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ভারতের ভাগ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলা'ল ভট্টাচার্ধ্য ২৮৭ 
্রাস্তি . গ্রীগক্ত চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 8৫৩ 
মা শ্ীনুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৫৫৯ 
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স্যাম।সঙ্গীত শ্রীনুক্ত বসস্তকুমার তর্কণিধি ৫:১। ৩৩৯ 


হোলীর বাঁশ 


শ্লীঘৃক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাঁপা।য় 





৩৪১ 


বিজ্ঞাপন। 


সছুপদেশঃার্ণ নিজিথিত ৪৯মুহ ছক্কার উঠত ২৩৮৭1 বত এম, বি, ৩1২. হল 'ব্ন 
ঈল্লিকের লেন, কলিকাতা । এই ঠিকানায় প লিখিলে পাওয়া যায়। 
১ 131 5৮9778,130)71:01811011 17 [72175]) 11075106760 7865শ 
|)7--11৮0স্।] /011)075 570 10111181818, 
4006]. 1).1102]71101)5 2 51810101715 001016)5 2 এও |165160) বুলধ। 
1. 6.5, ডি ৮61] 1676৮: টী 81171007011 20747 5 [), 
] ঢু. 0. ]. 0.০, ৪$০. 






২] ক “.রাহু__ পঞ্চ নাটক । হাম গুধান দেওয়ান বাইর যত তল- 
রগ চক্রবর্তী এম.) কাবাদিন্য এধিত। হলা ৯২টাকা। 

৩। মধ বীল1- শু শ্রীকীটতন্ট দেবের হধানীজা ভহহহ্ছনে ভিত্তি | ইহ ভা 
বাদের খণ্ডন প্র 5 বিশেষভাবে গরদশিত হইয়াছে। ওহুখাঁনি বৈষব ভত্তগণের কত 
আদরের জিনয।, 

8৪। লোকালোক--নানা বিষয়ের উপাদেয় বহ্তাপুর্ণ বাঁওস্থ। বাকের 
উচচশ্রেণীর ছাদের (বশেষ উপযোগী। 

৫। আট £ক-_-সংস্কৃত শ্লোক পুর্ণ বাঙ্গালা তবাদসহ গ্রন্থ মুল্য ॥* আট আন!। 

৬। উচ্ছ1স-_ইহাও একথানি সংস্কৃত সুন্দর গ্রন্থ, মূল্য ৮ বার আনা। 





বিজ্ঞাপনের হার । 


১। কতারের প্র পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের 
হার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সুখস্থ পৃষ্টা ৪২ চারি টাকা হিসাৰে 
লওয়| হয়। অন্য পেজ "তিন টাকা- বাষিক স্বতদ্ত্। 

২। ভিন মাসের কম সময়ের ভন বিজ্ঞাপন লংয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজণপন 
পরিবর্ঠিত হয় না। 7, | 

৩। বিজ্ঞাপনের টা $ অর্ধেক টকা অভিম জমা না দিলে ছাপা হয় না। 

৪ | দীর্ঘকাঁজের নত বিজ্ঞাপনের হতঞ্্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে বা্্যাজয়ে ভানিক্ে 
পারা যায়। | 


শ্রীজীবনরুঞ্ দ" এণ্ড কোম্পানি । 


সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। এককথা | 

নান! দেশীয় পকল প্রকার কাপড়ের নূন নুন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্ট)লেন 
চোগা, চাপকান/ঁকেট, সায়ালিকা, ফ্রক, করোনেদন্‌ জ্যাকেট, সপমার কাঞ্জ অভার 
করা জাকেট, টুপি, কোট, পাশ ও বোগ্বাই সাঁড়ী; মোজা, গেঞ্জ, রুমাল, সাজে চাদর, 
কল্ফাটার, আলোয়ান ইতি পাইকারি ও খুচর1 বিক্রয়ার্থ গ্াস্বত থাকে, অর্ভার দিলে 
আবশ্তফ মত লাপ্লাই কর! হয়) এতছ্যতীত আন্তান্ত জিনিষ অর্ডার দলে সাপ্লাই করিয়া থাকি । 

কোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদ্দলাইয়া দেওয়| হয় । 
মফঃম্বলর[সিগণ অর্ডারের সহিত অশ্রিম মূল্য পাঠ।ইবেন। 
১৩1১৪ মং মনোহর দাসের ট্রাট বড়বাঞ্জার, কলিকাতা । 


»প্যারীলাল দা এণ্ড কোম্পানি । 
সময়ে মম ব্যবহারোৌপযোগী। 
নান। দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নুনম নুন ছাট কাটের সর্ট, কোট, পেন্ট লেন 
চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সামিক্স, সায়া, সলু$1' ফ্রক, করোনপন্‌ জাকেট, ললমার কাজ 
করা জাকেট' টুপি, কোট, পার্শা মাপ এবং বোথাই সাড়ি গিক্ক ও গবদ, চাদর, মোন!) 
গেজি, কমাল, সার্জের চাদর, আলোয়ান ঈনাদ পাইকারী ও খুগর। বিক্রয়ার্থ গ্রস্তত আছে। 
দিলে আবগ্তক মত সাপ্লাই কর! হয়, এগদ্যতীত অগ্ত/খ জি'নব অর্গার দিলে সগ্রাই 


»প্যারীলাল দ? এণ্ড কে।স্প্রানি। 
১১৯ নং মনোহর দামের স্রাট, বড়বাজার, কলিকাত1। 
সিমলা, ফরাসড়াঙ্গ।, শ।ত্তিপুব, কলে, নার্জাজী তাতের ও নানা! দ্বেশীয় মিলের সকল 
রকম ধোয়া ও কোর! কাপড় এবং তর, গরদ। শাল, আআ 
ছোট, বড়, কাট! ও 'অপছন্দ হইলে বদলাইয়! দেওয়া ভয়। 
মফঃশ্বলবাসীগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম সিকি মূলা পাঠাইলে, 
ভি; পিতে সমস্ত দ্রবা পাঠান হয়| 


ীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাএণ্ড কোস্পানি | 
একপর সকল সময়ে বাব্হারোপযোগী। এককথ!। 
নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নুন নুঙন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেন্টাশ্ুন 
চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া, সামিজ। মলুকা, ফ্রক্‌, করনেপন্‌ জ্াাকেট মলমার কাক কর! 
জ্যাকেট, টুপি) কোট, পার্সী ৪ বোম্বাই সাড়া, মোজা, গেঞ্জিঃ রুমাল, সার্জের চাদর, 
কম্টার, আলোর়ান ইত্যাদি পাইকারি ওধুর্ণ প্রস্তুত থাকে, অর্ডার দিলে । 
আবশ্তীক মত মাপ্লাই কর! ছয়, এতদ্্যতী 5 অগ্ান্ত গিনিষ অর্ডার দিলেপাপ্াই কৰি! থাকি 
ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়! দেওয়া! হয়| 
মফঃশ্বলবালিগণ অর্ভরের সভিত অগ্রিম মূল) পাঠাঁইবেন। 
১১০।১১১ নং মনোহর দাসের ট্রাটঃ বড়বাঞায় কলিকাতা] 


করিলা থাকি । 
ছোট ঝড় ও পছন্দ ন। হইলে বদবাইয়। দেওয়। 


মফঃম্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অশ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। 
৮৬1৮৭ নং হ্থারিসন রোড, মনোহর দাসের গ্ীট মোড়, বড়বাজার কলিকাতা 


বিদ্যোদয়। 


বিদ্যোদয় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতম এবং বঙ্গদেশে একমান 
সংস্কৃত পত্রিকা । সংস্কৃত ও সাহিত্যে ইহা অমূল্য বস্ত। সংস্কৃত।- 
মুরাগিব্যকিমাত্রেরই এই পত্রিকার গ্রাহক হওয়। উচিত। বাধিক মৃল্য 
২ ছুই টাকা, ছাত্র ও অক্ষম পক্ষে ১২ এক টাঁকা মান্র। প্রাপ্তিস্থান__ 
সম্পাদক, ভাটপাড়া । 

অধ্যাপক শ্রীভববিসভূতি বিদ্যাড়ুষণ এম, এ 

ও এ শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ব কর্তৃক সম্পদিত। 





জ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ প্রণীত 
বাছির হইয়াছে। £“চিন-হার?” বাহির হইয়াছে। 
( অভিনব গল্প পুস্তক) 
এইরূপ 'নৃতন ধরণের গল্প পুস্তক অন্যাপি বাহির হয় নাই, ইহ! 
আমরা মুক্তকণ্টে বলিতে পারি। সুদৃশ্য এন্টিক কাগজে হ্থন্দর ছাপা, 


বছুমূল্য শিল্ষ-মণ্ডিত, স্বর্ণথচিত | মূল্য ১০। সাধারণ বাঁধাই ১২টাকা। 
প্রাপ্তিস্থান--অন্নদ! বুকৃষ্টল | 
৭৮/২মং হারীদন রোড্‌_-কলিকাত! । 


ব্রাঙ্মণ-সমাঁজ পাঠকের চিরপরচিত দার্শনিক কবি 
জীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণ্বত 

অভিনব রিক্তা কাব্যগ্রন্থ 

প্রবাসী” বলেন _ভাষায়' সরলতা, ছন্দের মাধুর্য ও ভাবের অৈষ্ঠ দ্বারা পূর্ণার আভাস 
প্রদান করিয়াছেন। মূল্য ॥০ আঁট আনা মাক । 
প্রাধিস্থান-_ 
ব্রাহ্মণ-সমাজ কার্য্যালয়, 
৬২ নং আমহাষ্ট রী, কলিকাতা । 


পণ্ডিত স্ত্রীযুক্ত তারাকাস্ত কাবাতীর্ঘ--হম্পাদিত ৃ 


কাব্যউপাধি পরক্ষার 


প্রশ্োতর | 
মূল্য ১1০ দেড় টাফা মাত্র। 





এই গ্রন্থে গত পুর্ব এগার বৎসরের গুস্ঝ এবং তাহার যথা- 
ঘথ উত্তর জন্মিবেশিত। যাঁহার। এবারে কি আগামীবারে পরীক্ষা 
দিহেনতা হারা সত্বর এই প্রয়োজনীয় পুস্তক গ্রহণ করিয়! পরীক্ষায় পাশ 
হইবার পক্ষে মিশ্চিন্ত হউন। এই গস্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। 
একবার ফুরাইলে কাগজের অভাবে পুনমুদ্রণ হইতে বছুবিলম্ব হইবে। 
ঠিকানা-শ্রীতারাকাস্ত কাব্যতীর্ঘ, ৭নং রামধন মিত্রের জেন, কলিকাতা! । 


নুতন আবি্ক/র-_ 
কুষ্ঠরোগের একমাত্র মহৌষধ-_ 
কুষ্ঠ-_নিসুদন॥ 
আমরা স্পর্থ! করিয়া বলিতে পারি যে এই ওুধধ কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার করিলে ঝুষঠ 
বাওরক্ত প্রতৃত্বি রোগ একেবারে সমূলে নির্মূল হইবে এবং পুনরায় পুর্বকাত্তি ফিরি 
আসিবে । একমাসের উধধের মূল্য ১২ টাকা! এমনকি বিশ্বস্ত লোকের নিকট রোগ 
ভাল করিয়াও উধধের মূল্য লইতে প্রস্তত আছি। 


কাব্য-ব্যাফরণ-সাংখ্যতীর্থোপাধিক-_কবিরাঁজ শ্রীরামচন্ত্র মল্লিক ভিধক্‌ পান্ত্রী! 
২« নং রামকাস্ত বন্ধু ইট, (স্টামবাজার ) কলিকাতা । 








1780157780 ০, 65, 


পে. 
১৬, -€ (৩ 
৮টশঃল, ১6% 
মানিক - প্রর। ২ 





রান জপ ৪১৬৪ স্রাব স্যরি ০ রা 


পঞ্চম বর্ধ। 1 ১৮৩৮ শক, ১৩২৩ সাল, পৌষ । ্‌ ৪র্ঘ সংখ্যা । 


একরাম ০ এত 





০০০০০ ০০৩১ 


ডিন 
ব্রাহ্মণ । 
(১) 
আধার আগারে, নিদ্রিতের প্রায়, কেন গো মুগ্ধ জড়ের মতন । 
জ্ঞানের আলোক, নেভ নেভ হাঁক, স্বপন তোমার শোভে কি এখন ? 
না,জাগিলে তুমি, পূরবগরবৰে জ্ঞানের বিমল জোছনারাশি, 
নিশ্বার্থে কেই ঝ! বিলাইবে জীবে মঞ্জান-জীধার-বিষাদ বিনাশি ॥ 
(২) 
নিলিপ্ত ধীমান, ভুলোক-দেবতা, তুমি যে নিত তেজের আধার। 
লতি আত্মজ্ঞান কর নিত্য দান ধরমতব্ব ভারত মাঝার ॥ 
জাগিবে হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি, পূলকে পুরিবে শত শত প্রাণ। 
ধরিয়া হদয়ে তোমারই রীতি গাইবে সকলে তোমারি গান ॥ 
(৩) 
দূরে হের ওই করম-আধারে সব্ব-পলিতা৷ হ'তেছে ক্ষীণ । 
সংযমি-প্রধান, উঠ ত্বরা করি জ্ঞান ম্বেহ ধার! না হতে লীন। 
উপেক্ষায় তব, পাঁপের অনলে, দগ্ধ হয় হায়, যুগ্ধ হিন্দু । 
হিত যদি চাও, শীতলিয়া দেও বিতরি ভারত্তে বিবেক-বিল্দু ॥ 
২৪ 
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. (৪) 

গ্রহ বারেক আগেকার কথা, তপোঁধনে বাস শালিই জীবিক]। 
ছিল না আসক্তি, বিলাইতে ভক্তি, বিমুক্তির পথ যাহাতে আকা 
মহত দেখাতে স্বধণ্ম রক্ষিতে দিতে অনাবিল পুতধর্্ণ শিক্ষা । 
ফণীন্্রসমান কুটিল বয়ান নরেক্জও নিত আসিয়া দীক্ষা ॥ 

(৫) 
পূর্বপুরুষ আছিল তোমার, মহষি বান্দীকি বশিষ্ঠ প্রবীণ । 
মরিয়াও তারা অমর জগতে, যুগ যুগান্তর থাকিবে শ্বাধীন'॥ 
জান কি গো কিছু যাদের প্রভায় গঙ্গা জাহবী, সমুদ্র হত। 
সেই স্বত্বধান তোমরা ত্রাহ্মণ, জপজজ্ঞ রত সতত পৃত ॥ 

(৬) 
সমাজ-সাগরে বিবেক-প্রবাহে বয়েছিল যবে প্রবল উজান । 
জন্মিয়া জগতে সে রঘুমন্দন:রাখিল হিন্দুর হতপ্রায় মান ॥ 
সেই তেজবীর্য্যে গঠিত তোমরা, সেই আত্মবোধ সেই তবজ্ঞান। 
ভুলিয়া সে সব কেন হে ব্রাহ্মণ, আজ হতমান অসার সমান ॥ 

(৭) 
জল্দমন্ত্রে ধরম বারতা আবার উচ্চে গাঁও হে মহান্‌। 
বাঁজিয়! উঠিবে হৃদয় তত্্রী, আননো ভরিবে সবার প্রাগ ॥ 
তথ প্রজ্জলিত বিমল আলোকে আলোকিত হবে সমাজ হিন্দু 
পৎ পৎ করি ধরম-পতাক! উড়িবে আবার অবধি সিন্ধু ॥ 

গীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য । 


শিক্ষা । 


(পূর্বাহুবৃত্ ) 

এখন দেখ। যাঁউক বর্ণাশ্রম ধর্মই বা কি প্রণালীতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং তাহার 
ফলেই বা সানঙ্জ কি ভাবে কি হেতুতে কিরূপ উ্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং সেই 
শিক্ষাতে কি কি বিশিইতা ছিল । একথা বলা চলিবে না ষে বর্ণাশ্রম সমাজের উন্নতি বর্ণাশ্রমধর্মম 
বিধানের ফলে হয় নাই। কারণ পূর্বেই বলা স্্য়াছে বর্ণাশ্রমধর্ম বর্তমান সময়ের বিভিন্ন 
সমাজের ধর্থের ন্যায় নামেমাত্র, ইহাতে কোন ধর্্মব্যবস্থা ছিল ন! ; পরস্ত এই ধর্মের ব্যবস্থাতে 
প্রতোককে দৈনিক অকিক্ষুত্র বিষয়েও ধর্্মবিধিমতেই চলিতে হইত, ধর্্মবিধি উল্লজ্যন করিয়া 
কোন কার্ধা করিবার ক্ষমতাই কাহারও ছিলনা । 

ব্ণাশ্রনধর্্মশাসনে বর্ণাশ্রমিসমাজ কিরূপে বাহ জগতের সাহাধা ব্যতীতও স্বাধীনভাবে 
সর্ধবিষয়ে অসীম উন্নতিলাভে মমর্থ হইয়'ছিল, এখন সমস্ত সভযজগৎই তৎসঘ্ন্ধে বিশেষ অবগত 
হইয়! বিশ্বিত ও স্তশ্তিত হইতেছেন। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই খধিগণ অতুলনীয় উন্নতিপদ্থা 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাই নহে, ক্রমে প্রকাঁশ পাইতেছে বর্ণীশ্রমধর্শের বিধিতে বিভিন্ন- 
বর্ণ এ্রহিক 'ও বৈষয়িক সর্ধজাতীয় বিদ্যাতেই অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। এখন 
কিন্ত সমস্ত পৃথিবীত্র সভ্যতার ও তাহাদের নানারূপ বিদ্যার সহায়তা পাইয়াও আমরা বর্ণশ্রম- 
সমাজে প্রচলিত নানারূপ বিদ্যার কৌনটাতেই একটুও 'প্রবেশলাভ করিষ্ক পারিতেছি না। 
বেদবেদাঙ্গ-উপনিষদাঁদি এবং দর্শনশীস্্রসমূহও জ্ঞানের চরম উন্নতির সম্পূর্ণ পরিচায়ক ) বাহ্‌ 
জগৎ এখন এ সকলের তত্ব উদঘাটনে অসমর্থ, যাহা কিছু জানিয়াছেন তাহীতেই তাহারা 
বিশ্মিত ও স্তম্িত। তাহাদের প্রচারিত সংহিতাদি ধর্মশান্ত্র এবং পুরাণসাহিত্য-ইতিহাঁসার্দি 
স্ছগঠিত সমুন্নত ও অতি স্থুসত্য প্রাচীনসমাজের াক্ষীম্বরূপে বর্তমান, যাহার তুলন! 
অনেক বিষয়েই এধনও পৃথিবীতে নাই। ভারতের জ্যোতিষ, চিকিৎসাশান্ত্র, গণিতবিদ্যা 
রসায়ন বিষ্তা, প্রাণিবিদ্যা, ভূতবিদ্যা প্রভৃতি অনেক লুণ্ত হইয়া থাকিলেও যতটুকু জানা যায় 
তাহাই পৃথিনীর সম্মান ও প্রশংসা আকর্ষণ করে । ভারতের দেবতত্ব এখনও লোকের অবোধ্য; 
ভারতের যোগশান্্ জগতে অতুলনীয় । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনেক বিভাগের সমালোচনাতেও 
প্রাচীন বর্ণাশ্রমপমাজ পশ্চাৎপদ্ ছিলেন না । এবিষয়ে ডাক্তার প্রীত্রজ্কেনাথ শীল মহাশয়ের 
51168 90167000% £7101৮701111)105 সকলেরই পাঠ্য । ভারতের বাণিজ্য, 
ভারতের শিল্প, ভারতের চিত্রবিদদা, স্থপতিবিদযা, সঙ্গীতশাস্ত্র, সমস্তই, সেকালেও সমস্ত জগতে 
প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও তাহার অনেকই পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির অনুকরণীয় । এখন যে আমা- 
দের এত গর্ধ, তাহাতে কোন একটা বিষয়েও কি আমরা তাঁঙ্কাদের পদাক্ক অনুসরণে ও সমর্থ 
হইতেছি? কেনই বা আমর! এধন বিদ্যার এত গর্ব করিয়াও কেরাদী ব্যতীত কিছুই 
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হইতেছি না, আর তখনই বা কেন ব্রাঙ্গণের প্রতি আরোপিত নানা অত্যাচার সত্তেও 
এবং শূদ্রাদি জাতির এত মুর্খতা ও দাসত্ব সত্বেও ভারত শুদ্রজাতির উচিত নানারূপ শিক্ষ! 
বাবসায়েও এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিল, যাহার অন্থকরণে নব্য সভ্যতা! গর্বিত আমরা কেন, 
পৃথিবীর অন্ান্ত স্ুসভ্যজাতিও, এখন গর্য্যন্ত সম্যকৃরূপে সমর্থ হইতেছে না, এই সমন্ত বিষয় কি 
আমানের বিশেষ চিন্তার বিষয় নয়? বর্ণাশ্রমধর্্ম এ বিষয়ে কি কি প্রণাঁলীতে কিরূপ সহায়তা 
সামাঁজিকদিগকে দিয়াছিল, সেই তত্ব উদঘাটন ও কি আমাদের কর্তব্য নয়? এসকলের বিশেষ 
সমালোচন! এস্লে সম্ভবপর নয়; তথাপি বর্ণাশ্রমধর্ম্ের কমেকটা বিশিষ্টতার উল্লেখ এবং তাহার 
যে সমস্ত ফল বর্ণাশ্রম সমাজে ফণিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। 

১। প্রথমতঃ, বরণীশ্রমধর্শা সমস্ত সমাজঙ্কে ত্যাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । বর্ত- 
মান সভ্যত তে ভোগই মাত্র জীবনের প্রধান লক্ষ, পরকাল নাই ৰা আছে কিনা সনেহ। 
স্থৃতরাং, ইহজীবনে যত ভোগ করিয়া লওয়! যায়, ততই জীবনের সার্থকতা । বর্ণাশ্রম সমাজে 
এই জীবনকে জীবাত্মার অসীম উন্নতিপথে একটা সামান্ত স্তরমাত্র জ্ঞান কর! হইত এবং 
জীবাআ্মার নানারূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই সকলে নিজ নিজ দকল চেষ্টার চরম উদ্দেশ্ত মনে 
করিত) সুতরাং ভোগের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। ধর্মে ও শিক্ষা! ধিয়াছিল ভোগে 
তোমার প্রতিষ্ঠা নয়, ভোগে তোমার প্ররুত উন্নতি, প্রকৃত সমৃদ্ধি, প্রর্কত সুখশীস্তি কিছুই 
হইবে নাঁ, কেবল ভোগ প্রবণতায় তোমার প্রকৃত ভোগশক্তির হ্রাসই করিবে, তোমাকে মৃত্যুর 
দিকে বিনাশের দিকেই টানিয়া লইয়৷ যাইবে, আরও শিক্ষা দিয়াছিল -- একমাত্র ভ্যাগেই 
তোমার প্ররুত প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত স্থিতি, প্রকৃত সমৃদ্ধি, উন্নতি, যশকীঙ্ডিলাভ ; সংযমাভ্যাঁসেই 
তোমার ভোগশক্তিরও বৃদ্ধি, তাহাতেই ভোমার প্রকৃত সুখশাস্তি গ্রাপ্ডি, ত্যাগেই তোমার 
অমরত্ব, ত্যাগেই তোমার মুক্তি এবং তোমার আত্মার চরম উদ্দেশ প্রীপ্তি। 

২। এ্ররূপ শিক্ষা দিয়াই বর্ণাশরম-ধর্মম ক্গান্ত ছিলেন না । সমীজটাকেও ঠিক এঁ ভাবেই 
গঠিত করিয়াছিলেন !এবং তাহার শিক্ষার বাবস্থা, তাহার প্রতোক বর্ণের বৃত্তি 
বিভাগ বাবস্থা ও এর ত্যাগের ভিন্্িতেই স্থাপন করিয়াছিলেন । ভোগের উদ্দেশ্টে কোন 
বর্ণই কোন কার্য করিতেন না, কোন বাবসার অবল্খন করিতেন না-_তাগের 
জন্য, অন্যের ভোগবিধান জন্যই সমাজের সমস্ত কার্যা ব্যবস্থিত হইত; কিন্তু আশ্চর্য্যের 
বিষয় অন্টের ভোগবিধান অন্যের মঙ্গলসাধনে সমাজ ব্যাপূত থাঞ়্াই নিজের ভোগ 
যোঁলমানা সাধন করিত; প্রতাক্ষ দেখিতে তাহাতেই আত্মার ভোগশক্তি বৃদ্ধি, ভোগের অতি- 
মাতার উপলব্ধি এবং উপপন্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল আত্মার একত্বোপলন্ধি এবং তাহাতে 
অসীম আনন্দোপভোগ | ব্রাঙ্গণই এ ত্যাগ-ধর্মের আদর্শ ছিলেন-_ত্াহার সমস্ত শিক্ষা 
এবং সমস্ত বৃত্তি আত্মভোগ ত্যাগে সমস্ত দমাজের, সমস্ত পিতৃপুরুষের এবং আরন্ধস্তস্ত পর্যাস্ত 
সমস্ত জীবজগ্তর মঙ্গল ও গ্রীতিবিধান জন্যই বাবস্থিত হইয়াছিল। প্রথম বয়সে কঠোর 
রক্বচর্য্পালনে এবং বেদবেদাগ্াদির অধ্যয়নরূপ তপশ্চরণে, গাহস্থো স্হির সমস্তরূপ 
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জড়তত্ব ও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তত্বের আলোচনায় এবং তৎসন্বস্ধে 
আশ্চর্য্য গৃঢ়রহম্যসনূহের আবিষ্ধারে, শিষ্যগণের স্বব্যয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালনপূর্বক অধ্যাপনে 
সমাজমঙ্গলকামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে এবং গৃহীর কর্তব্য . যাজন ও প্রতিগ্রহলত্য 
সামান্ত অর্থে শিষ্যবর্গসহ পরিবার প্রতিপাঁলনে, কুটুম্বভরণে, অতিথি-সৎকাঁরে এবং দৈমিক 
কর্তব্য শ্রাদ্ধতর্পণ-যস্ঞাদিতেই অতিবাহিত হইত। বনিপ্রস্থাদি আশ্রমদ্ধয়ে আঁঝ্মোরতি- 
জনক" এবং স্থপ্টির মঙ্গলবিধায়ক আরও কঠোরতর কৃচ্ছতপন্তাদি সাধনেই ব্রাঙ্গণ-জীবন 
অতিবাহিত হইত | ব্রা্গণের এই আদর্শ সন্মুথে রাখিয়া! অন্ঠান্ত বর্ণীশ্রমিগণও নিভ নিজ 
বর্ণোচিত শিক্ষায় এবং বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, এবং নিজ নিজ বণোঁটিত বর্তব্যপালনই 
জীবনের ব্রত করিয়! লইতেন। বিলাসভোগে জীবনের সার্থকতা হয় একথা কেহই তৎকা'লে 
জানিতেন না, বর্ণাশ্রম-সমাজে এরূপ কথা সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ ছিল। 

৩ বর্ণাশ্রমি-সমাঁজে বর্ণোচিত বুত্তি অবলম্বনপূর্বক বর্পণোচিত ধর্পালন না করিয়া 
কেহই সমাজে প্রতিঠার সহিত অবস্থান করিতেও পারিতেন না । অবশ্ঠই প্রতোক ব্যক্তিই 
যাহীতে বর্পণোচিত ধর্মপালনে অভ্যস্ত এবং উৎসাহিত হয়, তজ্জন্ত সমাজশিক্ষার নানারূপ 
বাবস্থা ছিল এবং নানারূপ ক্রিয়া সমাজে নিত্য অনুষ্ঠিত হইত, তদ্বেতু বর্ণাশ্রম-ধর্মই 
সমাজের প্রতোক অঙ্গে মূর্তিমান থাকিয়া সমাজ পরিচালন করিতেন । তখন সমাজের 
মঙ্গল উপেক্ষা করিয়া বর্তমান কালের স্ায় নিজ ভোগসাধন লইয়াই বাস্ত থাকিয়া কেহই 
সমাঁজে সুখে থাকিতে পাবিতেন না। যিনি ধর্মব্যবস্থামতে নানা সমাঁজহিতকর ব্রতের অনুষ্ঠান 
দৈনিক-জীবনে করিতেন, তিনিই সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন । বর্তমান কালের অর্থমাত্র 
সম্বল করিয়া স্বন্থ প্রধান হইয়া সমাজকে উপেক্ষা করিয়া আত্মভোগে রত বাক্তি সমাজে 
হেয় ও দ্বণিত হইতেন । কেবল তাহাই নহে, সদাঁচার ও সংক্রিয়ারহিত হইলে অনেককে 
সম্মজচাত হইতে হইত এবং ছুক্রিয়াপরায়ণ হইলে তেমন প্রতাপশালী বাক্তিকেও পাপের 
গুকত্বান্সারে চণ্ডালত্ব পর্যাস্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া বাস করিতে 
হইত। সমাজকে বর্তমান কালের হ্যায় অবাহতভাবে নিজের ছুশ্চবিত্রতা ও ছঙ্গিয়ার 
ুষ্টান্তে কলুধিত করিবার অধিকাঁর সেকালে কাহারও ছিল না। বর্তমান কালে কতকগুলি 
গুরুতর অপরাধ মাত্রের দণ্ডবিধানের বাবস্থাই মাত্র রাজ্যে আছে। সামাজিক ও ধর্শাসন্বস্থীয় 
অপরাধের ও পাপের কোন শাস্তি বাবস্থাই দেশে নাই। যে সমস্ত বাক্তিগত ও সামাজিক 
পাপের ও দোষের ফলে বাক্তি ও সমাজ অধংপাঁতে যাঁয়_-যে মূল ধর্ম্সমূহের উল্লজ্ঘনে এবং 
অপালনে অন্যান্য গুরুতর অপরাধসমহ প্রশ্বয়লাভ করে সেই সমস্ত নিবারণের তাহার 
শীঘনের কোন বাবস্থাটি বর্তমান কালে নাই। কিন্তু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বসিতে পারিলেই 
এখন আর কেহ সমাজের ধার ধারে না, স্ব প্রধান হইয়া সমাজে অবস্থানে সাহসী হয়। 
পূর্বকালে বর্ণাশ্রম-সমাছের জীবিতকাঁলে সাঁমাঁজিক-জীব মন্স্থুসমাজে পণ্ডবৎ আত্মভোগ 
মা্র-পরারণ হইয়া! বর্তমান কালের মত স্থায়ী হইতে পারিত না । তাহাদের শাসনজন্ত নানারপ 
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প্রার়শ্চিত্ব-বিধান, সাঁমাজিক-শাসন এবং রাজদণ্ডের বিধান ও ছিল। তাহার ফলে সমাজ 
এত পবিভ্রতা লাভ করিয়াছিল যে কোন ব্যক্তি তাহাতে কোননধপ পাপ সংম্পর্শ হইয়াছে 
জানিলে সেই পাপের সংক্রামণ হইতে আত্মোদ্ধার জন্য ও সমাজকে রক্ষার জগ্ত গোপনে ও 
প্রকাস্তে স্বেচ্ছায়ই প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান করিত। স্বেচ্ছামতে এইরূপ শাস্তিভাগের 
এবং তদ্ারা আত্মস্ুদ্ধির ও সমাজগুদ্ধির বাবস্থাও আকাজ্ষা পৃথিবীর কুত্রাপি শ্রবণগোচর 
হয় না । এই সমস্ত বাবস্থার ফলেই বর্ণাশ্রম-সমাজ আধ্াত্মিকজগতে অতুলনীয় উন্নতি 
লাভ করিক্লাছিল, নব গুণবিশিষ্ট কুলীনের আবির্ভাব হইয়াছিল, দ্রষ্টট খধিকুলের অবতার 
এ ধরামগুলে সম্ভাবিত হইয়াছিল, পৃথিবীর রাজত্বলাভ করিয়াও স্বেচ্ছায় তাহা ত্যাগের 
বহু দৃষ্টান্ত বর্ণাশ্রম-সমাঁজে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল । 

৪। বর্ণাশ্রম-সমাজে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বাবসায়ের ব্যবস্থা বংশানুক্রমেই বিভিন্নরূপে 
হইত। বর্ণোচিত ধর্মের ও বৃত্তির উল্নজ্ঘন কেহই সহজে করিতে পারিতেন না এবং করিতে 
ষাইতেন না। বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্নরূপ ও বিভিন্ন বাবসায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা বংশ- 
পরম্পরার থাকাতে বিভিন্নবর্ণ বর্ণোচিত সংস্কীর সমূহ লইয়া! বিভিন্ন বর্ণে জন্মধাবণ করিতেন 
এবং প্রত্যেকে বংশাহুক্রমে আশৈশব একই বিষয়ের শিক্ষাতে শিক্ষিত হইয়া নিজ বর্ণেচিত 
ব্যবপায়ে সহজেই অশেষ পারদপিতা এবং কার্ধাকুশলতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। 
এইরূপে সমাজে বংশানুক্রমে নিজ নিজ বর্ণোচিত শিক্ষাতে এবং বাবসায়ে প্রত্যেক বর্ণের 
গ্রতিষ্ঠাই প্রাচীন ভারতের সমস্তর্ূপ উন্নতির ও উচ্চ সভাতার মূলে অবস্থিত । পূর্বেই 
বল! হইয়াছে পাশ্চাত্য সমাজে বর্ণভেদ না থাকাতে এবং বংশান্ুক্রমে কোন বিষয়ের শিক্ষার 
ব্যবস্থা না থাকাতে কোন্‌ বালকের পক্ষে কোন্রূপ শিক্ষা স্বাভাবিক শক্তির অনুকুল শিক্ষা 
হইবে, তাহার স্থিরীকরণ সহজসাধয হয় না, এবং তজ্জন্ঠ তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত সমাজের 
ক্রোনরূপ সমুচিত শিক্ষার ব্যবস্থাও কার্ধাতঃ সম্ভবপর হয় না' বর্ণাশ্রম-সমাজে স্টে 
অসুবিধা কিছুই ছিল না; জন্মদ্বারাই প্রভোকেের স্বাভাবিক শক্তি বা সংস্কারের পরিচয় 
হইত এবং আশৈশব প্রতোক বর্ণের বালকের নিজ বর্ণের সমাজে ও পরিবারে অবস্থিতি ওঁ 
সেই স্বাভাবিক-শক্তির ও প্রবৃত্তির পরিপৃষ্টি বিধানই করিত--তংপর সেই বালক যৌবনের 
প্রারস্তে বিশেষচ্ছের নিকট নিজ ব্াবসায় সম্বন্ধে যে শিক্ষা পাইত, তাহাতেই অতি সহজে 
মে তাহার বণ্্চিত বাবসায়ে পারদর্শিতা লা করিত। সমাজের ' জনসাধা- 
যনপের শিক্ষার জন্ত ইহাহইতে শ্বাভাবিক নিরাপদ এবং অধিকতর ফলদায়ী 
শিক্ষাপ্রপালী আর কোথায় সম্ভবপর হইতে পারে? অবশ্তই বর্তমানকালে 
চাকুরিই বিশেষ সম্সান-জনক --বাবসায় বলিয়া গণা হওয়াতে কেহ কেহ আপত্তি 
করেন যে এই শিক্ষাতে ধোপার ছেলে, মুচির ছেলে তো হাকিম বা উবধিল হইতে পারিত না। 
এ কথা অসত্য নহে । কিন্তু সমাজের শিক্ষায় ব্াবস্থাতে ছুই চারিটা বালকের বিশেষ স্বিধার 
কৃথা না ভাবিয়া সমাজসাধারণের অধিক সুবিধার কথাই ভাবিতে হয় । কোন শিক্ষা্তে 
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ধিক সংখ্যক ধোপার ছেলে, মুচির ছেলে, অধিক উন্নতি লাভ করিবে, তাহাই সমাজের চিতা 
কর! উচিত। বর্ণাশ্রমধর্শপ্রণালীতে প্রত্যেক বর্ণেরই অধিকাংশ বালক নিজ বর্ণোচিত 
ব্যবসায়ে নিপুণতালাভ করিত। তৎপর বিবেচা এই, সে):ছুতারের ব্যবসায় বা ধোপার 
বাবসায়ও নব্য শিক্ষিতগণ হাকিমি ওকালতী হইতে মন্দ মনে করিতে পারেন না । ধোপার 
শিক্ষার উন্নতিতে বস্ত্পরিষ্ধারের নৃতনকল আবিষ্কৃত হয় -ছুতারের ব্যবসায়ের উন্নতিতে 
জাহাজ প্রস্তত হয়। যে নৃতন কল আবিষ্কার করে বা জাহাজ নির্মাণ করে, তাহার 
স্থান কুত্রাপি হাকিম উকীলের নীচে হয় না। বর্ণীশ্রম-সমাজ বর্ণোচিত উচ্চশিক্ষা প্রদানে 
প্রত্যেক বর্ণকেই বিশেষ সহায়তা করিতেন । তাহা না হইলে প্রাচীন ভারতে জাহাজঃ 
নির্মিত হইত না-_ঢাকার মাস্লিনও হইত না_-কাঁশ্রিরী শাল ও হইত না--এবং বৈশ্বশূদ্রগণ 
বে নাঁনারূপ শিল্পবিগ্ভাতে অপাধারণ নৈপুণা দেখাইয়াছিল, তাহাও হইত না এবং এই 
কাশীমবাজারে যে এককালে রেশমব্যবসায়িগণ পরিপূর্ণ অতুল এশ্বর্যোর ভাণ্ডার এক মহাসমৃদ্ধ- 
নগর ছিল, তাহারও সম্ভাবনা হইত না। অনেকে মনে করেন যে তখন বর্তমান সময়ের 
ন্যায় সাধারণ জ্ঞান-শিক্ষার (9161) 01010016 ) এক সুন্দর ব্যবস্থা ছিল না। এ সম্বন্ধে 
পরে বলিব। কিন্তু যাহারা নিজ নিজ বাবসায়ে সেই প্রাটীন সময়েও অসাধারণ নৈপুণ্য 
দেখাইয়! গিয়াছেন তাহার! প্রকৃত পক্ষে অশিক্ষিত ছিলেন, পে কল্পনা অত্যন্ত পক্ষপাঁতযুক্ত 
কল্পনা! নয় কি ? অবশ্যই তখন ছিল না- শৃদ্রাদির জন্য বেদপাঠ বাবস্থা, ছিল ন! তখন উচ্ছৃঙ্খল- 
তার প্রশ্রয়, হয়ত ব! তখন ছিলনা এত স্কুল কলেজের বাহুল্য । কিন্ত তাহা বলিয়! প্রূত 
উচ্চশিক্ষার বা প্রকৃত মনুম্যর্থ লাভের ব্যবস্থা তখন ছিলনা ইহার কল্পনা অতান্ত অন্তায়। কিন্ত 
এখন আমরা তো বলিতে আরম্ভ করিয়াছি ষে একমুখী্জই সাধারণ শিক্ষায় ুলকলেজের শিক্ষা 
- বাহুল্য না কমাইয়া দিলে বাবসায় শিক্ষায় নৈপুণ্যলাভ হইবে ন!। বস্ততঃ যাহার! বর্তমান 
সময়েও নানারূপ যন্া্দির আবিষ্কারে বা শিল্পনৈপুণ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাহাদের 
অনেকেই কিন্ত ততবড় পণ্ডিত নহেন। যাহারা আমাদের সমাজের বর্তমান লক্ষ্য অর্থলাভ 
বলিয়া কর্পন! করেন, তাহারাও দেখিয়া আশ্চধ্যান্বিত হইবেন যে যাহার! বিপুল অর্থোপার্জন 
করে, তাহারা কেহই প্রা সাধারণ পিক্ষা ও ক্ষুলকলেজে লাভ করেনা, এবং যাহারা খুব 
বেশী শিক্ষিত তাহারা কিন্তু দরিদ্রতার সীমাই অনেকে অতিক্রম করিতে পারেনা । মুতরাং 
ৰর্থমান শিক্ষা লইয়! আমাদের অহঙ্কারের কি কারণ আছে? বস্বতঃ যে বর্ণাশ্রমধন্মমতে 
শিক্ষিত হইয়া বর্ণচতুষ্ট্র নিজ নিজ ব্যবসায়ে অসামান্য নৈপুণালাভ করিয়। প্রাচীন ভারতে 
ফে অতুলনীয় সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভারতে এক অতি সমুন্নত জাতির আবির্ভাব 
বহু সহম্রবৎসর পর্য্স্ত রক্ষা করিয়াছিল, তাহার দিকে বারেক দৃষ্টিপাত করিলেও প্রত্যেক 
নিরপেক্ষ ব্যক্িকেই স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ণাশ্রমধন্ম দিত শিক্ষা্রণালী বর্তমান সময়ের 
কেরানী, মাষ্টার, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি কিঞিদর্থোপার্জনক্ষম যত্ত্রমান্ের গ্রস্ততকারী শিক্ষা- 
প্রণালী হইসে সহত্রগুণেই রে ছিল। 
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৫ | উক্তন্ধপ শিক্ষা ও ব্যবসায়ে নৈপুণ্য লাভ করিলেও এবং তন্বারা বিশেষ অর্থোপার্জ ন 
ক্ষমতা লাভ করিলেও এবং তাহার ফলেই প্রাচীন ভারত সমস্ত পৃথিবীতে 
সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী দেশ বলিয়া তৃভারতে প্রখ্যাত, থাকিলেও বর্ণাশ্রমসমাজে 
অর্থলাতজন্য হাহাকার ছিলনা! । কারণ ধশ্থাহুঠানের ধর্থ্োন্নতির অবিরোধেই মাত্র তৎকালে 
অর্থ কামোপভোগ সম্ভবপর হইত। এই পরম কল্যাণকর বিধিতে বালাকাল হইতে অভান্ত 
হইয়া কেহই কখনও ধর্মের উল্লজ্ঘনে বা বণৌচিত বৃত্তির উল্লজ্ঘনে যাইতনা ) স্ব স্ব বৃত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাতেই যথাশক্তি অর্থলাতে যতটুকু কামৌপভোগ সম্ভবপর হইত তাহাতেই 
সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্র ও অর্থোপার্জনঙ্গেত্র নির্ধারিত 
থাকাতে এবং বৃত্তির উল্লজ্ঘন অধর্ম বলিয়! সমাজে গণ্য থাকাতে, তৎকাঁলে সমাজে বৃত্তি- 
সাঙ্কর্যা-জনিত অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্থিতা ছিলনা । সুতরাং হিংসা, বিরোধ, ঈর্ষ্যা, প্রতিহিংসা 
প্রভৃতির প্রশ্রয় বর্ণাশ্রম-সমাজে কখনও হুইতে পারিত না) সুতরাং সন্তোষ ও শাস্তি সর্ধদা 
বিরাজমান ছিল। তৎপর ধর্মই সকলের জীবনের লক্ষ্য হওয়াতে সকলেই অধ্যাত্বিক জ্ঞান 
লাভ এবং দর্্ানুষ্ঠান জন্য যথেষ্ট অবসর রাখিত । সমাজে স্কুলকলেজের বাহুব্য না থাকিলে 
গুরু পুরোহিত ও ব্রাঙ্গণপপ্ডিতগণের হস্তেই সমাজশিক্ষার ভার থাঁকাঁতে প্রকৃত জ্ঞা 
লাভের এৰং ধর্কণ্মাচরণের নানারূপ নিতাবাবস্থা! সমাজে প্রচলিত থাকাতে, তখন 
আচগ্ডাল সমস্তজাতিই উচ্চশিক্ষারও প্রক্কত জ্ঞানলীভের সুবিধা পাইত এবং প্রকৃততত্বজ্ঞ 
১৪ প্রকৃত ধর্মণীল হইত এবং তজ্জন্তই চগ্ডালাদি জাতি মধ্যেও মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ 
অহরহ দৃষ্টিগোচর হইত, আর এই বর্ণাশ্রম সমাজেই “চণ্ডালোইপি দ্বিজশ্রে্” হইয়া! দীড়াইতে 
পারিত। উক্তরূপ পরম কলাণজনক সামাজিক শিক্ষার বাবস্থা! হেতু বস্ততঃ বর্ণাশ্রমসমাঁজে 
সেরূপ উচ্চ আদর্শের পুরুষ সামান্য বাবসায়িগণ মধোও সম্ভবপর হইয়াছে, বর্তমান শিশ্ষপ্রণালী 
এবং পাশ্চাত্য আদর্শ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে ন। 

৬। তৎপর বর্ণাশ্রমধন্মে ও তাহার ব্যবস্থাপ্রণালীতে সাঙ্ক, মৈত্র ও স্বাধীনতার কথা। 
অবশ্তাই বর্ণাশ্রনধ্ক্ম বলেন হৃষ্টিতে প্রকৃত সাম্য সম্ভবে না মুক্তিতেই মাত্র তাহা সম্ভবে। 
তবে পৃথিবীতে মুক্তি যদি কোথাও সাধ্যাযন্ত হইয়া থাকে তবে তাহা ভারতেই সম্ভবপর হই- 
য্লাছে। কিন্তু তাহ! হইলে৪ অন্ত সমাজ হইতে অনেক অধিক বিষয়ে বর্ণাশ্রম সমাজে সাম্যের 
বযবস্থ৷ দেখা যার, সাম্য মুক্তিবাদে, কর্শের ফলাফলে, শক্তির স্কূরণবিষয়ে সকলকেই সমান 
নৃবিধা প্রদানে সকলেই সমাজে সমান সুখী হইতে পারে -_তজ্রপ বাবস্থা বিধানে সকলের জন্াই 
ধর্ম্কামমোক্ষের বিধান অরধিকারদদী ভেদে সমানভাবেই বাবস্বাপনে বিভিন্ন বর্ণকেই সমান 
ভাবে সমাজেরকল্যণার্থ নিজ নিজ শক্তিগ্রয়োগে নিয়োজনে নিজ নিজ কর্তব্যপালনে - তংপরে 
বর্ণাশ্রমসমাজেই প্রক্কত মৈত্রা সম্ভবপর ছিল, তথায় ধর্ম বাবস্থা দ্বারাই বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন 
বৃত্তি নির্ধারিত হওয়াতে কাহারও প্রতি বা কাহারও বৃত্তিতে কোনরধপ দ্বার বা বিদ্বেষের ভাব 
পৌধণে কাহারও অধিকার ছিল না, এই সমাজ বিধানে সকলেই. সমবেতভাঁবে পরম্পর পরম্পরের 
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গাহাযা, পরম্পরের কল্যাণ বিধানে নিযুক্ত, সকলেই একক্রিয় সুতরাং সকলেই পরস্পবের মিত্র, 
বার্থ ম.ধনমন্ত্র লইয়া কাহারও সমাঁজে বাস সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বিরোধের সম্ভার্বন৷ 
খুর কমই ছিল। তখন একটা সম্পূর্ণগ্রান__একটা পরিবারের মত হইয়াই বাস করিত । বিভিন্ন 
বর্ণভুকদিগের মধ্যেও গ্রাম্য সম্পর্ক ছিল তাহাই মৈক্রেক্ অকাট্য প্রমাণ ছিল। এখন 
নিজ স্ত্রীপুত্র লইয়া মাত্র পরিবার, সুতরাং পরিবারের বাহিরে মিত্রতাভাব খুবই কম। আত্মীয় 
কুটুম্বও প্রায় পর হইয়াই দাঁড়াইয়াছে-__পুত্রও বড় হইলে প্রায়শঃ পর হইবার উপক্রম হইয়াছে । 
বর্ণীশ্রম সমাজে_-সমাজের মস্তিষষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতিও ব্রন্গার বা সমাজ শরীরের এক 
একটা অঙ্গ বলিল্লাই প্রসিদ্ধ, সকলেই এই সমাজ শরীরের রক্ষা বিষয়ে নিধুক্ত সুতরাং পরম্পরের 
মধ্যে মৈত্র সম্তাবন! পাশ্চাত্য আদর্শে স্ত্রী পর্যন্ত চুক্তির, স্ত্রী- পুত্র কণ্ঠার সঙ্গে পশু-পক্ষীনং 
পালনকাল পর্যযস্ত মাত্র সম্বন্ধ-_বড় হইলেই সকলে ্বন্ব প্রধান-_স্ুতরাং এই আদর্শে মৈন্র 
কোথায় সম্তবে ৷ তৎপর স্বাধীনতার কথা মন্থ্ষ্য সমাজের স্বাধীন স্বেচ্ছাচারে নয়, মইবে।র 
স্বাধীনতা -নিক্মের অধীনতায় এবং সংবমে-মন্ুষেরে স্বাধীনতা-নিজ নিজ অধিকারমতে শিক্ষা 
লাভে এবং নিজ ব্যব্সান্মে অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে এবং তথ্বার! অর্থোন্নতি ও জ্ঞানো- 
শ্নতি লাভে স্ব বা আত্মার অধীনতায় বা আত্মোপলন্ধির উপযোগী নিয়মসমূহের অধীনতায়। 
তাহাতেই প্রকৃত আত্মার স্বাধীনতা তোগ হয়, আত্মার অসীম পরিস্ফূরণ হর, _ভাহাঁতেই 
বরঙ্গাণ্ডে আজ্মোপলদ্ধি বা! আত্মাতে ব্রন্দোপলব্ধি সম্ভব পর হয়। এই স্বাধীন! বর্ণাশ্রন সমাজেই 
মাত সম্ভব পর ছিল _এবং তক্জন্ত বর্ণাশ্রম সমাজের এত উন্নতি, বর্ণাশ্রম সমাজে এবপ 
স্থথশীস্তি বিবাজ করিত । পক্ষান্তরে পাশ্চাতা স্বাধীনতায় ভোগের অধ্লীনতার ভীষণ পরিণতি 
কোখায়-_বর্তমান ইউরোপী যুদ্ধই তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ । 
উপরোক্ত সমালোচনাতে ইচ্ছাই দেখান হইল যে বর্তমান শিক্ষার ভিত্তি যে সামা গৈ? 
খাধীনতাবাদ তাহা! কথার কথা মাত্র । পাশ্চাত্য আদর্শে, ভোগের আদর্শে, বর্তমান শিক্ষা 
আদর্শে তাহার কিছুই সম্ভবপর নয়৷ বরং ভাহার অনেক সম্ভ.বনা বর্ণাশ্রম বিধি সম্ভব ডিল, | 
এবং এখনও সম্ভবপর হইতে পারে । তৎপর বর্তমান শিক্ষাতে অন্র্থীপার্ঘন সঙ্গবনদ। ৪ ভত 
ইইতে পারিতেছে মা-_-কয়েকজনমধো কিছু অর্থোপার্জন হইলেও অন্য একদল দরিদ্রত! গীড়নে 
গীড়িত। এবং যাহারা বর্তমান শিক্ষা বেশী পাইতেছে না--তাহারাই এদেশে ধনী---যাহার। 
বংশ পরম্পরা ক্রমে এক ব্যবসায় অবলম্বনে রহিয়াছে--তাহারাই এদেশে ধনী। স্ছওরাং 
ত্যাগের আদর্শ ছাড়িয়া ভোগের আদর্শে পড়িয়া আমর! ক্রমশঃ দুর্বল ক্ষীণ ও বৈর্লব্যগীড়িতই 
হইতেছি। পক্ষান্তরে বর্ণাশ্রম সমাজে অর্থ সমৃদ্ধি প্রচুর ছিল--ব্যবসায্নোন্নতি অসাধারণকপ 
হইয়াছিল --প্রকৃত মন্তধ্যত্ব লাভের উপায় অনেক বেণী ছিল _-সংযম প্রতিষ্ঠাও দন্ের আধিপতে? 
বর্ণাশ্রম সমাজে প্রকৃত সন্তোষ শাস্তি ও সুখ ছিল _-বাঁহাকে সর্বাঙ্গীন উন্নতি বলা যাঁয় - আদ” 
সমাজ আদর্শ সভ্যতা! বলা যাঁ়-তখনই তাহা ছিল--এখন বর্তমান শিক্ষাতে তাহা সম্ভবপর 
হইতেছে না। এক্সপ' হইলে বর্ণাশ্রমধর্শের মোটের উপর শ্লেষ্টতা সম্বন্ধে আর কোন সম্দচেই 
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থাকিতে পারে না । বিশেষভঃ বর্ণাশ্রম গ্রথাই এদেশে এজাতির পক্ষে চিরস্তন প্রথা ধর্মহি 
এ জাতির প্রাণ। সুতরাং এই জাঁতির রক্ষা! বাঁনীয় হইলে এ বর্ণাশ্রমধর্শের রক্ষা এ বর্ণাশ্রম 
ধর্ম বিহিত শিক্ষার বিস্তার নব্বপ্রকারে বাঞ্থনীয় ও আবগ্ঠক | 
অনেকে বলিবেন বণা্রমধশ্ম বাঞ্চনীয় হইলেও বর্তমান সময়ে উহার রক্ষা কি সম্ভবপর-_. 
বর্তমান সময়ের আত কিরান কি সম্ভবপর ? ইহার অতি সহজ উত্তর এই যে পুরুষকার 
দা মঠ সম্ভবপর হয়। পুরুষকার দ্বারা দূরদশ্খী ইউরোপীয়গণ এদেশের বহুকাল 
প্রধাহত আত ফিগাহয়া ।৭স! অতি অগ্নমঞ়জেই বিরুদ্ধ আতের অব্যাহত খরতর প্রবাহ 
সম্ভবপর কারয়ছেদ। সুতরাং পুরুষকার প্রয়োগে সেই জ্রোতের পরিবর্ডন- উল্টাগতির 
সমাজে শ্রবর্তন ও সহজ-সাধাই হইতে পারে । বর্ণাশমধর্খ্ের প্রতিষ্ঠা এখনও সমাজের 
অন্তঃস্তরে পরতে পরতে অন্তত বহিয়াছে--উপরে কেবল বিরুদ্ধশক্তির বিরদধসভ্যতার ছায়। 
পাঁড়িয়াছে। সংযম নিয়মের বশবর্তী হুইয়! ক্রমে ভোগের আঘর্শের পরিবঞ্ভনে পূর্বতন 
ত্যাগের আদর্শ-সমাজ সনক্ষে একবার ভাল করিয়৷ ধরিতে পারিলেই-সমস্ত মোহ কাটিয়া 
যাইবে --বর্ণাশ্রমী পুনরায় স্বপদে স্বধর্থে প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে এখন সমস্ত পাশ্চাতা শিক্ষার পরিবর্তে টোলের 
শিক্ষারই সমস্ত সমাঞ্গে প্রচালন কি মহাঁসম্মিলনের উদ্দে্ত । উত্তরে বলা যায়-_এ প্রশ্ন 
এখন উঠিতেই পাবেনা বর্তমান অবস্থায় উহা! অসম্ভব। তবে এ আদর্শেই যখন উন্নতি 
হইয়াছিল এবং সমাজে সন্তোষ শাস্তি ও সখ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তখন ক্রমশঃ পুনরাঁয় যথাসম্ভব 
সেই প্রাটীন আদর্শের অঙ্ুসরণই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজমক ₹ইবে। একথা যেন কেহই 
মনেও স্থান না দেন যে পেই আদর্শের অনুসরণ হইলেই দেশ হইতে উন্নতি, সভ্যতা, সুখ, 
শান্তি ও সর্বপ্রকার ভোগ উঠির! যাইবে । পুর্বেই দেখাইয়াছি_-ষে বর্ণাশ্রমাদর্শের অনুকরণে 
ভোগক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে--প্ররকত উন্নতি ও সভ্যতা--প্রক্কত শাস্তি গ্রকৃত সুখই সমাক 
'পবিমাঁণে লব্ধ হইবে। স্ত্রীলোকগণ এখনও প্রাযশঃ বর্ণাশ্রমের বিধিতে বিশ্বাসী ; পুরুষগণও 
যৌবনে অবিশাসী হইলে'৪ অভিজ্ঞতার বৃদ্িতে ক্রমে বিশ্বাসী হইতেছেন-_মন্গুষ্যের আবিষ্কৃত 
উপাগ্নে যখন সংসারতাপ আর নাশ ন! পায় তখন অগতা! মধুহুদনই অনেকেরই সম্বল হন । 
এ অবস্থাক্র সমাজের বর্তমান ভাব পররবর্তন অতি অল্লায়াসসাধ্যই বটে। 
তংপর প্রশ্ন হয় যে পুর্ব প্রণালীমতে শিক্ষার প্রবর্তন করা হইলে সেই প্রণালীতে শিক্ষিত 
ব্রাঙ্মণগণ সমাজে কি কার্ষো লিপু হইবেন । আমার সহজ উত্তর এই যে. আমাদের সমাজে--- 
ধর্মহীন 'এবং সামাজিক কোন কার্ধ্য করিবার জন্তই কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সমাঁজে পাওয়া 
যায় না। যদি আমরা চতৃম্পাঠী-সমূহে প্রক্কত পক্ষে নান! শাস্ত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা, করিতে 
পারি-'এরং ছাজদিগকে ক্রমে মংযমে অভ্যস্ত করিতে পারি--তবে সেই ত্যাগাভ্যস্ত ভোগে 
অনাসক্ত নানাশাগ্বরিশারদ পপ্ডিতগণই এই বিপুল সমাজের প্রত্যেক বিষক্বেরই নায়কস্ত 
গ্রহণ করিয়ী সমাজকে পুনরায় স্ুখশান্িন্ দিকে লইয়! যাইতে পারিবেন । 
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বর্তমানে আমাদের সমাজে সফলেই অর্থোপার্জন লইয়া ব্স্ত-- এবং তাহ! লইয়া এত ব্য 
ধে তাহাদের অন্য কার্য করিবার অন্ত বিষয়ের চিত্তা করিবার অবসর অতি জল্ল। এমন 
কি তাহার। যে অর্থ উপার্জনের জন্য অন্তান্ত সর্ঝন্থ বিসর্জন দ্িতেছেন- সেই অর্থের উপার্জনের 
পর্ন তাহার স্বাবহার কিন্নপে করিতে হইবে তাহাও কেহই জানেন না। অথ একদা 
সর্ধজ প্রনিদ্ধ যে অর্থের উপার্জন হইতে অর্থের সদ্ধ্ববহারই অধিক কঠিন ব্যাপার । এই 
অবস্থায় এই অর্থের ব্যবহার শিক্ষা দেয় এমন একটা লোকও সমাজে ন!:থাঁকা কি 
কম দুর্ভাগ্যের বিষয় । আমাদের সমাজে বর্তমানে অর্থশৃন্ধ পূর্বাচারসমূহের খাতিরে 
বৃথামোদের খাতিরে, স্ত্রীদেবীর আব্দারে, পণ-প্রথার অত্যাচারে,-বিলাসিতাঁর মোহে-- 
নানা বিষয়ক মুর্খতার দায়ে, কতরূপে যে সমাজের কষ্টোপার্ষিত কত অর্থ দৈনিক বৃথা 
নষ্ট হইতেছে ভাহার গণনা কে করে। আমরা কত টিস্তা করিয়া, কতছু শট হিয়া 
সমস্ত সুখে বিসর্জন দিয়! _দিন রাত্রি খাটিয়া কতকষ্টে অর্থোপার্জন করি _কিস্তু তাহার 
অধিকাংশই কি উপরোক্ত নাঁনা নর্দমাতে পড়িয়৷ পচিয়া, ছুর্ণন্ব-সমাজে বিস্তার করিয়া 
সমাজ শরীরে নানা দুশ্চিকিতস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব করিতেছে না? তাহা সর্বদা দেখিয়াও 
আমর। নিতান্ত নিরশয়ের গ্ভাঁয, নিতান্ত ছুঃখীর স্তায়, নিতান্ত বৈরুব্যদুষিত ব্যক্তির 
সায়, নিতান্ত ্লীবের ম্ঠায়ই কি তাহা সহা করিয়া যাইতেছি না? আমরা যদি এমন 
এক শ্রেগীর পরিচালক পাইতাম-াহার!। তাগী ও স্থার্গ শৃন্ত হইয়া একমাত্র ধর্শাবুদ্ধিতে 
সমাজের অর্থবায়ের প্রক্কৃত মঙ্গলময় পন্থা-সমূহ আমাদিগকে প্রদর্শন করিতে পারিতেন 
তাহা হইলে কি আমাদের উপকার হইত না । এইরূপে আমাদের অর্থোপত্তি, অর্থবৃদ্ধি, 
্বাস্থাবুদ্ধি, সমাজের সুখশান্তি, কিসে হইবে তাহার শিক্ষক কোথায়? আমাদের শাস্ব- 
রক্ষার ৪ ধর্মশিক্ষা্ন যোগ্য বিশুদ্ধমতি, শান্্জ্ঞপ্ডিত নাই--ধর্থানুষ্ঠানের উপযুক্ত বঙ্গক 
পুরেচিত নাই--আমার্দের জাতিগত পবিত্রতারক্ষক এবং কুলপরিচয়-বঙক্গক নানা শাস্ত্র 
বিশারদ কুলাচার্ধা আব সমাজে নাই- আমাদের লক্ষ লক্ষ স্কুলকলেজের বালকদিগকে 
ধর্মপথে, মিতাঁচারে, সত্যবাদিতায়, ঢৃঢপ্রতিজ্ঞায়, স্থাপন করে এমন শিক্ষক নাই, আমাদের 
অর্গের সদ্্াবহার শিক্ষা দেয়-_-এমন শিক্ষক নাই, আমাদের শ্বান্থারক্ষা। কিসে হয়--সাঁমাজিককে 
বুঝাইবার লোক নাই। আমাদের সংবাদপত্রসমূহ স্প্রণালীতে এবং সমাজের মঙ্গলকামনার 
পরিচালন করে এমন নিরপেক্ষ বুদ্ধি নানাশাস্্দর্শী পণ্ডিত সমাজে নাই, সংক্ষেপভঃ যে যে 
বিষয়ের সুপরিচালনার উপর একটী জার্তীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে__সেই সমস্ত 
বিষয়ের কোনটার ও পরিচালন করিতে পারে এমন একটা নুযোগ্য ব্যক্তিও 
আমাদের সমাজে পাওয়া যার কিনা সন্দেহ। বর্ণাশ্রম-সমাজে বৈশ্ত মাত্রই যে 
অর্থোপার্জন অর্থবৃদ্ধি কার্ধ্য : সম্পাদন করিত, তাহীরও একাংশ মাত্রই বর্তমানে 
সমগ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিত. সমাজ নুচারুদূপে করিয়া উঠিতে পারিতেছে,না-- 
ক্ষত্রিয় কার্ধ্য রাজ! করিলেও ত্রাক্ষণ বৈশ্ঠ শুড্রাদির কোন কার্ধ্যই আমরা উচিতদ্ধপে 
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করিতে পারিতেছি না। আমাদের বর্তমান শিক্ষাতে আমরা! ইহা! হইতে বেশী কিছু করা 
সম্ভবপর দেখিতেষ্ছি না । অথচ অনেকেই এখন আমাদের প্রকৃত ছুরবস্থার বিষয় চিত্ত! 
করিরা ব্যাকুল হইতেছি--এই অবস্থায়ও: কি বলিতে হইবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম-প্রণালীমতে 
শিক্ষার বিধাম করিয়া! সেই প্রণালীতে শিক্ষিত বাক্তিদ্বারা আমাদের কিছুই করাইবার 
নাই-_তাহাদিগকে উপযুক্ত কার্যে নিয়োজিত করিবার যোগ্য কোন কর্দদই সমাজে খালি 
নাই। তবে কেহ কেহ বলিবেন কেন-_-আমরা নব্য শিক্ষিতগণই তো এ সকল অধিকাংশ 
আমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে পারি, এজন্য আবার প্রাচীন শ্রেণীর শিখাধারী 
ব্রাহ্মণের থ্রি ন' হইলে কি চলে না? ইহার প্রথম উত্তর এই যে আত্মভোগসাধন, আত্ম- 
ভোগের নিত্য নুতন প্রণালী উদ্ভাবন, এবং তৎপর স্তাহার পরিতৃপ্তির জন্য নিত্য নুতন 
অর্ধোপার্জন-প্রণালী অবলম্বনই যে, নব্য শিক্ষার মন্ত্র-সে মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিদিগের উপর 
সমাজের কোর বিষয়ক নায়কত্তবেরই ভার থাকিতে পারে না--এরূপে স্বার্থমন্ত্রে দীক্ষিত 
বাক্ষিগণ কখনও সমাক্জ-নায়কত্বের বিশেষতঃ ধর্মোপরি সংস্থাপিত ব্াশ্রম-সমাজের কোন 
বিষয়েরই নায়কত্বের যৌগাতা৷ লাত কখনই করিতে পারে ন|। বাহারা ছাত্রাবস্থা হইতেই 
্রহ্মচর্য্যে শিক্ষিত, ত্যাগমন্্রে দীক্ষিত, যাহার! নিষ্পৃহ, নিরপেক্ষ, সমাজের মঙ্গল কাঁমনাই 
দেশের কল্যাণ চিন্তাই যাহাদের জীবনের ব্রত, দরিদ্রতাই যাহাদের অলঙ্কার, ভিক্ষা! বিনিময়েই 
যাহারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বিতরণে প্রস্ত-যাহার! ধর্মশাস্থে প্রকৃত জ্ঞানবান, যাহার! 
নানাশাস্দ্দিশ রদ, যাহার! বর্শাশ্রম-ধর্খ্ের ব্শীশ্রম-সমাজের মুলতব্বসমূহে প্রগাঢ়রূপে লব্ধ- 
বিগ্ত হইয়াছেন এরূপ ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতই প্রকৃতপক্ষে মমাজের নায়কত্বের বর্ণাশ্রম-সমাজের 
পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতেই মাত্র মঙ্গল হইতে পারে--তাহাতেই 
বর্ণাশ্রম-সমাজ পুনরায় ইহার পূর্প্রতিষ্ঠা লাতে সমর্থ হইতে পারে। নতুবা! আমাদের 
নায়কতে, অর্থান্বেধী নব্যশিক্ষিতের নায়কত্বে, যাহা, হইতে পারে তাহার দৃষ্টাস্ত এখনও দেখ! 
য্্ন। প্রকৃত নায়কের অভাবে এখন আমরাই তো নায়কতা করিতেছি--তাহার ফল 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন_ ক্রমে সমাজে অভাবস্থষ্টি, ক্রমে দ্রারিদ্র্য বৃদ্ধি, প্রতিদন্দিতা 
বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত হিংসা! দ্বেবাদি-ও অশান্তি বৃদ্ধি। তবে এক কথা--আমরা ভোগাকাজ্জী 
হইয়া! মনে করি, আমর! সব কাজই করিতে পারি.-পূর্বেই ব্গিয়াছি উল্লজ্ঘনই ভোগের 
আত্মোপলবির একটা মার্ন। তাই আমরা এখন সকল কাধ্যেই পত্তিত হইয়াছি মনে 
করি। কেহ ধেজার হইবেন না--এই দেখুন উককীলবাবুগণই ্রথন সব করে লায়েক ও 
সমাজ-নায়ক হইয়া দীন্টাইতেছেন। য়াজনীতির আন্দোলন চাই-তাহাতেও উকীলবাবুগণ 
ব্যারিষ্টরগণই ঠাই হইয়া কার্ধ্য করিবেন, শিকল্পশিক্ষার ব্যবস্থা চাই-তীহাতেও উকীলবাবু- 
গণেরই ডাঁক, ্ীমারকোম্পানি করিব, বীমাকোম্পার্্ি করিব, বেঙ্ক করিব_ আমর! যাহা 
(কছু কাব তাহারই কর্তা উকীল ব্যারিষ্টরগণ-_আবার ব্রাহ্ষণসভা। করিব, মহাসম্মিলন 
সবাক্িব-মামাজিক আন্দোলন করিব, সে সব কর্মে উকীলবাবুগণই কর্তা। জমি 
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তাহাদের নিন্দা করিতেছি না _বস্ততঃ অন্য কাহাকেও অন্ত কিছু করিবার জন্যই পাওয়া 
যায় না। কিস্তু আমাদিগকে যে বাঁধা হইয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়--এরূপ অবসর 
শূন্য যোগ্য শিক্ষা দীক্ষাশৃন্য এক শ্রেণীর বাক্কিদিগকে সব কর্শেই উৎপাত করিতে হয়, তন্বারাই 
বুঝিতে পারেন যে আমাদের সমাজ কিরূপ দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন 
আমাদের সুযোগ্য ও ধার্মিক সরলপ্রক্কৃতি বিনীত স্বভাব সভাপতিমহাশয় শ্বয়ংই বলিয়াছেন 
যে, তাহার গ্তায় অবসরপ্রাপ্ত একজন রাজসেবাকারী বাক্তিকে যখন ভ্রাঙ্গণ-মহাসম্মিলনের 
নায়কত্বে বরণ করিতে হইল বলিয়া তিনি জাঁনিনেল-_-তখনই মনে করিলেন যে বর্ণাশ্রম- 
সমাজ চরম হূর্গতির অবস্থার উপনীত হইয়াছে । বস্ততঃ তিনি একথ। দ্বারা সমস্তকে 
ইহাই বুঝাইলেন যে, এখন সমাজের নায়কত্ব গ্রহণ করিতে পারে এই শ্রেণীরব্রাঙ্মণ সদাজে 
অত্যন্ত বিরল হইয়া -পড়িয়াছে। যোগাব্যক্তির অভাবেই যোগা নায়কের অভাবেই সমাজে যে 
এত ছুর্গীতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্যই এখন প্রস্তাবনা হইতেছে__মহাসন্মিলনে 
প্রস্তাবনা করিতেছেন যে সমাজের ভার গ্রহণ করিতে পারে -বিভিম্ন দিকে সমাজের উন্নতি 
করিতে পারে -এরূপ এক শ্রেণীর সদাচারপূত বিশুদ্ধমতি নান! শান্্বিশারদ ত্রাঙ্গপ- 
পর্তিতের স্থট্টি সমাজে অত্যাবন্তক হইয়। পড়িয়াছে। 

তৎপরে অনেকেই হয়ত মনে করিবেন--আমরা এত নব্াশিক্ষাদৃপ্ত হইয়াছি ; আমরা প্রায় 
সকলেই মনে করি যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপর সমাজ ছাড়িয়৷ দিলেত আর কিছু থাকিল না। 
তাহাদের বিচারের কচকচিদ্বীরা সমাজ চলিলেই সব হইবে,-যাঁহ! কিছু এই পঞ্চাশ বৎসঙ্পে 
আমরা সাধন করিয়াছি তাহার সবই জলে যাইবে বস্তুতঃ পশ্তিত শ্রেণী হইতে আমরা এত 
দূরে সরিগ্না পড়িয়াছি এবং পণ্ডিতগণও অনন্ঠোপায় হইয়া তাহাদের শিক্ষারদীক্ষা এত সন্কীর্ণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং নান! অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া এত ব্রাঙ্ষণ্য হীন হইয়াছেন 
যে এঁন্ধপ নবাশিক্ষাগর্ধিত যুবকধিগের মনে -এমন কি আমার স্তায় প্রো 
বা বৃদ্ধদিগের মনেও এই চিন্তার আবির্ভাব হইয়া থাঁকে; ফিস্তু আমাদের এই চিক্তার 
অতি সহজ উত্তর পূর্বেও দিয়াছি --এখনও দিতেছি যে এই ব্রাঙ্গণই যখন ইংরাজি না 
শিখিয়া এবং ইংরার্জি দর্শন বিজ্ঞানে_ই'রাজি অঙ্ক রসায়নে ইংপাঁজি নানা শিল্প 
বিদ্তাতে শিক্ষিত না হইয়াও একটা প্রকাণ্ড সমাজকে স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর সহায়তা গ্রহণ না 
করিয়াই বহু সহস্র বদর পধ্যন্ত চালিত করিয়াছে । তারপর, জহারা কি খাইবেন 
সেই কথ সমাজের উপরে আসিলে সমাজ বাধ্য হইয়া! তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। সকলেই 
সেইভাবে বক্ষিত হইতেছে । 

তবে তাহারা বড়লোক হইতে পারিবেন না। এই জন্ই পণ্ডিতের হস্তে এই ভার। 
এজন্তই এ মন্তব্য । 








শ্ীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য । 


মানবী না দেবী? 


( পুর্বান্থবৃত্তি ) 


নুর্যদেব সারাদিনের ক্লাঁন্তশরীর সে সময়ে সন্ধার কোলে ঢালিয়া দিয়াছেন। গুরুপক্ষেয় 
অষ্টমীর শশধর কুমদিনীকে প্রধুল্সিত কনিভে ভীসিমুখে বিশ্বগুহের আকাশ 
প্রাঙ্গণে কেবল মাত্র দেখ! দিয়াছেন, আমিও ঠিক সেই সময় অবসন্ন শরীরে গৃহপ্রাঙ্গণে 
উপস্থিত হইলাম, পরে আতন্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু দরজায় পা 
দিতেই মনে নানাবিধ ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। এতক্ষণ মায়ের কথা ভাবিতে পারি নাই । 
গৃহে প্রবেশ করিয়া! দেখিলাম রোগশযাঁগত! মাতার পার্খে আমার দাঁদামহাশয় উতৎকষ্টিতচিত্তে 
বদিষা আছেন। আমার মুখ গুদখিয়াই দাঁদামহাশয়ের বোধহয় জিজ্ঞাস! করিবার বিশেষ কিছুই 
খাকিল না। তীহার যেন কিছুই বুঝিতে বাকি নাই, গ্রতাক্ষদর্শীর ন্যায় তিনি চুপ করিয়াই 
বহিলেন। 

কেবল মা ছূর্বাল কে বলিলেন “কেও 1? ধীয়েন! বাবা! আপিয়াছ? বৌমা 
'আসিয়াছেন? আমার কাছে একবার আসিতে বল। আমি একবার শেযদেখা 
দেখিগ্না যাই” মায়ের কথা শুনিদ্না আমার চক্ষের জল যেন গিরিনদীর তীরশ্রেতের 
ষ্যায় দরদর-বেগে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমি আরস্থির থাকিতে পারিলাম না, 
ধাহিরে আঙিয়! নিঃশব্দ নয়ন-জলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিলাম | সেই গ্রাবল বন্টায় যেন 
আমার হৃদয়ের প্রদীপ্র অনলরাশি কথঞ্চিৎ গ্রাশমিত হইল । আমার উত্তর না পাইয়া 
এধং অন্য কাহাকে ও না আসিতে দেখিয়া মা যেন' কিছু চঞ্চল হইলেন, বলিলেন. “বানা 
বীরেন । | ফহিতেছ ন! বে? কোথাকর় গেলে? বলি বৌমা আমার ভাল আছেন ত? 
তাহাঁদের বাড়ীর সকলের মঙ্গল ত ?” 

আঁমি ব্গিলাম ক্তাহাদের বাড়ীর সকলেই একরূপ ভাল আছেন! «কৌদিদির শরীর 
একটু অসুস্থ আছে, তাই তিনি আঁপিতে পারিলেন না।” 

সদয় পাঠক পাঠিকাগণ বোধ তয় আমার এই অপরাধটা মার্জনা করিবেন । মায়ের 
সহিত প্রতারণা বার! যে অন্ঠায় তাহা আঁমি জানিয়াঁও অগত্যাই উহা করিতে বাঁধা হইয্কা 
ছিলাম, ইহার জন্য শাক্সরকার বা শান্তর নিকট আমি দায়ী কিন! তাহা অবস্তা বলিতে 
পারি না, তবে আমার বিবেকের নিকট যে সম্পূর্ণ নিরপবাধ তাহাতে সঙগেহ নাই। এই 
রূপ ক্ষেত্রে পতিত হইলে তাহার! ক্ষি করিতেন তাহার বিচার তঁহাক়াই করিতে পারেন; 
আমার সে বিচার করিবার অবসর বা ক্ষদতা তখন আদৌ ছিল না। কিছুক্ষণ পরে 
আমার মা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন--“এখন তবে উপায়? আমার জন্ভ আমি 
তত ভাবি-না, কিস্ত তোমরা যে না খাইয়া শা পত়িবে তাহা! আমি কেমম করিয়! দেখিব ? 


৪র্ধ লংখ্য। ] সমানধী না] দেবী | ১৮৯ 








আচ্ছা, বড়বৌমাকে আনিলে হয় না?” এই কথ! বলিয়া সতৃষ্ঃ-নয়নে আমাদের উভয় 
ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার কথা বপিবার “পূর্বেই গাদা বলিলেন, “মন্দ 
কি! তবে তাহারা কি পাঠাইয়া দিবে? সেমুখ আর রাথিয়াছি কৈ? আবার কেমন 
করিয়াই বা তথাক় যাওয়া যায় ?” 

যাহা হটক অনেক তকবিতর্কেরপর বড়বৌকে আনিতে যাওয়াই স্থির ্ল। বলা 
বাহুলয--সে ভারও আমার উপধেই পাঁড়ল। আমি মনে মনে বলিলাম হাঁ! হায়!, 
কেনই ছোট হইয়াছিলাম, ছোট হওয়াই কি বকৃমারী। এইভাবেই সে রাত্রি কাটিয়া গেল, 
পরধিন প্রতুুষে শখ্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই আবাঁর নানাবিধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। 
কেমন করিয়া যাইব, কোন্‌ পুব্প্ধার তথায় পাইতে হইবে । না যাইয়াও উপায় নাই 
ইত্যাধি বিষয়ে মনে মনে যখন নানাবিধ কল্পনা! করিতেছি এন সময়ে দেখি একখান! 
পান্ধী অকস্মাৎ আমাদের দরজায় আসিয়া উপস্থিত, বড়ই বিশ্িত হুইলাম। ভাবিলাম 
একি! বাধার মৃতার পর আর ত কখনও আমাদের দরজায় পান্ধী বেহারার শুভসম্মিলন 
ফ্রেঘি নাই! বাবা থাকিতে প্রায়ই অফিস হইতে পান্ধী করিয়া আসিতেন বটে। মনে 
হইল বুঝিব! বৌদিদ্রির দয়া হইয়াছে । মায়ৈমা বুঝি আনাদের দুঃখে দুঃখিত হইইয়| 
তাহাকে পাঠাইস্না দিয়াছেন । মেয়েমান্ুঘে্র কোমল হৃদয়, তাই আমাদের দুঃখে তাহার হৃদয় 
গলিয়াছে। যাহা হউক দেখি ব্যাপার কি! এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি ধেমন বাহির 
হইতেছি অমনি দেখি তাহার মধা হইতে একজন অবগুষনাবৃত। যুবতী বাহির হইয়া 
মৃছ্মন্দ হাসিতে হাপিতে ঘোমটা টানিতে টানিতে আমার ঘরের দিকেই আদিতেছেন। 
একি! এত নে বৌদিদি নহে। ইহার পরিচ্ছদে কোনরূপ ধাকযমক নাই, সঙ্গে দাস 
দাসপীও নাই। এআবার কে? অনেকদিন না ধেখিলেও কেমন যেন চেনা চেন। মুখ 
বলিয্লাই বোধ হইতে লাগিল। আমার কথা বলিধর পুর্যেই তিনি আগিরা আমাকে 
বলিলেন--“কে ও ঠাকুরপো ! চিনিতে পার কি 1” 

আমি ।--ওঃ | কেও! চিনিয়াহি। বড় বৌদিদি ! তুমি! 

বড়বৌ। হা, আমিই, কেন অবাক হইলে নাকি? 

আমি। হাঁ! একটু হইলাম বৈকি? কৈ ামবা ভ তোমাকে আনিতে যাই নাই, 
তুমি কেমন করিয়া! আসিলে | | 

বড়বৌ। কেন? এখানে গাসিতে আমার লজ্জা সগ্রম কি? তোমরা যদি সাতজম্মে 
আমাকে মনে না কর, তবে কি আশার বাড়ী আধি আনিব না? তোমাদের 'যখন সুখের সময় 
ছিল, তখন আদি নাই বটে? কিন্ধ এখন আদিবনা কেন? খের অংশ সকলে লইতে 
পারেন! সত্য, কিন্ত ছুঃখের অংশ লইবার অধিকার সকলেরই আছে। যাক দে কথা পরে 
হইবে, এখন মা! কেমন আছেন বল দেখি? 

আমি। নে সংবাদও রাখ নাকি ? 


১৯০ ব্রা্মণ-সমাঞ্জ। [৫মবর্ষ 


বড়বৌ:। রাখি বৈকি? তাহা না হইলেই কি আর গায় পড়িয়া আসিয়াছি। আমরা 
জীবিত থাঁকিতে ম৷ কষ্ট পাইবেন) তোমরা ছুটী রাধা ভাতের অভাবে কষ্ট পাইবে ইহাও কি 
হয়! চল আগে মায়ের ঘরে যাই। 

এই সমস্ত কথ! যখন হইতেছিল ভখন সেই সামান্ত বেশভৃযার মধ্য হইতে কি যেন এক 
অসামান্য জ্যোতি; আসিয়া আমার হৃদয় উজ্জ্বল করিরা তুলিল। তাহার সেই আধ ঘোমটা 
ঢাকা মুখের মৃদ্মন্দরঁস্য যেন এক অনন্ুভৃতপূর্ন্ণ স্বর্গীয়ভাবে আমাকে একেবারেই মুগ্ধ 
করিয়া ফেলিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম একি কোন দেবী? আমাদিগকে এই দুঃলময়ে 
সাহাধা করিধার জন্ত মানব ছলে আসিয়া আবি তি! হইলেন। 

তখনই যেন আমার মস্তক আমার অক্জাতপাঁরে আপন! আপনিই কাহার চরণতলে মিড 
হইল। মন্ত্মুদ্ধের স্তায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মায়ের ঘরে প্রবেশ করিলাম। 

একজন অপরিচিত অবগ্তঠমবতী স্রীলোককে লজ্জা কম্পিতপদে সেই গ্ৃহদ্বারে দ্ডাগ্রম "না 
দেখিয়। দাঁদামন্থাশয় আস্তে আস্তে উঠিয়! গৃহের বাহিরে আঁসিলেন। এ সময় বৌদিদির অবস্থাও 
যেন কথক্চিৎ পরিবর্তিত হইল । আমি যেন দেখিলাম বৌদিদি কোন দেবতা বা গুরুজনের 
উদ্দেপ্তে অন্যের অগোচরে সেই গৃহদ্বারের দেওয়ালে একটা প্রণাম করিয়াই তড়িত পদে গৃহে 
প্রবেশ কর্রিলেন এবং একেবারে মাঁয়ের চরণতল অধিকার করিয়া বসিলেন। মা ্রবূপ এক- 
জন ভ্রীলোককে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া :অতি কাঁতিরকঠে কহিলেন--“কেও! 
নূতন বৌম! ! তুমি আদিয়াছ কি? এস, আমিযে যাই 1” এইরূপ বলিতে বলিতে 
আবার যেন, নূতন বৌ নয় ইহা বুঝিতে পারিয়াই আবাঁর“বলিলেন; আমি কি বলিতেছি; 
একে ?” তখন আমি আহ্লাদে গদ গদ কে বলিলাম । মা! বড় বৌদিদি আসিয়াছেন। 
আমায় আর যাইতে হয় নাই । তোমার বাদ্রামের সংবাদ পাইয়া আপনিই পাক্কী করিয়া 
আসিগ্নাছেন।” মা যেন বিম্ময় বিশ্কারিত চক্ষে আমার 'ও বৌণিন্নির দিকে পুনঃ পুনঃ 
তাকাইতে লাগিলেন। তাহার সেই বিশ্বস্পমাথা আনন্দপূর্ণ সলজ্জ চাহনি দেখিয়া মনের ভাব 
বুঝিতে বাঁকি থাঁকিল না। বেহারাপিগকে বিদায় করা হইয়াছে কিনা একথাও মাতৃদেবী 
জিজ্ঞাসা করিলেন। আঁমি কথ! বলিবার পূর্বেই বৌদিদি বলিলেন -.“তাহারা চলিয়া গিয়াছে: 
বাবাই তাহাদিগকে যাহা! কিছু দিতে হয় দিবেন বলিয়! দিয়াছেন। মা! আপনি কেমন 
আছেন? এতদিন আমাকে সংবাদ -বলি্াই যেন একটু অপ্রতিত হইর| একটু ঢোক 
গিলিয়া তখনই আবার বলিলেন এতদিন জানিতে পারি নাই, তাই আমার. আঁদিতে বিলম্ব 
হইয়াছে; সে জগ্ভ মা ও বাব! বড়ই আক্ষেপ করিয়াছেন ।” 

এই কথা বলিবার সময় তাহার মোটা মোটা চক্ষু ইটা ঘর্যাকালের মেঘের মত জলপুর্ণ 
হইয়া আসিল। সেদিকে আর যেন চাহিতেই পারিলাম না. :এদিকে.পশ্চাতে চাহিয়া! দেখি 
কপাটের আড়াল হইতে দাদামহাশয় বিস্ফারিত নয়নে বৌদিদির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়। 
রহিয়াছেন, তাহার চক্ষুপথে আমার দুষ্টিও যেন হদয়ের অস্তত্থল পর্যাত্ত গমন করিষ। তাংকালিক 
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তাহার সেই যুগপৎ লজ্জা, ক্রোধ, আনন্দ, উৎসাহ প্রভৃতি ভাবদমূহের সমাধেশ "পা 
দেখিতে পাইল 1! এই গত ব্রাহ্গ মুহূর্তে আমাদের বছছ্খপূর্ণ নিরাশার নিবিড় অন্ব 
মানসপটে যেন একটা স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ হইল । এমন সময় বৌদিদি তাহা বিএ 
বিনিন্দিত স্বাভাবিক মলজ্জ কণ্ঠে কহিলেন-_“মা৷ ভয় কি আপনি এখনই ম্থস্থ হইবেন 1৮ 
এই কথা বলিয়াই তাহার হস্তদ্য় মায়ের শরীর মার্জনায় নিয়োজিত করিলেন এবং আমর 
দিকে চাহিয়! বলিলেন-- “ঠাকুরপো! খাওয়। দাওয়ার কি হইতেছে? আমি বলিম কি আখ 
হইবে? 

বৌদিরদি। কিছুই না? 

আমি। রান্ধেকে? আমরা ত তাহা কখনও জানিনা | ভবে মধ্যে মধো দোকানের 
আশ্রয় গ্রহণ করিক়্া থাঁকি এইমাত্র? 

বৌদিদি। তোমাদের কতদিন এভাবে চলিতেছে ? 

আমি। ফতদিন মা! শব্যাগ্রহণ করিয়াছেল ॥ 

বৌদিদি। আচ্ছা চল আমাকে সমস্ত দেখাইয়া দেও, আমি আগে তোমাদের খাওয়ার 
যোগাড় করি, এবং মাকেও একটু পথ্য ফেওয়া দরকার, ডাক্তারেরা বলেন পথ্য ও শুশ্রাধাই 
রোগীর প্রধান ওষধ ! 

আমি বলিলাম ভাল কিন্ত-_ 

বৌদিদি। কিন্তকি? 

আমি। আর বড় কিছুই না, সবে রান্ধিবে কি? তাঁই ভাবিতেছি। 

তখন বৌদিদি কাহার বস্ধ্রের মধ্য হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া আমার হাঁতে _ এবং 
বলিলেন “ইহার দ্বারা সমস্ত কিনিয়া আন, আর একজন ভাল ডাক্তারের অগ্ভই বৈকা”দ 
আপিবার কথ! আছে, তিনি বাবার বন্ধু; বাবার অনুরোধে আগিতে স্বীকৃত হইক্জাছে 
কিন্তু কেবলমাত্র তাহার উপর নির্ভর করা চলিবেনা, কেননা কাহার ধাড়ী দুধে সর্বদা 
দ্বেখিতে পারিবেননা মধ্যে মধ্যে আসিয়! দেখিয়া যাইবেন সুক্ধরাং একজন হ্ানীর ভাল 
ডাক্তারকে ও আনিতে হইবে 1” আমি ত শুনিয়াই অবাক ! মনে মনে ভাবিলাম দরিদ্রের 
পর্ন কুসীরে যদি এত দস্বা, এত সঙ্গদয়তা, এমন পূর্ণ আনন্দ, এমন নির্ধপ সৌহা্দ থাকে, 
তবে সেই দারিদ্রই যেন জামার নিতা সহচর হয়। যে লক্ষ্মীর কৃপায় মানুষ প্রকৃত মস্ুষ্যত্থ 
হাঁরাইয়া ফেলে সে লক্মীকে আমার কোটি কোটি নমস্কবার। আমাকে ইতস্তত: করিত 
দেখির। বৌর্দিদি আবার তাহার গ্রীতিপূর্ণ স্বাভাবিক ছান্তময় মুখখানি তুলিস্বা সেই মণ 
ঠাকুরপো সম্ভাষণে সাদরে কহিলেন --কি ভাবিতেছ টাকার কথা কি? আপাততঃ আমার 
গায়ে গহনা আছে--ভাহ! হইভেই মাসের চিকিৎস! চালাইতে পারিব, সে জন্ত কোন ভয় 
নাই। তোমরা বাচিযা থাঁকিলে পয়সার ভাবনা কি? 

কথাটা যদিও একদিন মায়ের ম্বথে শুনিয়াছিলাম বটে কিন্তু সেদিন ইহায় মূলা বুঝিতে 
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পারিনাই, আরজ আর তাহা! বুঝিতে বাকি থাকিলনা, আজ বেশ বুঝিলাম- আমর! বাঁচিয়! 
থাকিলে পয়সার ভাবনা কি? বুঝলাম অর্থাভাবে মানুষের কথক্চিং কষ্ট হইতে পারে বটে, 
কিন্ত মন্ব্যত্বের কাছে অর্থ কোন্‌ ছার? ইত্যাদি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বথাকালে 
চাউল ডাইল প্রভৃতি আনিয়৷ দিলাম। বড় বৌধিদি সযত্বে বার! বাড়া করিয়া দিলেন। 
অনেক দিন পরে পেটে অন্ন প্রদান করিয়া আনরা আবর যেন নব জীবন লাভ 
করিলাম । 

যথাসময়ে ডাক্তারবাবু আসিলেন, বৌদিদির বাবাও একজন ডাক্তাণ্ব সঙ্গে করিয়া আমাদের 
বাড়ীতে আদিলেন) যথারীতি চিকিৎসা চলিতে থাকিল। বল! বাহুল্য সেই দুইজন 
ভাক্তারের সুচিকিৎসার গুণে এবং বৌদিদির শুশ্রধার ফলে সে যাত্রা মাতৃদেবী রক্ষা! পাইলেন । 
এই কাধ্যে বৌদিদিও নিরাভরণ। হইলেন । এখন তাহার অঙ্গে একমাত্র শীখ! ও শাড়ীই 
অপূর্ব শোডা সম্পাদগ্ধ করিতে থাকিল। দেখিলাম ইহাতেও তীহার কোনরূপ ভাবের 
পরিবর্তন হয় নাই। সেই অকপট ভাব, সেই হাসিহাসি মুখ, সেই সম্বেহ সম্ভাষণ সমস্তই 
বিরাজিত। এখন আমাদের সংসারে বৌদিদিই সর্বস্ব । তিনিই যেন গৃহের লক্ষমীরূপিনী 
আমর! যেন তাহার আজ্ঞাবহ দাস, এইভাবেই সংসার চলিতে থাকিল। দাঁদারও একটা 
উপযুক্ত চাকরী হইয়াছে__বেশ ছুই পরসা পাইতেছেন, সেও বৌদিদির বাবার অনুগ্রহে, 
তিনি একজন আফিসের বড়বাবুকে অনুরোধ করায়। সুতরাং আধিক রশ আর 
আমাদের তেমন নাই। একজন চাকর ও ছুইজন ঝি রাখা হইয়াছে, সেও বৌদিদির 
জেদে পড়িয়া, বৌদির ইচ্ছা! নর যে ঝি রাখ! হ্য়। আম একদিন কথায় কথার বলিলাম 
“বৌদিদি ! একজন বামন বাখিলে হয়না ?” 

বৌদিদি। কেন আমার রান্নায় অরুচি হ্ইয্সাছে বুঝি? বামনেরা আমা অপেক্ষা 
ভাল রান্ধিতে পারিবে কি? 

আমি। না, তা বলিতেছি না, তবে তোমার বড় কষ্ট হয় তাই। বৌদিদি আবার 
স্বর্গীয় মৃযমালয় হান্তমুখে আমার প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “ভাল শুনিয়া সুখী 
হইলাম ঘে আমার কষ্ট তোমাপেের প্রাণে আঘাত করিয়াছে 1” আবার সেই হাসি। 

অমি মনে মনে বলিলাম “তুমি কি না হীঁসিয়। থাকিতে পারন! নাকি ? তোমার কথায় 
কথাগ্ন হাপিরাশি আমার হৃদয় মধ্যে কি যে এক অনন্ুতূত পূর্ব ভাব তরঙ্গ আনয়ন 
করিয়াদের। একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম “আচ্ছা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক ।” 
পূর্বেই বলিয়াছি বড়-বৌদিদিই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন, তিনিই সংসারে সর্ব 
সর্বা। মাকে কোন কাজই করিতে দেন না। তিনি এখন প্রায় সর্বদাই পূজা আহিক 
ধ্যান, জপ, তপ লইয়্াই থাকেন। সংসারের সমস্ত কর্তবোই এখন বড় বৌদিদি। এইভাবে 
কিছু দিন বেশ কাটিয়া গেল। একদিন বৈকালে যখন আমি কলেজ হইতে আসিয়া 
বৌ দিদির প্রেহপ্রদ্ত আহার্যয গ্রহণপুর্বকদত্বপংক্িয বল পরীক্ষায় এফাগ্র হইরাছি, . সেই 
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সময় বড় বৌনিদি একটু অধিকতর আগ্রহের সহিত আমার নিকটে আসিয়৷ উপবেশন 
করিলেম এবং বলিলেন। প্ঠাকুরপো ! একটা কথা বলিব রাখিবে কি?” 

আমি। এ.আঁবার তোমার কোন মূর্ধি বৌদিদ ? 

বৌদিদি। কেন আমি কি বহুরূপী নাঁকি? 

আমি। আমার ষেন তাই বোধ হয়! তোমার কোন কথাটা নারাখিয়া থাকি ? 

বৌদিদি। নাঁ, তাঁ বলিতেছি ন!, তবে বল আজ যে কথাটা বলিব তাহা! রাখিবে ত? 

আমি কিছু ইতস্তত করিয়া বলিলাম “বল কি বলিবে) তোমার কথা রাখিতে সাধ্যমত 
চেষ্টা করিব ।” 

বৌদিদি ! সাধামত ন্‌, বাঁখিতেই হইবে। মানুষের সাঁধা নয় এমন কাজ করিতে 
তোমারই কেন বলিব? 

বৌদিদির এতাদৃশ ভূমিকা গুনিয়া মনে হইল বুঝি বিদিগকে বিদায় দিয়া তাহাদের 
কার্ষোর সম্পূর্ণ ভার নিজ হস্তে লইতে চাহিতেছেন। অথবা কোন সুদূর সম্পর্কীয় আত্মীঃ 
কুটুম্বের মধো কাহারও কোনরূপ আশ্রয় প্রদান বা সাহায্য করিবার আবশ্তক হইয়াছে । 
কেননা সেই প্রকার কোনও প্রয়োজন হইলেই বৌদিদি এবিধ ভূমিকার অবতারণা করিতেন 
নুতরাং বলিলাম -"আচ্ছা বল তোমার কষ্ট হইবেনা বুঝিলেই তাহা! করিতে প্রস্তত আছি।” 
বৌদিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন _নিজের কষ্টের কারণ কি কেহ ইচ্ছা! করিয়া টানিয়! 
আনে ঠাঁকুরপো ? আমি অশিক্ষিতা ভ্ত্রীলৌকমাত্র, আমি আর তোমাকে কি বলিব, তবে 
তোমরাইত বলিয়া থাক “নিজের ইষ্টসাধনতা জ্ঞানব্যতীত কাহারই কোনও কার্য্যে প্রবৃত্তি 
জন্মাইতে পারেনা” ইহা দর্শনশীক্কাঁরদিগের মত । তুমি কি ইহা! বিশ্বা করনা? আমার 
বড় বৌদিদি যেন সকলশান্থ্বেই স্থপত্ডিত। এই প্রকার অনেক সময়েই তাহার বছবিধ 
জ্ঞানের পরিচয় পাইয়্াছি কিন্তু একদিনও তাহাকে একথানা বই পড়িতে অথবা একটি কথাও 
লিখিতে দেখি নাই। মনে মনে বলিলাম “তুমি যদি অশিক্ষিতা তবে আর শিক্ষিতা কে? 
তোঁমার শিক্ষাই সার্থক । আমরা পুস্তক কীট হইয়াও যাহা শিখিতে পারি নাই। আঁবালা- 
কুলে পড়িয়া মানুষ যাহা শিখিন্তে পারেনা ) তুমি ঘরে বসিয়া অনায়াসে তাহা শিখিয়াছ।” 
প্রকান্তে বলিলাম “বল কি করিতে হইবে করিতেছি ।” 

বড়বৌ! তোমার দাদার শ্বশুর সারদাবাবুর অবস্থা নাঁকি খুব খারাপ হইয়াছে। 

আমি। হা, তাহা ত জামি। তুমি সেথা কোথায় শুনিলে ? 

বৌদিদি কিছু বিস্মিতভাবে বলিলেন । “সে সংবাদ কি তোমর| জান ?” 

আমি। হা! জানি বৈকি? দাদা জানেন-_মাও জানেন। 

বড়বৌ। তাহার! ্ সংবাদ পাইয়া! কেহ কিছু বলেন নাই? 

আমি। না কি আর বলিবেন, দাদা একটু হাঁসিলেন | মা একট! দীর্ঘনিশ্বাস ভ্যাগ, 
করিনা! বলিলেঘ সমস্তই বরাত _এইমান্জ। 
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তখন বৌদিদি অনগ্থমনে আমার কথা শুনিয়া যেন রও অধিকতর আগ্রহের সহিত, 
অধিকতর বিশ্রয় বিহ্বলচিত্তে বলিলেন, “একথা আমি এতদিন শুনিতেও পাই নাই) রঃ 
শ্লেহলতাদের বাড়ীতে একজন ঝি চাকরী খু'জিতে আসিয়া্ছিল, তাহারমুখে ধ সংব 
পাইয়াছি মাত্র ।” 

আমি। যাক সে কথায় কাঁজ কি? তুমি কি বলিবে তাই বল। এখন ওসব বাঁজেকথা 
ছাড়িয়া দেও। 

আমার এই কথা শুনিয়৷ বৌদিদি একটা! তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো ! 
'ঈটিই আমার কাজের কথা । আমি বলিতেছিলাম তোমায় এখনই তাহাদের অঞ্সন্ধানে 
যাইতে হইবে । যেরূপেই পার তাহাদিগকে তোমাদের বাড়ীতে আনিতেই হইবে । এই 
আমার কাজের কথা”। বৌদিদির কথা শুনিয়া আমি যেন শিরিয়া উঠিলাম। আমার" 
মনে হইতে লাগিল বুঝিবা ঘরের ছাঁদ ভাঙ্গিয়া আমার মাথায় পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। 
'অবাক্‌ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম | 

বৌদিদি। ঠাকুরপো ! একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়! কি দেখিতেছ ? আমাকে 
কি আর কখনও দেখ নাই? 

আমি.একটু লজ্জিত হুইয়া বলিলাম__“হা ! দেখিয়াছি বৈকি? কিন্ত তোমাকে যেন 
প্রত্যেক মৃহ্র্তে মৃহূর্তে নূতন ভাবেই দেখিতে পাই ? তুমি মানবী না দেবী ?” 

বৌদিদির আর একটা বিশেষ গুণের পরিচয় আমরা অনেক সময়ে পাইতাম । তিনি 
আপনার প্রশংসা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন না। আত্মগ্রশংসা পাইবার জন্তই অনেকে 
অনেক কাজ করিয়া থাকে কিন্ত এরূপ নিরস্বার্থপরতা আজকালকার দিনে বড়ই বিরল। 
বৌদদিদির কেহ প্রশংসা করিলেই হয় তথ! হইতে স্থানান্তরিত হইতেন, নাহয় অন্য কথায় 
“স লর্খাটা চাপা দিতেন । বৌদিদি বলিলেন, “তোঁদার অন্য কোনও কথা আমি শুনিতে 
শট না, তুমি আমার অনুরোধ রাখিবে কিনা বল”। বৌদিদিকে এমন জেদ করিয়া 
ফোন কথা বলিতে আর কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার জেদ এই নৃতন। 
প্রতুান্তরে অন্ত কথা বলিতে সাহন হইল না বলিলাম “যাইব, কিন্তু মার ও দাদার মত লইলে 
ভাল হইত না? | | 

বৌদিদি। সে ভার আমার, আমি যেমন করিয়া পারি তীহাদের মত করাইব। এখন 
এই কয়েকটি টাকা লও প্রত্যুষে উঠিয়াই চলিয়৷ যাইবে । সে রাত্রে আর কোন ঘটনা 
হইল নামার বা দাদার মত হইল কিনা খোজ আর করিলাম না, করিবার কোন প্রয়োজনও 
বৌধ করিলাম না । সকালে উঠিয়াই প্রসাদবাবুর বাসার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। 
অনেক অঠসন্ধানের পর--একটা অতি কদর্য্য গলির মধ্যে একখান! সামান্য খোলার বাড়ীতে 
কাঠাদের খোজ পাইলাম । দরজায় আঘাত করিতেই প্রসাদবাবু শ্বরং আমিয়া দরজ! 
খুলিয। দিলেন এবং আমাকে অপ্রক্যাশিকভাবে চঠাৎ তাহার সম্মুখে দেখিরা যেন একটু 





৪র্ঘ সংখ্যা ] মানবা ন! দেব। ১১৫ 


স্তস্তিত হইলেন। আমি যথারীতি, নমস্কার করিয়া তাহার সহিত বাড়ীর মধো প্রবেশ 
করিলাম | বড় অধিক দুর ধাইতে হইল না| কেননা দরজা পার হইলেই অন্দর । তথা 
প্রবেশ করিতেই দেখি আমার সেই মাধরিণী ছোট বৌদিদি বাহিরে বসিয়া বাসন মাজিতেছেন। 
আমাকে দেখিয়াই একটু লজ্জিতভাবে উঠিয়া! আড়ালে গেলেন এৰং এ. সময়ে একটি আড়াই 
কি তিন বৎসরের ছোট টুকটুকে মেয়ে মা-_মা বলিয়া তাহার অঞ্চলাগ্রভাগ ধরিয়া টানিতে 
টানিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল। তখন আমিও প্রসাদবাবু দাঁওয়ায় একখানা ছিন্ন 
সতরঞ্চিতে বপিয়। কথোপকথনে প্রবৃন্ত হইলাম। প্রসাঁদবাবুর সহিত অনেক কথাই 
হইল, মোটের উপর তিনি একজন শক্রর চক্রান্তে পড়িয়া কোন ধনবানের সহিত বিরোধ 
করিতে বাধা হন, তাহারই পরিচালনে তাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। মাৈমাতা 
আর ইহধামে নাই, ইহাদের ছুরবস্থার সুত্রপাতেই তিনি স্বর্ারোহণ করিয়াছেন । বঙ্গা 
বাহুল্য আমার আগমনের কারণ অতি বিনয় নম্র বচনে তাহাকে জানাইলাম। উত্তরে 
প্রসাদবাবু বলিলেন, “আমার আর তাহাতে আপত্তি কি? আমি যে অবস্থায় পড়িয়াছি, 
তাহাতে ছুটি অন্ন পাইলেই আমার যথেষ্ট, এখন আর আমার স্থানাস্থান বিচার করিবার 
অবসর কোথায়? প্রসাদবাবুর সহিত আমার এইরূপ কথোপকগন হইতেছে এমন সমন্সে 
ঘরের মধ্য হইতে আমার ছোট বৌদিপি তাহার কন্তাটিকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন 
এবং বলিলেন “অমি ! যা! তোর কাকাবাবুর কাছে যা, & দেখ তোর কাকাবাবু আসিয়াছে” 
বুঝিলাম দাদার মেয়েটার নাম রাখা হইরাছে অমিয়বালা। মেয়ে হাসিতে হাদিতে 
আমার নিকট আসিল। আমিও তাহাকে সাদরে কোলে নইয়! মুখডন্বনাদি করিলাম । 
প্রসাদবাবূর সহিত শেষকথা। এই পর্য্যন্ত স্থির হইল যে আগামী কলাই হার বাস! তুলিয়া 
আ্মা.দর বাড়ীতে যাইবেন, বাসাতাঁড়া প্রভৃতি যাহা কিছু দেনাপত্র আছে, সে সমস্তই 
আমরা পরিশোধ করিয়া! দিব। আপিবার সময় ৫২ টি টাকা দাদার মেয়ের হাতে দিয়া 
আপসিলাম। যথাকালে বাড়ী আমিয়৷ সমস্ত সংবাদ বড়বৌ-দিদিকে দিলীম। বড়বৌ- 
দিদির আর »শনন্দের সীমা নাই, কেমনা আজ তাহার হাতে অনেক কাজ । যেখানে যাই সেই 
খানেই দেখি জপমারবৌ-দিদি সশরীরে বিদামান' | রাল্নাঘরে গেলাম দেখি বড়বৌদিদি 
অরপুর্ণারূপে াসিমুদেশে সকলকে অন্লদানে পরিভূত্ধ করিতেছেন, মায়ের ঘরে দেখি বড়বৌদিদি 
মায়ের পুজার আয়োজনে বাস্ত । কোন্‌ ঘরে প্রসাদবাবু থাঁকিবেন, কোন্‌ ঘরে ছোট বৌদি 
বসিবেন এবং স্বহস্তে ভাহাদে,খ শ্যারচনা! প্রভৃতি কার্ধ্য নইয়া তিনি আজ ভারি বাস্ত । ফলতঃ 
বাড়ীরমখো যখন যে অংশে গমন করি “তখনই সেই স্থানেই ফোনন! কোন একটি কার্ধয 
আমার বড়বৌদিদিফে নিবিষ্ট চিতা ( দখিতে পাইলাম ; সাহার মুখে সেই হাসি, প্রাণে সেই 
উদারতা, মনে সেই একাগ্রতা সমস্তই এ্রস্তাব। যখনই তীহার এই মৃষ্তি দেখিতাম তখনই 


মনে হইত সত্যই কি ইনি “মানবী না দেবী 





প্রীযুকঅবহরুমার শাস্ী | 


ববযোৎ্সঞ্গের বষ। 


পরম পিতা পরমেশ্বর জীবশ্রেষ্ঠ মানবের উপকারের নিমিত যে সমন্ত দ্রব্যাদি স্জন 
করিয়াছেন তন্মধ্যে গোজাতি সর্ধ্াপেক্ষা প্রধান। গ্রথম এবং এতরেয় উপনিষদে লিখিত 
আছে যে, লোকপালগণ ক্ষুধাতুর ও পিপাসাতুর হইয়! ভগরানকে বলিলেন যে 

"আয়তনং নঃ প্রজানীহি, যশ্সিন্‌ প্রতিষ্ঠিত অন্নমদামেতি,” অর্থাৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠা হইয়া 
আমরা অন্ন আহার করিতে পারি আমাদিগকে সেইব্ূপ আশ্রয় দিন্। তখন ভগবান তাহা- 
দের নিকট পগামানগ্নং” অর্থাৎ একটি গরু আনয়ন করিলেন) দেবতা বা লোকপালগণের 
পর গাঁভীই প্রথম স্ষ্ট জীব। গভীর পর অশ্ব এবং অস্থ্ের পর মনুষ্ স্থষ্ট হয়। মর্ততৃমির 
ক্যই জীব বলিয়া! সকল মানবেরই গাভী পুজা করা কর্তবা। প্র ২য় খণ্ড। 

গো-পুজার়, মানষের মন অনুকুল রাখিবার জন্য শাস্ত্রে নানারপ বিধি ও উপদেশ আছে । 
গোয়াল পুজা, গোগ্রাস দান, বৈতরণী কৃত্য, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি এই গোপুজারই সমর্থন করি- 
তেছে। বিবাহ সময়েও গোস্থাপন গোমোক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে কিন্ত এক্ষণে ভাহা 
'“নাপিতেন গৌগৌশ এই ম্্াচ্চারণেই পর্যবসিত হইয়াছে । ্বয়ং ভগবান শ্রীকষ্জ গোপালন 
করিতেন এবং তাহার একতর ঘাম গোপাঁল। কন্তাগণ গোদদোহন করিতেন, এজন্া তাহাদের 
নাম ছুহিতা, যাহার “গোগ্ধন আছে তিনিই ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। গো-দ'ন গো- 
প্রতিপালন অতি পুণা কার্য্যের ফধ্যে পরিগণিত । নিজের সমতুলা ব্যক্তির প্রতি, গো- 
প্রতিপালনের ভায় না দিয়া অন্তের উপর যাহাতে সেইরূপ ভার স্তম্ভ করা না হয় তন্মুলেও 
পান্্রে ব্যবস্থা আছে। - 

.. পপিতুরস্তঃ পুরে দদ্যাৎ, মাতুঃ দন্যাৎ মহানসে। 
গোষু চাত্মসমে দছ্যাঁৎ, শ্বরমেব রষিং জে ॥ 

অর্থাৎ পিতার উপক্ন অস্তঃপুর পর্যবেক্ষণের ভার দিবে, রম্ধনশালার ভার মাতার উপর 
সন্ত করিবে, যিনি নিজের সমতুল্য তাঁহার প্রতি গোরক্ষার তাঁর দিবে এবং নিজে কৃথিকার্য্য 
করিবে । | 

মহারাজ দিলীপ স্বর্গীয় গাভী সুরতীকে প্রদক্ষিণ না করিয়া! মর্যযাদালঙ্বন বশতঃ মহারাজ 
অপুত্রক হইন্াছিলেম। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের উপদেশে, সুরূভির কন্ঠা নন্দিনীর সেবাধারা 
দিলীপ, প্রথমতঃ নন্দিনীক্ষে এবং পরে সুরভিকে প্রসন্ন করিয়া পুত্ররত্ধ “অজ”কে প্রাপ্ত হন। 
মহারাজ দিলীপ ও তাহার পরী নুদক্ষিণা নন্দিনীকে যেরূপ ভাবে সেবা করিয়াছিলেন তাহা 
অঙ্গর কবি কালিদাস “রঘুবংশে” লিপিবদ্ধ করিয়া ধি্ীছেন । 
প্আশ্বাদ্বস্তিঃ কবলৈভৃণানাং-কগুযনৈর্ংশ নিবারণৈশ্চ | 
: -অঅবীহতৈঃ শ্বৈরগতৈ! স তত্াং সমাট সমায়াধন তৎপয়োইতূৎ | 


ধর্ঘ সংখ্যা ] বৃযোৎসর্গের বৃষ ১৯৭ 


স্পা পাশা ত শাশিছশ। - স্পা - ক সিরাজ! 
স্শল ) রা 


স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয্নাতাং নিষেদুধী মাসনরদ্ধ ধীরঃ | 
জলাঁভিলাধী জলমাঘদানাং ছায়েব তাং তৃপতি রন্বগচ্ছৎ ॥* 
রঘুবংশ। 
অর্থাৎ সম্রাট, দিলীপ ুম্থাছু তৃণগ্রাস প্রদানে, শরীর কণয়ন, শরীরোপবিষ্ট মশকাদি 
নিবারণ,করতঃ নন্দিনীর স্বেচ্ছাগমনে কোনও প্রকার বাধ! প্রদান না করিয়া তাহার সেবা 
করিয়াছিলেন। সেই গাভী দণ্ডারমান থাকিলে, সম্রাট দণ্ডায়মান থাকিতেন, তিনি উপবেশন 
করিলে, সম্রাট উপবেশন করিতেন, তিনি জলপান করিলে, সম্রাট জলপান করিতেন, এইরূপে 
ছায়ার স্যার সমাট নন্দিনীর অন্থুদরণ করিয্বাছিলেন। 
বৈষ্ণব শাস্ত্রে স্পঃই উপদেশ আছে যে 
“অশ্বখতুলসী ধাত্রী গোতৃমি সুরবৈষবাঃ। 
_. অচ্চিতাঃ পৃজিতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়স্তি নৃণাং মলং ॥ 
অর্থাৎ অশ্বখ, তুলসী, ধাত্রী, গোরু, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ঞবদ্দিগকে, অর্চনা, পুজা ও ধ্যান 
করিলে, মানবের সকল পাপ দূরীভূত হইয়া যাঁয়। 
সধ্চমাতার মধ্যে "গাঁভীকে” একট মাত৷ বলিয়৷ হিন্মুশান্তে উল্লেখ কর! হুইয়াছে। বথা 
“আদৌ মাতা গুরুপরী, ব্রাহ্মণী রাজপত্বী চ। 
গাভী, ধাত্রী তথা পৃথ্থী সধ্থেত! মাতরস্থতাঃ ॥ 
অর্থাৎ প্রথম মাতা” জননী, ২য় গুরুপত্বী ৩য় মাতা ব্রাহ্ষণপত্জী' ৪র্গ মাতা রাজ্যেত্বর পত্ধী, 
€ম মাতা গাঁভী, ৬ষ্ঠ মাত প্রতিপা লিতা ধাত্রী এবং ৭ম মাতা পৃথিবী। এজন্য হিন্দুগণ 
গাভীকে মাতৃ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও ষথারীতি পালন 'ও সংরক্ষণ করিয়া থাঁকেন। 
ফলতঃ গাভীর তুল্য উপকারী জীব মানবের পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই। গোজাতি ছারা 
মানব বিবিধ প্রকারে উপকৃত হইয়া থাকে | ইহা! দ্বার! কষিকার্ধা হয়, গোযানে নানাস্থানে 
গ্রমনা গমন কর! যায়, এবং দূরবর্তী প্রদেশে ভ্রব্যাদি €প্ররিত এবং তথা হইতে দ্রব্যাদি আনিত 
হইয়া বাণিজ্োর উন্নতি ও সুবিধা হয়| শ্যন্ত প্রদানে ইহা মানবসমাজকে পরিপোষণ করে। 
গোময়দ্বারা পঞ্চগব্যাদির কার্য, জালানীকার্ধা ও জমি উর্ধবরা করিবার উত্তম সার 
প্রস্তত হয়, এবং ছুর্গন্ধ ও খ্বীজ্লান্গনাশক বলিয়া ইহা দরিদ্র ভারতবানীর গৃহে 
ফেলাইনের কার্ধ্য করে। গোমৃত্রদ্বারা বিবিধ ওষধ প্রন্ধত ও বস্ত্রপরিার করা হয়। 
আজ কাঁলকার এই পাশ্চাত্য অন্নকরণের দিনেও এমন হিন্দুর বাড়ী নাই বলিলেই 
হয়, ষে বাড়ীতে “গোবরছড়া” দেওয়া না হয, বা! ষে বাটীতে গৃহমার্জনাদি কার্যে গোষর় 
ব্যবহৃত না হয়। 
এই মানবদেহ, জীবনান্তে শ্বাশানে নীত হইয়া, চিতার ভন্মে, ব। গোর স্থানে নীত হইয়া 
কমিকীটের খান্তে বা “1০01 ১181) 968)9১ এ নীত হইয়া, গগপবিহ্ারী পক্ষিগণের 
ধা পরিণত হয় জীবিদ্তাবহার যে মানব সকল প্রাশিগণের উপর অশেবধিধ . ক্র 


১১৮ ক্লাঙ্ষণ-সমাজ | [৫ম বর্ধ 


করিয়া, জ্ঞান বিষেক ও বৈরাগ্যের পরাণাষ্টা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই 
জীবত্রেষ্ঠমানবদেছের শেষ পরিণতি ' এই 'ৰা এবদ্িধ। কিন্তু জীবনাস্তেও, গোজাতি, 
মানবের বিবিধপ্রকার উপকার করিতে ক্ষান্ত হয় না। ইহার চর্দ্বারা জুতা, 
গ্যাডষ্টোন বাগ, বেলট, প্রভৃতি নানাগ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রবা প্রস্তৃত হয়, অস্থিদ্ধার সার 
গ্রস্তত হয়, নবণ চিনি প্রভৃতি নির্দল কর! হয় এবং অস্ত্র্বারা সেতার, ইসুরাজের ( এসরাজ ) 
তন্বী প্রস্তত হইয়া মাঁনবকুলের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে, এবং প্রকারাস্রে মানবকে 
শিক্ষা দেয় যে মানব, তুমি “আমি আমি, অহং অহ্‌ং করিয়া, ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছ, 
অহংন্তান দুর না হইলে “ত্বম্” পদার্থের জ্ঞান হইবে না, আমিও অহংজ্ঞানে, মত্ত হইয় 
কেবল “হাম্‌” (হাম্রা ) হাম (আমি করিয়। জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু দেখ 
আমার তন্বী, অঙ্গুলির কম্পনে কেমন্‌ প্তুঁ্ছ তু” (ত্বম্‌ ত্বম্) করিতেছে। “আমি* 
লইয়া মত্ত থাকিলে চলিবে না, সংসারে থাকিরা “ত্বম্” পদার্থের অন্বেষণ কর, "ত্বম্”কে 
সার কর ইত্যাদি । যে গোঁজাতীর দ্বারা আমরা এরূপ মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি, 
তাহাদের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য মানবমাত্রেরই চে্া করা কতব্য কিন। তাহা 
প($কগন বিবেচনা করিবেন । 

পৃথিবীর সমস্ত স্ুসভ্য জনসমাজ্জ গৌজাতির নিকট কৃতজ্ঞ। যদিও ইউরোপ আদি দেশে 
অশ, অশ্বতর প্রভৃতি দ্বারা যান বহন ও ক্কঘিকার্যাদি নির্বাহিত হয়, তথাপি সংসারে 
এমন লোক বিরল, যিনি কোনওনা কোনও প্রকারে গোজাতির নিকট খণী নহেন। কষি- 
প্রধান এই ভারতবর্ষে গোজাতির আবশ্তকতা 'ও উপকারিতা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা বলাই 
বান্ল্য । কৃষি বহুল ভারতবর্ষে ( গোজাতিই মানবের সংসারযাত্ানির্ধাহের প্রধান অবলম্বন । 
এজন্য গোঁজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, বংশ-শিল্তার এবং সংরক্ষণ বিষ.য় যত্ববান থাকিতে অআর্ধা- 
শান্জকারগণ বারদদার আদেশ কবিয়াছেন। 

সুস্থ, সবল, গোবংসাদি প্রজনন করিতে হষ্টাকো, বীর্মাবান উৎকৃষ্ট বুধের আবশ্তুক। 
অন্তান্য দেশে, সচরাচর বৃষ পাওয়া শান না বণিয়্া, গাভি আদি গৃহপাজিত পশুদিগকে গভিশী 
করইবার জগ্য স্থানে স্ভানে খুণপি রক্ষিত থাকে, তথায় উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া গাভী 
গঞিধী করাইয়। লইতে £য় ; কিন্ত হিন্দুশ।গ্রোক্ত বৃষোতসর্গবাপারে, সুস্থ, সবল ও বীর্যাবান 
বুধ, সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া ভারতবর্ষে সচরাচর, মঞ্জুরি দিয়া গে! গভিণী করিয়া! লইতে 
হয় না। আর এই সকল বুধ) হ্বচ্ছন্দভাবে আহার বিহার করে বলিয়া যেরূপ সুস্থ, 
সবল ও বীর্যযবান হয়, বু বন্ধে গৃহপালিত বৃষ সেইরূপ হইতে পারে না। এই কৃষিগ্রধান 
দেশে, কৃষিকার্যের প্রধান অবলম্বন, উক্কষ্ট গবাদির যাহাতে অভাব হইতে না পারে, 
তঙ্গন্য আর্ধ্যমনীমীগণ, বুযোতস্গের বিধান করিয়া, পরোক্ষে মুতের পারালীকিক উন্নতি এবং 
টির রারনিরিহজারানািনিনাঃ 


. উৎসর্গাঞ্জে ছাড়িয়া! দিধার লয়, বৃধকে বল: হয়: বে 
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“ ন্‌ খাদেঃ পরশপ্তানি নাক্রামেঃ গভিণীঞ্চ গাং” 
অর্থাৎ পরের শস্ক খাই ওন| এবং গর্ভিনী গভীকে আক্রমণ করিও না। 

শশ্ত ভক্ষণে নিষেদ থাকিলে৪ উৎস্থষ্ট বুষ যথেচ্ছ আহার বিহারপুর্বক বিচরণ করিমা 
থাকে । এই সকল বৃধ কর্তৃক জনসাধারণের শস্তের ক্ষতি বা অন্ত প্রকারে অনিষ্ট হইলেও 
প্রকারান্তরে উপকার পানর বলিরা কেহ তাহাতে অসন্থষ্ট হইত না বা কেহ এ সকল বৃষকে 
পীড়ন ব। বপ করিত না। হিন্দদিগের উতন্থই-বুধ বলিয়া হিন্দুগণই যে এ সকল বৃষের 
অতঢার সন্ত করিত এমত নহে; সকল বুরদ্ারা হন্দুমুনলমান জনলাধারণ যেরূপ 
উপকার প্রাপু তন, ভাহার তুলনার শন্ত ক্ষতি নগণা। এজন্য ভারতব।সী হিন্দুমুদলমান 
সকলেই সেই ক্ষতি নারবে সহ্য করিত । কৃষিকার্ষের তথ! গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে 
গবর্ণনেন্টের কুধিধিভাগ নানানূপ চেষ্টা করিতেছেন। উংস্থষ্ট বুষ “অস্বামিক” ব্য 
( 1),৭001110545081811175 10100701485 টিনা 0200706510175 08889 0৮১ এ, ৫১১ ১৭, 
ক ৮৫২, ১১, আস, ১৪৫,৩০১ এ, ১৮১১ ১৪) এ, ১৪৫, ১৮, ব, ২১২, ২২ ক, ৪৫৭) বলিয়া 
গণনা হওয়ার প্রননকার্দোর 0130108) সুবিধার নিমিত্ত এই বৃধগুলিকে এক্ষণে রক্ষা 
কর ক্রদখঃ কঠিন হইগ। পড়িতেছে। 

হাহিকোটি ১; বলিয়াছেন যে উৎস গবাঁধিতে উত্সর্কর্তার কোনও স্বত্স্বামিত্ব 
থ]বে না, উদর পর তা জন্দাধারণের শম্পন্তি মধ্যে পরিগণিত হয়। এজন্য উৎস্থষ্ট 
বদ কে ৬৩৭ কনে ভাঙার মাংস ভক্ষণ কগিলে এবং তাহার চানড়া বিক্রয় করিলে 
কেহ তচ্জ্র) আদালতে দঞগ্ুনায় হইবে না। হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকে অশ্বামিক পার্থ বল! 
»য়াছে সভা, কিন এহ অহাণিক শর অর্থ ইহা নয় যে বেকেহ যথেচ্ছরূপে বব করিয়! 
ইতার মাল আছার ৭ চন্য বিক্রয় করিনা ল্ভবান হতে পারিবে; ইহার অর্থ এই বে, উৎস্থষ্ 
পুণকে রক্ষা করিয়া 
উত্সর্ণকর্তী ভা 


মদত ২ শর রা উন ক স্ৈ৬ ৮1 বি খন পর শ& ৩০৭ লিল আন ০৭ বপুণ 
কেহ পুজা করিতে উড কর্ষিলে উত্লঙগ্গবন্তী তাহাতে বাছা দিতে গাণিবেন শা, বা কেহ 


ভদ্রারা অন্য কেহ তাহাদের গাভাগুপি প্রজননকাধা সম্পাদন করিলে, 
বর নিকউ নম্দত কোন ওন7 নিম্ন হতে পাদেদন না, উত্স বুষ 


তাজ। দাঁন বিক্রয় করিতে বা ত্তক্গাৰ। কেহ যাঁন বা লাঙ্গপগ নভাইতে পারিবে না ইত্যাদি । 
পাঠাঁকে ভালবাসার অর্থ ইহা নয় যে পাঠাকফে কাটিয়া খাইয়া ফেলিতে হইবে । সাধারণ 
সপ্প।ন্ত বলিলেই বে, উত্স "বৃষ ৭1৭ 1511101এ পরিনত হইবে, ইহা কদাচ সঙ্গত নয় । 
বিশেম্বতঃ বনের পক্ষী, জঙ্গলের বাসর যেভাবে 'মন্বমিক, ইহা সেই ভাবের অস্বামিক 
নহে । বনের পক্গীর উপর কাহার ৪ কোনও স্বত্ব থাকে নাণ উংস্থষ্ট বুষের উপর উৎসর্গের 
পূর্ন্বে উৎসর্শকর্তীর সত্ব থাকে,:.উৎসর্গের পর তাহ! জনসাধারণের সম্পত্তি হয়। জন- 
সাধারণের কোঁনও সম্পন্তি কোনও ব্যক্তি বিশেষ ক্ষীতি করিলে, অপর জনসাধারণের 

তাহাতে শ্বতি হয়, হ্ুতরা অপর জনসাধারণ তজ্ঞন্ত কেন ক্ষতিকাঁরককে দণ্ডিত 

করিতে পারিবেন না, তাঁভা বুধিতি গাঁদা যায় না। যাহা হউক, এই হকল বুষকে 

| ২৭ 


২৪৪ ত্রাঙ্মণ সমাক্ত | | ৫ম বধ 


বধ করা দূরে থাকুক, ইহারা ক|হারও শন্তের ক্ষতি করিলেও শাস্ত্রান্সসারে ইহারা 
দণ্ডনীয় হয় না _- 





“অনির্দশাহাং গাং হুতাং বৃষান্দেব গশুংস্তথা | 
সপাপান্‌ বা বিপালান্‌ বা ন দণ্যান্‌ মন্তররবীত” ॥ 
( মন্্ু ৮২৪২) 
অর্থাৎ সন্তঃপ্রশহ্থত গাভী ও দেবোদ্দেস্তে উৎন্থষ্ট গবাদি পালকসহিত বা পালকরহিত অবস্থায় 

শশ্তাদির ক্ষতি করিলে, তজ্জন্ত কেহই দগুনীয় হইবে না। ছুঃখের বিষয় হাইকোর্টের 
নজির বিরুদ্ধ থাকায় উৎস্থষ্ট বৃষ বধ করিয়া লোকে বেকম্ুর খালাস পাইতেছে । অনেকে 
এ বৃষদ্বারা লাঙ্গল বহাইতেছে, এবং মিইউনিসিপ্যালিটার ময়লার গাড়ী বহন করিবার 
জু তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। উংস্থষ্ট বুষকে চলিত কথায় ধর্দের ষাঁড় 
বলে। হিন্দু মুসলমান সকলেই জাঁতিধর্শর-নির্ববিশেষে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেস্তে ইহাদিগকে 
রক্ষ/ করিয়া আসিতেছিলেন | এক্ষণে উক্ত নজিরগুলির কথঞ্চিং পরিবর্তন না করিলে 
ধাড়গুলি রক্ষা! করিবার আর উপায় থাঁকিবে না। এই ধাঁড়গুলি যদি যে সে বিনাদণ্ডে 
বধ করিতে অধিকারী হয় বা তদ্বারা লাঙ্গল বা যাঁন বহাইতে সমর্থ হয়, তবে ফাঁড়গুলির 
এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া অনেকেই বৃষোৎ্সর্গ ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং ক্রমে 
উত্কৃষ্ট বৃষের অভাব হইয়া গোবংশ ধ্বংস হইবে । এজন্য উৎস্ষ্ট বৃষ যাহাতে অস্বামিক 
(চ২95 7)01110) গণা না হয়, এবং যাহাতে উহাকে কেহ বধ করিলে, বিনাদণ্ডে বেকম্ুর 
খালাস ন৷ পায়, যাহাতে উহাঁকে কেহ ইচ্ছামত লাঙ্গল বা যানে বাবার করিতে না পারে, 
যাহাতে ইহ! প্রজ্ননকা্ধ্য জন্য রক্ষিত হয়, এবং যাহাতে উক্ত নজির বদরহিত হয়, 
তজ্জন্ত জাতিবর্ণ-নির্রিশেষে সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য । হাইকোর্ট বুষোতসর্সের প্রকৃত 
মর্ম না বুঝিয়! বলিয়াছেন যে-_ 

£4/, 1011]1 01088 06911018101 10106 80$ ৮ 11907%5 18 100115811 09 ৪:01"90 00 011 
1711)1113, 20116 18 916171005 210. 10097160008 0৮ 011 (100 [)৮৮ 06 8৮100518 
৪৮7) 10 166 163 000 1619 1১690111105 88091 11) 0119 2093 ০01 016 [০1501 
৮110 10010017760 006 91901) 2০০ 8৪৮ 1199 71111017) 06110676520 09091270516 
86 % 17012] 00৮ 9 96416 2069৮161009 10661) 868 91. 111১615, 

170৮9171116 06 (705 009৮ 0009 511107915 4০ 0০0৮ 1199 19 0০11 (07 01660170 
[9011)0863 16001710101 [99701881017 01 006 1২700010760185 2 পাম পাও ৪ 
0701 0, 172867 06 00011987 0 00911 0216 000 08801600060 99 ০0015170611 %৭ 
81197708 01 017 07079701005 01017001 1970917170 10 00089 10 986 1)172 
19189 14. 081. 652. 

অর্থাৎ উৎনষ্ট বৃষকে হিন্দুগণ পবিত্র জান করেন এবং অন্য কেহ ইহাকে খাওয়াইলে, 
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তাহ! প্রা ও ধর্্কার্া বলিন! পরিগণিত হয়। উতৎসর্গকর্তা ইহাকে খাওয়ান যে পুণ্যবার্ধ্য 
মনে করিবেন তাহাতে আর বিচিঞ্াতা কি? উৎসর্থকর্তীর অন্থমতি ব্যতীত প্রজনন- 
কার্ের জন্য বৃষ ব্যবহার করিতে না পারিলে, ইহা! ধরিয়া লইতে হইবে না যে উৎসর্গকর্তার 
তাহাতে কোনও স্বত্ব আছে; শিষ্টাচার প্রণোদিত হইয়াই লোক উৎসর্মকর্তার অনুমতি 
গ্রহণ করে মাত্র। 

611 31701) 10101107113 11) 0617 ৮0110017708 76 00083) 015380788 01 2110 ৫0 
07170100700 1)115506 1001৮765 101) 10010011110 16 5 1)900089 811)9131161012 
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অর্থাৎ এই সমস্ত প্রাণী অবাহতভাবে অন্ত লোকের ফশল যে ক্ষতি করে, তাহার কারণ 
এই যে কুসংস্কারনশতঃ পল্লীবাসিগণ ইহাদিগকে সন্ত্রমের চক্ষুতে দেখে এবং এনন্ত বৃষককৃত 
ক্ষতির গ্রতীকার চেষ্টা না করিয়া নীরবে তাহ সহা করে। 

যাহা হউক, প্রক্জননকার্য্যের সুবিধার জন্ত এই বুষগুলি যে পল্লীবাসীর একান্ত আবশ্তক, 
তাহা কোনও হাইকোর্ট স্বীকার করেন নাই। 

ইহাই প্রচলিত আইন । এই নজির প্রচলিত থাকিলে উৎস্থষ্ট গবাদি রক্ষা করা যাইবে না 1. 
এজন্য সহ্ৃদয় হিন্দুমুসলমান ভ্রাতৃগণের নিকট হিন্দুসভা, ব্রাহ্মণ-সভা! এবং মসলেমদিগের 
নিকট সানুনয় নিবেদন যে তীহারা বৃষ রক্ষা করিবার জন্য সদাঁশয় গবর্ণমেন্টের নিকট 
উপঘুক্রমতে আবেদন নিবেদন করুন। এবার উভয় লাট-কাউন্সিলে অনেক সুযোগ্য হিন্দু, 
মুদলমান ও ইংরেজ সদন্ত মনোনীত হইয়াছেন, এ দেশে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু, মুসলমান 
ও ইংরেজপরিচালিত বাঙ্গালা 'ও ইংরেজী সংবাদ-পত্র প্রচলিত আছে, অনেক মহারাজ, 
রাঁজা, জমিদার, মহাজন ও শিক্ষিতমহোদয় কৃষিজীবিগণের ছুংখে কাতর হইয়া থাকেন, 
এই সকল মহামআর। গবর্ণমেপ্টকে উৎন্থষ্ট বৃষের উপকারিতা! বুঝাইতে পারিলে সহজেই 
বৃষ রক্ষার বাবস্থা হইতে পারে। এই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া, যাহাতে সত্তর 
ও সহজে উৎস্থষ্ট বৃষগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়, তৎসন্বন্ধে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ 
ভ্রাই্গণ তুল্য ?পে চেষ্টা করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা । 

জীরামতারণ মুখোপাধ্যায় । 


গো মেক । 

বঙ্গীর-ব্রাহ্ষণ ভার আলোচ্য ও কত্তধা গুলির মধ্যে অন্যতম গোসেবা। সভার নেতৃগণ 
আধ্য-সমাজের মধ্যে সংযম, ধ্যান ও ধারণাদির পুনকান্েষ ও প্রসারণের জগ্গ যতই যত্রবান্‌ 
হুটন্‌ না কেন, কিন্ধু তাহান্ন ফল বিজ্ঞবিজ্দেয় ৪ বিদ্রব্রা; কিন্তু গোসেব। তাহা নহে । গোঁ. 
রক্ষণে সর্বজাতির স্বার্থ অধিগমা এবং হিন্দুর পক্ম অধিকন্থ হয়; আুভপ্রাং তাহ। অবধ্য কুচিকর ; 
তাহাতে হস্তক্ষেপ সিদ্ধির সোপান । সভার পিশ্কান্ত অপেক্ষ! দি্দিই প্রীর্থনীর | 

কলিকাতা গেজ।তির অবন্থা-অবনোকন দুরে থাকুক, শুনিলেও কর্জর জো । তাঁচার 
প্রতিকার প্রতিষ্ঠান 'পিঞ্জরাপোগ' হইলে৪ সম্পুণ সংবিধান নঙ্কে, কাজেই এইরূপ ছিতীয় 
গো-কুল “প্রতিঠার প্রয়োজন । রাজতরঙ্গিণীপাঠে জান! ধার, পৃরতন 'আর্ধারাজগ ও আঢাগণ 
বিহার-নঠাঁদর গ্যাপ গো-কুল 'প্রতিগান কারিতেন ; ভাঙা ভাঙদিগের অগ্ভহম কীছিকেতন ॥ 
কালে ভাগ কবছিত হওয়ায় বঙ্গের ভুম্যধিকাপিগণ জমিদাহার আপে গোচবভূদি শিক্করে 
রাখিয়া িভেন, পরীর নি নন্বেজনের গোপন ভাঙাভে বাচিভ। অন্পন্নের গুহ গুজে গোপুজা 
হইত | এখন তাভাও গিয়াগ৮৮" হইয়াছে । শানে পরের গরাকে গ্রহাহ ভঙ্গনদানের বিশ্ধি 
('গবাঞ্ছিকং দেবপুক্ঞ।) আছে, তাহা ত লুপ্ত । আপন গন্ধ আহারাভাবে শীরশবীর 
হইতেছে । এদিকে গো পালনের অভাব, সাবার ভাহাঁতে গেদতকের টংসাহদালে গো 
ংশ ধ্বংস হইতে চপিল। 

এক্ষেত্রে প্রধানত? রাজদুষ্ট আাকৃই না হলে গোভাতিল দন ও সুনান থাকে না। 
ভারতসম্রাট ধন্মাস্থারের সেবক হইলেও, ভারতীয় শ্রলাও ধন্মকল্মাদির প্রতি | বিশেষাচ ভিন্দ 
ধর্মপ্রাণ । তংসমন্ত তিনি অপক্ষপাতে পঙ্গণ করিতেছেন এনিধিয়ে লন হইবে কেনটে আরা 
গানাধিপতি সে বার গোহতা। হিন্দুর প্রাম্পর্িন। পঝ। বপৃদিদে মেফণি বাধার উদঘোধণা 
করিলেন । আর আমাদিগের সর্ধাঙ্গ সুন্দর মভা ব্রিচাশহৃপ কেশ বিপপু হইবেন? বারংবার 'প্রার্থন। 
কর্ব্য | যখন মংহ্য রক্ষার জন্য (51) এবং পর্দিজাবনের ভন্ 1019১! পিপি এবং কর্মচারী 
নিধুক্ত হইয়াছে, তখন সর্দোপকারী গৌজীবন রঙ্দার বাবস্থ। কোন না হইবে? বর্তমান 
জান্মানবুদ্ধে বিীশসিহ বিয়ভেগী ধ্বনি কপি ্ প্রকার অভাব ৪ অভিযোগের প্রহী; 
কার করিবেনই, এই প্রজাপুঞধের আশা) নেই স্বোগে এ গ্রদিনে বাঙ্গদসভা অগ্রমব 
হইবেন। 

ইতাবঘরে সমাজছ্বারা বাহা সাধনীযু, ততপক্গে ছনমাধারণ বন্ধগগিকর হউন | গো-রক্ষণ ও 
ব্রা্দণনভার পক্ষপাতী জনিধীপগণ স্ব স্ব জমিদাগার মবো বিলুপ্বপ্রায় গোচরডুমির পুনরুনেষণ 
করিতে হস্তার্পণ করুন । পুর্নান্থিত গোরুছুণি গুনি জনমীদারগণ নি্রে গ্রামে গ্রামে রাখিয়া 
দিতেন); নিঃসহায় ও নিঃস্ব লোকে সেখানে গঞ্চ রাখি! ঘাস খাওয়াইত, সম্পন্ন লোকও 
সময়ে সময়ে সেই স্থানে গোপালন করিত । কালক্রগে জদিধারগণের গ্রাম্য কন্মর্টারীর চক্ষে 
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তাহা সহা হইল না; তাহারা, অবস্থাপ্ লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণে গোচর- 
ক্ষেত্রের জমা বন্দোবস্ত করিয়া কর আদায় করিরা কতকটা আ'আন্াথ করিত, কতকটা 
উর্ধতন কর্তীর নজরম্বরূপ লইত 'এবং অবশ যংকিধিিংশ ভূষ্বামীর খাঁজনার খানায় 
জমা করিয়। দ্িত। এইরূপে গোঁচরক্ষেত্র সকরাকাঁরে পরিণত হইয়া শস্তাক্ষেত্র হইয়া! 
দাঁড়াইয়াছে। 

সদরে বসিয়া! ভূমিপতি আয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি দেখিয়া আনন্দ বোধ করেন। অলক্ষিততাবে 
এবনিই চর্বাপারে গোচরক্ষেত্রের তিরোধান হইয়াছে ও হইতেছে । পল্লীতে এজন্য হাহাকার; 
সম্ভবন্তঃ তাহ ভূম্বামীর 'অবধাঁনে পৌছে না ॥ এক্ষণে ধার্িক প্রজাপ্রিয় জমগিবরগণ উতর 
প্রন্ীকাঁর করুন। ৬কাঁলীঘাট সাঙ্গণ মহাসন্মিলনীতে আমি এই বিষয়ের প্রস্তাব কপিয়া- 
ছিলাম্‌ : কিন্তু তাঁর কোন ক্রয়! এমাবৎ হয় নাই । 

সভরেব পাম গৌঁপলাতির গো-জাতির প্রতি অতাচঢার স্র্ধজনবিদিত | তাহার প্রতি- 
বিপাতাও রাজবিধান, অন্য, দ্বারা নিবারণ অসাধ্য বা রচ্ছসাধা। সুতধাং পল্লী- 
গ্রামে গো-সেবা অক্ষত বাঁখিত্তে ও উন্নত করিতে হইলে স্থানীয় শাখ!-_ ব্াঙ্গণগভা 'ও ভদ্রবৃন্দের 
সানু ভুন্তি কর্তব্য । 

গো-জীঙ্সিল সপ্জ্রামকরোগ শান্তি জন্য গ্রামা 'ঈষঘ "লি ( পত্রমলাদি ) পূর্বে বকুভনের 
বিগ্জাত ছিল) দেই সকল সামান্য উপকরণে 'ও উপায়ে ভাঙার নিবারণ 'ও প্রতীকার হইত) 
সভাতাবুদ্ধিঃ সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি লীন হইয়াছে | পর্ীতে বেলগাডিয়ার পশুচিকিৎসালয় 
বা মিটনিপিপ্যালিঈীর নিখুক্ত চাকর চা, রি নিরুপায়: তাহারও ব্যবস্থ! 
বিধেয়। 

যাহ হন্টক, আগর গো পালন, পারে ভণ্য় শোগ দবাশ্রণ ধর্ভবা । আনেক স্থলে পাল- 
নের অপচারেই গে! রোগ হয়; তাগাতে দো বন্ধ বিশছঈী ইহা থাক হিন্দুর নিকটে ও 
হিন্দব শাস্ত্রে গোঙজাতি দেব্ত|। এবং নাভ রন্টীয় (গাভী) হিতকামিণী। গর্ভধারিণী মাতার 
স্তগ্ঠ দুগ্ধ কখন কখন আঁদন! পাইনা, কিন্তু গোমাতাঁর গব্য সর্বদাই পাইয়। থাকি ; তাহাই 
আঁমাদিগের" জীবন এবং জট্টি, পুষ্ট ও ভূষ্টর প্রধান উপাদান। হিন্দুভিন্ন জাতি গোজাতিকে 
দেবভাবোধ করিতে না পাবেন, কিন্তু সকল গুহপালিত পশুর মধো সর্ধপ্রকারে গোজাতি 
যেহিতকারিণী, তাহা তাহার! বুঝিয়! থাকেন । গুল চ্গে আপাততঃ মহিষজাতি গোঁজাতির 
ন্যায় উপনোঁগিনী বোধ হয়; মহিন ও গরুৰ স্যার চ'্ধাদি দেয় এবং যাঁনবহন ও কর্ষণাদিতে 
লাগে; তবে হিদ্দর শান্শ তাহ। তাগ করিয়া! গোধনের গুণগান ফেন করেন? শাস্ত্র ও 
তদ্রক্ত ফলোপধাগক তার দিকে দৃষ্টি দান করিলে গো গৌরব অতুলনীয় । গোধনের অর্থ__গো- 
রূপিগীলঙ্গমী বা সম্পন্ভিদেবচ! । গোজাঁতিস উপধোগাধিকাবিষয়ে শান্সের বক্তবা শুন্গনঃ-_ 
ইরিবংশে -“কর্মকান্‌ পুঙ্গাব্র্বাহ্হৈ মেঁধোন হবিষা স্ুরান,। শ্রিষ্নং শরুৎ প্রবৃত্েন তপধিধ্যামহে 
বয়ম্॥ ” হলাদিবাঁহক পুঙ্গব দ্বারা -কুষককুগকে, পবিত্র হবা (ঘ্বতাদি ) দ্বারা দেবত্তাগণকে-- 
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এবং গোময়দ্বারা লক্ষ্মীকে আমরা (গোজাতির মা সুরতি প্রতি) সহ্ষ্ট করিয়। থাকি। 
কুষিঙ্গীবী কেবঙ্গ হলযোজনে বলীবর্দের সাহাধা প্রাপ্ত হয় না, যানাদিবৌজনে? শন্তাদির 
চালনা করে। যাগের মুখা সাধন-_ঘ্বত, নননীত, ছুৃগ্ধ, আমিক্ষ! (ছানা) এবং দধি) 
এসমস্তই গোঁজাত।:: তাহা দ্বারা যজ্ে দেবতাকুল পবিত্ৃপ্ত হয়েন। এইত অৃষ্ফল। 
কিন্ত আদৃষ্টের নামে জড়বাদী যাঁতনায় জ্বলিয। উঠেন, তাহাকে চাটনি দিয়! ঠাণ্ডা কর] চাই। 
যাহা দিব তাহা কষ্টকল্পনা নহে, ঘ্বতাদি হব্য যজ্ঞবহ্িতে বিক্ষিপ্ত ও ধূমে পরিণত হইয়া 
পর্য্যন্যদেবের পুষ্টি সাধন করে; সেই'পর্যান্য ( বর্ষণশীল মেঘ ) হইতে বৃষ্টি, তাহাই স্ৃঙ্টিিক্ষার 
মূল (বৃষ্টেরক্গং ততঃ প্রজাঃ) এখন যজ্ঞ নাই; বুষ্টর জন্য প্রজা! ও রাজা উভয়ই ব্যাকুল। তবে 
বাপ্পযানযজ্ঞে কয়লার আছতির;:উপ্গারে ঘে মেঘের উদপত্তি-_তাহার বৃষ্টি কেরোসিন বা 
তজ্জাতীয় "বিষম বন্ত্ ব্যতীত আরকি? তাহার ফল-_মালেরিয়া, প্লেগ্‌ প্রভৃতি 
উৎকট বা নবজাত বাধি। তাহা প্রত্যক্ষ উপাদানের গুণে উৎপন্নে থাকেই ( কারণগুণাঃ 
কার্ধাগুণমারভস্তে )॥ গোময়ে লক্ষ্মীর বাঁপ। সগ্ভোগোময়ের গন্ধ ও লেপন যেমন পুতি- 
গপ্ধহর, তদ্প ম্যালেরিয়াদি সংক্রামকরোগনাশক | যাবতীয় মলছুষ্ট স্থান গোময়- 
লেপনে ক্নূপানস্তর 'ও স্থলান্তবরের আধান হয়। স্রতরাং, গোময়ে আরোগ্য ও শোভা- 
সম্পত্তি বিদ্ঘমান। গোমুত্র রক্ত পরিষ্কারক ও কীটাণুনাশক, গ্লীহার ত অকৃত্রিম উুষধ। 
এছ্ন্শাস্ত্রে গর্ভাধানসংস্কারে পঞ্চগবা € গোমৃত্র, গোময়, ঢগ্ধ, দধি ও ঘ্বৃত ) পানের বিধান | পঞ্চ 
গব্যে যেমন অন্তঃশুদ্ধি, তদ্রুপ বহিঃশুদ্ধি জন্মে। মহিষমুত্র ও পুরীষে এসকল গুণ নাই । 
গাভীর! স্থুরভি নামক স্বর্গীয় গাভীর সন্তান, এজন্য তাঁহাদিগকে সৌরভেয়ী বলে। সৌরভেযাঃ 
সর্ধহিতঃ পবিজ্রাঃ পুণ্যরাঁশয়ঃ, ইহা শাস্্ীয় শাসন | স্থুরভির অর্থ-গ্রাণতপ্রিদাক মুঢ়গন্ধ | 
দিবা গবী তদ্রুপ গন্ধমযী,_তাহার সন্তানগণ তাদুশ। সাধারণ গম্ধদ্রবা উৎকটগন্ধসম্পনন; 
পন্পপুষ্প তদ্রপ নহে; কিন্তু তাহার মুগ্ধ মনোহারী। গোগাত্রের গন্ধ সেইরূপ সুখ 
ও আরোগ্যকর। যে গৃহে গোগাত্রের অঙ্গুপম গন্ধ প্রতাহ প্রবু্ট হয়, তাহার বারুদোষ 
সংশোধন হইয়া! থাকে । গোশরীর শবাঁকারে পরিণত হইলেও, না পচিলে সেই গন্ধ থাকে, 
তাহা সেব্য-_বর্জনীয় নহে। গবামন্থি ন লঙ্ঘোত মতে গন্ধং ন বর্জয়েৎ | যাবদ স্রাতি 
তং গন্ধং তার? গন্ধেন যুজ্যতে |” বহৃস্থলে শাস্ত্র তাহাই কীর্তন করিয়াছেন -- 
গাঁবঃ সুরভয়ে! নিতাং গাঁবো গুগৃনুলুগন্ধিকাঃ | 

গোশরীর সর্বদা সুগন্ধি ও গুগ্‌ গুলুর স্যায় গন্ধযুক্ত । সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে গোধন 

সর্ব প্রাণীর স্থিতিরঞ্চক ও হিতকারক । 
গীবঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং গাব: স্বস্তায়নং মহৎ? 

গোজান্ত ছথ্ধ, দধি, নবনীত, তক্র, আনিক্ষা, ছানা) ও বাঁজিন ছান র জল) প্রভৃণ্তর 
প্রতোকটা বহুগুণ সম্পন্ন । তাহ শিক্ষিত মাতরের অল্লাধিকাকাঁরে বিদিত; বিশেষবর্ণনা 
এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্রকলেবরে স্থানপায়না । গবাং খ্বুতং ত্বত শ্রেইম্‌ ইহা আঘুর্ষেদের উদ্চি। 
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বল, স্থতি, বুদ্ধি ও আনু: প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গল দ্বৃতপায়ী পাইতে পারেন। স্মুল কথায় 
গ্রককন শাদন “মাধু ঘ্র্তম” অর্থাৎ গবাদ্বতই আনুঃ বা আবুর্ণান্ধর অসাধারণ 
উপকরণ । পুরাতন বন্ত প্রায়ই পরিত্যক্ত হর) কিন্তু ত্বত পুরাতন হইলে বহু- 
রোগনাশক । 

হিন্দুর! পঞ্জ তত্ব সমাক্‌ পর্ধালোচন| করিগ্জ। গোঞজাতির নিরতিশয়োপযোশিত্ব বুঝিয্াছিলেন 
এবং সর্ধপ্রকারে সেবার বিধান করয়াছেন। গোবংশের আ্রীবৃদ্ধির জন্য বুযোংসর্গ, 
নীলঘণ্ড বিমোক্ষণ ও চন্দনধেন্-দানাদির বিধান ভইয়াছে। “গবি গুরুতল্লসমঃ এই 
গোতমবচনে গাভীকে পিত-পত্থী স্থানে বসাইয়াছেন। ভারততুমি খতুবটুকের ভোগ্য। 
হিমানীক্ষেত্র গ্রতীচ্যাদি দেশের স্যার মাঁংদাশন প্রক্ৃতিদেধীর অন্্মোদিত নহে; বিশেষতঃ 
ভিন্দুর জীবন জিবাংসার জন্ত নহে; বননিয়মাদিই তাহার লক্ষা ও শিক্ষণীয় । যাহাতে শরীর 
রক্ষ/ সংঘমাদির শিক্ষ। হর ;--এইরূপ আছামর্য অনায়াসলভা গবা দুগ্ধ ঘ্বতাদি ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। তাহাই দেখিয়া বিজ্ঞ আচার্ণাগণ গে।সেবার বিধান, গোগৌরব-কীর্থন 
এবং গোপীড়ুনে অশেষ পাতক ও প্রায়শ্চিন্ত গ্রণর্শন করিয়াছেন । ত্রিকালজ তন্ববিদ্গণ 
কলিতে কুল কুমারীর পরিনয়রুচ্ছেন আশঙ্কা কির! বেমশ বিধবোনবাহ বারণ করিয়াছেন, 
তদ্প নরাপচারে গোবংশ ধ্বংস বুঝিয়া ্বর্গাণি সাধন হইলেও গবালম্তন নিষেধ 
করিয়াছেন। গণ্ডের উপর বক্ষোটক ভইলে আর চলিবেনা, এই মহাত্মা মুনিদিগের 
তয়। নরাপচারই গোক্ুলনিম্মলতার মূল| গোজাতি প্রতি দেবতাবোধে 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভক্তি থাকিলে, আপামরসাধারণে তাহাই গ্রহণ করিত; হিন্দু 
গেপগণ কখনও গোবাতকের নিকটে গোবিক্রর করিতনা ও মফঃম্বলে হিন্দুরা-. 
কসাইএর বাবপায়বৃদ্ধির প্রকারান্তরে উৎসাহ দিত ন|।। মফম্বলবাসীর সাহাব্যে গরুর 
আমদানি সরে হয় । মফন্বলের গোহাটার কসাই এর দালাল দেখা বায়। তাহারা এই 
সর্ঘনাশের হেতু । ধর্বৃদ্ধি ভঙ্গ হওয়ায় এই মহাঁপাপের উৎপন্তি। ইংরাজীশিক্ষিত্ 
কতিপয় হিন্দু-সন্ান 6118116%7৭এর খাতায় নাম লেখাইয়া প্রকাণ্ড প্রাচাভোজনাবাসে 
( হোটেলে ) এবং বাটার বাবুচ্িখানায় বসিয়া রসনা দ্বারা গে! সেবা করেন। ভাহা দেখিয়া 
ও শুনিয়া ইতরলোকের হরিভক্তি উড়িয়া যার। ফলে, পুণাক্ষের ভারতন্মির প্রকৃতির 
তাহ! অসহ; এজন্য নভ।বাধি, মহামারী ও ছুতিক্ষাদির আবির্ভাব এবং লোকক্ষয় হইতেছে। 
গোভক্তিকে অক্ষত রাখিবার জন্য খধিগণ কেবল জ্ঞানাজ্ঞানকূত গোবধের গুরুতর প্রায়শ্ডিত্ত 
বিধান করিয়াছেন তাহা নহে -গো-পালনের বিন্দুমাত্র ভ্রংশে নানারপ প্রায়শ্চিত্ত ও ভয় 
প্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই। গ্োপীড়ার অযথা বাঁ অনবহিত চিকিৎসায় দণ্ড ও 
প্রারশ্চিন্তের বিধান আছে । | 

“চিকি খসতাঞ্চ সর্বেষাং মিথা। গ্রচরতাং দমঃ”। 


(মঙ্গ ) 
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“উযধং লবণধৈথ্ব ম্নেহং পিণ্যাকমেব চ। 
অতিরিক্তং ন দাতব্যং কালে স্বল্প দীপয়েত ॥ 
অতিরিক্তে বিপন্নানাং কুচ্ছপাঁদে! বিধীয়তে ॥” 
গুঁধধ, লবণ, স্নিগ্ববন্ত ও খইল গরুকে অধিক দিবে না, প্রয়োজন সময়ে অল্পই অর্পণ 
করিবে, ইহার অগ্তথাচরণে বিপত্তি ঘটিলে প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য । পরিবারস্থ পুত্রাদির স্তায় 
গরুর পালন সাবধানে সতত কর্তব্য । 
শী্বীয় গোপালন-প্রকরণ পাঠ করিলে মানব-জীবন অপেক্ষা গে-জীবন মহামূলা বলিয়া 
প্রতীতি জন্মে । 
"গোপালকো! গবাং গোষ্টে বন্ত ধূমং ন কারয়েখ। 
মক্ষিকালীননরকে মক্ষিকাভিঃ স ভক্ষাতে ॥£ 
গোশালায় ধুমদান দ্বারা মশক ৭. শীতানিলচতাচৈব' ) এবং শীত বাতাদি নিবারণ না 
করিলে মহাপাপ | বলীবর্দয় বা স্বীগরী ঘরা হলাদি চালন শান্বে নিষিদ্ধ। 
হিন্দুর শাগ্ উন্মন্ত প্রগপিত নহে। সমস্ত পু পরিতাগ করিয়। গোঁজাতির প্রতি কেন 
অনাধারণ ভক্তি ও সেবা? বিধান করিয়াছেন, তাহার কারণ এই ক্ষু্র প্রবন্ধে সামান্তাকারে 
নির্দিষ্ট হইলেও যখন শত শত হিত আঁদরা ন্বগীয় জুরভি-সম্তীনগণ হইতে দিন দিন লাভ 
করিতেছি, তখন কোনি শাসনবাণী না থাকিলে স্বার্থই গোসেবাব্রতধারণের প্রবর্তক, 
তাহাতে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই। বোধ হয় বর্তমানে ভারতের কোন শিক্ষিত মুসলমান 
গোজাতিন্ন প্রতি উপেক্ষাবান নহে । যেগিন “ঘাসমুষ্টিং পরগবে' এবং গবাঙ্ছিকং দেবপুজা? 
ইত্যাদি মহাবাক্য জাগিক়৷ উঠিবে, সেদিন “ন ছুতিক্ষং ন চ বাঁধি নাকালমরণং বৃণাম্‌” হইবে । 
জীরামচরণ বিদ্বাবিনোদ । 


কলঙ্ক-ভঞ্জন । 


কলসী ডুবাতে ভবে সলিল-মাবে 1 
মৃদুল অনিল লি? উচ্ছল অবিরল 
নীলিম ললিত কল যমুমা-মাঝে ! 


মনে পড়ে কতবার শ্তামসনে আসিয়া 
সে আমার -আমি তার, চোখে চাহি হাঁলিয়া, 
নীলনীরে বিশ্বিত উভয়েরে দেখিয়। 

ব্্িভাম -'তুমি ভালো? 
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সে বলিত-_ভূমি ভালো» -. 
কৃত যে বচস! হত সোনালি-সীষে !. 
মিছে বাদ মিটিত না--থাক্‌ আর কহিব না-- 
কলসী ডুবাতে হবে সলিলমাঝে ! 
যত গোপ-বালাগণ গুমরিয়! কীদিছে, 
বিশ্িত আঁখি তুলি আমা-পাঁনে চাহিছে _. 
ননদিনী মোরে কুলপাংশুলা কহিছে ;- 
শতছিদ্‌ গাগরীতে 
হবে নাকি জল নিতে 3-- 
সমান পারা-না-পারা এ হেন কাজে! 
বলেছ,_-এসেছি তাই,_-“কেন”' ? ভাতে কাজ নাই -- 
কলসী ডুবাতে হবে সলিল্মাঝে ! 
ওগো ও জীবিত-নুখনিধি পিয়বধু হে! 
সঞ্চিত চিরগ্রত পুতপ্রেম মধু হে! 
রাধা ত কলঙ্কিনী তোম! লাগি শুধু হে! 
আমার যা কিছু আছে 
কালা-প্রাণ লভিয়াছে-_- 
তবে কেন মরি মিছে ক্ষ লাজে ? 
হে হদি-অবস্থিত মঙ্গল মনৌরখ-_ 
কলসী ডুবাতে হবে সলিলমাঝে ! 
কলসী ডুবাতে জলে ঘত ঢেউ জাগিছে, 
আমার শরীরে আসি সবে ঘন পাগিছে _ 
রু্ণ-পরশ ম্মরি মন গুধু মাগিছে__ 
সে রাঙ্গা চরণ ধরি 
রমণে পূজন করি 
দাড়ান গোঁপিনী-সখা মোহন সাজে ! 
ওই যে তমালশাখী ঘিরিয্া' উড়িছে পাখী-__ 
কলসী ডুবাতে হবে সলিল-মাঝে ! 
একি এ ললিতা, দেখ কালা জলে ভাদেছে 
'ল্লাধার পরাণ-সখ৷ দেখ রাধ! পাশেনে 
ফলন পরখি নথি সৃছ মৃছ হাসেরে ! 
০ 
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ভাষাময় অনিবার 
প্রোমালস আঁখি তার 
স্থির এ নয়ন'পরে ধীর বিরাজে ! 
নাস্কি বে চিন্থাকর! কলসী হয়েছে ভর! 
কি বাঁগিণী মনোহর! মর্মে বাজে ! 
কালো জলে কাঁলারূপ কলসীমাঝে ! 


ভীনীরেজনাথ মুখোপাধায় | 


ভাহিকি-তত্বে--গুকশিষ্য-সৎবাদ । 


শিষা। গুরুদেব! সদ্‌গুরু সংসর্গজাত যে এক অভূতপুর্ধ অমৃতোপম আনন্দরস, বিষ- 
মিশ্রিত সংসারদৈন্থরি্ট মন্্যাকে অল্পকাল মধো সেই পরমার্থপদ টস্তার উপযুক্ত 
অধিকারী করিয়! তুলিতে পারে, এ বিশ্বাম আমার বিশিষ্টরূপে জন্দিয়াছে। আমি আপনার 
শ্ীচরণপ্রান্তে আশ্রয়লাভের পর হইতে যে কি এক অনির্বচনীয় শাস্তি উপলব্ধি 
করিতেছি, তাহা বাক্যদ্বার বা লেখনীসাহায্যে প্রকাশ করা নিতান্ত সুদূরপরাহত ৷ 
যাহা হউক আঙ্জগ বে জ্তানলাভের আশার শ্রীচরণাস্তিকে উপস্থিত হ্ইয়াছি, অনুগ্রহপূর্বক 
এবিষয়ে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া আমার অজ্ঞানাদ্বকার দূর করুন। 

আণনার রুপায় বুঝিলাম যে সর্বন্খকর পরমানন্দদাক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে, বেদবিহিত কার্য্যামু্ঠানই তাহার প্রথম সোপান । বেদবিরদ্ধ কার্যযদ্বার কখনই 
আত্মগ্জান লাভ হয়না । অতএব সেই বেদাধিকারী হইতে হইলে প্রথমতঃ আমার কি কি 
কার্ধ্য কর! উচিত। 

গুরু। বৎস! তোমার বাকা শ্রবণ করিয়া আমি অতীব গ্রীত হইয়াছি। তুমি পবিত্র 
ব্রাঙ্ণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়৷ গ্বভাবতঃই বেদাধিকার লাভ করিয়াছ; কিন্তু বর্তমান 
দেশের অবস্থা, বিশেষতঃ অধিকাংশেরই অবৈধ কার্যের অনুষ্ঠান দর্শন করিয়। আমি 
নিতান্ত ভীত ও বিষ হইয়াছি। এবংবিধ অবস্থায় তোমার এইরূপ প্রশ্নে আমি 
উৎসাহিত হইয়া! বথানাধ্য কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ 
কর। দেখ, বস! পরমার্থতরজ্ঞ সুক্ষদর্শী মনশ্থিগণ লোকহিভার্থে যাহ! যাহা বিধান 
করিয়৷ গিয়াছেন, তৎসমত্তই আমাদের শ্বস্থা "ও আত্মোক্নতির কারণ বলিয়া জানিবে। 
বায! হউক, আছি তোমাকে সেই বেদের প্রধান সোপান আফিকতত্ব সগবন্ধ সি 
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প্রদান করিতেছি । এই. কার্ধযাহুষানছারা ভ্রমে উচত্তির পথে তঙসর হইতে পারবে 
্রকৃতমন্থসরামঃ। 

প্রাতঃরতাঃ- বান্গামুহুর্তে অর্থাৎ অকণোদয়ে গাতোখান করতঃ শযাঁতে উপবি্ হইয়া 
'দেবগণকে এবং খধিসকলকে স্মরণ করিবে ।' যথা “্্ধামরারিভিগরাত্বকারী, ভামঃশলী ভূমি- 
তো বুধশ্চা।' গরস্চততুরঃ শনি রা কেত ৃর্বন্ধ সর্কে মম সুপ্রভাতিং।” 

স্ার্গোদয়ের পর্ন যে ঢই মুর্ত (দ্বগুদয় ?, তাহার প্রথমস্মুহূর্তের নাম ব্রাহ্মা এবং ছিতীয় 
মহার্তের নাম রৌদ্র ॥ 

দেবতাঁদিশ্বরণাল্র “াতং শিরপি গুক্লান্ত জানালহ চিতজং গুরুং | প্রসন্নং বদনং 
শ'তাং শ্যাবহযামপর্তাকংও ॥ “নামাউশ গুবাব তশ্াাদিউদেবন্ববপিণে | বন্য বাকামতং 
তন্মি বিষ সংসাবসংচ্ঞকং 1৮ এই শ্লোকটী পাঠি করিয়া তদন্তর “অভখ দোবা ন চ'ল্টোহশ্যি 
লঈঙ্গাবাত* ন শোঁকভাক । সচ্চিদানন্দরূপোহহৎ নিতাম্তত্বভীববান 1 লেশাকশ চৈত ভুয়া 
ধিদেব 'ভ্রীকা্গ 'বাষেগো ভবদাল্সপ্যব প্রত সমস্যায় তব পিষ্ার্গহ সৎসাঁরযারণমন্ত- 
বর্দক্িত্ষা ॥ জানামি ধর্দধ নচ দে পবশ্চির্জিনামাধন্্ং ন চমে নিবতিঃ 1 তয়া জৃষীকেশ 
দি স্থিতেন'যথানিপাক্রাইস্মি তথা কারামি ॥ এইুলি পাঠ করিব | পার-_ 

শিধা ('বাধাদিয়া) দেব! অপরাধ লইবেন না। আমি উল্লিখিত মন্ধগুলির অর্থ 
যণাঁসম্ভব আপনারখঅন্গ্রহথে হাদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্ত মন্ত্রগুলির বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি জানিতে 
পারলে বাশেষ সঙ্থষ্ট হই । 

গুক। বৎস উতলা ভইও না। তোমার মনের ভাব আমি সমন্টই বুবিতে 
পাবিয়াছি। এগুলি তোঁগাকে যথাসম্ভব বিদ্রানসম্মত ফক্তিহ্থার! ক্রযান্বয়ে বুঝাইতেছি 1 

দেখ. . আগরা বারিতি আভারাঠন্গ যখন টিদিত তই. তখন আমাদর শরীরস্থ ইন্জিয়গণ 
সকাল নিক্ষিয় অবঙ্গায় অবস্থান কার । জীবত্ণীত (সেই সমায় বিআাম লাভ কারন। 
তৎপব রজনীাশাম নিদাঁবসান ইন্দিয়গণ জাঁগরিত, হইয়া জগৎ প্রনর্শিন কারে। 
তগকাদল সকগ্ণবদ্দিক উসকশ মন্ত্র উচ্চাবণদ্াবা হদয় ভক্তিরসে আপ্লত হয় এবং 
বিমলানন্দ উপদ্দোগ করে । সেই পুনজ্জীবিতবৎ ইন্দিয়সমূচকে সত্বগুণে বধ্ধিত করিলে 
তদ্দিনের সমস্ত কার্ধাই'স্থুখকর হয়। 

শিষ্প। এখন বঝিলাম যেত সমস্ত মঙ্রোচ্চারণ মাত্র পারত্রিক স্রথের কারণ নাহ, 
উহিক স্ুখেরও সম্পূর্ণ মূলীভূত কারণ। এখন আপনার বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা 
করুন । | 

গুরু । তৎপরে *প্রিয়দত্বায়ৈ ভবে নমঃ» এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পগিবীকে প্রণাম করিয় 
প্রথমে “ন্বন্তি* বলিয়! দক্ষিণ পদ ডমিত প্রদান করিবে । কর্কোটক নামক লাগ, দময়স্তী, 
নলরাজা ও খতুপর্ণ রাজর্থির নাম কীর্তন করিলে কলহ বিনষ্ট হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া 





রা 
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কার্তবীপার্জুন নামক রাজার নাম শ্মরণ কৰিলে বিত্ত নষ্ট হয় না, ঘরং নষ্টবিত্ত লাভ হয়। 
প্রত্র্ষে উঠিয়া শ্রোত্রিয-ব্রাহ্মণ, ভাগাবত্তী স্ত্রী, অগ্নি, গাভী ও সাগ্নিক ব্রাঙ্গণ _ৃষ্ট হইলে 
সমন্ত আপদ নষ্ট হয়; পাপিষঠ, দুর্ভাগ্যবতী স্ত্রী, মস্ত, উলঙ্ক ও ছিননাসিক দৃষ্টি গোচর হইলে 
কলহ উপস্থিত হয়। 
, শিষ্া। গুরুদেব! এই বাকাগুলিয যথার্থ কারণ অন্থুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন। 
গুরু । দেখ বংল! কোন কার্ধ্যারস্তের পূর্বে যদি নিজের মন অশাস্তিতে পরিপূর্ণ থাকে, 
তাহা হুইলে দেই কার্ধ্য কখনই সুখগ্রদ হয় না। কর্মপ্রারস্তে জীবের মানসিক বৃত্তি 
: যেভাবে সন্নিবেশিত থাঁকে, কর্মসমুদায় সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হয়, ইহা! সাধারণ নিয়ম । রজনীতে 
নুগভীর নিদ্রাবসানের পর প্রাতঃকালীন বালন্ধ্রযোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমরা পুনরায় 
সংসাররূপ কর্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, সেই সময় যদি আমাদের হৃদয় শুদ্ধ, শান্ত ও নির্শল 
থাকে, তাহা হইলে তদ্দিনের যাবতীক্ন কার্যাও আমাদের সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হওয়৷ সম্ভবপর | 
যে দয়াময় ভগবানের কৃপায় আমরা নির্ধিবদ্্ে পুনর্ধার জগৎ দর্শন করিলাম, প্রথমেই তাহার 
উদ্দেশে অসংথা প্রণিপাতপুর্বক তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া পরে, “হে ভগবন! নাই 
আদেশান্ুসারে এবং তোমারই প্রীভার্থে আমি সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিব” এইই সংস্কার 
হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া ধিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার কার্ধ্য কদাচ ধর্ঘববিগর্হিত 
বা কুফলপ্রদ হইতে পারে না । পরস্ব, এই সংস্কার ক্রমশঃ হৃদয়ে দৃ়ীভূত হইলে উত্তরোত্তর 
সাত্বিকভাব পরিবধ্ধিত হয় এবং তদ্দারা অন্তকালে জীব পরমানন্দপদ পধ্যস্ত প্রাপ্ত 
হইতে পারে । 
শ্ীত্তগবদগী তায় ভগবান প্রীকুষ্জ বলিয়াছেন_ 
... প্অন্তকালে চ মামেব ম্মরন্‌ মুক্তা কলেবরং। 
যঃ প্রধাতি স মন্তাবং যাতি নাস্তাত্র সংশয়ঃ॥৮ 
ভগবান আরও বলিয়াছেন-__ 
প্যং বং বাপি শ্মরন্‌ ভাবং ত্যতত্যন্তে কলেবরং। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়' সদ! তন্ভাবভাবিতঃ” ॥ ইতি 
( গীতা ৮ম অঃ) 
এই শ্লোকে “সদা তত্ভাবভাবিত** এই পদটা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে বাক্তি 
,জীবনের অধিকাংশ সময় যে ভাঁব হৃদয়ে পোষণ করে, অস্তকালে ভাহার সেই ভাবই প্রবল 
থাকিয়া যায়। বছ চেষ্টা করিলেও তাহার ব্যতিক্রম করা যাঁয় না । 
শিষ্য । গুরুদেব! আপনার অমুতোপম বাকাশ্রবণে ক্রমশঃ আমাঁর হৃদয় আনন্দ-সাগরে 
পরিগুভ হইতেছে । এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে সুক্ম-দর্শা মনন্বি-গ্রণীত শান্তসমূহ 
অতি সুগ্ম কারণের উপর সংস্থাপিত। আমরা! স্কুল দৃষ্টিতে তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। 
যাহ! হউক, ক্রমশঃ আপনি বলিতে আরম্ত করুন 
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গুরু। বৎস! সন্ধ্যা সমাগতা, ভগবান অংশুমালিনুধ্যদেব রক্কিমবর্ণে রঞ্জিত হইয়া 
অন্তাচলে গমন করিতেছেন। অতএব সান্সংসন্ধার সময় উপস্থিত। সন্ধ্যার মুখ্যকাল 
পরিত্যাগ করা কখনই. বিধেয় নছে। সায়ং-কার্ধ্য সমাপনান্তে ইহার পরের কার্য্য সম্বন্ধে 
তোমাকে যথোঁচিত উপদেশ দিব 





( ক্রমশঃ ) 
জ্রীঅরুণকাস্ত শ্বৃতিতীর্ঘ | 


রাজভক্তি। 


( ১২ই ডিসেম্বর ঘরবার দিন--উপলক্ষে রাণীগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি- ) 
বিশ্লিয়ের বারধিক অধিবেশনে পঠিত 1) 


কোন অতীতের অনন্ত সমুদ্রের মধা হইতে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত কোথায় মিলিয়! মিশিয়া 
কোথাও বা স্ফুট বিকশিত স্বর্ণকিরণমণ্ডিত হইয়া ভাসিয়া আসিয়া এখনও আমরা “মহতী 
দেবতীর অর্চনার কথাট! ভুলি নাই। আমাদের “মহতী দেবতা” রাজা । “মহতী দেবতা 
হোষ! নররূপেণ তিষ্ঠতি” বলিয়৷ কোন অতীতের এক পুণ্যোজ্জল মুহূর্তে এক খধিকঠ্োচ্চারিত 
এই শব্ধ-বন্কার হিন্দুর প্রাণের মধা দিয়া যে ভাবলহরীর খেলা থেলিয়াছিল, তাহা এধনও 
কালের কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখায় অঙ্কিত আছে, মুছিয়া যায় নাই; যায় নাই বলিয়া আমর! 
এখনও জগতের কাছে আমাদের শ্রেষ্ট স্থানের অধিকারটা বজায় রাখিতে পারিয়াছি। | 

কথাটা হইতেছে ত রাঁজভক্তি ! রাজতত্তি কখাটায় অনেকেই কহিয়! থাকে, অর্থও সোজা 
রাজার প্রতি ভক্তি করা উচিত কি অনুচিত তাহা! কাহাকে'ও শিখাইতে হয় না, মানুষের ম্বাভাবিক 
কোমল হ্বদয়তদ্বীর গ্রতোক স্বরলহরীর সঙ্গে এই কথাটা বেশ স্পষ্টাক্ষরেই বঙ্কার দিয়! উঠে যে 
ভক্কির পাত্রফে ভক্তি করিতেই হয়। রাজ! দেবতা, বালক হইলেও দেবত! “বালোহপলি 
নাবমন্তবাঃ” বপিক়্। আমাদের শাস্্েও সেকথা ম্পপ্টাক্ষরে বল! আছে; কাঁজেই তিনি ত 
ভক্তির পাত্র । দোষগুণ তাহার থাকুক বা না থাকুক, তিনি সমালোচনার অতীত শুদ্ধযত্ব দেবতা, 
'কাজেই ভক্তি করিতেই হয় । এইভাবে. রাজভক্তির কথাটা বলিলেও মন্দ বলা হয়না; 
কিন্ত কথাটা হিন্দুর দিক্‌ দিয়া আরও গভীর-_সেই কথাটা খুলিয়া বলিতেছি। 

রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র বলিয়া হুইটী কথ! উঠিয়াছে, এবং এই কথামত রাষ্্ও অনেক স্থলে 
গঠিত আছে। প্রজাতন্ত্র কথাটা বলিলে এখন যে ভাবটা' মনে প্রভাব বিস্তার কুরে, 
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 প্রাহীনকালে অবস্ত সেইভাবে আমার্দের হিলুর ভীবনে ফোন দিন ম্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে 
নাই: কারণ হিন্দুর'চক্ষে “রাজশক্তি” একটা মস্ত বড় বিষয়:ছিল। এখনকার মত রাজশক্তি 
তখন সাধারণ-জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল না, রাজশক্তি ধরনের: আবরণে ধর্ের উজ্জল 
প্রতিভার দেদদীপ্মান ছিল। কাজেই এই ধর্মরক্ষার জন্য একজন নেতার--ধর্মদ গুধারীর 
: প্রয়োজন ছিল--সেই দণধারীরই প্রতি প্রজাদিগের সমস্ত শক্তির অনুপ্রেরণাটা, এমনভাবে 
নিহিত ছিল-বে,_দ্বাজ! যেন গ্রজাদের .ধর্মশিক্তির: সমবায়ে গঠিত একটা অনাবিল ধর্ধৃত্তি 
বা।ধর্শারাজরূপে প্রতিভাত হইতেনঠ। প্রজারা নিজেদের সমস্ত. হধয়ের:ঃপুষ্পাঞ্জলি লইয়া! 
সেই দেবার পদে আপনাদের সর্ধন্ব বলি দিত। সেই ভক্তির অর্খেয,াত হইয়া রাজা! দেবতা 
হইতেন, ভাই রাজা হিন্দুর চক্ষে নরদেবত]”। 
নছুসংহিতার ঝাঙ্গার স্বরূপ এইভাবে বর্ণিত রে - 
ইন্জানিলযমার্কানামগ্নেশ্চ বনণস্ত চ। 
চন্দ্রবিত্তেশয়ো শ্চৈব.মাত্রানির্ব ত্য শাঙ্বতীঃ ॥ 
অগ্টাতিশ্চ.নুরেক্জা নাং মাত্রাত্যো. নির্িতো নৃপঃ | 
ভল্মাদভিভবতোষঃ সর্বভৃতানি ভতেজসা। 
সোহগির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ.স ধর্মরাট্‌। 
স কুবেরঃ স বরণঃ স মহেন্্রঃ প্রভাবতঃ ॥ 
বালোংপি নাবমস্তব্যো মনু ইতি ভূমিপঃ | 
মহতী দেবতা হেষ! নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ 
স রাজা :পুরুষো দওঃ স নেতা শালিতা চ সঃ 
চতৃর্ণামা শ্রমানাঞ্চ ধর্দন্ত প্রতিভূঃস্থৃতঃ ॥ 
অর্থাৎ ইন্্, বাষু, যম, হুর্ধয, অগ্নি, বরুণ, চন্্র, ও কুবের এই অষ্ট দিকৃপাঁলের সাঁরভূত 
অংশ গ্রহণ করিয়া! ঈশ্বর রাজাকে স্থষ্টি করিয়াছেন । ইন্ত্রাদিদেবগণের শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে 
রাজ! নির্মিত হইয়াছেন বলিয়া তেজের আতিশযাদ্ধারা তিনি সকল প্রাণীকে অতিক্রম 
করিয়া খাকেন। রাজা প্রভাবে _অগ্সি, বায়ু, হুর্যা, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং মহেক্তের 
তুল্য। রাজা বালক হইলেও সামান্ত মনুষ্য বোধে তাহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে, পরত 
“তিনি মহান্‌ দেবতা, মনুব্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই 
পুরুষ, দণ্ড রাজোর নেতা ও শাসনকর্তী | খধিরা দণ্ডকেই চারি আশ্রমের ধর্শের গ্রতিতূ- 
স্বয়প বলিয়া গিয়াছেন। রাজার দ্বরূপ হিন্দুর চক্ষে কেমন মনোহর প্রভায় উজ্দলীকৃত-_ 
তাহা! একবার আপনার! দেখুন ।. 
হিন্দুর চক্ষে রাজা কেমন এখন সেই কথাট! বলা দরকার । আমরা যে জাতীয়জীবন লইয়া, 
যে [৪8101)0118)-এর মধ্য দিয়! ক্রমে পুষ্ট বর্ধিত হইয়া পৃথিবীর এই খুষ্টজীবনের বিংশশতার্ধীর 
, মধ্যে আসিরা পড়িয়াছি, - ভাহার শ্বন্বপট! এখন মান হইয়া গিয়াছে । আমাদের 1২78100 টা 
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ঠিক কতক গুল! ফামানবদ্দুকের অভিনব স্থষ্টির মধ্য দিয়া পরকে কেবল ভয় দেখার নাই, 
এবং নিজের জীবনী শক্তিট| কোন দিন ইঘুরোপে। মত বড় একটা. জায়গায় ঝড় হইয়া এইদপ 
মহীসংগ্রামের মধ্যে আত্মলমর্পণ করিবার জন্ঠও আকাঙ্কিত হয় নাই। আমাদের জাতীর 
জীবনের পরিণামটা ঠিক এভাবের, হিংসা, দ্বেষ বা গ্রতিষন্বিতাকে একমাজ মুখা পথ 
বলিয়। বরণ করিয়া! লয় নাই। আনাদের পরিণামটা ছিল অন্তরূপ। তাহ &কুকুক্ষেত্রে 
মত বড় যুদ্ধের মধ্যেও গীতার উদ্তব হইয়াছিল। 

দৈনন্দিন জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ _হিন্দুর ছেলের কাছে পিতা দেবতা মাতা 
সাক্ষাৎ দেবী, গুরু সাক্ষাৎ দেব, তাই তিনি "গুরুদেব । অধ্যাপক -আচাধ্য পিতৃবৎ) 
বয়োজ্যে্ :পিতৃবৎ) আবার অন্যদিকে ব্রাঙ্মণ হলেন ভূদেব) স্ত্রীর কাছে স্থামী দেবতা, 
কনার কাছে শ্বশুর শাশুড়ী দেবতা, প্রজার কাছে রাজ! দেবত] ৷ নরদেব, পিতৃদেব, মাতৃদেবী 
ভূদেব, গুরুদেব প্রতৃতি কথাগুলি আমাদের ধেশে মাগ্ষকে দেবত। করিয়! তুলিয়াছিল। 
হিন্দু যেন দেবতার মধ্যে আপনার শব্যা পাতি অনস্তের কোলে আপনার জীবনের বিশ্রাস্তিকে 
একদম ঢালিয়। দিয়া রাখিয়াছে। 

আবার জড়পদার্থের দিকে চাহিয়া দেখ--অশ্বখবৃক্ষ দেবতা, “অশ্বখঃসর্কবৃদ্ধানাংগ.( গীতা) 
পাথর দেবতা, “অশ্মাপি যাতি দেবত্বং” পথরও দেবত্বপ্রাণ্ড, খড়কুটা দিয়। ঠাকুর তৈয়ারী 
করিয়া হিন্দু দেবতা স্থষ্টি করে। এটা যে দেবতার রাজ্য, তাই ত হিন্দু পূর্বকালে 
বৃক্ষলতার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখিতে পাইয়াছিল। বৃক্ষলতাকে উদ্দেশ করিয়া গু 
বলিয়াছেন-. ... 

প্অন্তঃসংজ্ঞ! ভবস্তোতে সুখছুঃখসমদ্থিতাঃ” ' 

এরও প্রাণ আছে, এদেরও স্থখহ্ঃখে অনৃইৃঠি আছে। তাই ত খধিকষ্ঠে ধ্যনিত 
হইয়াছে “সর্ব ব্রঙ্গময়ং জগৎ । তাই ত হিন্দু পাথরের মধোও প্রাণ খুঁজিয়া পায়। এই 
সমস্ত কথা ভাবিলে কি মনে হয় 1 মনে ভ্য় না কি যে হিন্দুর দূরদৃষটি এই ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষ 
গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ না থাঁকিয়! বাহিরের বিরাট অনস্ত জগতের দিকে ধাবিত হইয়াছে? 

হিনু ক্ষুপ্র চায় না, চার বৃহৎ হইতে ও বৃহত্তর হইতে। কু নীনার মধ্যে তাহার হৃদয়বৃত্তিকে 
চালিয়! দি হিন্দু কোন দিন পরি হৃপ্তি পার্স নাই__কোন স্বপ্তি পায় নাই -শাস্তি পায় নাই। তাই 
আলি ব্যাঞুলি করিদ্! এই চৈতন্তনয়ের রাজো হিন্দু মকলকে সেই চৈত্যন্তের অংশরূপে মনে 
করিতে চার, তাঁই অস্ঠান্ত দেবতার নধ্যে রাজাও একটা “মহতী ধেবতা”। কত ভক্তিত্রোত 
পুরীতৃত করিয়া,কত একাগ্র মনের আবেগরাশি জড়ীভ্ুত করিগা হিন্দু রাজাকে দেবতা করিয়া- 
ছিল। অস্তে পারে নাই, তাই প্রজাতন্ত্র চায়! তাই হিন্দুশান্তরে “গ্রজাতগ্ত্রের স্থান.নাই। শৃষ্ট 
নিরাকার কল্পনা করিয়া হিন্ু' আবেগ উৎকুল্প হৃদ়শ্রোত কোথায় ঢালিয় দিবে? প্রজাতন্ত্রের মত 
নিরাকার একটা দেবতা রাঁদার আসন পায় না তাই হিন্দু প্রজাতন্ত্রের দিকে শন টি স্থাপন 
বর ভালবাস, গতি ৰা অনুরাগ রূপ চাছে। সৌনদ্যবিহীন শুত্ের দিকে চাহি! চাহিরা 
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তালবাপ! যায় না। এইজন্য বৌদ্ধপধিগের কামনাহীণ শুনবাদ- ভারতবর্ষে স্থান পায় নাই। 
এইছন্ত শঞ্কবাচর্যোর অবৈততন্বও প্রচ্ছ্ন বৌদ্ধনত বলিয়। অনেকে উপেক্ষা করেন। কাম- 
নার মঙ্গে রূপ, বূপবানের লঙ্গে প্রেম _আধারের সঙ্গে আধেয় চিরকাল জড়িত। 

“জনম অবধি হাম রূপ নিহারিজ 

নয়ন না তিরপিত ভেল।” 

এ যে হিন্দুর কথা ! রূপ চাই ! সৌন্দধ্য সুধা চাই! দাও, আমি পিপাসী, আমার এই 
হৃদয়আোত নিস্ডাইয়। লইয়। খালি করিধ! এ রাঁঙাপদ ধৌত করিয়া! দাও। আমি তোম!কে 
সর্বন্থ দিতে চাই। তাই রাজাকে সর্ধন্ব দিয় হিন্দু পুজা করে। রাজভক্তির মধ্যে এই 
ুগ্ম তত্ব আছে বলিয়া! রাজ আমার প্রেমের, অন্ুরাগের সেই আরাধ্য দেবতা-_রাজা 
আমার ঘে সর্বস্ব । 

মুসলমান সত্রাট আকররকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দু জলদগম্ভীরত্বরে বলিয়াছে--“দিললীশ্বরে 
বা জগণীশ্বরে! বা” । কি মহানস্ত্র! শুন গুন পাশ্চাত্যভাবান্প্রাণিত হিন্দু! হিন্দুর সেই 
বিন্রাট প্রাণের কথাটা শুন “দিল্লীশ্বরো ব! জগদীশ্বরো বাঃ | মুসলমান সম্রাট, হিন্দুর কাছে 
জ দীশ্বর! 

হউন ন| তিনি মুসলমান, হউন না তিনি শাস্ত্র হিসাবে ঘ্লেচ্ছ, তথাপি তিনি জগদীশ্বর। 
ওষে হিন্দুর কথা, হিন্দুর প্রাণে ত্বণা দ্বেষ থাকিতে পারে না--“গুনি চৈব শ্বপাকে ৮৮ 
তিনি তখন সমদর্শী, অর্থাৎ কুকুর চগ্ডাল তাহার কাছে সমান। ভাষার মারপ্যাচ লইয়া 
যাহার! হিন্দুকে “ছোয়াছুয়ির” বাধুগ্রস্ত বলিয়া অন্ুদার বলিয়া নিন্দা করেন, তীহারা ত 
এ কথাটা কোন দিন তলাইয়৷ বুঝেন না! যে প্রকৃত হিন্দু হইতে হইলে প্রাণটা বড় কর! 
চাই, পরের মন্ুম্যত্বের কাছে আপনার হৃদয়বৃত্তি বিসর্জন দেওয়! চাই। বাহিরের খোলস- 
টাকে বাদ দিয় হিন্ু প্রাণের মনুষ্যত্বের পুজা! চিরকাল করিয়াছে; কেবল করে নাই 
তাহার বাহিরের আবরণটাকে ৷ সেই জন্ত শূত্রত্বের খোলসটা যতই কেন নিন্দার হউক না, 
তাহার মনুষ্যত্বট! _তাহার প্রাণটা যে পৃজার। হিন্দু এই প্রাণের পুজা চিরকাপ করিয়াছে । 
তাই সেই দিনকার চৈতন্তদেবও যবনহরিদাসকে কোল দিয়া ছিলেন। তিনি যে হিন্দু, তিনি 
ষে তাই হিন্দুর দেবতা । 

আজ বদি আমর! ভারতেশ্বরকে-_ আমাদের বর্তমান সম্রাট্‌ মহামাগ্ত পঞ্চম জর্জকে 
“ভারতেস্বরো বা জগদীশ্বরো বা” বলিয়া পূজা কবি, তাহাতে সেই প্রাচীন হিন্দুজীবনের অন্ু- 
সরণ কর! হইবে এবং এ কথাটা নিঃসক্কোচে বল! যাহবে যে হিন্দুর জাতীক্ব জীবনে রাজার 
আসন এখনও অনেক উচ্চে। 

আজকাল নীতির কথাটা হিন্দুর সমাজে বড়ই স্থান পাইয়াছে। নীতির দোহাই দিয়! রাঙ্গভক্তি 
প্রকাশ অবশ্য মন্দ নহে; “মিথ্যা বলিও না, সদ! সত্য কথা বলিবে,, এইরূপ নীতিবাক্োর 
মার্থকত! অধশ্ই ধর্মবিবর্জিত দেশে শোভ] পায় । কিন্তু আমাদের কাছে নীতি অগেক্গ! ধর্ম 
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০১১১০১১১১০১ 
অদেক ঘড়, নীতির আদেশ মাখা! পাতি গ্রহ না করিলে বড়জোর 10781051760 প্রকাশ 
পাইবে, কিন্ধ ধর্থের শাসন আরও'বেশী। ধর্ম 1)01%।কে ত বড় করেই, কিন্তু আজকাল ধাহাকে 
1701] বলে তাহা গরপেক্গা আরও একট! জিনিস আছে, সেটা হইতেছে জাখা!। ধরছে 
শাসনে চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা পর্য্যস্ত পরিমার্জিত হয়, ইইকাল ও পরকাল সুরক্ষিত হর, 
19151 এর সঙ্গে ইহকালের সন্বন্ধট! বড় বেশী, কিন্ত ধর্শের সঙ্গে ইহকাল ও পর্নকাঁলের সম্বন্ধ 
বড় বেদী । 11] ইহকাঁল,_-ধর্দ ইহ ও পরকাল। ভাই আমাদের ধর্ম সার্বভৌম । ধর্শটাকে 
গিষ্ধার মধ্যে হা মন্দিরের মধ্যে ঘন্ধ করিয়! হিন্দু কোন দিন নীতিটাকে সার্বভৌম কয়ে নাই, 
এইজন্ত আমাদের লেখাপড়া ধর্ম, খাওয়! দাওয়া ধর্ম, সত্যকথা বলাও বণ্ম,মিথ্যাকখ! না বলাও 
ধর, এলব ছড়ি! ক্ষমা, দয়া, দান প্রভৃতি ত বড় ধর্ম আছেই ) কাজেই “রাজতদ্ি” জিনিষটাও 
আমাদের বড় ধর্ম। হিন্দুর সাধারণ গৃহস্থ-জীবনের উদার গণ্ডীর মধ্য হইতে নীতি 
নির্বাদিত হইয়া 1,011605এ গিয়া দীড়াইয়াছে। তাই চাণক্য-শ্লোক, বাৎসারন-সৃষ 
বা গুক্রনীতি প্রভৃতি ধর্দশান্ত্রের মধ্যে স্থান পায় নাই। এইজত্ত আমাদের দেশে কখন 
ই্য়ুয়োপের মনত 2২18110885118এর স্থান হয় নাই। রাজবিদ্রোহ জিনিষটা মহাপাপ, হিশুর 
ছেলে কখন আধুনিক জগতের ন্তাশান।লিষ্টের স্তায় যড়যন্ত্রকারী হয় না, হইতে পারে না। 
আজকাল রাজার বিরুদ্ধে যড়বস্ত্রকারী যে সমস্ত হিন্দু-সন্তানদের নাম শুমা যায়, তাহার! 
বিকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়। হিন্দুর মজ্জাগত সংস্কার ভুলিয়াছে-_প্ররুত হিঙ্ছুর শিক্ষা কখছ এই 
বিকৃতভাবেয় পোষক. ন ছ। 
এটা হইতেছে এখন আগাদের বিচারের যুগ । এই যুগে সকল মানবই প্রতোক পদার্থ ই 
বিচার করিয়া! দেখিতে চার । এই বিচার করিবার ফলে রাজার প্রতি সৃক্তি করা উচিত 
ক্কি অন্ুচিত--তাহ! লইয়া একট! মস্ত বিবাদও করা যায়। রাজা বদি ভাল হন, তথে 
ভিনি ভক্তির পাত্র, তিনি বদি মঙ্গ হ'ন, তবে ক্তির পাত্র নহেন-_-এইনপ ভালমঙ্গের উপয়্ 
নির্ভর করিয়া আব্রকাপকার লোকে প্েম-ডক্তি করিতে চাঁয়। এইক্সপ বিচারের ফলেই 
মেয়েদিগের বাঁলাবিধাহু উঠাইয়! দিয়া তাহাবের উপর পি-নির্ধাচনের ভার দেওয়া 
বাবহ! অনেক সমাজ ভাল বিবেচমা করেন। বদি কণ্তার স্বামী পছন্দ হয়, যদি ক্ষ্ঠা 
বিবেচনা! কয়ে যে তাহার বিবাহার্থ ভক্তির যোগা, তবেই তিনি তাহার ম্বামী. 
হইতে পান্সিষেন। এইরপ প্যদির”” উপয় নির্ভর করিয়া সংদার হইতে বাপ্‌ মাকে, 
গুরু পুরোহিতকে, ঝড় ভাই ভগিনীদিগকেও বিদায় কর! চলে। অইঅত্য হিন্দুর সংসারে 
এই বিচারমূলে ভক্কি বা ভালবাসার স্থান নাই, নাই বলিয়াই হিন্দুর সামাজিক 
সংস্থানটাও এই বিচাক়-বুদ্ধির উপর গঠিত নছে। অহৈতুকী ভকতিই হিন্দুর আঁদর্শ। তাই 
কমার স্বামি-নির্বাচনের ভার পিভার উপর, [ই পিতামাত়। তাইভগিনী, গু গুয়োহিত ধতই 
কেন মন্দ হউন্না, তথাপি তীহার! দেবতা । এদিকে এই তক্তিই রাজার প্রতিস্-দরধেবতার 
গতি স্ণনিত বিমা হিল রািভক্তি প্রকাশ করে । আজ ছামক্বাও সেই ভকির আধপকে 
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স্পা 
বয় ধারণ করি এই অভিষেক দিনে, সেই মহাত্মা উদ্দেশ ভক্তিধারা জানিতে 
আমিযাছি । .. 
:.: তৃ্তির দিফু দিয়া এই কথাগুলি আমরা আলোচনা] করিলাম। কিন্ত রাঙ্ার কর্তব্য কি 
পিতা মাতার কর্তব্য কি?. সে সমস্তও শাস্ত্রে বিশদভাবে বত আছে। প্রত্যেকের হাদয়- 
০৫০৮০ নাই। 

্ীপঞ্চানন কাব্য-স্থৃতিতীর্থ। 





প্রতিবাদ 


বিগ টর মাসের ত্রান্মণ-সমাজ- পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বৈকুঞঠনাথ তর্কতৃষণ মহাশয় বঙ্গীয় 
্রাহ্মণ-সভার পঞ্জিকা-সফিতি- কর্তৃক প্রচারিত প্রশ্নাৰলীর উত্তর স্বরূপে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছেন।, উহা পাঠে সহজেই উপলব্ধি হয়, বিশ্ুদধসিনবান্তপপ্জিকায় অবলহ্ধিত সংস্কার 
সমর্থন করাই প্রবন্ধলেখকের লক্ষ্য এবং বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ-শোধন-সমিতির ,আংশিক 
নির্বারণই আহার সর্দশ্রেষ্ট প্রমাণ । বোধাই পঞ্জিকা-শোধন-সর্ভু্স্ঠীহাদের, শেষ কার্ধা- 
[রনী এ পাস প্রান কেন নাই। উক্ত সভায় যে সকল বাক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন 
তাথধের নবঞ্ধেও দভাস্থলে বিষয়গুলি রীতি মতে ও. নিরপেক্ষভাবে সমালোচিত হইবার 
জুবিধা শ্ষটয়াছিল কিনা তদ্বিষয়ে জনসাধারণ সম্পূর্ণ অনভিভ্তভ। সংস্কারবাদদী কতিপয় 
্য্ডি এই সমিতিকে ভারতবর্মীয় সমন্ত প্রধান প্রধান . জ্যোতিরি্দের সম্মিলনী উল্লেখে 
তাহার সম্যক বিষয়ের বিচার _মীমাংসা হইয়। গিয়াছে বলিলেও, হিন্দু-সমাজ উহা পরীক্ষা 
করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এমন কি ইহার ৬ বৃত্সর পরেই শৃক্পেরীমঠাধিপতি 
ভ্রীমদ্‌ জগদ্‌্গুরু, আদি 'শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি কালটাগ্রামে পঞ্জিকা-সংস্কারসন্বন্বীয় প্রশ্নের 
বিচারের জন্ত একটী সভা ন্মাহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতএব এ সভার অভিমত 
কতকট। সন্দেহের চক্ষে. দেখিলে কি দৌধাঁবহ হইবে? কোন বাঞ্জিবিশেধেক্র মতের 
সহিত, এঁক্য হওয়ায় ডিবি. উধা সানিতে পারেন? সিনা বি উহাতে নীরা 
হুইনে কেন? | | 

রব মহাপ পিক পির রন সহের উতর যাহা পট তাহা আলোচনা 
করিলে বিশেষ ভূিলাত করা যায না ভিন হার উত্তর কাঁলে স্বীয় অনুশীলমোচিত 
প্রমাপপ্াযোগ ৪ যুক্তিতর্ক গরদর্শন কয়িতে. সক্ষম, হুন নাই বলিয়া, অনেকের ধারণ! । 
কনেক্েই তাহীযের নিফট-হইডে এসবে আরও আশা ফন বিলি্কাই এনলে করেনা 
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১ 
বিষের উল্লেখ কল্পা হইল। অধিকস্ত উত্তরচ্ছলে পট প্রবন্ধাকারে পতিধার ধুজিত হওয়া 
আলেচিনার বিষরীভূত হইয়াছে । 

প্রথম প্রশ্নের প্রতৃত্রে তিনি বলিয়াছেন মৃগ্গণিতমতে পঞ্ধিক। গণন। করিলে ধর্পশাক্কের 
সহিত বিন্দুমাত্র বিরোধ ঘটিতে পারে না, বরং না করিলে ধর্শাকার্ধ্য পণ্ড হওয়ায় আশঙ্কা 
আছে। "ইহার প্রমাণম্থরূপ তিনি তিনটা গ্লৌক উদ্ধত করিয়াছেন। প্রথমটা সযয-িদধান্ত 
হইতে ) উহাতে লিখিত আছে, ণ্যে সকল গতিবশে গ্রহগণ যেরূপ নিত্য দৃব্তূলাতা প্রাপ্ত 

হয়। তাদৃশ স্কুটাকরণ আদরের সহিত বলিতেছি।” ইহার পূর্বে গ্রন্থকার নানাপ্রারের 
গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে কি প্রণালী অবলগ্বনে প্ফুটসাধন করিতে হয়, তাহার 
নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ইহান্তে বর্তমান সময়ে দৃক্গণিতৈক্যকে মমর্থন করিয়াছেম 
বুষায় না, বরং যাহাঁকে তাহারা দৃকৃতুল্য বলিবেন, উহারই সংজ্ঞা করিয়াছেন মাগ্র। 
ইহা হইতে অন্থক্'অভিনব সংস্কারসমূহ সংযোগ করা অনুমোদিত হইয়াছে বলিতে যাওয়! 
নিতান্ত কষ্টকল্পন!। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ বশিষ্টের উক্তি “যে পক্ষে যে কালে দৃগগণিতৈক্য 
দষ্ট হয়, তিথ্যাদি নির্ণর় এ পক্ষে করিবে 1” ইহা কতকট! বর্তমান দৃগ্গণিতৈক্যের পরিপোষক 
বটে, কিন্তু ধর্মকর্ম উহ! কোন সময়েই ধ্যবহৃত হয় নাই। অধিকন্ধ বশিষ্ঠ সার়ন-প্রণালীর 
্রবর্থনের জন্য “পুণাদারাশিসংক্রান্তিঃ কেচিগানর্মনীষিণঃ, নৈতম্মমমতং” বলার, প্রবন্ধ 
লেখকের ধর্শাশাস্্রূপ প্রাণটা (নিরয়ণ) পরিত্যাগ* করিতে উদ্যত হওয়ায়, আদন 
করিতে পারেন না'। হিন্দশান্ত্কারগণ অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন এমন কি পরস্পর সম্পূর্ণ 
বিবদমান ব্যবস্থা করিয়াছেন। বশিষ্ঠ আমাদের জন্য এপ ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে, 
মহাজনগণ উহা অনুসরণ করেন নাই কেন? ' এই প্রশ্নের মীমাংলার পূর্বে, উহা গৃহীত 
হইতে পারে না। লেখকের তৃতীয় প্রমাথ সৌর-পুরাণে লিখিত আছে *চন্তরক্য হইতে 
শ্ষুটতর তিথি জানিয়া, ব্রতী একাদশী, তৃতীয়া ও য্ঠীতে উপবাম করিবেন।” ইহাতে 
দৃগ গণিতৈক্য স্কুট যে গ্রহণ করিতে হইফেঁ, তাহা অন্থমান করিবার কারণ কি? পুঞ্লাণকার 
শাস্ত্রোক্তবিধানে স্বুটতর করিতে বলেন নাই কে বলিল? এতত্বাতীত শ্মার্তভট্রাচার্যের 
উদ্ধৃত যে তিথির সংজ্ঞা অবলম্বনে দৃক্সিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা! বলা হইয়াছে, তাহাও অস্থকৃল 
নে, বরং বিরুদ্ধ। মধ্য নুর্ধ্য ও চক্রের পার্থক্য হইতে মধাতিথি এবং হ্ধর্য ও চক্রের 
শকুটের পার্থক্য অনুযায়ী শ্কুটতিথি হয়। ইহার সহিত দৃগগণিতৈক্যের সম্বন্ধ কিছু দৃরবর্তী। 
ুর্য্যগ্রহণের পর ব্যতীত চক্র হূর্যা হইতে প্রতি অমান্তে বিনিঃস্ত হয় না। ক্ষ্য হইতে 
চন্জের প্রক্কৃত কফৌগিক দুরত্বের উপর তিথি "গণিত হয় না। রবিবর্থে চক্জের সংস্থানের 
পার্ঘকা হইতেই ভিথি গণিত হইয়া থাকে । ফলে, উপরোক্ত প্রমাসমূহ ভ্বায়া তর্কডূষণ 
মহাশরের উত্তর সমর্থিত হয় নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে । 

ছিতীক্ন'গ্রস্গের গরত্যত্বর়ে প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন *বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়* এই মতটা কৌন 
খথিগ্রচ্থে লিধিত আঁকারে এপধ্য্ত পাওয়া ধার দাই। বাক্য কএকটা না থাকিলেও, এই মত 
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ু্সিতাস্ত প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুজোতির্রন্থে লিখিত আকারেই রহিয়াছে, তাহা! সামানা 
অন্তপাতদ্বারাই উপলদ্ধি হয়। সফল গ্রন্থেই তিথি ও তিথিমান গণনীপ্রণালী ও মৃজাঞ্ক লিখিত 
তাবেই আছে; উহা হইতে এই দতটী সহজেই গণিতদ্থারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এনবপ 
ক্ষেত্রে এই মতটা লিখিত আকারে নাই বলিলে কি সতোর মর্যাদা রক্ষ। হয়? 

তৃতীন় প্রশ্নের গ্রতুত্বর কালে “সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয়” অপেক্ষা অধিক হ্রাস বৃদ্ধি হইবে বলিতে 
গিয়া তর্কভূষণ মন্ছাশয় বলিয়াছেন, গ্রহলাঘব, দিদ্ধান্তরহস্ত ও ভাস্বতী প্রণয়নকালে উর্সকল 
গ্রন্থের গণনা দৃষ্টির সহিত একা হইত, এক্সপ প্রমাঁগ এ সকল গ্রন্থেই পাওয়া যায় এবং গ্রন্থ- 
সমূছ্র বন্ছল প্রচার ও জনশ্রতিপ্বাবাও ফতকট! অবগত হওয়া যায়। তিনি গ্রন্থসমূছে কি 
প্রমাণ পাইয়াছেন উল্লেখ না করার মিলাইবার সুবিধা হয় নাই এবং জনশ্রুতি কিরূপ 
তাহাও বুঝাই দেন নাঁই। গ্রন্থের বহুল প্রচার স্বারা উহার গণনা মিলিত, ইহা বলিলে 
প্রকৃত যুক্তির অনুদরণ করা হয় না। অপর দিকে পাশ্চাতা গণনাতিজ্ঞ, অনুসদ্ধিৎনু ইছা 
কখনই স্বীকার করিবেন না, যেহেতু তাহারা জানেন যে, এই সকল গণন! প্রণালীতে 
যখন মান্দা সংস্কার বাতীত অন্ত সংস্কীর করা হইত না, তখন কখনই মৃক্গণিতৈক্য 
হইতে পারিত না। সপ্তবৃদ্ধিদশক্ষয়ের পবিবর্ধন সমর্থন করিতে গিয়া! কুর্যাসিষ্ধান্তের যুগপরি- 
বর্ঘনের সহিত কাঁলভেদের কথার উল্লেখ কবিল্বাছেন। টীকাকার রঙ্গনাথ যাহাই বলুন, 
মুলঙ্লোকে এইরপ পরিবর্তনের কখ। নাই। বশিষ্ঠের উক্রি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বঙগিয়াছি, 
উহ! ভিরাধিকারীর জন্য কইতে পারে। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য চান্্ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ না 
ছইলে ও, যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাাতে দশবৃদ্ধি সপতক্ষয়ের পার্থক্য কঙদিনে কিগ্রকারে 
হইতে পারে, তাহা দেখাইতে পারিতেন। 

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে যদি বীজ বাবহার করিয়া আর্সিদ্ধান্ত সংস্কার 
বরা যায়, তাহা হইলে পাশ্চাতা প্রণালী ব্যতীত আর্ধউপায়ে দৃক্কমিদ্ধ গণনা! হইতে পারে। 
তিনি বলেন যে, দুরু প্রভায়ার্থে যে সকঞ্চা বেধোপলনধ সংস্কারে যে যে স্থলে আব্ঠক হইবে, 
উহা বীজরূপে গ্রহণ কবিতে হইবে। বীঞ্জ নান দিয়া পাশ্টাত্য প্রণালী অবলম্বন করতঃ 
উহাকে আর্ধ উপায় বলিলে, কি জগ.তব নিকট দ্বণিত হইতে হইবে না? কৃতল্ততা ও সরলতা 
পরিত্যাগ করিয়া কখন আত্ম প্রসাদ লাভ কর! যায় না । অতএব আর্য উপায়ে দুকৃসিদ্ধ 
গগনা কর! সম্ভবপর নহে, কারণ পাশ্চাতা প্রণালীর নাম কিন্বা আকার কতকটা পরিবর্তন 
কর! হইলেও উহাই থাঁকিয়! যাইবে --*পাশ্চাত্য প্রণালীর বাতিয়েক* হইবেন! । 

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে তর্কতুষণ ম্ছাশন বলিয়াছেন অসংস্ৃত হূর্যযতিষান্তের মতে গণিত বর্যারন্ত- 
কালে, পাশ্চাত্য সায়ন ক্নবিস্ফটকে অয়নাংশ ধরিয়! নিরয়ণ আদি বিন্দু স্থির করাই উচিত, 
কার্থাৎ বিশুদধসিতান্ত পর্নিকায় যেঁরীতি অবশাগ্দিত হইয়াছে উহধাই সঙ্গত। তিনি বলেন ষে, 
বুগাদির পরিমাণ মুল ভিত্তি নিরর়ণ গণনার উপর স্থাপিত বলিয়া সফল দিকে সামন্ত রক্ষায় 
ধান ,ঘে উপায়েই হউক, রাশিচক্র প্রারসক বিগুটী সথিয় রাখা চাই, অথচ নংস্বারও বর! 
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টাঁই। ইঞ্ছাতে যে, রাঁশিচজের প্রারপ্ত বিন্দু স্থির থাঁকিবে না, তাহ! উল্লেখ করাই বাহুল্য ; 
যেক্কেতু তিনিই বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য নিরয়ণ সৌরবর্ষমাণ সূ্যাসিঙ্কান্তের বর্ষমান- অপেক্ষা 
সাড়ে অটপন্ী কম হইয়া থাকে । হিগুজেপতিষের অপর যাবতীয় অন্ব ও গণনাপগ্রণালী পরিবর্তনে 
প্রবৃত্ত হইপ্া বর্ষমানটা প্রকৃত দৃক্বিষ্ষদ্ধ গানিয়াও, উহাকে প্রাণতুলা বিবেচনায় রক্ষ! করিতে 
যাঁওয়া কি আশ্তর্যা নহে? ইহাধ একমাত্র কারণ এই যে ইছাতে প্রচলিত তারিখের সহিত"মিল 
হইবে না এবং উহা না হইলে লোঁকে আদৌ স্বীকার করিবেন । বিজ্ঞান ও ধর্ণশান্ের 
নিকট এই সামান্য লোকাপেক্ষা কি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে? কৃর্ধ্গতির সাড়ে আট বিকল! 
অয়নাংশের ভিতরে গিয়! সায়নসংক্রান্তি অবৈধরপে পিছাইিয়' পড়িলে প্রথম ফল এই হষ্টাব 
যে, নিরয়ণ মেঘ বলিতে যে নক্ষত্রপুঞ্জকে বুধাইতেছে, কিছুকাল পরে আর ৯ বুঝাইবে 
না। হিশুলমাজ এইরূপ একটা বিসদৃশ প্রস্তাব দৃক্গণিতৈক্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন ফেন? 

প্রথম অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে, দেশে মানমদ্দির গ্বাপন করিয়া 
সুর্ধাসিন্ধাস্ত প্রত্ৃতি গ্রন্থে বীজসংস্কার দিয় গণন! করিলে, গ্রহণাদির জ্ময় নিন্নপিত ন! হওয়ার 
কোন কারণ নাই। উহাতে ন! হইলে পাশ্চাতা মৃলাঙ্ক গ্রহণ করিয়া করণত্ন্ প্রস্তত করতঃ 
তস্বারা গ্রহণার্দি গণনা করা যাঁটবে। যখন পাশ্চাত্য পক্জিকাদি হইতেই গ্রহণাদি গণনা 
বিশ্ুদ্ধ্নূপে হইতে পারে, তখন এত অধিক আন্াসের প্রয়োজন কি? এরূপ শক্তিয় অপচয় 
স্বারা প্রকৃতপ্রদ্তাবে কোন ফলোদয় হইবেনা । ইহা কি অপবায় নহে ? 

দ্বিতীয় অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর তর্কভৃষণ মহাশয় পূর্বের উত্তদ্বে বরাত দিয়া বলিয়াছেন যে 
দৃক্সিদ্ধ না হইলে তিথি প্রস্ততি হইতে পারেন! বলিয়! ধর্মকর্থের উপযুক্তকাল দি পণ 
সমন্তই দুক্গণিতৈকোর বিষয়ীভৃত । আমরা পূর্বেই ধখাইয়াছি যে এই উত্তরের উপযুক্ত ভিত্তি 
নাই। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন যে প্রথমে মানমন্দির রিয়া আর্ধগ্রস্থ সংস্কার করা 
হউক, তাহাতে অরুতকার্ধা হইলে পাশ্চাতা মূলাক্ক দ্বারা করণগ্স্থ প্রস্থ কর! যাউক । 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই অথ! শক্তিক্ষয়ের আবশ্তকতা৷ নাই । দেশে জ্যোতিবিজ্ঞামের 
উন্নতি করিতে হইলে ফলিত জ্যোতিষ কি ধর্থাশাস্ত্রের সহিত উহ! সংযোগ করার প্রয়োজনীয়তা 
কি? বিজ্ঞানের আদর বিজ্ঞানের ভন্ত থাকিলেই কি ভাল হয়না? খন আমাদের 
গ্রজ্জাবংসল বৃটাশ রাঙ্গশক্তি এই বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট, তখন অপরের মুখাপেক্সী হওয়ার 
প্রশ্ন উঠিতেই পায়ে না।, 

তৃষ্ীর় অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্থলেখক বলিয়াছেন যে সময়ে একমাত্র মদফল 
সংকার দ্বারা টন্ত্ের প্রুট হইত, এ লময়ের জন্ত “বীগবৃদ্ধি রসক্ষর+ নিয়ম হইয়াছিল। 
বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত অনেক নৃতন সংস্কার যোগ করিতে হইতেছে বলিয়া সপ্বৃদ্ধি 
দশক্ষয হইতেছে । ইহা প্রকৃত উত্তর হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় না, যেহেতু কোন সময়েই 
এফমাজ মানফল সংস্কারধার! চঙ্ পাশ্চাত্যমতের দৃগগ্রশিতৈকান্ধপে স্পইীকৃত হইতে 
পা্ী নাই। | 
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ব্র্গাণ-সমাজ 
উগ্র 
প্রাপ্তক্ত আলোচন! হইতে দৃষ্ট হইবে যে তর্কভূশ মহাশরেব উত্তরগুলি গ্রহণ করার গুরুতর 
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অন্তরায় বহিয়াছে। তিনি শারখীয় প্রমাণ দ্বারা আধুনিক দৃগগণিটৈষ্য গণনা প্রণালীমতে 


ভিন্ুব সনাতন ধর্শাকর্ম অনুশাসিত হইতে পারে দেখাইতে গস অকুতকার্ধা হইয়াছেন 


তিনি রাশিচাক্রেব আদিবিন্দু নির্সি সম্বন্ধে যে পথ অবলম্বন কবিতে অন্ুবাধ করিতেছেন, উহা 
দৃক্গপিতৈকা পাণ্চাতা গণনা প্রণাগী কখনই দমর্থন কবিবে না, অপব দিকে প্ররুতপক্ষে 
অ্রমপূর্ণ বিশ্ববচনা কবিয়া বক্্ধীন কবিষে । জ্যোভিযশাস্ত্রের উন্নতির জন্য হিন্দুর ধর্কর্ম্ম নিমোগ 
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দ্বৈতোক্তিরতৃমালার প্রশ্নোজর 1 


ধৈতোক্তি রত্বমালা--দার্শনিক চিন্তার নূতন সমাবেশ গ্রন্থ । নৈয়ায়িক মতে উপনিধদ ব্যাখ্যা 
ও শতিসমন্বয় এবং শারীরক ভাষ্য দোষ প্রদর্শনের নুতন প্রণালী এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে 
ধে উপক্রম উপসংার প্রন্থৃতি লইয়! বেদাস্তাচার্ধ্যগণ আত্মপক্ষ প্রবল রাখিয়াছিলেন, দ্বৈতোক্তি 
রত্বমালার সেই উপক্রম উপসংহার প্রভৃতিই দ্বৈতপক্ষের সমর্থন কল্পে নিয়োজিত হইয়াছে । 
পু্।পাদ অধাপক ভ্ীবুক্ষপঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় এই গ্রন্থের রচক্লিতা|। গ্রশ্থ সংস্কৃত, এখনও 
অঙ্বাদ হয় নাই। এই কাবণে সাধাবণে এই গ্রন্থের মর্শ গ্রহণে অসমর্থ। আমি 
তর্করর মহাশয়েব ছানন এই জন্য আমার নিকটে দ্বৈতোক্তি রত্রমাল! ঘটিত যে কয়েকটা প্রশ্ন 
উপস্থিত হইয়াছে আনি দেই সকপ প্রন্ন উদ্ধৃত করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি - 

প্রশ্ন । দ্বৈত্যেক্তির-ত্বমালা-_বর্দমানাধিপতির নামে উংস্থষ্ট হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্ অর্থ 
সাহাষা লাভ নছে কি? 

উত্তর। না, তর্করত্ব মহাশয় যে অর্থ সাহাযাপ্রীর্থী নেন, তাহা বর্ধমানাধিপতি 
বিশেষরূণ জাঁনেন বলিয্লাই, তর্কবত্ধ মহাশয় তাহার নামে এই পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছেন । 
কেন যে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাঁও বোধ হয় বর্ধমানাধিপতির অবিদ্দিত নহে! 

প্রশ্ন। তবে কি জন্ত ষাহার নামে উৎসর্গ? " ঃ 

উত্তর! তিনি ভূপেন বাবুব ধিবাহ্‌ বিলের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করিয়! হিন্দু সমাজের যে 
উপকার করিয়াছেন, তাহাব জন্ত হিন্দুমাত্রেরই কৃতঞ্ হওয়া উচিত। তর্করত্ব মহাশয় সেই 
কৃতজ্রতা প্রক্কাশের জন্য তাহার নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই বিলের খণ্ডন দ্বারা 
তিনি জয় অর্জন করিয়াছেন; এই জন্ত ইহা তাহার 'অয়মাল্য” সাহিতা পরিষদের সংবর্ধনা দিনে 
ইহ! তাহাকে অর্পিত হইয়াছিল | “জয়মাল্য? বলিয়াই শ্লোকে “জয়রত্বমালা? বল! আছে। 

গ্রঃ। এতদিনের পর দেই জরমাল্য ? 

উঃ। একটা কার্ধ্য ঘুণাক্ষরের স্তায়ও হইতে পারে, ধাহাকে 'জয়রত্ব মালা' অর্পণ কর 
হইবে, তীকার যৌগাতা। বিচাব সর্বাগ্রে কর্তবা, তর্করত্ব মহাশয় বর্ধমানাধিপতির সহিত ছুইবাব 
কথোপকথন করিবার পর ত্ীন্ার আত্তরিক ভাব হাদরঙ্গম করিয়া তাহাকে এই উপহার 
দিয়াছেন, সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছে । তাহার পর এই হ্ৈতবাদ সমর্থক গ্রন্থ উপহায়ের অগ্ 
কারণঞ্ আছে। বর্দনানাধিপতি দর্শনশান্তে অনুরাগী, তিনি কোন সাতে নিজের অধৈতবাদ 
গজপাতের কথ প্রকাশ করিয়া! ক্তায়মতে ওঁদাসীন্ত প্রকাশ করেন--তীহাকে এই দৈতবাদ 
ঈমর্থকগ্রস্ব আলোচন। করাইক| ভায়গতের অন্ধুকৃল করা তর্করত্ব মহাশয়ের উত্দ্ট । দেশ 
হইতে স্্ায শাসক চর্ম যন্দীভৃত হইতেছে, সমাজের ধলিগণ এসময়ে অধিকতর উৎসাছ 
প্রমান ন! কর্ধিঝে বাঁঙ্গাবায পাঙিতা গৌরবের প্রধান বক জাপান ওনিরই ওঠ 


২২ ব্রাঙ্মণ-সমজ | [ ৫ষব্ 


হইবে, এই আশঙ্কা দুরদর্শিগণ করিকা থাকেন। আর একটা উদ্দেপ্তও তর্করর মহাশনের 
আছে, বর্ধদানাধিপতি রাজাধিয়াজের সহিত অনেক পণ্ডিতই সাক্ষাৎকার ক্রেন, অনেকে 
তাহাকে গ্রন্থ উপহারও দিয়াছেন, কিজ্ধ ইহীদিগের মধো অর্থ সাহাবা প্রীর্থন। বা ভাছার প্রদত্ত 
অর্থ গ্রহণ না করিয়াছেন এমন লোক্ক অল্প । এ সময়ে যে ব্রান্ধণপত্ডিতের মধ্যে অর্থলালসাশুন্ 
কেবল গুণগ্রাহী পুরুষ আছেন, তাহা! বর্ধমানাধিপতির বিদিত হওয়! আবগ্তক 1 কেন না 
এখন ঝানণ পণ্ডিত সমার্জকে চেয় কবিবাব জন্ঠ অনেকেই সচেষ্ট । এ সময়ে দেশ-প্রধানের 
সহিত প্রকৃত ত্রাঙ্ষণ পঙ্িতের অন্তঃ-পরিচয় একান্ত আবশ্বক। সেই পরিচয় প্রদানে 
লমাজেক্ কলাণ হইতে পাবে । এই সকল চিন্তা! করিস তর্করত্ব মহাশয় বর্ধমানাধিপতির 
নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিগ্নাছেদ। 
প্রঃ! এই উৎসর্গপত্ধে ইংরাজি অক্ষর ফেন £ 
উঃ। ভাষাব অন্থরূপ বর্ণমল হইয়। থাকে ! উপাধির ভাষা ইংরাজি তাই বরমালার 
সঙ্কেত স্বরূপ অক্ষর ইংরাজি । 
প্রঃ । অদ্বৈতপক্ষহদয়ায় “অদ্বৈতপক্ষেং--এ কিন্গপ, যে অইৈতপক্ষ হরণ কষে -. 
সেই বন্ত অদ্বৈত পক্ষপাততীকে প্রদান এ কিরূপ ? 
উ;। ক্লোকটী শুন-_ 
অদ্বৈত-পক্ষ-দয়ায় গুণৈক ধায় 
ভ্ীবদ্ধমানপতয়ে বিজয়াভিপায়। 
অধৈত-পক্ষ-জদিয়* পবিবর্থমাঁন-- 
শ্রীরপ্প্যতে গুণবন্তী জয়বন্ধমাল! | 
এই শ্লোকের অনুবাদ-- 
' এই জয়-বন্মমালা--অৈতপক্ষ্ধৎ, পরিবর্ধমানভ্ী। এবং গুণবর্তী, ইহা অধৈতগক্ষগ্ায় 
ভগৈকনিকেতন “বিজয় নামা জীবর্ধমানপতিকে অর্পণ কৰা যাইতেছে । 
ধ্যাখ্যা--“মই্বৈতপক্ষহৎ” ্লি্টপদ,--এক অর্থে অধ্বৈতপক্ষে যাহার হৃদয়, অন্ত অর্থে অধৈত 
পক্ষ যে হরণ কবে। মালাপক্ষে অদ্বিতীয়ভাবে ও অবিকল্পে' মনোঁহরণ কবিবার 
শক্তি যাহাব আছে; তাহা "অদ্বৈতপক্ষম্থং” ভেদে অভেদ-..অতিশয়োক্ি অলন্কার, শ্লেষ- 
মূলক অভিশয়োক্তি অলঙ্কার ত্বরা 'অদ্ৈতপক্ষহ্ৎ-_এই অংশ হইতে 'অনৈতপক্ষ হাদয়ায় 
ইহা অনুয্ষপতাব প্রকাশ কর! হইল। “গুণৈক নিকেতন বা “গনৈকাধায়ে এই অংশের 
অনুরূপতাঁৰ প্রকাশের জন্ত 'গুণবর্তী আছে। গুণ--ধীবতা গ্রড়ৃতি, অগ্রধান অংশ 
যা অঙ্গ এবং পৃত্র। গ্রন্থপক্ষে জগ্রধান অংশ বা অঙগ, মালাপক্ষে হজ | ধীর়তা প্রতি গুণের 
সহিত গ্লেষসুলক খাতিশযোক্তি অলঙ্কার ঘারা শেধোক গুণের অভেগা সমর্থিত হইল, আতএব 
যে, “্খণবততী তাহা! 'িপৈফানিকেতনের অনুষপ | 'জীবদ্ধমানপতির' অনুয়াপ 'পরিবর্ঘযানভ্ী 
এখানে বর্মদান শখের ঠেবমূলধ খতিশয়োজি গালক্কার ৷ বর্ধমান নগর ও বৃ্িদান্‌--বর্ধমান 


৪র্ধঘ সংখা] ছৈতোক্িরত্বমালার প্রঙ্গে তা । ২২খ' 


চস সাজা রোমে? 2 
বোর অর্থ । প্রীধার! বৃদ্ধিমান্‌ বন্ত এবং 'পরিবর্ধীমানভ্। তৃল্য | ধিনি ভ্রীবর্ধমামের পতি তাচার 
পক্ষে 'পরিতর্ধমানত্ী' অনথরূপ | ভ্ীশবে লক্ষ্মী, গ্রন্থপক্ষে সরস্বতী, মালাপক্ষে শোভ। | বর্ধমান- 
পতির পুর্ব জীশধা প্রয়োগে-_তাহাকে জীযুক্ত বলা হুইয়াছে। মহারার্জোঃ নাম বিজয় 
জয় তাঁহার অরূপ । গ্রস্থপক্ষে জয়শবে বাদিজয়ের সাধন, অথবা আতিপ্রধান বলিয়া 
মহাভারতাদি জয়গ্র্থের সশ। মালাপক্ষে জয়ন্চক ৷ পতির অনুরূপ পরী হইলে যোগামিলন 
হয়। এই মাঁপিকা ফোগা বলিয়া অর্পিত হইতেছে । যিনি কবি, সংস্কত ভাষায় খাহার 
অধিকার আছে, এই কবিতার রস গ্রহণে তিনিই সমর্থ । 

প্রঃ। জয়শব্য কি বার্থ নহে ? 
উঃ। এতৃখানি বলিবার পর এই প্রশ্ন ! জয় শব্দের অর্থ ত বলিয়াছিই, ভাহার পর জয় 
আর বিজয় যে পরম্পর অনুরূপ তাহা কি জানন! ? 


প্রঃ। ্‌ তর্কাতিতুর্গষগিরি প্রকটপ্রভাবঃ 
পর্মণাননে৷ বিধিধতন্থবনাহ চ।রী ৷ 
অধ্ৈতদ্বিগৃদ্ধিপবলাবগণায়ন তেষাং 
মৌলৌ করোতি কতিচিৎ করজ্জাঙ্কপাতান্‌। 
এই ল্লোকের অর্থ কি? 


উঃ। তর্কস্বরূপ অতি ছুর্ণম পর্বতে ধাহাব প্রভাব প্রকট বিবিধ শাস্রূপ বনতৃমিতে 
যিনি ধিচরণ করেন, সেই পঞ্চানন, অস্থৈতদিক -অইৈতবাদীশ্বরপ হস্তিগণের বলপরীক্ষার 
জন্য তাহাদিগের মৌলিদেশে করজ-অন্কপাত্ত করিতেছেন । পঞ্চানন শবে গ্রন্থবর্তী ও সিংহ, 
মৌলি-শব্ধে মন্তক এবং মুলগ্রস্থের বাখ্যা বা শীর্ষস্থানীয় ভাষ্য। করজ-অস্কপাত শবে 
নখরচিহ্ন ও 'হস্তাঙ্কপাত অর্থাৎ লেখনী প্রয়োগে কলক্বস্থাপন। অন্ত অর্থ, _তর্কশাঙ্ের 
অতি দুর্গম বিচার অংশে (গিরি -গির্‌ সপ্তমী একবচন ) বাহার প্রভাব বিখ্যাত, বিবিধ শাস্ 
সমূহে ( বন--সমূহ ) ধাহার জান আছে, সেই পঞ্চানন অছৈতবাদীশ্রেষ্ঠ (দ্বিপ শ্রেষঠার্থ? 
গণের বলপরীক্ষার্থ তাহাদিগের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থে কয়েকটা “কলদ্ষপাত করিতেছেন, এই 
কলক্কপাত তীহার হস্তপন্তৃত। (মনের কথ! কি তাহা এখন তিনি বজিতেছেন ন! )। 
প্রঃ। প্রথম অর্থে সিংহ পক্ষে তর্ক' লাগে না,করজ' লাগে না, সিংহের যে পদজ,তেবাং! 
,তংপদে “বলাবগম' বুঝাইতে পারে, অন্ত কিছু বুঝায় না, বহুবচন প্রগ্নোগই ঘা কেনে? 
উঃ। বাপু ভুমি সংস্কৃত একেবারেই জান না। ক্বপকন্থলে কি রপ্য ক্বপক ছাট অংশের 
অন্বসস হগ্গ। ধনে কর--কাঁলিদাস তাড়কাবধ বর্ণনাস্থলে বিথিয়াছেন, 'রামমন্মখশরেণ 
তাড়িত তক রামন্ধ শী কামের শরে আঁহত। হইয়া, এখানে ভাড়কা কামশরে আহা, না 
হইলেও রানখরে 'আহতা বলিয়। বপকের অসঙ্গতি নাই। একটা স্থলমাত্র উদাহরণ গিধামি -- 
প্রান সকল ম্াপকেই এই নিয়ম । করছ নখের নাষ, পদজ নখেয় নাম নহে । দ্বিতীয় খশথ 
মিংছের সনুখেয় পদ্য সাধারণতঃ হস্তি-আজমণে ব্যবহাত। এই পদদর কর নামেই খ্যাত কথা... 


৯১৯৮ আ্ান্াণ-চদা [৫ষর্্ 


ততে। বেগাৎ খমুতপত্য নিপত্য চ গৃগারিণ! । 
কর-প্রহারেগ পিরশ্চামরন্ত পৃথক ₹কতম্‌। (চ্তী ) 

নিংহ কব প্রন্থীকে টামবেব মস্তক দ্বিখঙিত কররিল। 

তংশবক মনস্ত বাক্যেষ মস্তনিধিই পপবিশোষর বোধক হষ্টতে পাবে-_ তাহাতে কোনই বাধা 
লাই । গশৈতে বাজমাতঙ্গান্তন্তৈবাযা £ ঙ্গমা" | শন্দশক্তি প্রকাশিক! ) 

“ধাজমাতসাত সঙল্ড বাকা “বাজার হশ্টাইভা ভাহার অর্থ--তিষ্মৈব এস্কলে ততৎশবে 
বাছ্াকে বুধাইতেন্ছ, মাতঙ্গ অর্গাৎ হস্টীকে নহে । সেইরূপ উজ প্লোকেও 'তেষাঁং ইহ! দ্বারা 
অন্বৈত দিগ.বিগগণকে বুঝাইিতেছে সেই জন্তাই বছ বচন । এখন বুঝিলে কি? 

প্রঃ । বুবিলাম বটে, ত'বে কি শঙ্কবাচারধ্য এ দিগস্তী নহেন ? 

উঃ। নিশ্চয়ই না। তর্করত্ধ মহাশয় ধাহাকে শিবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, 
যাহাকে প্রধান কণ্সশ। অসণাধ ক্ষ চাঙিরাছেন ( অন্তাযোজনা দেখ ) তীহার প্রতি এইবপ 
ভীব প্রকাশ যে একান্ত অসম্ভব উহ! কি বুঝিতেছ না? 

প্রঃ । আচ্ছা -ইহা কি গর্বোক্তি নহে ? 

উ:। এক্ষণে দেশের পণ্ডিতের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করেন না, তাই তাহাদের উত্তেজনাধ 
নত এইকপ কথা লিখিত হইয়াছে । এবং পূর্বতন গ্রন্থকারেরা! অনেকেই এই রীতি প্রবর্ধন 
করিয়াছেন | ইহা! গর্ধবোক্তি হইলেও রীতিবিরুদ্ধ নহে। 

শর] বাদতাং যথাধিকারং শিষ্ান্‌ গ্রতি শ্রুতিমতাং মম্‌। 

মার্গোপদেশভেদা! বেদাদেবেতি সিদ্ধান্তঃ | 
এই শ্লোত্ষ 'বিদতাং ইহার বর্শপদ কৈ? 

উঃ। যেখানে কন্্পদ সহজেই বোধগমা সে স্থলে কর্খাপদ প্রদানের আবশুকত! নাই, 
ইকইি সংস্কত ভাবার সাধারণ বিশ্নম | যথা 

এব কম্ঠপন্ত৷ মভিগস্তা পঞ্ত কথাপন্ুতঃ শতমন্থাই 1” নৈষ্ধ | 

এখানে “পশ্ঠ' ক্রিয়ার কর্মপদ উদ্লিখিত নাই। বচ ধাতু দ্বিকর্শন্ষ ভগবাকুবাচ ইত্যাদিবাক্যে 
এবটী কন্দপদের ও উল্লেখ নাই। 

দ্অন্ঠোষ ঘটঃ পশ্ত ঠত্যাদি সথহল--.ফে নিয়মে, ঘটঃ প্রথমা বিভক্কি, এবং “অছিরহিয়হিঃ 
পন্ঠ পণ্ত পষ্ঠ পণ" ইজাদি স্থলে--লছিঃ প্রথম! বিভক্তি সেই নিয়মেই মার্গোপদেশডোঃ 
আগ ..-গযন়্ উহা হইতেই কর্ম বুঝাইবে। 

রামোক প্রশ্ন করিতেছ, কিন্ত সংস্কৃত ভাষায় তোমার একেবারেই দখল নাই দেখিতেছি। 
আর কি এক্স? 

ভ। বির়গেড পদ অশ্তা্ধ হে কি? 

* উ্ঠ। না। ফেল "্জঙতি' অসধাতু পরন্মৈপদী, কিদ্তু নি পুরা আছে ঘধিয-.. 
বিকে আখাযনশক হইছি । বর্থ-.. 


প্র সংখা] দৈতোজি রঙ্রম'ল।র প্রশ্বোতর |, হজ 
ই মাডিনীইরকারাররতাাররকারালারাচারাররউা রাডার 


উপস্দীদন্ততাহোর্েভিবাচাগ্‌ ।অধন্থং নিরশ্ততি নিরগ্ততে ॥ ( সিদ্ধাভক্েমুহী। 
ছিঃ এমন প্রশ্ন করি তছ ! ইহাতে যে একেবারেই বিদ্যাপ্রকাশ। 
প্রঃ । শ্চরাার্ঘয নিজে যাহা বুঝিয়াছিলেন লোককে তাহা না বুঝাইয়৷ ভূল নুরাইলেন 
ইহা কি দোষেরঃনহে ? 
উঃ। না। গুরু অধিকার বিবেচনা! করির! শিকে উপদেশ প্রেন, তাহার সিদ্ধান্ত 
সর্প প্রকটিত হয় না। এইজন্য পুরাণে মতছেদেব আভাস আসিয়াছে । অধিক কি শবযং গজ. 
পতি--ইন্ত্র ও বিরোচনকে প্রথমে অক্ষিপ্রতিনিষ্বিতপুর্ুষকে আত্মা বলিয়া উপদেশ প্রদান 
হবরেন। ছান্দোগা উপনিষদে এই বিবরণ আছে। দৈতোক্ির মালার হহার বুমীমাংসাও আছে । 
প্রঃ! বিজ্ঞানবাদীর কি দ্বৈতবাদী নহে? 
উঃ। না। দ্বৈতবাদিগণ বিজাতীয় দ্বৈত স্বীকার করেন। “বৈচিত্র সমন্তন।” এই 
কুহুমাঞ্জলি কারিকাতে এইভাৰ বিশদবপে বশিত আছে। বিজ্ঞানবাধিগণ বিজাতীয় দ্বৈত 
স্বীকার করেন না। শঙ্কবাচাধ্য বিজ্ঞানবাদ মুগ্ধ মানবগণকে অধিকতর নূতন কথ 
শুনাইলেন, বিছ্গাতীয় দ্বিতীয় ত নাইই, সঙ্জাতীয় ্রিতীয়ও নাই । এই কথা বঙ্গিয়! তাহাদিগের 
বৌদ্ধ মোহ দূর করিলেন । সুতরাং বিজ্ঞানবাদিগণ শ্রুতি ও প্রততক্ষসিন্ধ বৈতবাদের প্রতিকূল 
ধহ বিজ্ঞান মাত্র স্বীকার, দ্বৈতবাদের অন্গুকূল নহে, তাহা আদ্বৈত মতেবই একটি স্তর । 
প্রঃ | শঙ্করাচাধ্য অদ্বৈতবাদ দ্বারা ধর্ম প্রতিঠ করিলেন কেমন করিয়া! ? 
উঃ। ইহা এককথায় বলিবাব নহে, তবে তিনি যে সাকা উপাসনা, শালগ্রামসেৰা 
দেবতার প্রভাব ইত।দি সমর্থন করিয়াছেন, তাহা হইতেই সন।তন ধঙ্শ প্রতিষ্তাক পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। এসম্বন্ষে বিশদ বিচার একদিন শুনাইব। 
প্রঃ । মহামহোপাধ্যারর বাখালদাস ভ্ঠাম্বরন্ধ মহ।শায়ব শেষের ক্লোকের সহিত তর্য রত্ব 
মহাশয়ের যোজনায্লোক মিলিয়া গিয়াছে সুতরাং ইহ! কি তর্করত্ব মহাশয়ের চৌর্ঘা নহে ? 
উঃ পৃ্জাপাদ মহানহোপাধ্যার ন্যায়বন্ধ মহ্তাণয়েধ গ্রোকটা কি বল দেখি। 
প্রঃ। অদ্বৈত বগতৌ বথাস্তি বচনং দ্বৈত বতীযতী তথা। 
্রান্তাঃ কিন্ত বয়ং ততে। ভব ভবত্বত্বসা নিদ্ধাবণম্। 
অশ্মতে। নহি সম্ভবেদ্ধত তথাপোতন বিচাবচ্ছলাং | 
ত্বনীমোক্রিশতং কৃতং ল£ কথং লস্থে্ন তণ্মাদবম্‌ ॥ 
উঠ এ প্লোক অইঘভবাধখগুনপঞডত-ম্যাররত্ব মহাশয়ের কৃত ধলিয়া মনে হয় না। 
প্রঃ। কেন? 
উঃ এই-প্লোকের অগ্বাদ এই যেন্ছট্বত মতের বচন আছে। ছ্ৈতনতের 
ও বচম আছে অতএব জামর! ভ্রাস্ত হঈরাছি। হে ভব! আমাদের ধারায় তোমার তব নির্ধারণ 
তনন্তব, বে বিচার ছলে যে তোমার নাম শতবার উদ্টারণ বরিদ্বাছি তাহাতে কি আদার পাপ 
নাশ হইবে না) ভিনি যে অভ্বৈতবাদ খঞ্জন করিয়াছেন তাঁহার প্রমরগ-বচল আছে একথা 


৪8+ ও আাদ্গণ্ঠীমাজ | [ধস বধ | 


ছি এই প্লোকে স্বীকার করিয়াছেন, অথচসেই সকল বচনের স্বৈতপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 


হি ব্যাখা ও অর্থ সত্য হয় ভাহা হইলে বচন আইৈতপক্ষে প্রমাণ নহে, যদি মত্য গাঁ 
ইক ভবেই প্রমাণ হইতে পারে। এখানে “্অম্বৈভা বগতৌ যথান্তি বচনং” ইহার দ্বার! শ্বীযষ 
ব্যাখা! যে মিথ্যা তাহাই বলা হইয়াছে | তাহীর পর বিচারচ্ছলে যে ইশ্বর জস্মা 
ইচাঁদি নাস গ্রহণ তাহা হইতে পাপ নাশ হয় এ বিষক্ষে কি কিছু গ্রমাণ আছে? নাম 
বিশেষের উচ্চারখে পাপ নাশের কথা শাস্ত্রে আছে বটে,সে সকল নাম গ্রন্থমধ্যে শতবার উচ্চারণ 
হইয়াছে কি? সেরূপ নামোচ্চারণে পাঁপনাঁশেৰ প্রসঙ্গ ও ফোন দর্শনে আছে কি? স্ুড়রাং 
স্যায়শাস্ে গ্রগাঁড় বিশ্বাসী অদ্বিতীয় নৈয়ারিক মহামহোপাধ্যায় রাখাবদাপ ভায়রত় মহাশর 
বে এমন গ্লোফষ করিবেন তাত! মনে হয় না। তর্করত্ধ মহাশয়ের যোগনা শোক, 

ন জানেতত্তত্বং নিরবধি বিভৃতের্ডগৰতো 

যদদ্বৈতং দ্বৈতং অগতি যণিবান্ত।দবিতগম্‌। 

ভথাপান্তঃ-ক্ষোতক্ষম-বিষর চিস্তাচয়বে 

বিচারে চাতুর্ধ্যং প্রকক্গিতুমেয! মম কৃতিঃ | 

ভগবানের বিভুতি অসীম । তীহাৰ পত্যস্বরূপ কি তাহা! জানিতে পারি নাই। ক্ষিপ্ত 
তীহার প্রগঙ্গযুক্ত বিচাব দ্বারা বিষয় চিন্তা অপহ্ত হয়, যে বিষয় চিন্তা হইতে মনের ক্ষোত 
উপস্থিত হয় মেই বিষয় চিত্ত! দূর হয়- এইদন্য তাহার বিচারে নৈপুণ্য প্রদর্শনের অন্ত আমার 
এই যত্ব। ইহাতে তর্কবর মহ্কাশয় ক্রু তবাক্য ও দর্শন মতের অন্বর্তন কবিয়াছেন, 
“শ্রোতবো। মন্তবাঃ” এই শ্রুতি ও থ্ধ্যায়তো বিবয়ান্পুংসঃ” গীতা বাকোর অন্ুগমন কবিয়াছেন। 
এই ক্লোকের ভাষের সহিত তথাকথিত স্কায়রধ মহাশয়ের ক্লোকের কোন মিল নাই। তবে 
শেষে এইন্নপ পরিহার _এইটুকৃতে মিল আছে -সে নিল নূতন নফকে,-উহা পুরাতন রীতি। 
অকিপুর্বববর্তী ভগবান উদদয়নাচার্ধযও পি খয়াছেন, _ 
ইত্যেষনীতি কুস্থমাঞজলিকজ্জল ভ্রীর্যদ্া সয়েদপিচ দক্ষিণবাঁমকৌ ছৌ। 
নো বা ততঃ কিমনরেশ গুরে! গু কম্ত গ্রীতোহস্কনেনপদপীঠসমর্পণেন। 
রল। বাঙলা মঙ্গলাচরণ ও সমাধি শিষ্টাচাব অনুসারে গৃহীত হইলেও ক্লোকের তাৰ সম্পুর্ণ 
পুথক। ইহাতে চৌর্ধ্ের আশঙ্কা! নিতান্ত অনভিজ্ঞ বিথেষ্টা ব্যতীত ক্জার কেহ করিকে 
পারেন! । আচার্য ও পবদাচার্ষ্ের প্রৰ আছে তাহার উতর বারাম্রে বলিব । 
জীজগ্ রড স্থৃতিতীর্থ। 





৬০ াচ এ পারার ওভার 





০৩১০০০০১১৩১ 


| গত অগ্রহায়ণ দাসের '্ীন্ষণ সমাজে প্রক।শিত 'বোপধেব, ঈর্ষক প্রতিবাদ প্রবন্ধের ভাবা 
'আপামুরূপ স্যত লা হও জাঁমর। ঘ্ঃখিত। । জং সা নং। 





বিজ্ঞাপন। 


সরুপদৈশপূর্ণ নিস্মজিথিত গ্রন্থসমূহ ডাক্জার জীযুক্ত সত্যশরগ চক্রবর্তী এম, ঘি, ৩২, বুর্াবেন 
মল্লিকের লেন, কলিকাতা । এরই ঠিকানা পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। 
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২। লক্গমীরামী__পধাক্ক নাটক | ক জমন্্রী প্রধান দেওয়ান বাহাদুর প্রযুক্ত জ্ঞান- 
রণ চক্রবর্তী এম,এ, কাব্যানন-প্রণীত 1 মূল্য ১২ টাকা । 

৩। মধ্যলীলা-_ ঞদ্ীচৈতন্তদেবের মধ্যলীল! অবল্থনে লিখিত। ইহাতে অদ্বৈতত- 
বাদের খণ্ডন প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রস্থথানিকৈষ্ব ভক্তগণের অতি 
আদরের জিনষ। 

৪ | লোকালোক-_নান! বিষয়ের উপাদেয় কনিতাপুর্ণ কাবাগ্রন্থ। কলেজের 
উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী । 

৫ | আহিচিক--সংস্কত প্লোকপূর্ণ বাঙ্গালা অন্বাদসহ গ্রন্থ মূল্য ॥* আট আনা। 

৬। উচ্ছ, 1স-_ইহাও একখানি সংস্কৃত সুন্দর গ্রন্থ, মূল্য ॥০ ঝর আন|। 





বিজ্ঞাপনের হার । 


১। ফভারের প্রথম পৃঠীয় বিজ্ঞাপন ল্ওয়া হয়ল্া। ২য় ও ওর্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনে 
হার মাসিক ৩. পাঁচ টাক ওর পৃষ্ঠ ও পরধিকার ১ম পুঠার সঙ্গী ৪২চারি টাক! হিসাবে 
লওয়া হয়। আন্ত গেজ ৩২তিন টাকা+ স্তন 3 

২। ,তিন মাসের কম সময়ের জন্ত বিজাপন লওয়া হয না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন 
পরিবর্তিত হয় না। 

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যোয় অর্ক টাকা অধ্রিম জম! না দিলে ছাপা হয় না) 

৪। দীর্ঘকালের নিমিত বিজ্ঞাপনের হুতন্ বঙগোবত্ত বরিতে হইলে কার্যালয়ে ভানক্চে 
পায় যাঁর । 


॥ $ 


শ্ীজীবনকুষ্ঙ দণ এণ্ড কোম্পানি । 
| সকল সময়ে ব্যবছারোপযোগী। একবখথা। 
নান! দেশীয় মকল প্রকার কাপড়ের নূহন নৃতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, গেপ্ট,লেল 
চোগ টাপকান,কেট, গা কথা সপমার কাজ অভায 
কথা জাকেট, টুপি, কোট, পার্মী $ বোধাই বাড়ী, মোজা। গেজি। রুমাল, লাঙের চাদর, 
. কষ্ফাটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুগরা বিক্রপার্থ প্রস্তর থাকে, অর্ডার দিলে 
আবক্কক মত লাগ্লাই কর! হয়, এছছ্াতীত অনান্য ছ্িনিষ অর্তার দিবে সাপ্লাই করিয়া থাকি। 
কোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়! দেওয়! হয়। 
মফঃস্মলবাস্গণ অর্ডারের সহিত অগ্রম মূলা পাঠাইবেন । 
১৩1১৪ নং মনোহর দাসের গ্রীট বড়বাজার, কলিকাতা । 


রা | 
“প্যারীলাল দর! এণ্ড কোম্পানি । 
| ২. সমরে সময়ে ব্যধহারোপযোগী। 
নান! দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নৃতম নৃকন ছাট কাটের সার্ট, কোট, গেন্ট,লেদ 
ভোগ, চাপকান, জ্যাকেট, সামিক, সায়া, লু?" স্র£, করোনেসন্‌ জ্যাকেট, সলমার কাজ 
কর! জাকেট' টুপি, কোট, পার্শা সাড়ি এবং বোষাই সাদি সিষ্ ও গরদ, চাদর, মোজা 
গেকি, রুমাল, সার্জের চাদর, ধ্রালোয়ান ইতাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় প্রস্তুত আছো 
দিলে আবগ্তক মত মাপ্পীই করা হয়, এতঘ্যতীত অগ্তান্ত জিনিষ অর্চার দিলে সপ্লাই 


" ৩ 
»প্যারীলাল দ৷ এড কোম্পানি । 
১১৯ নং মনোহর দাসের খ্ীট, বড়বাজার, কিকাত[। 
লিমলা, ফরাঁসভাঙ্গা, শাস্তিপুর, কমে, মান্জ্রা্মী তাতের ও নান! দ্বেশীয় মিলের সকল 
রকম ধোয়া! ও কোরা কাপড় এবং তসর, গরদ) শাল, অ 
ছোট, বড়, কাটা ও অপছদা হইলে বদলাইয়! দেওয়া হয় । 
মফঃদ্বলবাঁসীগণ অর্ডারের সহিত অশ্রিম সিকি মৃল্য পাঠইলে, 
ভিঃ পিতে সমন্ত দ্রব্য পাঠান হয় । 


ঙঞ 
শ্ীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাএণ্ড কোম্পামি | 
একর সকল সময়ে ব্যব্হারোপযোগী। এককখ! ৷ 
মান! দেশীক্ন সফল প্রকার কাপড়ের নৃতন নূতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেপ্টালুন 
ভাগ, চাপকান, জ্যাকেট, সারা, সামিজ; সলুকা। ফ্রক, করনেদন্‌ জ্যাকেট মলমার কাজ করা 
জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্সী ও বোদ্ধাই সাড়ী, মোজা, গেঙি, রুদাল, সাজের চাদর, 
কষ্ষটার, আলোর? ইত্যাদি পাইকারি ওধুর্থ প্রস্তত থাঁকে, অর্তার দিলে। 
আবন্তীক মত সাপ্লাই কর! হয়, এহদ্যতীত অন্ঠান্ত জিনিষ অর্ডার দিলেদাপলাই করিয়া খফি 
ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়! হয়। ্ 
মফ:স্বলবামিগণ অর্ভারের সহ্কিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। 
১১৯/১১১ নং মনোহর ধালের স্ত্রী) বড়বাজারঃ কলিকাতা ) 


ছোট খড় ও পছদ না হইলে বদবাইয়! দেওয়।.. 
' অফগথেলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেম 1 
৮৬/৮৭ নং হারিলন রোড, মনোহর দাসের হট মোড়, বড়বাজার কলিকাতা! € 7. 


কিন থাকি |. 


মহাকালী পাঠশালা । 


বর্তমান বর্ষে মাতাঙগী প্রন্ধিতিত মহাঁকালী পাঠশালা মাতালীর প্রতিষ্িতত বিনায়ক ও 
ভগ্রকালী মাতার পূজোৎসব পাঠশালার তবাবধায়ক ও পণ্ডিত শীযুক্ত উপেশ্রমোহন চৌধুরী 
ফবিভূষণ মহাশয়ের একাস্তিক চেষ্টায় ও বিশেষ উদ্ভোগে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া 
গিয়াছে । এই উপলক্ষে মহারাজ স্যার ত্ীযুক্ত মণীন্্রন্ত্র নন্দী কে, সি, আই কাহাছুর, মহারাজ 
জীবুক্ত গিরিজানাখ রায় বাহাহুর, মহারাজ! শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশ্চন্ত্র রায় বাহাছুর, মহাবাহ্গা প্রীযু্ত 
ভূপেন্্রন্্র সিংহ বাহাছুর, মাননীয় শীধুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী, মিবার সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
সত্োন্্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, ডাঃ শ্রীযুক্ত চন্ত্রশেখর কালী, কবিরাজ 
শ্ীযুক্ত নগেন্্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ শ্রীমাণি প্রমুখ বহু গণ্যমান্য হিন্দ- 
সন্তানের সমাবেশ হইয়াছিল। পাঠশালার সম্পাদক হাইকোট উকিল প্রযুক্ত যোগেন্্র- 
নাথ মুখোপাধায় এম, এ, বি, এল মহাশয় সমাগত নিমন্ত্রিতি ষহোদয়গপকে সাদর 
সম্ভাষণাদির দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বিনায়ক পুজার দিম দিনাজপুরের 
মহারাজবাহাছুর এবং নদীয়ার মহারাজবাহাদুর কুমারীগণকে মিষ্টান্নাদি দ্বারা পরিতৃষ্থ 
করিয়্াছিলেন। ভদ্রকালীপুজার হোম, বেদপাঠ, কুমারীগণেব স্তবপাঠ এবং মধ্যান্কে প্রায় 
ছয়শত কুমারী ভোজন দৃশ্ত, অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । বেঙ্গল আটই্টডিযোর শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্জনাথ ধর মহাশয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানি বহুবিধ সুন্দর 
নৃম চিত্রাবলী সের্দিন কুমারীগণকে দেখাইয়! পুণ্য অর্জন করিয়াছেন । 





ব্রান্ধণ-সমাজ পাঠকের চিরপ'িচিত দার্শনিক কৰি 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 

অভিনব রিক্তা কাৰাগ্রন্ 

“প্রবাসী” বলেন --ভাষায় সরলতা, ছন্দের মাধুর্য ও ভাবের জদৈন্ত দ্বারা পূর্ণার জাভাস 
প্রদান কক্ষিয়াছেন। মূল্য ।* আট জানা মাত্র 
প্রাপ্তিস্থান 
ব্রা্মণ-সমাজ কার্যালয়, 
৬২ নং আামহার্ট রী, কলিকাডী! | 


পণ্ডিত স্রীযুক্ত তারাকাস্ত কাব্যতীর্ঘ-সম্পার্দিত 


কাব্যউপাধি পরক্ষার 


প্রশ্োতন | 
মূল্য ১1০ দেড় ট।কা মাত্র । 





এই গ্রন্থে গত পুর্ব এগার বঞচসরের পুশ এবং তাঁহার যথা- 
যথ উত্তর সন্নিবেশিত | ফাহার। এবারে কি আ্গামীবায়ে পরীক্ষা 
দিষেম,তা হারা সত্বর এই গ্রুয়োনত নীয় পুন্ত্রক গ্রহণ করিয়া! পরীক্ষায় পাশ 
হইবার ক্ষ মিশ্যিস্ত হউন। এই হস্থ প্রায় হিঃশেষ হইয়া আসিল। 
একবার ফুরাইলে কাগজের অভাবে পুনমুর্্রণ হইতে ব্ছুবিজম্ব হইবে। 
টিকানা-জ্রীতারাকাস্ত কাব্যতীর্ঘ, ৭নং রাম্ধন মিত্রের কেন, কলিকাতা । 


নৃতন আবিষ্কার__ 
কুষ্ঠরোগের একমাত্র মহৌষধ-_ 
বুষ্ঠ-_নিসুদন॥। 


মর! স্পর্ধা করিগ। বলিতে পারি যে এই ত্ধধ কিছুদিন ধরিয়া বাবহার করিলে কুষ্ঠ 
বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ একেবারে লম্্পে নির্পুল হইবে' এবং পুনরায় পুর্ককাত্তি ফিরিয়া 
আসিবে । একমালের উষধের মূল্য ১২ টাকা । এমনকি বিশ্বস্ত লোকের নী রোগ 
ভাল করিয়াও ওষধের মূল্য লইতে প্রস্তুত আছি। 
কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থোপাধিক-_কবিরাজ শ্ীরামচন্ত্র মল্লিক ভিষক্‌ শাস্ত্রী ! 
২৭ নং রামকাস্ত বসুর সীট, (শ্তামবাজার ) কলিকাতা! 1... 


17857518800 ০, (0--৮ত, 


টন ১ 


মানিক. প্রর। ২ 


নন 


রত 
পঞ্চগস বর্ধ | ১৮৩৮ শক, ১৩২৩ সাল,!মাঘ ৫ম বংখ্া। 











বাণী-বন্দনা | 
(বীত , সুর “রূপসী গলীবাগিনী', প্রমথ রায়চৌধুরী ) 


মমামি বৃঙ্গ-অননি ! 
অয্ি! বাণি! বিভ্তাদায়িনি ! বীণাপাণি ! 
ভক্ত পুত্রতপ-অর্জিত-ন্গিঞ্ আননঘার্নি। 
ধবল বসন আবরি অঙ্গে 
গ্বাগভা জননী ভারতি ! বঙ্গে 
দেখিয়া! তোমার নাচির! রজে 
উঠিবে হৃদ আপনি। 


স্থাপিয়া আদন গুভ্রসরোজে 
আয়াহি শোভনে! হদি-পঞ্চজে 
বীগা-পুস্তকফে ছ'বর রঙে. 
উর মা কমল-বরণি! 
৩১ 


২৩২ ব্রাহ্মণ-সমাজ। [ ৫ম বর্ 
উহ তেন 


বামে দেহ বর দীন সস্তানে 
ইতরে অভয়৷ অভয়-প্রদানে ; 
পাথিও চবণে হীনঅশরণে 
বিজ্ঞান-বীথি-নরশী । 
তব সঙ্গীত সঙ্গতৈ সবে 
চরণোপাস্তে মিলনোৎসা' ব 
“দেহি” যাচিছে ছন্দে আরবে 
চরণ-কমল দু'খানি । 
ীবৈদানাণ কাবা পুবাপতীর্থ। 


মাম-মাহাত্মা। 


অনাম অরূপ অনন্ত অপার চৈতন্য সাস্ত মনে।বুতিগম্য নহে বলিয়! সনাম সরূপ ও সান্ত 
পরমেশ্বরই উপান্ত। এই নাষরূপই তাহার বিভৃতি। নাম ও রূপেয় মধ্য দিয়াই তাহা 
গ্রকাশ। এই নামরূপ তাহা হইত পরমার্থত; অতিন্ন, বাবহারতই ভিন্ন । বপ্ত ও তাহার 
গ্রতিবিষ্বের মতই এই পরমেশ্বর ও নামের সম্বন্ধ। প্রতিবিষ্বের মত নাম কখনই বস্তভৃত 
পরমেশ্বর হইতে দ্বরূপণ্ডঃ শ্রে্ঠ নহে । তবে উপাসকের নিকট মধুর হৃদয়গ্রাহী ও অন্তরঙ্গ 
বলিয়া নাম শ্রেষ্ঠ । নাম না থাকিলে চেনা যায় না, অ.পনার বলিয়া ভাবা যায় না, শ্কট- 
তম উপলব্ধি করা যায় না) যেন মনে হয় পাইবার নহে, আমাদের ধারণাঁগমা হইবার নহে। 
কর্ধের কাম্য নিত্য সকাম নিফাম এগলি যেমন বর্তায় মনোবৃত্তিভেদে বিভাগ মাত্র, নামের 
শ্রে্ঠতা ও তেমনই শুধু উপাসকের 'নোবৃত্িভেষে ; আমর! উপাঁসক, কাজেই আমাদের কাছে 
নামই শ্রেষ্ঠ, নামের মাহাত্ব্যই অধিক । “নামৈব বক্ষ উপান্তং* মীগকে ব্রহ্ম বলিয়। উপাসনা 
মম্পছুপাসনার অন্তর্গত। নাম ধরিয়া উাঞ্া, অনাম বর্গ উপাসনা না করিয়া সনাম পরমে- 
ছবর-উপাসনা সম্পছ্পাঁসন৷ নহে। আসলে ফিফিং মাত্র গুণ দেখিয়। সামান্ত সাদৃশ্ত উপলব্ধি 
করিয়! সারূপামূলক উপাসনা সম্গছপাসনী “মনোত্রদ্বৈৰ উপাপ্তংত যথা । সম্পহ্পাসনার ফল 
সায্রাজ্যলাত, স্বর্প্রাণ্ডি বা অণিমাদোর্রধ্যাধিগদ | 

নামের মধাদিয়! উপাসনা এক প্রকার গ্রপোপাসনা, সাঁফারোপারন! ত বটেই । বৈদিক 
গকারোপাসনাই পূর্যে শ্রেষ্ঠ উপাসন! ছিল, এক্ষণে কঠিন বলিয়া থে তাহার শ্রেষ্ঠতা নাই, তাহা 
নহে । এই অ উনম্‌ ধ্বনি বর্গ ছইতে লীলা-নিশ্বাসবৎ বহির্ণত বিশ্ব বরঙ্গাণ্ডের স্বাভাবিক অথচ 
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চিরন্তন শক্ষ। এই ধ্বনি জায়মান বিশ্বতহ্ধাণ্ডের অস্তিত্বজ্ঞাপক বলিয়া তরঙ্গের বড় প্রিয় । এই 
$কারেই ব্রন্ধের সর্বপ্রধান আলম্বন, গুকারই ব্রদ্দের অন্রতয় নাম। কঘি গ্ই রলিয়া জব 
করিয়াছেন 





সর্বে বেদা হৎপদমারনত্ি 
তপাংসি সর্বাণি চ যৎ বদন্টি । 
যদিছ্ছেস্তো ত্রঙ্গচর্যাং চবপ্তি 
ততে পদ্দং সংগ্রহে ব্রন্বীম্যোমিতি। 
এই ওক্কাবরূপেই ব্রহ্ম উপান্ত। এই ওক্কার ব্রন্ধে মিত্যসংযুক্ত, কাজেই সত্য। 
নাম যদিও তীহারই নাম, তথাপি আমাঘের কাছে উহ মাধুর্য যত বড় ঠেকে, ঘত 
আদরণীয় হয়, পরমেশ্বর বুঝি মাধুর্য তত, বড় তত আদরণীয়:হন মা । নামে যত আতীয়ঙ।, 
ঘত ভাব, অন্তরঙ্গতা, যত হৃদয়ে'লুখত! জন্মে, ভগবানে তেমনটি জন্মে না। প্রিম্বজনের 
যত দিন নামকরণ না হয়, তত ধিন তাহাকে আদর করার সুবিধা হয় না, মানুষ আপনাআপমি 
সুবিধার এন্ত_-মানবপ্রকতির অলঙজ্য্য নিয়মের জন্য নাম করিয়াই লইবে। নামকরণ নল! 
হইলে আপনার বোধ জন্মে না, তাই সে অবস্থায় শোকও তত বেশী হয় না। দশম কি 
দ্বাদশ দিনে পিশুব নামকরণবিধি কোন কোন খষি ভাল মনে করেন নাই। 
যে কোন গ্রতাক্ষ বস্ত অপেক্ষাই তাহার নাম বড়, মাধূর্য্যে শ্রেষ্ঠ, আর অতীন্তিম পরোক্ষ 
বন্ত অপেক্ষা যে তাহার নাম বড় এবং মাধুর্ে শ্রেষ্ঠ, সে বিষে সন্দেহ নাই। ঝাঙ্গাবস্ত 
যেখানে অতি দূরে, সেখানে প্রতিবিশ্বদৃ্ঠে লক্ষ্যভেদ করার ব্যবস্থা । দৃষটাস্ত,: অঞ্জুনের দলিলে 
প্রতিবিদ্বিত মত্ন্যমুণ্ড দর্শনে লক্ষ্যভেদ । 
বাপ্তব পদার্থ যখন মানসী কল্পনা, কবি প্রতিভা ব! চিত্রকবের তুলিকার সম্পর্কে আইমে, 
তখন তাহ! যত মধুর, যত বৈচিত্র্যময়, যত নবীন ঠেকে, বাস্তব কি সেরগ ঠেকে? আকাশ, 
সাগর, গিরি, নদী, বন, উপবন কাব্যে বর্ণিত চিত্রে অষ্কিত হইলে যেমনটি বোধ হয়, চচ্ষুর 
উপর দেখিলে কি তেমনটি হয়? 
যেকোন মধুর বস্তর নামে কেবলই তাহার মাধুর্য্যটুকু ও সৌনর্যাটুকুই থাকে, অনাধুর্্য 
সৌনধ্যও যে ভাহাতে আছে, তাহা বৌঁধ হয় না) আর আহন্ুযিক মন্ধটির 
অস্তিত্ব মনেই পড়ে না। গোলাপ ফুলটির নাম মনে পড়িলেই তাহার সেই ভুন্র বর্ণ, 
নধর গঠন, সুমিষ্ট গন্ধ, কোমল স্পর্শ চিত্তে ভাসিম্া উঠে, গকটি অবাক্তভাব হৃদয়ে জাগিয়া 
উঠে। মে গোলাপে যে কীট আছে, বৃত্তে যে কাটা আছে, শখ! হুইতে ছি'ড়িয়া লইলে 
য়ে পোতা! নষ্ট হয়, আরার গন্ধ নাও থাকিতে গারে--এ ধকল একেধারেই মনে উদিত 
হয় না। আমফলের নামে তাহার মি আম্বাদও মধুর গঞ্ধই মনে পড়ে; কিন্ত তাই 
টক, বিহ্বাদ, পান্শে ও লিষেপড়! হইতে পারে) ছার পুরু, আবি বড় হইতে পারে, এসব 
মন্দেই গড় লা । আম নামে যত স্থখ, গ্রন্কত আমর গাইলে সে সুখ কোথায়? ম| ছূর্গ| 


২8 ব্রাঙ্মণ-সমাজ ॥ [ ৫ম বর্ধ 


চত্তীমণ্ডপ আলো! করিয়। আছেন, আমরা তাছার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি মনে পড়িলে 
যে অনির্বচনীয় ভুখ, হর্গোৎসবকালে সেই নুখই বাহ্‌ ব্যাপার সমাকীর্ণ থাকায় পূর্বের 
মত অনির্বচনীয়রূপে উপবন্ধ হয় কি? ম্থুধের চেয়ে তাহার আশা মিষ্ট, তার ন্থৃতি 
মধুর। প্রবাসে প্রিক্নজনের সমাগমাশায় যে ভাবের উদ্রেক, মিলনম্মরণে যে আনন্দকম্পন, 
সাক্ষাতে তাহা জন্মে কি? নবযুবকের মানসী-প্রতিমার সহিত ফুলশব্যারাত্রে কল্পনাময়ী 
কথাবার্তা কি অধিক মধুর নহে? 

পরমেখর অপেক্ষা নামের মহিম! বড়, ইহা শাস্ত্রের কথা, মহাজনের উপদেশ 1 ভগবান 
সৃষ্টি, রক্ষা! ও ধ্বংসের মালিক । শাস্তরূপ আকাব বিশ্বরূপ, শিষ্টেব বন্ধু, হুষ্টের শক্র। 
সাধুর রক্ষক, পাঁষণ্ডের দণ্ডদাতা। ধার্শিকের নিকট তিনি অমৃতসরোবর, পাপীর কাছে 
ভীষণ শ্মশান । প্রসন্নমধুর উৎকটভীষণ উভয়বিধ গুণই তাহাতে বর্তমান? অভয় ও 
নও সমভাবে ছুই হস্তে বিরাজমান ছিপাদ ঘ্বিহত্ত যেমন তিনি, সহত্রপাদ সহত্র বাছও 
তিনি। মানবের কাছে ভগখান কেবলই মধুর, শান্ত, সুন্দর, দয়াময়, অতয়দ ও অন্তরঙ্গ- 
রূপে প্রতীত হইতে পারেন না, অন্ততঃ সাধাবণ লোকে সেই সচন্্র বাহৃদর বক্তুনেত্র বিশ্বাতীত 
সংহারঘুত্তি ব্রঙ্গাগ্ডাধিপের কা বিশ্বত হইতে পাবে না। দৈব চক্ষু পাইক়্াও অর্জুন 
বিশ্বরপ অধিক ক্ষণ দেখিতে পরেন নাই, অন্তে পরে কা কখ! ৷ নামে কেবলই মাধুর্য, 
সৌনার্য, ফোমলতা! বিস্তমান, শান্ত প্রসর সয়লভাবই বর্তমান অমাধূর্ধ্য, অসৌনর্ধ্য, $ৎকট্য 
ও ত্লাদকন্ধ নাদে নাই। খতক্ত ও পাব পাপী দণ্ডদাতী, স্তায়বান্। বিচাবক, 
সর্বদা ভগবানকে তত্ব করিতে পারে, কিন্তু নামে সে ভয় নাই। নামগ্রহণে ত 
তিনি দণ্ড দিবেন না, বরং উদ্ধারই করিবেন। এই আশা, এই সান্বনা পাগীর 
জীবনবন্ধনী ! * - 

প্ঠভগবানের নামই পাপীর উদ্ধারের উপায়। নামতরণী বাহিয়া কত কত মহাজন যে 
তবসিদ্ধু পার হুইস্জাছেন, তাহার সংখ্যা কে করে? পাপী আপনিই ভগবানকে দূর করিয়া 
দিয়াছে, দূরে রাঁখিভেই যে ভালবাসে, তাই দক্সাময় ভগবান তাঁহার নিকট হইতে বহুদুঝে 
অন্তের স্থানে থাকেন । পাপী দণ্ডনাত।, ন্টায়বান, বিচারক ভগবানকে তয় করে, স্থির মলে 
বির্য়ে অসক্কোচে ডাফ্কিতে পারে না দৃঢ়বিশ্বীসের সহিত তাই ভগবানে নির্ভরতা! তাহার 
জন্মেনা। জোর করিয়! পাপীর় চর্মচক্ষুর সম্মুখে মলিন মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ের উপর ভগবানকে 
দাড় করাও, বা বসাইয়। রাখ, দেখবে সে পাপীর চক্ষু বুজিয়া আসিবে, ঝলসিয়! যাইবে,হাদয় 
সঞখজুচিত ও বেপমাস হইতে থাকিবে । 

ভগবানের কাছে ভক্ত অডক্কের প্রতেদ আছে, পাপপুণ্যের বিচার আছে; নামের কাছে 
ক্িদ্ধ সে প্রত সে বিচান্ন নাই! তক্ত ও অতক্ত পাপী, তাপী, ব্রাঙ্মপ ও চাগাল, শ্নেজ্ছ 
ও যযন, যালক ও তৃষা সফলের ঈন্বাল গবাতের জাষ গ্রহণের অধিকার আছে; অধিকার 
অনধিকার কাপাকাল এ সকল ইতে কিছুই নাই! আপানহসাধারণে লকল সময়ে 





৫ম সংখ্য! ] নাম মাহ'তা। . হত 


০০০০০১০০০০৪ 
গকল অবস্থায় নামামৃত পানে বিভোর থাকিতে পাবে। থর কাছে নাক সাই 
সম্প্রদায় ভেদ নাই। 

উ্ধবটারিরিনির বীনা টিরনানারন কান অর্ক 
মোক্ষশন্ত ফলিবেই | এই “বীজ রোপিত হওয়ার পরও দগ্ধ ভঙ্জিত হইবার তয় আছে, 
হেজে যাইবার শঙ্কা আছে, নান! কারণে ইছার নাশও ঘটে। সাবধান, এই লামবীজ রক্ষা 
কর, তাহাতে জল সেক কর, লোকের অবজ্ঞা ও উপহাস গ্রা্থ করিও না, অভাব আকাঁজ্ষার 
সহিত যুদ্ধে পরাক্ুখ হইও না। নামবীজ থাকিলেই জ্ঁভগবাদ রহিলেম। নামের মধ্যেই 
তিনি থাকেন, নামের ভিতরে প্রেমকষন্ত বহে । এই নামের জপে, কখনে ও কীর্তনে বে 
প্রেমের আস্বাদ, যে আনন্দরসের অনুভূতি, যে শাস্তির উপলব্ধি, তাহার তুলনা নাই। | 

নাম ছাড়া বাক্তির ধারণ! আমর! করিতে পারি না । বস্ত মারের নাম আঙ্ছে। আবার 
গোলাপের নাম অঘোরকি্টিকা হইলে ও মানাইত না । যে কোন নাষেই ডাঁকিলে চলিতে পারে, 
কিন্ত তাহ! ঠিক খাপ খায় না । কাজেই বন্তর সহিত নামের একটি প্রাকৃতিক সন্বন্ধ আছে । 
উভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সুশ্ বন্ধন আছে, যাহ! অনেক স্থলে আমরা! বুঝিতে পারি, 
আবার অনেক সময়ে বুঝিতে পারিও না । যে কোন নাম ধখন খাপ খায় না, তখন নাম একট! 
মাত্র বহিরাবরণ নহে, গুধুই যে আমরা সুবিধামত করিল লইয়াছি, তাহা! নছে। আর ধরি 
নামমাত্র আমাদের সুবিধার্থ ই নামের স্যুট, ভাহাতে ও নামমাহাত্থোর কিছু বাক্গ আসে দা। 

নাম ধরিয়। উচ্চৈ:স্থরে ভাকিলে খাচার নাম তিনি উত্তর দেন, কাছে আসের। তগবানের 
নাম ধরিয়! ডাকান্ব হত ডাফিতে পারিলে ভিনি শোনেন, নিকটে আসেন নাম ন|! ধরিয়া 
ডাফিব কিরপে? জাহ থাকিলে গুবেই ত এই নাম ধরিয়া ডাকিলে তিনি গুনিবেন? 
এই ধিশ্বাস বড়ই জাবগুক.। খন কখন তগবাঙের অন্রঙ্গ উ্চান মাজর আসিক! 
তাহার বিবরণ জানাইয়! দেন, পথেয় সন্ধান বলেন। নামে বিশ্বাস রাখ, নির্ভয় 'কর, 
নাম ভজন, গান ও কীর্তন কর, তাছাতেই উদ্ধার হইবে) অন্ততঃ উদ্ধারের উপান আবিষ্কৃত, 
হইবে। আকাশ হইতে গুরু আসিয়া বা দেবতা আসিয়া তোমার হাত ধরিয়া ভগবানের 
কাছে পৌঁছিয়া৷ দিবেন, এ আশা বাডুলের। শাস্তি তৃণ্ডি ফল সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্মে? 

যোগে তগন্তায় নান! বিপদের সম্ভারনা আছে? ফ্বিৰ বোধে পরিহারের আশা! আছে, 
আবার অনিমাগ্থৈষ্্যয, গ্র্গসারাজা প্রভৃতি লাত বা গ জানারপ লোতও আছে। নামে 
বিপদের কোন তর নাই, কোন লোভের ব্যাপার মাই। হাঁধের ঘল প্রেম, ভক্তি ও ভগবত 
করুণ! জীবের জীবত্ব লোপে, অহংভাবের বিনাখে, খা আভাতিক বিচ্ছেদে 
সুখ কোথ,য়? রূসাম্বাদ, আনন্দোপভোগ ও ভগবং-দান্ত জন্ত স্থখলাতই বা করিবে খে? 
লংশারে আসিয়া নামদাহান্মা_বিলাট্বার জন্য, নামরসে ডুবির! থাকার হুখলাতের অন্ব, অমৃষ্ঠ 
অভয়েক্স সন্ধান দিয়া জীবের, উজ্জারেয” জন্ট, প্রেমরলাসথাদ পাইবার জন্ত জনবও তত ঢাখ। 
লীলারসামৃত পানে মে বড় সুখ. 


২৪১ ব্রাহ্মণ সমাজ । (৫মবর্ধ 


জর 9 দেবত! * স্বদ্বপত অভিন্ন, বাবহারতঃ ভিন্ন। মন্ত্র ও দ্নেবতার অতেদে ভেদে ছুই প্রকারে 
ধানই বিহিত। তবে মভেদে ঝটিতি ফললাত, ইহা কঠিনও বটে। দেবতা! বলেক্ষা! মন্ত্র বন, 
ইহা কোন কো পরধির ঘত। আর নাম ভগরান্‌ অপেক্ষা শ্রেক্ঠ, ইছা গু গদি বচনে 
র| শান্্ের উপদেশে যে বলিতেছি তাহ! নহে) দ্বাপরে তগবান্‌ জীরফই আপনার 
চেয়ে নামের €ত্র্ঠতা উদ্ঘোধিত করিয়াছেন। আপনার অপেক্ষা নাম বড়, ইহা ভিনি 
বুঝাইয়! না দিলে আমাদের সাধা কি যে এত বড় কথ। বলি। পুরাণপাঠক অবগত আছেন 
যে তুলাদণ্ডের এক দিকে জী, অপর দিকে রাজ্যের দমন্ত ধনরত্ব চাপান হুইল) তথাপি 
কুষখের ধিকই ভারী হুইয়াছিল। পার্থিব ধন4ৈ8 সহিষ্ত ভগবানের ভুলন! ? কুষ্ণপ্রেমিকা 
কঝত বপ্তা। রুম্মি-দেবী যখন তুলসীপত্রে কৃক্চের নান লিখিয়া তাহাই ধনরত্বের বদলে 
চাপাইলেন, শখনই নামের ধিকৃ ভারী হুইল। ভগবান্‌ নিজ মুখে প্রচার করিলেন 
যে তাহার অপেক্ছ। মের মাহাক্মাই অধিক $ 

ভক্তি ও এক্ষাগ্রত! লককারে লামগাঁনে, নাম আপে নাম প্কীর্তনে, মাম যানে 
কল্যাণ, ইহ! সতা বটে। কিন্তু ইহাঁও ভাবিবার বিষয় যে এই ভক্তি একাগ্রতা জন্মিৰে 
ফোধ। হইতে, ভগবানের নান গান করিবার পৃর্বেেই কি উপায়ে তাঁহাকে পাইবার আকুলত 
হইবে? অগ্রে নাম গানাদি কবিলে তবেই একাগ্রতা ও ভক্তির আবির্ভাব জন্মিৰে। 
হরিনাম করিতে করিতে সম্বরে মিলিতকঠে যুদধ্বনির সহিত ভগবানের নাম 
হিতে গাহিত্ে চিত্তে একটি ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ভাৰই তক্তির প্রথম 
ভর! আবার এক জনের প্রন্কৃত ভক্তিভাব দেখিলে সকলকান্ন তক্কিভাব ভ্বন্মিতে পারে, 
এক দ্বন্ের পাস্ততড়িৎ নকলের দেহে সঞ্চাবিত হইয়! সকলক্ষে তষ্ভাবে ভাবুক তন্মাহাক্ছে 
আক্ুম করি! তুলতে পারে । অগ্রে নাম্ব গাঁন কর» নাম জপ কর, এ আকুলস্ত। এ ভব 
এ একান্া অনস্জই অ'সিবে। 

» মন্ত্রের আর্থ ভানিয়। জপে ফল মন্ধূর্ণ, অর্থ না জানিয়। কেবল জপে ফল অর্ধেক । 
যাহার ভরক্ষিভাব আছে, তাহার হরিনামে, নাম জপে মোলআন| ফল"; যাহার নাই তাহার 
ফল অর, কিন্ত নিল নছে। যাহার ভক্ত ভার নই, সেকি হরিনাম করিবেনা, সেকি নাম 
জপ করিেন॥ ডানার কি উপার নাই? অবন্তাই করিবে, উপায় আছেই। অন্তরের ভক্তি 
বড় সো! ছরিলিষ নহে, উহাই অনেক ম্াধনায় জন্মে । নাম জপে লাম গানে অনের দিনে 
তাহ! অল্লে ছলে ভ্বায়েক্ষেত্ধে দেনা! দেক়। অন্ত্রের এমনই শঙ্ষি, দামের এমনই মহিমা, 
যে নার স্বপ করিতে ররিতে। নাঁষ গান করিতে করিতে একা গ্রত| ও আরুলতা দেখা 
দে। প্রথম ত রাহ, পরে আন্তর | মঞ়রপ ও নাম'গান কিছু দিন করিতে আরম্ভ করিলে 
রেছ তঞ্জর আর ছাড়িতে ইচ্ছা! করিবে না) জখ শাস্তি বোধ হইবে, আনন্দরমেক্ধ উপভোগ 





দেবতা উপান্ত পরমত্রঙ্ধ, দয়ামগন ঈশ্বর কৃ্চাদি অবতার ও ইউদেবত| | 


] পুরাণ-কাহিনী । ২৩৭ 


সি পাইবে। তবে যিনি মাত্র লোক দেখাইবার অন্ত, লোক চঞ্চুতে 

কক নাগ জপ ও নাম গানের ভাগ করেন, তাহার কথা শসুততর। আবাস 

২ ভাগ ভাপ । কেন না ভাগ করিতে করিগ্ে নাখ মাহাত্যে, মনশূক্তি- 

'ছাঁর পরিবর্তন হইতে পাঞে, ভাণ সত্য হইতে পাঁরে। একটি নীচ অস্তাজ 

/ছি স্থুমহৎ পরিবর্তনের গল্প অনেষ্ষেই শুনিয়া খাকিবেন। ধর্গ্রবন্ধপাঠে 

ধর্মণান্্--ধায়নে ও সাধুসঙ্গে, সাধু চরিত্রকথাসমালোচনে ভগবল্নাম মাহায্বো, ধর্শবক্ততা 

অধথে নাম সঙ্গীতে অনেকের মতি পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। 

তবে ইহ! লতা যে কার্পণ্য সর্বথাই বর্জনীয়, লোক থাকিলে জপ করিব, নচেৎ করিবনা । 

লোক দেখিলেই গ্রঁহরি গ্রীহরি বলিব, নচেৎ বলিবনা, ইহা অন্ায়। কিমন্ত্রপে কি নাষ 

গানে প্রথমে একটু শ্রদ্ধা একটু বিশ্বাস থাকা আবঠফ, মচেৎ প্রবৃত্তই থে জঙ্গিবেন!। 

কপট জপাদির কথা বলিতেছিনা; কারণ কপট জপাদির মূলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই। 

হরের্দাম হরেরাম হরেরামৈব কেবগৃং। কলৌ নাষ্তোব নান্তোৰ নান্তেৰ গতিযভ্তথ! ॥ মাম 
ব্যতীত কলিতে উদ্ধায়ের উপায় নাই। নামই কলির জী বব উদ্ধারের উপায়। 

শ্রীরামসহায় বেদান্তশান্্রী কাবাতীর্ঘ। 


পুরাণ-ক হিনী। 


দ্রৌপদী-চরিত | 


বহুদিনের পুবাতন কথা । তথাপি পুন্নরালোচনার লাভ ধাতীত ক্ষতি নাই। 

হস্তিমানগরে আজ মহাসমারোহে দাতক্রীড়ার আয়োজন হইতেছে । খুধিষ্টিরের রাজশহজ- 
সভার সমৃদ্ধি ও সৌনার্য্য দর্শন করিয়া অবধি ঈর্ধাপরায়ণ ছুর্য্যোধন হ্ৃদকমধো সহজ খুৃষ্চিক- 
ঘংশনের জালা অনুভব করিতেছেন, তাহাই প্রশমনার্থে অদ্য বিষয়লোলুগ ধতয়াতীর এই 
বিপুল অনুষ্ঠান । মটু ছূর্য্যোধন রাজ্যকামী, কিন্তু তিনি অধম ক্ষত্রিয়, ফেহেড়ু লাদের 
ভূঙ্গবীর্ধ্য হইতে তিনি শঙ্ষিত, সৎগুরুষের় গ্তায় অকপটযুদ্ধে ভাঙার অভিলাষ নাই,_-তাই 
অন্ধরাজ শতদ্বারবিশিষ্ট, সহতরস্তভলোভিত, ছেবটৈদূর্যযখচিত, তৌশীকত, তোরণম্ফাটিকা- 
নায়ী এক দ্বিতীয় জলাজনুধসভাক্লীকু্য মহতীসভা-নির্িত কাই গায় ধুধিিয়কে 
হুমবদতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়াছেম। যুধিঠিরও ইল প্রস্থ হইতে ভ্রাতূগগ ও পাঞ্চাধী গমতি- 
ব্যাহাযে কৌরবগৃছে আগমন করিয়াছেদ। ক্ষতিঃড়াফদি দুধিটিরের তর লাই) সার 
উহিকগন্পদজাপের আশঙ্কা ভিসি স্কপণ কাপুরঘের তায় জজিযধর্ণ বিনর্ধাদ কজিতে প্রশ্তীত 


২৫৮ ব্রাঙ্গণ-সমাজ | [ ৫ষ বর্ষ 


বিটি উরি িনিটিরি ভিত টিসি 
মহেন। তিনি জ্রানিতেন যে এই কপটদ্যৃত নিতাস্ত পাপজনক, তথাপি তিনি ইহাতে লিও 
ছইলেন। বলিলেন--. 
গজাতে! আ নিবর্েযমিতি মে ব্রতমাহিতম্‌। 
বিধিশ্চ বলবান্‌ রাজন্‌ দিষ্টন্তাশ্মি বশে স্থিত; ॥ ও 

আহ্‌ হইলে নিবৃত্ত হইষনা, ইহাই আমার নিত্যব্রত ) অদৃইই বলবান্,আমি সেই অদৃষ্টেরই 
ষশীতৃত |” 

প্রাতঃকালে কৃভাহকিক পাণুবগণ দৃতসভায় প্রবেশ করিলেন; রাজগণও ধৃতরাষ্টরফে 
পুরোবর্তী করিয়া সভামগ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। মহামতি ভীগ্ম, দ্রোগ, কূপ ও বিছ্ুর অপ্রসন্নমমনে 
তাহাদের অগ্রবর্তী হইয়াছেন । দিংহগ্রীব, মহাতেজা, বেদবেঙা, শূর ও ভাশ্বরমুন্তি ভূপতিগণ 
চতুর্দিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, _সতান্থল অমনাধিহ্ঠিত অমরাবতীর শোভ| ধারণ 
করিয়াছে। 

সুদ ত আরম্ত হইল। খুবিটির ছর্ধ্যোধনকে সক্থোধন করিয়া কছিলেন-_“হে রাজন্/আমি মহা 
মূল্য কাঞ্চনখচিত দণিময়হার গণ করিলাম, তোমার গ্রুতিপণেক্স বন্ত কই 1” ছুর্ধ্যোধন কহিলেন 
“অগ্র ত জয়লাত করুন,-_ধনয়ত্ব আমার প্রচুর আছে।” তদনস্তর অক্ষতব্ববিৎ শকুনি,_ 
(ছুত্ীড়ায় ইনি ছূর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়াছেন) _জক্ষগ্রহণ করিয়! এই ভিভিলাম” 
বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিব) মাত্র ভাহারই জয় হইল। এইরূপে একে একে যুধিতিরের 
অক্ষয়কোব, ছিরপ্ত্বাশি, কি্কিনীজালজড়িত সহশ্ররাজরথ, নুবর্ণালঙ্কার-ভূষিতা শতসহস্রদদাসী, 
সহমদাস, সহ মত্তমাতঙ্, রথিসমূত ও অশ্বগণ, এবং য্টিসহত্র বীরপুকুষ,- সমস্তই দ্যুতমুখে 
বিসর্জিত ছুইল। বিছুর ভীত হুইগ়। কহিলেন, “ছূর্য্যোধন, নিবৃত্ত হও ) পরম্পরের প্রণয়চ্ছেদ 
করিও না । হূর্য্যোধন তখন ব্যাগের স্তর পাগুবশোণিতপানে উন্মত্ত হইয়াছেন, স্ৃতয়াং 
বিছয়কে অত্যন্ত পরুষবাক্যে অবমাননা করিলেন। ক্রীড়া চলিতে লাগিল,--যুধিষ্টির 
ন্গদ্ববাতীত সকল ধৰ পণ রাখিলেন, ব্রাঙ্ষণ ব্যতীত সমস্ত পুরুষগণকে পণ রাখিলেন, 
অবশেষে একে একে প্রাণোপম ভ্রাতৃগণকে দযৃতরাক্ষদ মুখে অর্পণ করিলেন,-_সর্বস্থ গেল। 
শকুনি বলিল “আর কিছু ধন আছে কি?” তখন যুধিষ্টির কহিলেন, আমি ভ্রাতৃগণের শ্রেষ্ঠ ও 
দয়িত। আমি আপনাকেই পণ রাখিয়। তোমার সহিত জ্রৌড়া করিব।” শকুনি তৎক্ষণাৎ 
ঞ্িতিযা লইল এবং কহিল,-.. 
প্অন্তি তে বৈ প্রিম্না রাজন্‌ ্হ একোইপরাজিতঃ। 
পপস্থ কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াঝআ্মানং পুনর্জর | 

ছে াজন্‌, আপনার প্রণযলিনী দ্রৌপদী এখনও পরাজিত হন নাই, অতএব আপনি তাহাকে 
পণ রাখিয়া জাপনাফে যুক্ত করুন 1 

ঠিক এইবপ নর্বশ্বাপহারিলী দত্ত! আর একবার নিষধন্দেশে ঘটিয়াছিল1 সেখানেও 
পুক্বর স্বীয় ভাতা! পুণাঙ্গোক নলরাজাকে কহিয়াছিলেন “মহারাজ, আমি অন্য সমস্ত সম্পত্তিই 
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অয় করিয়াছি, একমাত্র ঘময়স্তী অবশিষ্ট আছে,_-যদি অভিমত হয় তবে একার দমনস্তীকে গখ 
করুন” । নলরাজা ক্রোধে ও ছুঃখে ছতক্ষণাং পুর হইতে পত্বীসমভিবযহারে বাহির হইলেন, 
পতিত্রভাকে দৃতমুখে বিসর্জন করিতে সঘর্থ হইলেন না। কিন্ত গাজ হত্তিনায় অভূতূর্ব 
ছটনা সংঘটিত হুইল ; যুধিষ্ঠির নলরাজাকেও অতিক্রম করিলেন, কহিলেন-- 


নৈব হস্বা ন মহতী নকশা নাপি রোহিণী। 
নীলকুঞ্চিতকেশী চ তয়! দীব্যাম্যহং জনা ॥ 
শারদ্দোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎপলগন্ধয়া । 
শারদো২পলসেবিস্ত। রূপেণ শ্রীসমানয়া ॥ 

তখৈৰ স্তাদানৃশংস্ণৎ তথা স্তাদ্‌রূপসম্পদা। " 
তথা স্ঘচ্ছীলসম্পত্তা| যামিচ্ছে পুরুষ; স্তরিয়ম্‌ ॥ 
স্ব ণৈহি সম্পন্নামন্কুলাং প্রিযশদাম্‌। 
বারৃশীং ধর্মকা মার্থসিদ্ধিমিচ্ছেননরঃ জিয়ম্‌ ॥ 
চরমং সংবিশতি যা! প্রথমং প্রতিবুধ্যতে । 
আগোপালাবিপাঁলেভ্যঃ সর্বং বেদ কৃতাকৃতম্‌ ॥ 
আভাতি পদ্মবদত্তং সম্বেদ: মল্লিকেব ত। 
বেদীমধ্য। দীর্ঘকে শী তামাস্ত। নাতি লোমশ! ॥ 
তইৈবংবিধন্না রাজন্‌ পাঞ্চাল্যাহং সুমধায়! | 
গ্রহং দীব্যামি চীর্বন্্যা দ্রৌপদ্য। হস্ত লৌবল॥ 


ছে সুলনন্দন, থিনি নাতিহ্ম্া, নাতিদীর্ঘা, নাতিক্কশা, নাতি স্থল, রূপে যিনি ভরীর ভা, 
ৈনি নীলকুঞ্চিতকেশী, শারদপন্মলোচন।, শারদপন্নগন্ধা, শারদপক্জধারিণী ) ঘিনি অনৃশংলতা 
জ্রূপত্তা, স্মুণীলতা, অনুকুলতা, প্রিক্সবাদিতা ও ধর্মার্থকামদিদ্ধির হেতুভৃতা, ভর্থার 
অভিলধিত গুধসমুদায়ে বিভূষিতা ; যিনি গোপাল ও মেষপালগণের নিয়মান্ধুসায়ে শেখে 
নিদ্রিত 'ও অগ্রে জাগরিত হয়েন, বাহার লঙ্ষেদ মুখপন্ম মল্লিকার গায়, মধ্যদেশ তেদীর স্কা, 
সেই সর্বাঙ্গনুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম”। 

ছি! ছি। ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের মুখে এই বাকা! সতাসদ বুৃদ্ধগণ তাহাকে ধিকাত দিতে 
লাগিলেন, পভাতল একেবারে ক্ষুব্ধ হুইয়া উঠিল, ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন, 
ভীন্মদ্রোণক্পারদির কলেবর হইতে ধর্পা্যারি নির্গত হইতে লাগিল, বিছু্ মন্তক ধারণ রিমা 
ভুজক্ষের স্ঠায় ঘন ধন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন । অন্ধ হৃতরাষ্্র মনোভাব গোপন করিতে 
'অলমর্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন “ভয় হইল কি? জয় হইল কি?”-.তিনি বুখিলেন না থে 
স্বন্ডে যে রিষর্ক্ষ তিনি রোপণ ধরিয়াছেন,. কালে তাহার বিধময়্: ফল তীঁহাকেই ভোগ 
ক্ষরিতে হইবে। কর্ণ ও ছুঃশাসনের হর্ধের লীমা জহি । অন্তান্ত ঈভাগঁণ অঞ্কমোচন কিক 
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লাগিলেন। শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়। “এই জিতিলাম” বলিয়৷ ছলপূর্ববক অক্ষনিক্ষেপ করিঘ! 
মাত্র তাহারই জয় হইল ; বোধ হয় কৌরব কুললঙ্মী বিচলিত হইলেন । 
মুর্খ ছূর্য্যোধন হূর্ষে স্ষিগুপ্রার় হইয়া উঠিয়াছেন,--তিনি ধর্ম বিছুরকে আঙ্গ। 
করিলেন -- | 
| *এহি ক্ষত্ত দ্রোপিদীমানয়ন্থ 
প্রিযাং ভার্ধাং সম্মতাং পাভবানাস্‌ 
সঙ্দার্জতাং বেশ্ম পরৈতু শীং 
তত্রাস্ত দাসীভি রপুণ্য শীল। ॥ 
ওহে ক্ষত, তুমি লীঙ্ঘ দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, অপুণাণীল! কৃষ্ণা এখানে আসিয়৷ দাসী- 
গণের সহিত আমাদের গৃহ মার্জজন করুক”। ক্রুরবুদ্ধি ছুধো।ন বোধ হয় পাঁগুবহৃদয়ের মর্খা- 
স্থল লক্ষ্য করিয়াই এই “অপুণা শীলা” বাফাবাণটি গ্রহার কক্ধিলেন, পুণ্যবতী পতিব্রার পক্ষে 
ইহা অপেক্ষ! আর কি কঠোরতর বাকা হইতে পারে? মৃত জানিত না থে উত্তরকালে 
ভারতের গ্রাতঃম্মরতীয়৷ পতিব্রতাগণের মধো এই “জপুণাশীলা” পাঞ্চালীই অন্যতম! হইবেন | 
অথব! জানিলেই বা কি হইত ? মদমন্ত কাপুরুষের নিকট চিরকালই ধর্ম ধর্ষিত হইয়া আসি- 
তেছে। সর্বত্রও সর্বকালেই তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ আছে। 
যাহ! হউক, ধর্মজ্ঞ বিছুরের পক্ষে দুর্োধনের এই পাপবাক্য অসহনীয় হইল,- তিনি 
ক্রোধভরে তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তখন দর্পিত দূর্যোধন বিছুরকে ধিক্কার দান করিয়া 
প্রাতিকামী নামক এক ৃতপুত্রকে 'পুর্ববং আরশ করিলেন। কুন্কুর যেমন সিংহ্যুথে 
প্রবেশ করে, তদ্রপ প্রাতিকামী পাওবভবনে প্রবেশ করিয়া ভ্রৌপদীকে কহিল 
“ছে ক্রপদনন্দিনি, ঘুধিষ্ির দুৃতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন, 
ছুধ্যোধন তোমাকে জগ্ন করিরা লইরাছেন; অতএব তোমাকে ধৃতরাধত্রভবনে গনন 
করিয়া কিন্করীর হ্ভায় কর্দ করিতে হইবে। আমি তোগাকে লইতে আসিয়াছি 1” 
ত্রৌপদী বিশ্বিত হইলেন, বলিলেন “তুমি কি প্রলাপবাক্য কহিতেছ? কোন্‌ 
রাজপুত্র পত্ধীপণ করিয়া ক্রীড়া করে?” প্রাতিকামী পার্ালীর সন্দেহ তৎক্ষণাৎ 
অপনোৌদন করিলেন) তখন দ্রৌপদী কহিলেন, “তুমি যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
আইস তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দুাতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন 1” সভামধ্যে 
অবমাননার হন্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্তই বুদ্ধিমতী পাঞ্চালী এই কৌশলময় প্রশ্ন 
করিলেন; কিন্ত বিধাতা যখন গ্রতিকূল হন, তখন সমস্ত কৌশলই ভামিয়া যাঁয়। দুর্য্যোধন 
প্রাডিক্কামীকে বলিলেন “তুমি দ্রৌপন্দীকে সভামধ্যে আনয়ন কর) তাহার যাহ! জিজ্ঞান্ত আছে 
সে এই স্থানে আসিয়া করুক ।” এবার প্রাতিকামীও সঙ্কুচিত হইল) পতিব্রতাকে বলপুর্ববক 
সভামধ্যে আনায়ন ! বোধ হয় এইবার কুরুকুল উন্থুলিত হইল”! যাহা হউক, সে প্রতুর 
আজ্! ভ্রৌপনী সমীপে জাপন ক্করিল। দ্রৌপদী বলিলেন - 
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এবং নূনং ব্দধাৎ স বধাতা 
স্পর্শ বুভৌ স্পূশতো বৃদ্ধবালৌ । 
ধন্মস্বকং পরমং প্রাহ লোকে 
সন; শমঃ ধাসাতি গোপ্যমানঃ ॥ 
সোহয়ং ধন্মে মাঁতাগাৎ কৌরবান ৰৈ 
সভান্‌ গন্বা পৃচ্ছ ধর্্াং বচো মে। 
তে মাং জ্রমুর্িশি তং তৎ করিষ্যে 
ধঙ্মাত্মানো নীতিমস্তো বরিষ্ঠাঃ ॥ 
হে স্তনন্দন:বিধাতাই এইরূপ বিধান করিয়াছেন । 
পৃথ্ী'তলে ধর্মই সর্ব(পক্ষা শ্রে, সই ধর্মই আমাদিগকে.শাস্তিবিধান করিবেন । আমি 
প্রার্থনা করি-_ধর্্ব যেন কৌরবগ'ণর প্রতি বিমুখ না হন। তুমি সভ্যগণ সমীপে যাইয়া! ধর্মতঃ 
আমার কি কর! কর্তব্য জিজ্ঞাসা কর, সেই নীতিক্ত বরিষ্ঠ ধর্্াতআগণ যাহা কহিবেন, আমি 
নিশ্চয়ই তাহা করিব” প্রাতিকামী সভায় যাইয়! তাঁহার বাকা কহিলে সভাগণ অধোমুখে 
রহিলেন, _দুর্য্যোধনের আগ্রহ দেখিয়া কেহই বাঁঙ.নিষ্পত্তি করিলেন না! অভিমানী যুধিঠিরের 
ধর্মীভিমান বোধ হয় জাগরিত হইয়া উঠিল, _ তিনি ছুর্ষেযাধনের অভিপ্রীয় বুবিয়া দ্রৌপরদীকে 
ৰলিয়া পাঠাইলেন - 
একবন্ত্রাত্বধোনিবী রোদন! রজন্বল! | 
সভামাগম্য পংঞ্চালী শ্বশুরস্তাগ্রতে' ভব ॥ 
একবস্্বা অধোনিবী র্গম্বলা পাঞ্চলী রোদন করিতে করিতে সভামধ্যে শ্বশুয়সর্মীপে 
উপস্থিত হউন” । ছুর্যোধন প্রাতিকামীকে কহিলেন “এখন ভুমি দ্রৌপদীকে এই স্থানে দষ্টয়া 
আইম”। কিন্তু প্রাতিকামী সেই অগ্নিতুলা। তেজহি নী রমপীর নিকট ধাইতে আর সঙ্গত নকে। 
দুর্বেধন তাহাকে ভীত দেখিয়া স্বীয় অনুজ ছুঃশাসনকে এই কুকর্ম্বের ভার অর্পণ করিলেন । 
ছুরীম্মা হঃশাসন আরক্তনয়নে দ্রৌপদী সকাশে গমন করিয়া! কহিল, “পাঞ্চালি, জজ্জা পরিত্যাগ 
করিয়া সভামধ্যে আগমনপূর্বক ছুধ্যোধনকে অবলোকন কর। কম্লনয়নে, তুমি কুরু- 
দিগকে তজনা কর ;- আমরা! তোমাকে ধর্্মতঃ লাভ করিয়াছি” ভীত (দ্রীপদী হত্ধঘাত। 
ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণের সমীপে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন । জাভবদ্ধা হত্ীর গণ্চাতে ব্যাধের 
যায় কষত্রিয়কুলপাংগুল ছুঃশাসন তর্জন গর্জন করিয়া ধাবমান হইল এবং বলপুর্ব্বক পাঞ্চালীর 
কেশ ধারণ করিল। মুঢ় জানিত না যে ইহা 'অপেক্ষা জলস্ত হুতাশনে হস্তক্ষেপন কর! ভাল 
ছিল। জজ্ঞাগ্নিসম্ভৃতা, যজ্ঞাগিতুলাপ্রদীপ্ত ও পবিভ্র! পতিব্রতার কেশাকর্ষণ করিয়া পাপা 
যে তখনই দগ্ধ হইল না ইহাই আশ্চধ্য | দেবতার! কি মিদ্রিত হইয়াছেন ?-নতুবা এই পাশ- 
কারীর মস্তক এখনই কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? মহাভারতের মহান কবি এই ভভাব- 
নীয় উৎকট ব্যাপার ৰর্ন করিতে করিতে ক্ষুব্ধ হইলেম,' স্তিনি বঞ্গিলেন- 
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যে রাজস্যাধভৃথে জলেন 
মহাক্রতৌ মন্ত্রপূৃতেন সিক্তাঃ 
তে পাগঝানাং পরিসুয় বীর্ঘ্যং 
বলাৎ প্রমৃষ্ট! ধতরাই্ীজেন ॥ 
আহা | যে কেশকলাপ ইতিপূর্বে রাজস্থয়যজ্জের অবভৃথ স্বীন সময়ে মন্ত্রপূত জল ছারা 
সিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে হুরাত্ম! ধার্তরাষট্রী মেই চিকুরচয় বলপুর্বক গ্রহণ করিল এবং সনাথা 
কষাকে অনাথার স্তায় কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনয়ন করিল? দীর্ঘকেশী দ্রৌপদী 
কদলীপত্রের স্ঠায় কম্পিত. হইতে হইতে বিনীত ৰচনে কহিতেছেন, হে দ্ুঃশাসন আমি র্জ- 
স্বলা হইয়াছি ও একমাত্র বসন পরিধান করিয়াছি । এ অবস্থায় আমাকে সভামধ্যে লইয়া 
ফাঁওয়৷ উচিত নহে।” ছুঃশাসন তাহার বাক্য গ্রাহথ করিল না, বরং দৃটরূপে কেশাকর্ষণ পূর্বক 
কহিল, “তুমি রজন্বলাই হও, একবন্ত্রাই হও, আর বিবস্বাই হও, _তুঘি এখন দাসী,__এক্ষণে 
উপন্ত্রীর ন্যায় তোমাকে দাদীগণ মধ্যে বাঁস করিতেই হইবে ।” গতাস্তরবিহীনা পাঞ্চালী 
তখন “হা কৃষ, হা অর্জুন, ভা হরে, হা নর" বলিয়া উচ্চস্বরে রোঁদন করিতে লাগিলেন । 
দারুণ আকর্ষণে কেশ আলুলার্নিত হইল, অধ্ধ বদন মঞ্-হইতে বিল্লন্ত হইল। ক্রোধে হবে 
অভিভূত। হইয়। দৌপদী ছুঃশাসনকে তিরস্কার করিতেছেন, আর কুরুবংণীয় ক্ষত্রিয়গণের 
নিন্দা করিতেছেন -. 
ইমে সভাক়ামুপদিষ্টশান্ত্রাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সর্ব এবেন্দ্রকল্লাঃ 1 
গুরুত্থান! গুরবশ্চৈব সর্ব তেষামগগ্রে নোৎসহে স্থাতুমেবং ॥ 
নৃশংসকর্মংস্বমনাধ্যবৃত্ত মা! মাং বিবস্ত্াং কুরু মা বিকার্ধীঃ। 
ন মর্ময়েয়ু স্তব রাজপুত্রাঃ সেম্্রাদিদেব! যদি তে সহায়াঃ ॥ 
ধর্মে স্থিতো ধর্শন্থুতো মহাত্মা ধর্মশ্চ সুষ্ষো নিপুণোপলক্ষযঃ | 
বাচাপি ভর্তঃ পরমাণুমাত্রমিচ্ছামি দোষং ন গুণান্‌ বিস্জ্য ॥ 
% & ধিগন্ত ন&ঃ লু ভারতানাম্‌ ধর্মস্তদ ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্। 
যতোহতীতাং কুকধর্ম্মবেলাং প্রেক্ষস্তি সর্কে কুরৰঃ সভায়াম্‌ ॥ 
দ্রোণন্ত ভীন্মন্ত চ নান্তি সন্বং ক্ষতু্তখৈবাস্ত মহাত্মনোহপি। 
বাজন্তথাহীমমধ্রুগ্রং ন লক্ষ্যয়ন্তে কুরুবৃদ্ধমুখ্যাঃ ॥ 

“হায়, ভরতবংশীয়গণের ধর্দে ধিক! ক্ত্রধর্মন্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইসবা গিয়াছে, 
ঘে হেতু সভাস্থ কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিয়াও. স্থির হুইয়া 
আাঁছেন। বুঝিলাম দ্রোঁণ ভীক্ষ বিছুরাদির কিছুমাত্র সত্ব নাই”। কিন্তু স্বামিগণের'নিন্দা 
করিতেছেন না, বলিলেন“মহাত্মা ধর্দনন্দন সাধুসেবিত ধর্মাপথ অবলম্বন করিয়া আছেন । 
আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগ পূর্বক কদাচ পরমাণুমাত্, দোষারোপ করিতে বাঞ্ছ 
করিনা” । করুণ স্বরে-রোদৃন করিতে করিতে দ্রৌপদী একবার ভর্ভুগণের. প্রতি কটাক্ষগাত 
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করিলেন, _হাত্স, মে. কটাক্ষ তীছাদের হাদয় বিদীর্ণ করিয়া মর্খস্থল স্পর্শ কির. 
সদা রাজমধন বিনষ্ট হওয়াতে তাহাদের তাদৃশ ক্ষোভ হয় নাই.। ছুঃশাসন তাহা! দেখিয়া 
বেগে আকর্ষণ করিল দ্রৌপদীকে" প্রায় সংজ্ঞাহীনা করিল এবং দ্দাপী দাসী” বলিয়া 
উচ্চৈন্বরে হান্ক করিতে জাগিল।. তাহার এই পৈশাচিক অভিনয়ে কর্ণ ও শকুনি বাতীত 
সমস্ত সভাগণ ছুঃখে ঘিক্নমাঁণ হইলেন,।' 

ভীম্ম সত্য সতাই সত্ববিহীন হইয়াছেন, নতুবা তিনি স্বীয় কুলবধূর অবমাদনা 
দেখিয়া প্রতিকারপরায়ণ না হইয়! ঘুধিষ্টিরের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছেন কেন? 
অথবা তাহারই বা দোষ কি? মুর্তিমান ধর্শ্বরূপ স্বয়ং যুধিষ্টির কি এই অধর্্মাচরণ দেখিতে 
পাইতেছেন না ? তবে তিনি কি নিমিত্ত অদ্য তুর্ষীস্তত অচেতনগ্রার় অবস্থান 
করিতেছেন ? যুধিষ্টির কি অদা স্বীয় তিতিক্ষার পরিচয় দিতেছেন, বা ধর্শের পরীক্ষা 
করিতেছেন? অথব! পূর্বক্ন্মাঞ্জিত যাবতীয় কর্মফল একদিনেই বক্ষ: পাতি লইতেছেন ? 
একবার কটাক্ষে ইঙ্গিত পাইলে বীরচূড়ামণি ভীমার্জুন এখনই কৌরবকুল ধ্বংস করিতে 
পারেন,_কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহা! করিতেছেন না। 

তিনি স্থির, তিনি ধর্মপাশে আবদ্ধ, বলগ্রয়োগ করিক্াা তিনি ধর্পের অবমীননা করিবেন 
না। রজস্বলা, পতিতোত্তরীয়! আক্ৃব্যমানা 'দ্রুপদতনয়ার সেই অনুচিত অপ?ান দর্শন করিয়া 
বুকোদর ধৈর্যা হারাইলেন, বলিলেন “স্হদেব,- অগ্নি আনয়ন কর ). অদ্য যুণিষ্িরের হস্ত 
তশ্মসাৎ করিব । দ্রৌপদীকে' পণরাখিরা দৃাতক্রীড়া কর! নিতাত্ত অন্তায় হইয়াছে ।৮- অর্জুন 
কহিলেন, “হে ভীমসেন, এছুর্ধাক্য তোমায় সাজে না) শক্রগণ তোমার ধর্মগৌরব নষ্ট করিয়া 
হান্ত করিতেছে । মহারাজ যুধিঠির শত্রগণ কর্তৃক দাতে আহত হইয়া ক্ষত্রধর্মানুসায়ে 
তাহাদের অভিলাধান্গরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের মহান্‌ যশস্কর। ধর্শপারপীবন্ধ 
জোষ্টব্রাতার অবমাননা করিওনা ৮ ভীম নিরস্ত হইলেন । 

ত্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর কেহই দিলেন না। একমাত্র কৌরব বীর বিধর্ণ জোধভয়ে 
ভূপতিগণ সন্থৃথে কহিলেন “আমি যাহ! ন্যাধা বলিয়৷ বিবেচনা করি, তাহাই বলিষ। 
ুধিষ্টির ব্যসনাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ “রাখিয়াছেন, ব্যসমালক্ষেক্ আচরশ, প্রামাণিক 
নছে। দ্রৌপদী, পাগ্বগণের সাধারণী ভার্যা,-_যুধিটির়ের তাহাতে: সম্পূর্ণ অধিকার 
নাই। আর তিনি স্বয়ং পূর্বেই পরাজিত হইয়া পরে ভ্রৌপনীফে পণ বাহিয়াছেল,-_ 
স্ৃতরাং দ্রৌপদীতে তিনি ্বত্ববর্জিত ছিলেন, তাহার. পণ: রাখিরার, অধিকার ছিল না। 
বিশেষতঃ শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোয্লেখ, করিয়াছিলেন । এই সফল বিচার 
করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জগ্নলদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা” বিকর্ণের 
বীরোচিত বাকা শ্রবণে সভ্যগগ  সন্ুলরবে তাহার প্রশংগা” করিতে লাগিলেন, কিন্ত সেই 
তুমুল নিনাদ নিস্তব্ধ হইবামাত্র, রাখেম়্ কর্ণ বিক্র্ণকে বাল বলিয়া তিরস্কার করি-লন 
এবং বুঝাইযা দিলেন যে যুধিহির। সর্ধবর্ধ, পপ কংছিযাছেরয দ্রৌপদী সেই অর্ধ. 
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অন্তর্গত । আর পঞ্চভর্তুকা স্ত্রী বারস্্রী মাত্র, তাহাকে সভামধ্যে আঙয়ন বা বিবস্ত্া কর! 
'জশ্চর্যোর বিষয় নহে। ইতিপূর্বে স্বযম্বরসভায় কুলাভিমানিনী দ্রৌপদী সর্বসমক্ষে 
"আমি সৃতপুত্রকে বরণ করিব” বলিয়া কর্ণের যে মর্মাস্তিক অবমাননা করিয়াছিলেন, 
ক্রুরমতি কর্ণ অগ্য তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন। তিনি ছুঃশাসনকে. কহিলেন তুমি পাণুব- 
গণের গু দ্বৌপদীর সমুদয় গ্রহণ কর। পাগডবগণ তৎক্ষণাৎ স্থ স্ব উত্তরীয় বস্ত্রগুলি প্রদান 
করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইালেন। (ক্রমশঃ 
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ॥ 


প্রতবাদে--গুক শিষ্য-সৎবাদ । 


শিব্য--গুকুদের ! পবাঙ্মণ-সমাঁজ” পত্রের পঞ্চমবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় “গুদ্ধিতত্বে গুরুশিষ্ু- 
সংবাদ” নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে হুটা ভুল প্রদর্শিত হইয়াছে । এ যাবৎ তাহার প্রতিবাদ না 
করার কারণ কি? না করিলে আপনার অযশঃ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পরপ্রতায়নেয়বুদ্ধি 
উদ্দাসীনের! প্রতিবাদীর মতে চগিবে। অতএব সতোর অন্গরোধে সাধারণের নিকট ঠিক 
কথা বলা উচিত। 
গুরু-বংল! নির্ধাক থাকার কারণ-_অনুখ। বয়সের ৬* বংসর অতীত হইয়াছে, 
তন্মধো ৩৩ বংসর সমান উৎসাহের সহিত টৌগ চালাইতেছি, তথাপি সমাজে নগণা থাকিলাম 
বশের শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়াইতে পারিলাম না । অপধশের ভয় কি? মাথা নাই, তার 
'মাথার ব্যথা। প্রতাত এই বাদগ্রতিবাদে নাম জাহির হইলে গণ্য মাগ্ভ হইতে পারি। 
ফল কথা, “মৌনং সপ্মতি লক্ষণং এই হিসাবে সত্যের খাতিরে এবং তোমাদের অন্ুরৌধে 
বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। 
গ্রতিবাদকর্তা ছুটী ভুল দেখাইতে গিয়া মহাভূল করিয়াছেন । আপনার ঘর না সামলাইয়া 
পরের ঘন মাত করিতে বাইলে এইরূপ বিডৃম্বন! হয়। প্রতিবাদকর্া মীমাংসাতীর্থমহাশয় 
মীমাংসা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন-_- 
4 “অস্থিসঞ্চয়নাঙগম্পর্শয়োঃ কালমাহ সর্তঃ.- 
চতুর্ে্হনি কর্তবামস্থিসঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ | 
ততঃ সঞ্চনাদুর্ধমঙ্গম্পর্শো বিধীয়তে ॥ 
চতুর্থেংহনি বিপ্রন্ত ষষ্ঠে বৈ জত্রিয়ঙ্ত চ। 
অষ্টঘে দশমে চৈব স্পর্শ; ভা পুন্দুয়োঃ ॥ 


€ম লংখ্য। ] প্রতিবাদে গুরণশষ্য সংবাদ । ২৪ 





এই সম্বর্তবচনে পরিষ্ষারভাবেই শুদ্রের দশদিন অঙ্গাম্পৃশ্তত্ব বিহিত হুইয়াছে। , "হরি! 
হরি] “গুণ হোয়ে দোষ হ'ল বিগ্তার বিদ্যায় [৮ আমিও "পরিষ্কার ভাবেই” ইত্যাদি পরিস্কত 
ভাবে পিখিতেছি, এই সঞ্ঘর্তভবচনে শূদ্রের দশদিন অঙ্গাম্পৃশ্তত্ব বিহিত হয় নাই, নয় দিনমাত্র 
শুর্রের অঙ্গ অ্পৃণ্ঠ হয় হুচিত হইয়াছে । দশম দিনে অঙ্গ ন্পৃষ্ হয় বলা হুইরাছে। অষ্টম 
দৃশমে চৈব ম্পর্শন্তাদৈস্তশূদ্রয়োঃ--এই বচনে ম্পর্শঃ ম্তাৎ বলিয়াছেন। “অম্পর্শঃ স্তাৎ 
বলেন নাই । সুতরাং দশম দিনে শুদ্রের অঙম্পর্শে দোষ নাই। ॥ 

“যানি পত্তস্ত্যদ্বাসীনাঃ কর্তা তানি ন পশ্ততি। 

উদাসীনেরা যে সকল দোষ দেখিতে পায়, সেসকল দোষ কর্তার চোখে পড়ে না । 
উদাদীনও সনয়ে সময়ে অন্ততর পক্ষে সমাসীন হইয়! পড়েন, লতুৰ! এমন কেন হইল ? প্রবাদ 
আছে,_নি;ল নামে জট্নক পণ্ডিত কালিদাসের সহায় ছিলেন। তিনি দেখিয়া দিলে 
তাহার লেখা নিভু'ল হইত । পরম্পরায় শুানয়াছি -কোন নিচুল মহাপগ্ডিত প্রতিবাদ 
দেখিয়াহেন। তথাপি দিগ্গজের স্থুলহস্তের অবলেপ সহ করিতে হইল! বোধকরি ভুল 
ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথাও গরম হইয়া থাকিবে তাই নরম করিবার জন্ত এবং ভুল 
নানা কারণে হয় এইটুকু বুঝাইবার জন্ত ব্যুৎক্রমে দ্বিতীয় ভুলের অবতারণ। অগ্রে 
করিলাম । 

“তম্মাদজ্ঞানমূলোহ্য়ং সংসারঃ পুরুষস্ত হি।” 

ভোলার ভুলে সংসার, সে সংসারে জন্িয়! নিভূল কেমন করিয়া হইবে? আমার 
মত ব্যক্ির ভূল পদে পদে হওয়ার সম্তাবনা। প্রতিপদে না হইয়া প্রতিবাদকর্তার মতে 
দুটা হইয়াছে, ইহা! আমার সৌন্ভাঁগা। ' ফলকথা প্রতিবাদকর্তী যন্দি, নিজের ভুল সংশোধন 
করিতে 'গিয়৷ “শৃর্রের' দশদিন অজ্গাস্পৃষ্ঠত্ব” বিকারে নিরাকার বলিয়া অব্যাহতি পান, 
তবে আমর! কি কোন আকারে অব তি পাইভে 'পারি না? বস্ততঃ নিরাকারেও 
নিস্তার নাই। 

আর একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখি, প্রতিবাদকর্তা স্বভঃপ্রবৃত্ত হইয়৷ 'ব্রাঙ্গণ-সমাঁজ' 
সম্পাদক নহাশরনকে ঈঙ্গিতে অনুরোধ করিয়াছেন-এরপ ভ্রান্ত প্রবন্ধ যেন “্রাঙ্গণ-সমাজে” 
ছাপান না হয়। আমিও উপ্টা গাইতে পারি -এনপ ত্রস্ত প্রতিবাদ যেন আর ছাপান 
না হয়। কিন্তু সে অন্গুরোধ করিব না; কারণ পরম্পরের ভ্রম প্রদর্শনে আসল কথা 
বাহির হস্ব।. | 

শিষ্য-_প্রতিবাঁদ-কর্তা যৌবনম্থলভ চপলতায় আপনাকে আক্রমণ করিয়াছেন । আপনি 
সোজানুর্ছি প্রতিবাদ না করিয়! কেন তাহার অনুকরণ করিতেছেন ? 

গুরু-_বাপুহে! সোজানুজি বলিলে প্রবন্ধ মিষ্ট হয় না । মিষ্টনাহইলে লোকে পড়ে 


না।, তাই মিষ্ট চিনির পাকে অমিষ্ট হি করিক্তে হয়। এখন আসণ কথা বলি রস্তিবাদ- 
কর্তা লিখিয়াছেন-_- 


২৪১ স্বান্মণ-সমাজ | [ &ম ধর্থ 


ধুলাকালগ্্যাপী জ. মমরপাশৌচ হইলে মঞ্সগাশৌচ দ্যাল্াই জ্অর্থাৎ মরণাশৌচ শেষ হইলেই 
শুদ্ধি হইবে । ইহা সর্ধবাদিসক্সাত। 'মুতক্ষে মৃতক্ষং চেৎ ভ্তান্‌ মৃতকে ছৃতক্ষং তথা । 
ঘৃতেন দু্তকং গছেন্পেডরৎ দুত্তকেন হি।” এই লঘুহারীত ঘচন দ্বাযা স্পষ্ট বুঝ! বাইত্েছে 
যে ছুলারালব্যাপী মরণাশৌচ স্বারাই জননাশৌচ নিবৃত্তি হয়।” কেত্বল এ বচন স্বায়। “ভুল্য- 
কালব্যাপী” পাওয়া! যার না। মক্পণাশৌচ ছারা জননাশৌচ যায়, এইটুকু মাত পাঁওয়! যায়। 
আসল কথা-_- ্ 





“অঘানাং যৌগপদ্যে তু জয়া শুদ্ধিরগরীয়সা” 

অর্থাৎ অশৌচসঙ্কর হইলে গুরু অশৌচে লু অশৌচ বাম । এই খুকুত্ব বুষিবার জন্ত 
বচনের অবিরোধী যুক্তির শরণাপর হইতে হয়। 

শিষ্যু--“মরণোৎপতিযোগে তু গরীয্ধে! মরণংভবেৎ |” এই আস্টের বচন রলে জননমরখের 
মধ্যে মরণ গুরু পাওয়া যাইতেছে । বাচনিক অর্থে ভায়ের অবকাশ লাই। 

গুরু- ঠিক কথা; কিন্তু আণ্ডের মনের ভাব না বুঝিলে আপ্ত ও অনাপ্ত হইয়া পড়েন। 
তাহার সাক্ষী যুধিঠির , সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলিলেন, “অশ্বামা হত ইতি গজ: । কথাটি ঠিক, 
কিন্তু যুধিটির যে অর্থে 'অশ্বখম!' বলিমাছেন, সে অর্থ দ্রোণে সঞ্চারিত না হওয়ায়, তাহার ঘাকা 
মিথ্যা হইয়া পড়িল। তাই প্রথমতঃ তাহার নরকদর্শন ঘটিল। বুতরাং আগ্ডের ভাব অন্ধের 
মনে সঞ্চারিত ন! হইলে আগ্তও নাপ্ত হুইয়৷ পড়েন ( একথ৷ সাঙ্ঘ্য প্রবচনভাষ্যে বিবৃত আছে) 
তাই প্রাচীন খবির! আজকাল অনাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর পাশ্চাত্য মনীষারা অং 
হুইয়াছেন। একথা প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলাম। 

মরণাশৌচের ম্বতঃ গুরুত্ব থাকিলে স্বন্নকালীন মরণাশৌচে দীর্ঘকালীন জননাশৌচ যাইত। 
স্থতরাং বচনাস্তরের সহিত একবাক্যতা-বলে এবং যুক্তিবলে আপ্তব্নের মন্বোস্তেদ করিতে 
'হুইবে। বাচনিক অর্থে ন্তায়ের অবকাশ নাই ইহার তাৎপর্য; যুক্তিবলে বচনলদ্ধ সিদ্ধান্তের 
অন্যথা করিতে নাই, কিন্ত বচনের নাম শুনিয়৷ ভয়ে জড়সড় হইয়া! খুঁকর পথ হইঠে প্রত্যাবৃন্ত 
হইতে নাই। যুক্তি নিরপেক্ষ বচনে ধন্মহানি ভয় 

“আধং ধর্মোপদেশধ্চ বেদশান্াবিরোধিনা । 
যস্র্কেখানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ 1 
শঙ্করভাষা 1২১১১ 

অর্থাৎ খাবিরা যে ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের »ংহাঘ্যে 
তাহার সমর্থন করে, সেই ধর্ম বোঝে, অপরে বোঝে না 

জননাশৌচ অপেক্ষ! মরণাশৌচ যে গুরু, ইহারও সুন্দর মুক্তি ছাছে। যে ঢুকি কিছু ঘ্, 
অপর দিনে বলিব । ফলকথ! খবির! একটুকুও ফাঁক! কথ বঝেন নক $ 

জননাশৌচ হইলেও বৈদিক কর্ণে অগ্িক্ষ!র থাকে না, মরখাশ্টেচ হইলেও বৈদিক্ষ বর্ণে 
আধিকায় থাকে না । এ অংশে উতয়ের ভুলাতা : কিন্তু মরপাঁশৌচ অঙগাম্প স্তাঁজি কাতকগুলি 


ধম সাধ্য]: প্রতিবাদে গুঞ্ুশিষ্য সংবাদ । ২৪৭ 





ধর্ম আছে, সে নকল ধর্ম জননাশৌচে নাই । জননাশৌচে এই সব ভার না থাকাতেই কালের 
ঈমতা সত্বেও লঘু হুইয়৷ পড়িগাছে। তাই বলিরাছেন “মরণোৎপত্তিযোগে তু গরীয়ো! মরং 
র্িবেত” ফলকথা-_- 


পঅথানাং যৌগপদ্যে তু জেয়া শু্িররীয়সা” 


এ ষংসারেও লঙু গুরুর অনুসরণ করে। অশৌচে সে নিয়ম লঙ্ঘিত হইবে কেদ? বচনা- 
স্তরের সহিত একবাক্যতাবলে গুরু লঘু বিচার করিতে হয় । যে অঙম্প্শ্ততাবলে মরণ গুরু 
হইন্নাছে, ততোধিক ঙ্থাম্পৃশ্ততাবলে জননবিশেষ কেন গুরু হইবে না, অথৰ! কেন সমান 
হইবে না? ইহ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। যদ্দি বল শুদ্রার প্রলবে যে ঙ্গাম্প্‌ শত! 
হর, উহা! জননাশোৌচের ধর্ম নয়, উহ প্রসবাশৌচের ধর্ম, অন্যথা পিতার অঙ্গ অন্পৃশ্ত 
হইত। প্রসবঝাশৌচ জননাশৌচবিশেব, অন্তথা সঙ্কর হইত না। যদি বল, প্রসব- 
নিবন্ধন অঙ্গান্পৃশ্তত্ব নৈমিত্তিক । নৈমিভিক অঙ্গম্পৃষ্ঠত্ব গুরুত্বের প্রযোজক হয় না! 
তাহা যদি না হইত, এক দিনে সপিশুদ্বয়ের মরণ হইলে, সম্ব্ব গোত্রে যাবদশৌচ 
অম্পৃশ্ত হয়। সে অশৌচ নৈমিত্তিক-অস্প্শ্তাবলে গুরু হুইয়৷ অঘবৃদ্ধি-মদাশৌচের তুব্য 
কেন হয়? | 


শিষ্য -“ঞাতমাত্রস্ত বালস্ যদি স্তান্মরণং পিতৃঃ। 
মাতুশ্চ স্থতকং তও স্তাৎ পিতা ত্বম্পৃশ্ত এব চ ॥ 
অর্থাৎ জ্বাতমাত্র বালকের মৃত্যু হইলে মাত! পিতার স্বজাত্যুক্ত অশৌচ হয়। বেশীর তাগ 
পিতার যাবৎ অশৌচ অঙ্গ অন্পৃশ্ত হয়। আপনার মতে এ অঙ্গামদপ্ত্ব বশত: +শৌচ গুরু 
হইতে পাবে? 

ওর _এখানে এ অক্গাম্পৃণ্ততা মরখনিবন্ধন, জনননিবন্ধন নয় । মবরণাশৌচ লঘু বলি 
জননাশৌচের অর্ধীন হইয়াছে, অধীনের শ্বাধীনত| না থাকান্ন উহার অঙ্গ গুরুত্বের প্রযোজক 
হন্গ না। | 

শিষ্য--বেশ, সপিগমরণে শুদ্র জাতির ৯ দিন মান্জ অঙ্গ অন্পৃশ্া হয়, এবং ব্রিরাঞ 
মহাহবিধ্য করিতে হয়। কিন্তু প্রসবে মাতার ৯৩ দিন মাত্র অঙ্গ অন্পৃষ্ঠ হয়। যেমন 
অঙ্গামপৃশ্তত। ৪ দিন বেশী, তেমন মহাহবিনপ ল্াই। অতএব প্রসবাশৌচ সপিগমরণাশৌচ 
অপে্গ! লঘু বলিব । 

গুরু” একেবারে লঘু ন৷ বলি সমান বনিলেই বা হানি কি? গুরু না বলারই হা 
কারণ ফি? 

শিষ্য-_ আপনার পক্ষেই ব! বিনিগমনা কি ? 

আপের : পিডৃবিয়োগে দশদিন: হালৌচ হয়) আর বারদিদ মহাহবিস্ত হরিতে 
হ। এবং ৩ দিল মাত অঙ্গ অ্পৃস্ত হয়। একদিনে ছুইজন সপিগ রিলে, দশদিন গ্মাশৌড 

৩৩ 


২৮ ঙ্গাণপসাজ। [-৫ম বর্ষ 


যাবৎ অঙ্গ অন্পৃী ছয়, এবং ৩ দিন মহাছবিষ্য করিতে হয়। ব্যবকলন করিলে মহা 
গুরু মরণে যেমন ৭ দিন মহাহবিষ্যা বেশী, তন্রপ সপিওদ্বয় মরণে . ৭ দিন অক্গাপৃশ্ত। 
অধিক । এইরূপ স্থলে যদি ৯ দিন মহাহবিষ্য ৭ দিন অঙ্গাক্শ্ততার সমান হয়; তবে সপিও- 
মরণে ৩ দিন যাবত মহাহবিষ্য গ্রাহ্তির ৪ দিন বেশী জঙ্গান্পৃশ্তত৷ অপেক্ষা! লঘু কেন না হয়? 
অথব! সমান কেন না হয়? আমার কুত্র বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। মহাবুদ্ধিতে ভাল না লাগে 
অশৌচে মতভেপ্দের অভাব নাঁই, বোখার উপর শাক-আর্টিটা তত ভারি হইবে না। সুতরাং 
যাহার যেমত ভাল লাগে, তিনি সেই মতে চলিতে পারেন। 

ভিন্ন ভিন্ন বিচারক একই আইন বলে ভিন্ন ভিন্ন রায় প্রকাশ করেন । চরষে ফুল বেঞ্চের 
বিচার অগ্রাত্ত বলিয়া! মানিত হয়। নিরপেক্ষ পণ্ডিতবর্গ আমার ফুলবেঞ্চ। প্রতিবাদ- 
কর্তা রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমিও মোশনে আবার রায় গ্রকাশ করিলাম। 
দুই রায় অগ্রপশ্চাৎ দেখিয়! তাহাদের সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত । 





জীত্রজেন্রলাথ স্ৃতিভীর্ঘ । 


হিন্দু স্থানি--পর্থ । 


“বায় মাসেয় তের পর্ব*--বঙ্গদেশীয় প্রবচল। হিন্দুস্থানে এরূপ কোন প্রবাদ নাই, কার্যা- 
কালে কিন্ত একত্ব আছে। কিন্দুর:অনুষ্ঠানপদ্ধতি সর্বত্রই এক। একই শাস্ত্রের অন্ুশাসনে 
এই বিরাট ধিশাল হিন্দুসমাজ পরিচালিত মাত্র দেশভেদে সামান্ত পরিমাণে কিছু পার্থক্য 
আছে।] উপরের প্রবাদ বাক্য হিন্দত্থানে প্রচলন না| থাকিলেও কার্য্যে বথেষ্ট মিল 
আছে। 

বিশাখানক্ষত্রের আবির্ভাব সয় হইতে. আরম্ভ করিয়া পুনঃ বিশাখার উদয় সময় পর্য্য্ত 
সময়কে শান্ত্রকর্তগণ মাসনামে বিভাগ করিয়া পার্রিক এবং ব্যাবহারিক. আচার 
অনুষ্ঠান সম্পরন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলাদেশে প্রতিমাসে একটা না একটা পর্বানষ্ঠান 
লেগেই আছে। এই. কারপ বঙ্গভাবায় এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুস্থানে 
প্রতিমামে বিশেষ কোন পর্বানুষ্ঠান নাই। কিন্ত মাস বিশেষে অল্লাধিক পারত্রিক 
উৎসব আছে। 

আমর! অন্ত সেই অনুঠানসসূহের কাহিনী অবলববন করির। *হিনুকথানিপর্* নামে প্রবন্ধের 
কবরাযণ কমিলাম। 


৫ম সংখ্যা ] .. হিন্দস্থানী পর্ব | ২৪৯ 


শ্রবনানক্ষত্র বখন রাঁশিচক্রের কল্পিত রেখায় অর্ধপথে উদয় হয় অর্থাৎ শ্রাবণমাসের তৃতীয়া 
তিথিতে “্ভীজগ্নামে পর্ব উপস্থিত হইয্! আঙ্গিন কিন্বা কার্তিকের প্রথম সময় পর্যাস্ত 
“নবরাত্রি” নামক অনুষ্ঠানের সময় পর্য্যন্ত পর্ধাহগুলি ভ্রতগতিতে সুসম্পন্ন হয়। তৃতীয়া 
তিথির পূর্ব ৩1৪ দিন হইতে"তীজ, অর্থাৎ তৃতীয়াব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ইহার অগ্রে 
কিন্ত নাগপঞ্চমীত্রত নিশ্পয় হুয়। বঙ্গে যাহাকে মনসাপুজ। কহে, হিঙ্দস্থানে তাহাকে 
নাগপঞ্চনী কছে। 

বাঙ্গালি বঙ্গভাষার জনগ্সিতা, উৎকর্ষরাত' এবং গ্রমারক । বঙ্গের কবিগণই এই কীর্তি- 
লাভের পূর্ণ অধিকারী । খাঁটি বঙ্গীয় কৰিগণের লিখিত এবং লিখনসঞ্জাত শক্তিমাহাত্ম্যঘটিত 
“পালা” নামক সঙ্গীতময়ী কবিতাপ্রচার প্রথা বঙ্গের অধিকাংশ সাধারণ অধিবাসিগণ 
দেবদেবীর বিভিন্ন নামে ভক্তির সহিত পুজা করিয়া থাকেন। মঙ্গলচণ্ী, গাজন্‌ 
ধর্মঠাকুরের পুজা, গুভচ দ্বী, সুবচনী, মনসা, শনিপুজা, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি পৌরাণিক 
আখ্যায়িকাগুলিকে বাঙ্গালি অতি যত্বের সহিত পুজা করিতেছেন । হিন্ুস্থানে এরূপ কোন 
অনুষ্ঠান নাই। এই দেশে পুরাণ-প্রচারিত অনুষ্ঠানই অধিক । এই কারণে বঙ্গের মনসা পুজা 
এদেশে নাগপঞ্চমী নামে অভিহিত | 

এই নাগপঞ্চমী ব্রত সম্পূর্ণ পৌরাণিক ক্রিয়া। এই সময় সমগ্রহিদুস্থানে কাধ্যের পূর্ব 
হইতে আয়োজন হইতে থাকে । বঙ্গে যেমন মনসাপুজার জন্য মাটির সর্পযুক্ত ঘট সংথহ 
হইয়া থাকে, হিনদুস্থানে সেইরূপ মাঁটর ঘট এবং কাগজে চিত্রিত সর্প প্রতি গৃহস্থের গৃছে 
উপস্থিত করা হয়। রা্রিপ্রভাতে প্রত্যেক পল্লীর বালকগণ চিত্রিত সর্প লইয়া বিক্রয় 
জন্ত রাস্তায় রান্তায় ঘুরিতেছে, আর বলিতেছে,_ 

“ছোট গুরুকা বড়গুরুক। নাগ লেন! ?” 

গৃহিনীগণ আবস্তকান্যারী বা ইচ্ছান্যায়ী পয়সায় ৩।৪টা. ক্রয় করিতেছেন। ফাশীতে 
নৃততন আদিবাছিলাম _ অর্থাৎ হিদ্দিভাবা যখন ভাল বুবিতুম না-_-অথব! হিনুস্থাশীর স্থরবোধ 
ছিল না-তখন একদিন নাগপঞ্চমীর সময় প্রাতে শয্যায় থাকিয়! _ এই শিশুকণধবনি শুনিয়া, 
আর তাহাদের হস্তে চিত্রিত সর্প, দেখিয়! সঙ্গীকে বলিয়াছিলাম ছেলের! বোধ হয় পাঠশালায় 
যাইতেছে । কোন দুষ্ট ছেলেকে শিক্ষকের আদেশে ধরিয়। লইয়া যাইতেছে, তাই আমাদের 
বাপাকালে শ্রুত.-. 








গুরুমহাশয় গুরুমহাশয় 
তোমায় পড়ো হাজির 
বিচার করে মেরো! বেত এই ছোড়া! পাতির 
নেপলা ফেল খাড়ে চড়ে চক্কো প্বণুরবাড়ী 

: - হাজির না ক'রতে পারি খাবে বেতের বাড়ী । 


২৫৬ ্রাঙ্থীণ-নমাজ | [ ৫ম -বর্ধ 





ছড়ার ন্যায় ছোট গুরু ৰড় গুরু বলতে বলতে ফাঁচ্ছে। কিন্তু এখন দেখি তাছা! নহে । 
 নাগপঞ্চমীর অন্ত ছোটি বড় নাগ লইয়া ফিরি করিতেছে । এই নীগপঞ্চমী হইতে হিনুম্থানে 
পর্বারভের সুত্রপাত হয়৷. ক্রমে হিনোলা, তীজ, বাজরী, নবরাত্রি, রামলীলা, দেওয়ালি 
কথার, রাস, তীনুদবাসংক্রান্তি, থেচরিসংক্রাস্তি, হোলি এবং বুড়াম্গল ইত্যাদি পর্ধ আচরিত 
হয়। এই কারণেই বলিয়াছি হিন্ুস্থানে উপরের প্রবাদ বচন নাই কটে, কার্ধ্যকালে কিন্ত 
মিল আছে। ্‌ 

ভীজ- ইহা শ্রাবণ মাসে হিন্দোল! অর্থাৎ খুলন হইবারি পর হইতে আস্ত হয়। তৃতী'া 
তিথিতে. এই উৎসবের নির্দিষ্ট দিন। এই জন্ত ইন্থার নাম তীজ! এই পর্বটি স্ত্রীমহলের বড় 
আদরের বস্ত। ইহা একটা ব্রত বিশেষঃ। তীজ আরম্ভ হইবার ৩1৪ দিন অগ্র হইতে 
পল্লীগুলি সঙ্গীত কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। ইহার পরেই বাজ্জরী পর্ব উপস্থিত 
, হঙ্ক। কামিনীরুল নির্দিষ্ট দিনের অগ্রে ৩।৪ দিন বাঁত্িতে জোাৎনালোকে বসিয়া বাজরী 
তালিম ( 8:911918%] ) দিতে থাকে । এই গীততালিঘ ব্যাপারে পুরুষের আদ কিন্তু স্থান 
নাই। কামিনীগণ একটা সামান্ধপ্রকারের খোল আর এক জোড়া করতাল লইয়! ৭৮ 
জনে স্থানে স্থানে উন্মুক্ত ফুল্পজোংনাপুলকিত পাঙ্গণে কিস্ব! গৃহপার্থে ক্ষুদ্র দীপধার 
সমীপে বসিয়া কার্যযারন্ত করে। এই সময় গৃহস্থিত পুরুষগণ কেহ হয় তে! শিশুরক্ষাণে 
কেহ ৰা গৃহকার্যে অথব! নিদ্রার কোলে অবস্থান করে। এই তালিমের বাজনা এবং ভাল 
প্রায়ই একনপ। কোন কোন গীতে সুরের সামান্ত মাত্র প্রভেদ আছে। যে রমণী বাদা 
কারিণী তিনি মধ্যস্থুলে বসিন্া থাকেন, সঙ্গি তকারিণীগণ ছুই দলে বিভক্ত হইয়! তাহাকে 
তারাঘের! চন্দ্রিকাণালিনী চন্ত্রমার ন্তায় শোভ। দেখাইয়া গীতবস্কারে নীরব রজনীকে মুখর! 
করিয়া ভুলে । এই সঙ্গীতকারিণীগণের গীতগুলি বনুপ্রকারের আছে। কিন্তু প্রেমসঙ্গীতই 
অধিক । তবে দুই একটা ব্যঙ্গ সঙ্গীতও আছে। পূর্ব জানিতাম যে হিনদুস্থানে কেবল হোলিতেট 
অন্লীল লঙ্গীত গীত হয়। কিন্ত এখন দেখি যে উৎসবমাত্রেই প্রায় একই ভাবের সঙ্গীত 
গীত হয়। তবে হ্লীলতাম্ধ সন্গীতও আছে। গুটিকয়েক সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয্ব' দেখাইব যে 
এই সকল গ্রামা-গীতে যথেষ্ট কবিত্বসৌনর্ধ্য আছে। 

যাহার! এই সকল সঙ্গীত রচনা! করে-_ তাহারা শিক্ষিত নহে । একে হিন্দুস্থানের সাধারণ 
লোকসমূহ পুর্ববকালের ভারতীয় ভাবগ্রবণতা লইয়া বাস করে-ভাহার উপর পূর্বকার 
অনাধ্য আচার-ব্যবহারে ইহারা প্রায়ই অভ্ঞান্ত,।। আবার মুসলমান সংস্পর্শজনিত 
নিয়শ্রেনীর রীতিনীতি অন্ঠাপি বণেষ্ট আচরিত। হম ভিন্ন “দেহাদ” অর্থাৎ গাড়াগ্রামের 
অধিবাসিগণ বর্তদান সভ্যতার আনদৌ-আল্মাদ পায় নাই। - বাঙ্গলার নায় এই প্রদেশে পাশ্চাত্য 
ভাব আদৌ নাই। যে ছুইদশ জন বর্তমান: ভাবপ্রবণ ব্যক্তি আছেন তীঁহারাও পূর্ববকালের 
জাঁচার-ব্যবহার অনুষ্ঠীদ-পত্ধতি : একেবারে "পরিত্যাগ করেন-নাই। কাজেই অল্প হিনি- 
: জানা শৃভাবকবিপ্'এই সকল সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া গল্লীগ্রামের রসিকাগণকে শিক্ষা দেয়। 
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পর্বদিনে ভাহাই গীত হন়্। 'এই সকল বঙ্গীত্ের ভাষা মাজ্জিত নহে। একদিন রাজে 
একটী ২১1২২ বর্ষের অর্ধসভা আহিরধুরক গাইতে ছিল-_ 
কাটা লাগেরে দেবরিয়া-_ 
তুকে সঙ্গ চলন না যায়। 
পাজরে ভগরা চলন না যায়| 
আধি রাতি মৌয় লেওনে আও 
ক্লান্ত ছোড়কে রাস্তা যাঁও। 
শাস ননদিসে পু'ছ নেহি আও। 
চলত চলত মোর পীড়লি খাকি --সগরি পীড়ায়। 
আপন মহনমে মন আলবেলি 
যৌবন খেলয় ফুল চামেবি-_- 
ধূপ পড়ে কুমলায় ॥ 
অন্থুবাদ-_ 
চল! নাহি যায় দেবর কাটা লাগে পায়। 
তোর সাথে তাড়াতাড়ি চল! বড় দায়॥ 
দেখ ড্যাকরা দেখ পাজি যেতে নাহি পারি । 
অদ্ধরাতে আমাকে আনলে চুরি করি ॥ 
রাস্তা ছেড়ে মরি অন্ত রাস্তায় যাইয়া. 
শ্বাশুড়ী ননদীর কাছে- নাহি জিজ্ঞাসিয় ৷ 
চলিতে চলিতে হাটু হইল অবশ । 
না পারি চলিতে আর শরীর অবশ ॥ 
আপনার ঘরে ছিন্ধ আলঘল প্রায় 
যৌবন চামেলি সম শোভিত তাহায়। 
রৌদ্র তাঁপে আজ বুঝি শুকাইয়া যায় । 
এই গীতটি শুনিয়৷ আমার এক বন্ধু কহিলেন-_বাহবা কবিত্ব, গানটা লিখিয়া লও ভাই। 
আমি যুবককে ডাকিলাম, গানটি লিখিয়| লইলাম। সেই দিন হইতে বাজরী গীত গুনিলে 
তাহার মাধুর্য্য বিচার করিতে লাগিলাম। মোটের উপর বুঝিলাম পল্লীনারীগণ মুন্দর 
কবিত্বময় সঙ্গীত গান করিয়া হিন্দিভাষ্কীর গৌরব প্রচার করিয়া, থাকে । প্রবন্ধের অসম্পূর্ণ 
জন্ এইম্থানে একটা মোটামুটি পর্বগুলির পরিচয় লিখিত হইল । 
(৯) হিন্দোল! _ঝুলন। :২) ভীজ--ভৃতীয়া ব্রত। (৩) বাজরী _ভাদ্রের কৌতুকময় 
উচ্ছাম। (৪ নবরান্রি-"দুর্গাপুজার অগ্রবর্তী নয় দিনের সংঘম। (৫) রামলীলা _ রামায়ণ 
অভিনয় । (৬) কুখার --দআস্িনী দ্খম। (৭) দেওযালি - দীপারিতা। (৮) রাম, হ্ীরুফের 
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মারীসহ বিছায় । (৯) তীপুয়া সংক্রান্তি পৌব-পার্বণ | (১৯) খেচরীসংক্রান্তি--নবান্ন। 
(১১) হোলি-দোলোত্মব। (১২) বৃড়ামঙ্গল---ইত্যাদি । 

এই বুড়ামঙ্গল উৎসবটা মাত্র কাশী মহানগরীতেই অঙুষঠিত--বর্তঘান কাশী নরেশের আদি- 
পুরুষ বৃদ্ধ বলবণ্ সি“হ চৈত্রমাসে এই উৎদবটার প্রবর্তন করেন। এই সময় কাশী-রাজধানী 
ক্লামনগর হইতে বড় বড় কাচ্ছা (নৌকা) সুসজ্জিত হইয়া! গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে তাগিতে বহু 
প্রকাণেৰ কৌতুকপ্রবাহ বাইয়া নরনারীগণকে ভিন দিন কৌতুক-কুহছকে আমোদিত 
রাখে । এই উৎসব হিন্ুস্থানের অন্ কোন স্থানে নাই। এই সকল পর্কের মধ্য ৰাজবী 
পর্কেই অধিক পরিমাণে সঙ্গীত কামিনীকষ্ঠে গীত হয়। যে সময়ে আহির-যুবক গীতটা 
লিখিয়৷ দিতেছিল, সেই সময় দূরে একটা প্রবীণ গোড়কামিনী তরকারী বিক্রয় করিতে 
আসিয়া ক্রয়কারিনী কামিনীগণের অন্গুপস্থিতি-নিবন্ধন আপন মনে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া একটা 
গান করিতেছিল। আহির-যুবক তাহা শুনিয়া কহিল, "বাঁবুসাহ্ব শুন্লে ও ক্যায়সে বাজরী”-_ 
আমি তখন বুঝিলাম এক শ্রেণীর সঙ্গীতের নামই বাজরী। এই সঙ্গীতগুলি অধিকাংশই 
নবনারীর প্রেম-কাছিনীতে পূর্ণ। ভাবের আবেগতায় কপার গুরের ঝঙ্কারে শ্রোত৷ মাত্রেই 


উহ! গুনিয! মুখ্ধ হয়। অনেকে তোষামোদ করায় - 
ঘেরি এলি কালি হে! বদ রৌয়া 


ঘরওয়াসে নিকালি ননদী ভৌজিয়া _- 

ইক দোন জুড়ি আয়। 

থেরি এলি কালিছে৷ বদরোৌর! 

তৌজিক1 শোভা লাল টিকিওয়৷ ননদিফা রোরি রে 
সামেলিয়--ডৌজিকে! লাল ঝুলুওয়া ননদিক! 
চেলি--ইফদোনে! ভ্ুত্ধিরে সামেলিয়! তুকো 
ভূলন নবার। ইত্যাদি। 


ফালমেঘে ঘিরেছে আকাশ 

মনদীর সহ বধূ তাজে গৃহ বাস, 

আসিয়াছে ছু'্জনীতে হইয়! বাহির 

লাল টিকা বধূর ভালে রোরি ননদীর । 

চেয়ে দেখ শ্থামটাদ শোভা যুবতীর-_ 

লোহিত ঝুলগী পরি বধূ চলিম্ঘায় 

চেলিপর! ননদিনী শ্ামপানে চায় । ইত্যাদি। 

গীত শুনিতে শুনিতে স্থরের বন্কারে আর সঙ্গীতকারিদীর চটুল চাহনীতে মুগ্ধ হইয়া যুবকের 

নিকট আরও ছইটি সঙ্গীত লিখিয়া লইলাম। কিন্তু তত ভাবসৌনার্যয বা! পুর্ণ পাইলাম না। 
বলা বাহুল্য বাজী দীতেন্ন রসান্বাদন বিদ্তু পূর্ণরপই পাইয়াছিলাঘ । যু গাঁছিল--. 








অন্থবাদ । 


£ম লংখ্া] 


অন্যাদ _ 


অন্বাদ__ 


হিন্দুস্থানী গর্বধ। ৫৩ 


তরণেদে গাগরী না৷ ছোড় গারি দিঙ্গুরে 

ময় আপন পিতাকে! জাই পাণি ভরণে কুয়া পর খাই 
ময় গারি কি বান্ুফি না খাইরে। 

ছোড়রে শ্তাম ডোরি লই কহুঙ্গে কোড়ি কোড়ি রে 
ময় তেরহ ব্রষ ছোড়ি রে। 

ভূ ভরণে দে গাগরী রে। 


কললী ভরিতে দেও নইলে দেব গালি 
নিজ পিতার কন্ঠ আমি সংপথে চলি__ 
জল লইতে কুয়্ার কাছে আসিয়াছি আমি 
কুকাজে কুমতি দিও নাকো তুমি । 
ছেড়ে দাও দড়ি, আমি দাড়াইতে নারি 
তের বছরের মেয়ে লজ্জায় আমি মরি । ইত্যাদি । 
তেরি হুল বল হায় নেয়ারি-_ 

তেরি কল বল হায় নেয়ারি 

বাকি ছাবেলি সামেলিয়৷ জলে। 

আজ ছোড়ামি ধাত--নেছি ছোনেকি বাত 
করো গাউরোসে গাওবা রা বা। 


তৌমায়-ছল বল হইল বৃথা 

বন্ধ মাহি হাবতাব হেখা 

আজ ছোড় মোর হাত 

নাহি হবে কোন বাত। 

পল্লীনারীর গমনে ক'রন! বাঁধাত। ইত্াদি 


এই গীতটি গ্রামোফণে পরাস্ত উঠিয়াছে। ইহার সুয়ে মদিরা মাখা আছে, শুমিলেই দেশ 
ধরে -সৌখিন যুবকের হৃদয়ে বিলাসের উন্মাদনা আনিয়! বিহ্বল করিয়া তুলে, এইরূপ বহু 
সঙ্গীত বজরী পর্বে গীত হদ্ব। এদেশের উৎসব মাত্রেই সঙ্গীতের গ্রচলন অত্যধিক । 
কামিনীমগ্ডলী ইহার প্রয়োগকর্্ী। এমন কোন একটা পর্ঘদ দেখা যায়না, ধাহাতে 
কামিনীগণ সঙ্গীত আমোদ উপভোগ করেন! । ধনীর প্রাসাদ হইতে দীনের কুটার পর্যস্ত 
সঙ্গীত-শ্রোতে পলীবিত। বিবাহ-উৎস্বে উচ্চশ্রেধীর গৃহস্থ-গৃছে বরানুগমন হইতে বিবাহের 
শেষ দিন পরাস্ত সঙ্গীতামোদে বিবাহমন্গির উচ্ছৃসিভ থাকে । ইহা কিন্তু বড় অশ্লীল 
হিনদুহ্থানের অনুষধ্যস্পন্টা কামিনীগণ ঘোমটায় মুখ. আবৃত করিয়া নীললোহিত বরের বন্ধ 


২৪ আাঙ্গণ 'দসাজ। , [ধু বর্ম 


উড়াইয়! বাশরীতানে বাঁশরী তুল্য সুয়ে প্রকার রাজপথে গাঁদ করিতে কিছুমাত্র 
কু$াবোধ করে না। এমন ক্ষি কোন উতৎনকে ঘি দৈবঘটনায় লঙ্গীত না হয়, তাহা 
হুইলে উন্চশিক্ষিত যুবকগণ পর্যান্ত অমঙগলাশক্কা আয় অপস্কতি বোধ করেন। সংস্কারে 
এমনিই মদিরা মাখা -যে . লোকে. পুষিম্াও তাহার “কুছক..হইতে অব্যাহতি পায় না। 
সময় সময় পর্বদিন উপলক্ষো ছুই দল নারীতে সঙ্জীতকলহ পথ্যন্ত চলিয়া থাকে । 
ইচ্ছা ছিল এই সকল সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়৷ বঙ্গভাধার অঙ্গে একটা শ্রীধারণ করাই, কিন্ত 
পারিলাম না । বড় অশ্লীল নেহাৎ গ্রামাকৌতুক | বঙ্গের যেসকল রূপিকপুরুষ এই সকল 
সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছক, তিন হিন্দুস্থানের কোন বিবাহ বাড়ী উপদ্থিত হইবেন 
বিবাহসণীতে বেবাহিক বৈবাছিকীর বড় বিপর্দ ।: ষুবতীগণ অষ্টালঙ্কাবে' ভূষিত হইয়া 
একস্থানে বসির! বরের চৌদপুরুবের সপি্ীকরন করিতে থাকে.। বল! বাছল্য ইহা কন্ত1- 
পক্ষের কুটুন্বিনীগণের আপ্যারন। ইহারা বরকর্তার বাড়ীর টিকৃটিকিটি হইতে লবপতেলের 
আধারটিকে পর্য্যস্ত পরিশুদ্ধ করিতে থাকে । তখন ন্ুরমিক বরযাত্রী ভায়ারা পানের খিলি 
ফুলের তোড়। স্থরকীর গুড়া পাথরের কুচি ছুড়িয়! যুবতী সঙ্গীতকারিণীগণের বক্ষ- 
স্থলকে আক্রমণ করেন। ঘটনা বশত যদি বরপক্ষের ছুইচারিটী রসিক! উপস্থিত থাকেন 
তাহা! হইলে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতকলহ আরম্ত হই পথিকগণকে পর্য্যন্ত প্রকল্প করিয়া ভুলে। 
এই মঙ্গীতকলহ আর বাঙ্গালায় “মেঠোকন্ি” একি ধরণের কতিবিষয়ে :ব1| অশ্রীব্যে। এই সকল 
সঙ্গীত শেলদার! ধোবা নাপিত কামার ফুষার পুক্নেহিতকে পর্য্যস্ বিদ্ধ করে। র্সিকাগণ 
গাইতেছে-- 
কা.হ যাওত হরে পণ্ডিতিয়া 
মুমে মন্ত্র হাতমে কুশ! 
বৈঠেত কাছে ফেরত দিশা . 
তেরি গোড়মে ধুরি কাণমে ডোরি . 
ভাঙ্গিকো সাথমে বাহার তেরি .লড়কিয়া। ইত্যাদি | 
আবার চি যদি মিয়মপত সনম বিবাছ্থের গহনা গিননিড না পারিল গারিকাগণ 
অমনি তাহার নামে গ্রাইরা উঠিল । 
ক্যারি তেজি হাল দোলারিদ 
'চারিকি সোপেকি পু'টমে ঘেরভ তেঙ্ি মাই 
বুড়িয়াকিঝুঙওয়! পোকছাল 'গোড়িযা 
কাছে রেতে এই নোগালি লড়কিয়া 
রি আাওরে ভগরা ভুমে দিউজে জরণ জল রসিয়া | 
অনথযাদ। ক্ষিরধা ওভার হাল ওরে স্বরক্ষার। 


গুম সংখ্যা ] হিন্টু্।নী-পর্বব। ২৫৫ 


পদে ঝুলপি দোটাইয়! পড়িছে বুড়ীর 
কেন পড়ে জাখিনীর এ কাজে খুকীর 
আনন ডেকরা ওলের রস মুখে ভোর দিযে 
হারামকির প্রতিশোধ লই মোরা খিষ্ে। হত্যাদি। 
উৎসৰ দিনে সঙ্গীতকলহ ব্যাপারে স্থানে স্থানে মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইয়া 
খাকে । তবে কথা এই দে সমস্ত পর্বের গীত মাত্রই যে অশ্লীল তাহা নহে । একদিন ভাত্র- 
স্রজনীর জ্যোতঙ্গাবিধৌত নীরব নিশীথ গগনতলে দীড়াইয়া একটা বাজরী শুনিতে গুনিতে দুরের 
একটি স্থসজ্জিত সঙ্গীভমওপ হইতে একমাত্র কামিনীকঞ্জে একটা গীত শুনিয়া বুঝিলাম যে এই 
উৎসবে ধর্সঙ্গীত এবং শ্লীলঙভী স্গীতও গীত হইঙ্লী থাকে । যথা_ 
ছুঃখেতে দেওকি রতিক। ধিভরি 
কষ্ণকে! জনম ভৈল 
ধাই দেবকি যাঁতু দেওকিঃজাগাম্বল 
ছুঃখারল বিতরি রভিয়া । 
লেকে বন্দে ও কানাঁইয়াকে। চলল ন 
খমুনা মাই ফুকারি ছোড়ে বন্দে ও 
গেল ঘাবরাই যমুনা! গেল গুখাই 
ছুঃখায়ন বিতরি রাতিয়। | ইত্যাদি। 
এই গীভটিতে বিশেষ কোন শব্ধ বা! মাধুর্য নাই, কিন্তু বিশুদ্ধতা আছে বলিয়া লিখিয়া 
জইয়াছিলাম | আবার বহু অনুরোধ করিয়া আর একটা গীতের অর্ধ শুনিয়া! লইলাম । যথা. 
“ভোলাকে দেখে মগনতভায়ে চোল৷ 
কৈহু উড়ান্ে ডাল ডালিমা কেহ চড়ায়ে ধেল পড়িয়া |» 
এই নমন্ত সঙ্গীত বাতীত হোলিতে আর কাশীর বুড়ামঙ্গলে অল্লীল গাঁন করা এই 
দেশের চিরাচরিত প্রথা । ছুই একস্থানে হোলিতে অপেক্ষাকৃত শ্লীলতাময় ললীভও 
শুনিয়াছি। থা 





মধুগন ওয়ামে ফানাইর! কাছে রোখে ডগরি 
ময়যমুনাকি তীরে থাউঙ্গেরে | 
পাণিয়৷ ভরমে কান্ধ! মেরি খালি গাগরী । 
ফালিছি পাখি ঘাটগয়া পলপ ভইন বড় দেরি 
ছামকে! লাগল পারি দেকে ননদিয়া ঝগড়ি। 
ঘেরওয়া ব্দরিয়! ভিজে চুলাক্গি। ইত্যাদি। 

অরঘাদ। মধুরনে ঘড়! কাড়ি কাথু লও কেনে 

বমুনার তীয়ে ধাঝে! আমি আনমনে । 

৩৪ 
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জল ভরে দেও কাল! এ শুন্ত ঘড়ায 
কাল খাটে ঘড় দেরি আমার হওবার় 
নন্দ ঝগড়া করি দেয় গালাগালি 
বাদলার খিরিবে মোর ডিজিবে চুনাক্সি। ইতাদি। 
আজকাল শিক্ষায় গুণেই হউক, আর রেলওয়ের অহাদ গতিতে হউক ঘা বছুদেশীয় লোকের 
সমাগমেই হউক, কিবা! পুরিষের খ সনগ্চণেই উষ্ণ, এই সকল অল্লীল ভাব অনেকটা 
তিয়োহিত হইয়াছে । 
হিশুস্থানের গ্রামাগীতি অধ্যায়ে আবাব আর এককপ সাধারণ সঙ্গীত আছে। উহাকে 
পূর্ববঙ্গের প্বারাসিয়া” সে্সীতের সহিত তুলনা করা যাক্ক। মাত্র ক্লুষকগণই ইহার গায়ক । 
বাঙ্গালি কৃষক বখন ধাগ্তক্ষেত্রের মধ্যে বা পাটের জ।4 ও এক হাটু জল মধ্যে থাকিয়া বা 
জাকঠ ডূবাইয়া হ্ষচিত্তে গাইতে থাকে _ 

“ওরে নটধর _বা পান খেয়ে গেপি 1'র কবিরাজ” ইত্যাদি । হিন্দুস্থানি কষকও লেই- 
রূপ মাঁথায় প্রকাণ্ড ভার লইয়া বা গো বসিয়া ছই হাতের অঙ্গুলি ছুই কর্ণে সংলগ্ন করিয়া 
ও--ও -৩ও--বলিয়! প্রায় মিনিট কুড়ি। সুর টানিয়া গাহিতেছে--“মুমে ভাটকাইয়। বকরি 
শিগ রমগুয়া ভরলি” ইতাদি। অর্থাৎ সে নিমগ্ন হইরা ক ভেঙগ্চাইয়া বকড়ী লইয়া চলিলি 
ইত্যাদি। এই সকল সঙ্গীত গুনিলে বাঙ্গলি গ্লীহা চমফান রোগের দ্িত্তীয় একটা উদ্দীপন 
কারণ "উপস্থিত হয়। অথব যাহারা হিন্দুস্থান প্রবাসী বা ভ্রমণকারী তাহার! সহশ্র গুণে 
ধীরগন্ভীর বাক্তি হইলেও ন! ছাসিয়৷ নীরব থাকিতে পারেন বলিধা আদৌ বিশ্বাস করিতে 
পাপ্গিনা। 

ইছার পর নবরান্রি) তীলুরাসংক্রান্তি গ্রস্থৃতি পর্কোর পরিচন্ব শুযুন। 

নবরাত্রি। ইহ হুর্গাপুজার অগ্রঘর্তী নয়দিনের সংযম | বঙ্গে যে সময় শরতের সুখ নম 
উঠিয়া শেফালি ফুলের স্থুবাসে শরৎশশী জোতিকে তরপুর করিয়া তুলে, বাঙ্গালি তক্ত 
গারক গাইতে থাকে “শরতে সারদা আমিল আঘার” ইত্যাদি। তখন হিন্দস্থানে 
শরংখতুর আভাবমাত্র পার আভাষ বলিলাম কেননা! এই অঞ্চলে গ্রীক্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত 
ব্যতাত অপর ধাতু পর্য্যায় বড় অন্ন। যাহ! হউক হিন্দৃস্থানি গৃহিগণ রামলীল! আর দেওয়ালির 
জন্ত প্রস্তত হইবার অগ্রে এই নবগাত্রি পর্বান্ুঠান করে। 

এই সমর ধর্মপ্রাণ গৃহিনীগণ ব, গৃহদ্বামিগণ উপধাপ করিয়া! পবিত্র শরীরে গৃহে 
দেবার্ঠ গর আয়োজন করিনা নববন্্ পারধান করতঃ স্থখাণ১ বালক-বালিকাগণকে তৃপ্ত 
রাখিরা ধর্মলাপে আর ধর্ধসঙ্গীতে দিন অতীত করে। কাশীর ছর্গা বাড়ীতে এই 
সময় প্রকাণ্ড দেলা বসির! বায়। অন্তন্থানে দেবালয় বিশেষে উৎসব হয়। ক্ষািণী গণ 
দলে দলে নানা বর্ণের ওড়ণা উড়াইয়। মেলা স্থানের গোঁড] - সংবর্ধন কয়েন । কুলমহিলা- 
গণ পর্যন্ত এই লমর শত শত গোকের সহ আরব? করিতে বিনুমাত সঙ্কেচ' রাখেন না। 
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পা 
এই নবরাত্রিপর্বে বিশেষ কোনরূপ সঙ্গ।তা াধ নাই। তবে বিশেষ অঙ্গীল সঙ্গীত 
এই সময় বড় গাঁত হয় না। ছুই একটা গীতের ছুই চারি চরণ উদ্ধৃত করিয়া নবরান্রি 
পর্বালোচন! শেষ করিব । ববা-- 
ঝুঁলত রাধাপ্যারি গাওত ব্জনারী 
কান্ধ! পেগ চালাওনে। 
গরজত মেঘ ঘনছায় হিমঝিম পড়ে বারি -ডরত নাহি সুকুমারি 1 কাম্ধা। পেগ চলাওয়ে। 
শোনে নবত বদমকি ডারি--পারীকো হার বিজরীসম চমকে পহিনে জুরথ দি ঝুল রাধ। 
প্যার। কান্ধ্যা পেগ চালওর়ে। 
অনুবাদ কাণু চালাইবে দোলা ঝুল বাধা প্যারি 
গাইবে ঝুলন গীতি যত ভ্রজনারী ৷ 
গগনে গরজে মেখ ছাঁয়! বিভা । 
হিমবিম পড়ে বারি ধরণী তিতিয়া । 
নবকদমের মালা করিয়া! ধারণ 
দোলায় দিতেছে পাক্‌ গ্রীরাধারমণ 
ভয় নাই সুকুমারী হে ব্রজম্থন্দরি 
তোমারি বসন হার চমকে বিছ্ুলী। ইত্যাদি । 
রামলীল! | হিন্ুস্থানের এই পর্ব'টকে বুঝিতে বাঙ্গালি সাধারণের কোন অন্থুবিধা নাই। 
কেননা ইহা লইয়া! রামায়ণ অভিনয় । বিশষ কলিকাতাব নিকটবর্তী রামলীলার মাঠে বাঙ্গালি 
ইহার পূর্ণ পবিচয়় পাইয়া থাকেন। বিগয়াব দন সন্ধায় সুর্পনখাষ নাসিকাচ্ছেদ হইতে 
আরম্ত করিয়া রাবণবধ, তরতমিলন ইত্যাদি হইয়া তবে কার্যা শেষ হয় । কাশীর প্রথমদিনেৰ 
উৎমবকে “নাককাটাইয়” কহে। একটী কাগজে দুসজ্জিতা রাক্ষসীমৃত্তি ছুইহাত নাক 
ঝুলাইয়৷ বামলক্মণ বেশধারী শিশুবয়স্ক ঢুইটি বালকেব দ্বাধ! ছিন্ননাসিক! হয়া! কান্দিভে 
কান্দিতে চলিয়া যার, তাহার পর কাগজের বৃহ্দাকার আবরণমধ্যে সজ্জিভ দশমুড রাবণ 
সীতা হরণ করিয়া! লইয়! যায়। ইহার অগ্রে কিন্তু মায়ামৃগ দর্শন--খরদূষণ বধ হইয়া থাকে । 
এই উৎসবে অর্্বায় বড় অধিক হয়। বাবসারিগণই ইহার বক্ষক। কারবারের উপবিস্থ 
দেববৃত্তি হইতে ইছার বার নির্বাহ হয়। ইহাতে সাধারণের মধ্যে রামায়ণ ভিন্ন অন্ত গান 
নাই। তুলসীদাসী রলামারণ স্থানে স্থানে বড় শ্রদ্ধাভক্তির সহিত গীত হয়। ইহা দেখিবার 
গুনিবার পর্্ব। 
কুথার। আখিনী-ব্রত--এই পর্কে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাহিনী নাই। শত্তি- 
মঞ্জে দেবারাধন! খাগ্ঠত্রবোর রসাম্াদন ব্াতীত কুখার পর্ষে কোনরখ কৌছুকজনক 
ক্রিক নাই। এইজন্ত ইহা! সর্বসাধারণ গৃহস্থের মধ্যে প্রচার নাই। সাধারণতঃ শ্রাক্ষণ 
রাজপুত, লালা, বৈষ্ঠ এবং উদ্চশ্রেদীব শুদ্রমংসারেই কুখায়ের অন্নষ্ঠান। বাজনিক জাঙ্ধণ- 
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মণ্ডলীর রই সময় একটী বিশেষ লাভের ব্যবসায় চলে। দীর্ঘকালের পুরাতন বস্ত্র আর 
মোটামোটা হিন্দি লেখ! পুঁথি লইঙ্ক-_তান্গণগণ প্রকাণ্ড টিকি ঝুলাইয়! ফোঁটা কাটিয়া 
নগ্রপদে ধজমান-বাটাতে উপস্থিত হইয়া পদপ্রক্ষালন ন! করিয়াই পুজার স্থানে মিনিট ছুই 
বসিয়া মিষ্দ্রব্য আর চাউল পায়েস লইয়া প্রস্থান করেন। সকল্ গৃহস্থ-বাড়ীতেই পুরোহিতের 
নামে সঙ্কল্প হয়। পুজার পদ্ধতি বাঙ্গাল! দেশৈর স্তাক়্ নহে । পুরোহিতের গমন, আর জলফুল 
ছড়ানই কাধ্য । 

এই দিছে গানে স্থানে পিডৃপুক্ষষের উদ্দেষ্তে পিও চড়ান-__অর্থাৎ শ্রাদ্ধ-ক্তিয়! হইয়া থাকে । 
ইহা এক 'অছুত প্রকৃতির ক্রিয়। _যজমান মাত্র হাত নাড়িয়৷ সজ্জিত পিওগুলি জলসহ 
বিস্তৃত কুশার উপর ব! গঙ্গাগর্ডে নিঃক্ষেপ করিভেই পুরহি তমহাশয়-_-“ৰাপকা! পিগু চড়াও, 
মাইক! পিও চড়াও” বলিয়। অনবরত প্রামগঙ্গ। বিশ্বনাথজি” বলিয়। যাইতেছেন। পিগুদাতা! 
নীরব-_ গোত্র উল্লেখ নাই, মন্ত্র নাই, এই এক অদ্ভুতপূর্ক শ্রাদ্ধ । কুখারের পর্ব এইবূপে 
শেষ হয়। 

দেওয়ালি।-_-ইহা! এক সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব বা পর্ব। সমগ্র হিন্দুস্থানব্যাপী অনুষ্ঠান । 
প্রতোক জেলায় ইহা বিভিন্নরূপে আচরিত হয় | দীপদান প্রথ কিন্তু সর্বত্রই তুল্য । বঙ্গের 
দীপা্থিতার সহিত ইহার পুর্ণ তুলন! হয়। বাঙ্গালিরা “ভূতচতুদিশিতে” যেরূপ গৃহে বাহিরে 
শৃন্তে দীপ দির! রজনীর আঁধার আলোকেক্স অভিযানে উদ্দীপিত করেন - খই দেওয়ালি 
পর্কেও সমগ্র হিনুস্থান সেইরূপ আলোক-মালায় সুসজ্জিত হইয়া হাসিতে থাকে । দীনদরিদ্র 
সকলি সাধ্যানুযায়ী স্ব স্ব গৃহ আলোকিত এবং সঙ্জিত করিয়া থাকে । এমন কি অনেক 
সুসলমান-বাড়ীও মালোকমালায় সজ্জিত হয়। 

সহরগুলির এই দিনের আলোকিত গৃহ আর তারকাঁ-থচিত নীল আকাশ প্রায়ই একরূপ। 
এই পর্বে "্জুয়াখেলার" বড় অধিক প্রচলন। এমন কোন ইতর ভদ্র নাই ধিনি জুয়াখেলাকে 
একটা বাৎসরিক মঙগলামঙ্গল চিহ্ধ না বলিয়া বুঝেন । মহাজনগণ এই সময় দশহাজার 
বিশহাজার টাক! পধ্যন্ত হারিয়া গিয়া পুনরায় আগামী বর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন । 
গুনিয়াছি দিল্লী আজমির অঞ্চলে এৰ' পাঞ্জাবে নাকি স্ত্রী পর্য্যস্ত লোকে এই খেলায় হারিয়৷ 
থাকেন। অনেক বাড়ীধর যে হারিতে হয়, ইহ! অযোধা৷ প্রদেশে দেখিয়াছি। যে কণ্োজের 
নামে বঙ্গের উচ্শ্রেণীর ব্রাঙ্ধণগণ মহাগৌরবাম্িত, সেই কণোঁজের বর্তমান ব্রাঙ্গণশ্রেণী এই 
দেওগালিক্স জুয়াখেলার গ্রতিষ্ঠাত৷ । এই প্রথাটি সভ্যভামূলক নছে বলিলে--বছ কণোজি 
ব্রাহ্মণ মহাভারত প্রত্ৃতির দৃতক্রীড়ঃর কথ! তুলিয়! ইহা যে শাস্ত্রামমোদিত খেলা ইহাই প্রমাণ 
করেন। 

এই পর্বে হিনুস্থানেক় ক্ষিসমাজের একচেটিয়া অধিকার, তষে ফোন কোঁদ মধ্যবর্তী 
গৃহ গৃছে হয় না তাহা! নছে 1 ধনীর গৃহে কিন্তু ইহার গ্লাদৌ অনুষ্ঠান নাই। সম্ভবতঃ 
কফকগণ মারাকংলব-স্বাজর! নাতুয়া "ঘট ইতাদির আটা খাইন্বা বর্ষের শঙ্য প্রাপ্তির প্রথম 
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পাপা 
ুচমার এই থেচরীসংক্রান্তি করিয়৷ তৃ্ডিতনক খাদ্যে উদর পুরণ করে বলিয়া ইহা 
তাহাদেরই পর্ব । 

তিলুঝ সংক্রান্তি । বঙ্গে যখন শীত খতুর পূর্ণ আবিভীব, মাঠে ধানোর ক্ষেত্রে হরিৎ বর্ণের 
ধান্তণীষ বানুযঙ্গে ছুলিয়! ঘুলিয়া বঙ্গীর কৃঘকের বহুদিনের আশা পুরণ করিতে গড়াইয়া 
গড়াইয়! পড়ে বিলে বিলে অগণ্য মত্ম্তকুল ধৃতহ্হয়। খাদকের রসনার তৃপ্তিদানে আত্মত্যাগ 
করে, খর্জররসশালিনী বঙ্গডূমি ধখন “মধুবাতাময়ী” হইয়৷ উঠে, তখন বঙ্গে পৌষপার্বণ 
উপস্থিত হয়। বঙ্গ গৃহী এইসময় চাউলের গুড়া আর খর্জ,ররসসারে পৌষপার্ধণোৎসব 
আরম্ভ করেন । হিনুস্থানী গৃহী খর্জুররসসারের অভাবেই হউক, আর পিষ্টকের প্রকারভেদ 
অভাবেই হউক, তিণ আর ইক্ষ্রদসারে পরমান্ন প্রস্তুত কাঁয়া দেবতা আর উদর 
উপদেবতার সেবা করেন। বঙ্গের পৌষপার্বণে ঢেকি কুল! সরার আদর অধিক | 
হিনদুস্থানে নববস্্, তিল, গুড়, আর যবের গুঁড়ার আদর অধিক । কাশী অঞ্চলের তীলুয়া 
সংক্রান্তির যবাগু খাইতে নিতান্ত অপ্রিক্প নহে, ইথ দেওয়ালার পরের উৎনব বলিয়া 
রামমগ্ডপ বিরচিত ধনীর গৃহ দেওয়ালীর চিত্রিতশয্যার সহ্তি দর্শকের মনস্তষ্টি করিয়া! থাকে । 

(ক্রমশঃ) 
প্ীমোক্ষদীচরণ ভট্টাচার্য্য । 


আযুঃ। 
ভ্রীধনে সকলেক্সই সাঁধ ও মরণে অনিচ্ছা; কিন্তু অনিচ্ছা হইলে কি হইবে? সকলেই যে 
্রতবেগে মৃত্যুর পথে অগ্রসর | প্রাক্তনবার্ম অন্থসারে বিনি যতটুকু আহঃ পাইয়াছেন, তাহাও 
কি ঠিক থাকিতেছে? কখনই না। মন্ুষ্েক্র উহিক কর্ণার দিদি স্বীঘদক্ষাণের 
হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে । 
মহুসংহিতায় প্রশ্ন হইয়াছিল, শতাহুঃ মনুষ্য অকালে মরে কেম? 'তাহায়ই উত্তর হইল) 
অনভ্যা্লেন বেদানাং আচারগ্ট চ ঘর্জনাৎ, 
আলম্তাদরদৌধাচ্চ মৃত্যাধিগ্রান্‌ জিঘাংসতি | 
মনত ৫ম ন্মধ্যান় । 
বেদের অনন্যা, সদাচার পরিত্যাগ, আলনও অন্দোধ ওই সফল কারণে মৃত্য বিপ্রগণকে 
ছিল! করিরা থাকে । ধীহারা ঈদাারী,. ধার্মিক ও পির ভাবাগরজাতি, তাহাদের পক্ষই 
বিশেষভাবে এই সফলের বিপর্যয় মৃত্যুর প্রধানতম কারণ বলিয়া গণ্য হয়! লোক গাঁদা 
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হিসাব দেখিলে বুঝ! যায় হিন্দু-সমাজে, হিশেষত: ব্রাহ্মণ কাক হাদি উন্নত জাতিতে মৃত্যু সংখা! 
দিনদিন তয়ন্কর ভাবে বর্ধিত হইতেছে । 
মানব ধর্শশান্থে আহুক্ষয়ের যে সকল কারণ নির্দিষ্ট আছে, বর্তমানে ব্রা বণ কায়স্থামি 
জাতিতে প্রার্ন কলটী) বিঠম।ন। একে এক তাহার আলোচনা করা হইতেছে। 
বেদের অনভাম শবে কেবল বেদাধয়েনের অভাব নহে, সন্ধাবন্ধনাদির অভাব ও বেদের 
অনত্যাসরূপ আঘুঃ ক্ষয়ের ্রীধানতম কারণ মধ্ো গণ্য! 
ম্ুসংহিতাক় লিখি আছে-__ 
খবয়ো দীর্ঘন্ধত্াদীরঘমাযু ববাপুঘুঃ। 
প্রজ্ঞাং বশশ্ কীর্তি ব্রঙ্গবঙ্টসমেব চ ॥ 
( ৪র্থ অঃ ৯৪ শ্লোক ) 
খধিগণ প্রতাহ মন্ত্রজপ ও গ্রাণায়ামাদি অঙ্গবিশিষ্ট সন্ধার উপাসনা করিতেন, তাহাতেই 
তীহার! দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশঃ কীর্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়াছিলেন । 
এই সন্ধ্যান্িকের উপকারিতা! যে ব্রাঙ্গণাদি ত্রিবর্ণই উপভোগ করিবেন এমন নঙ্কে? 
ভগবান মতেখর তত্থশান্থে শূদ্র জাতিকেও ব্রাঙ্গণাদির প্রায় সমানাধিকার প্রদান করিয়া 
বলিয়াছন,_- 
সন্ধযাজয়ং যথা কুর্য্যানাক্গণে! বিধিপুর্বকম্‌ । 
তন্োক্তবিধিপূর্ববস্ত শৃত্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ৷ 
যেঙন ত্রাক্মণ বিধিমত ত্রিসন্ধাার উপাসনা করেন, শুদ্র জাতিরাও তক্ত্রোন্ত বিধানে সেইরূপ 
জিসন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। এই সন্ধার এতই প্রয়োজনীয়তা যে অশৌচাদিতে বৈদিক 
সন্ধার নিষেধ খাকিলেও তাগ্রিক-সন্ধা! কর্তবা। সন্ধা না করিয়া, ইষ্মন্ত্র জপ না করিয়া, 
কেহই জল গ্রহণ করিবে না )--শান্ব বলেন,_ 
অন্নাতালী মলং ভূঙ্ক্ে অন্ধপ্তা পূর়শোণিতং 
দৈধঙ্গান মা করিয়া যাহারা খায়, তাহার! বিষ্ঠা খায়, এবং ইষ্টমন্ত্র জপ না করিয়া ভোজন 
করিলে পূব ও শোপিত তক্ষণ হয়। 
হাস! শাস্ত্রে যে মন্ত্রজপের এত প্রয়োজনীয়তা এবং তর্দতাবে কি বীতৎস জুগগ্সা 
বর্ণিত আছে, “বর্তমান হিন্গুনামে পরিচয়প্রদানকারী সফল ব্বাক্তি কি তাহার শ্মরণ 
কয়েন? 
এই পতিত মাজে ফত হষ্টি বর্ধীর বৃন্ধ_.এখনও ( মরণের পূর্ব ুর্ডেও ) বৈধ্গান, সন্ধা 
বা ইসস জপাদির সম্বন্ধ রাখেন না। তাহাদের সারা জীবনই বিষ্ঠা ও পুঁৰ শোণিত তক্ষণে 
অভিযাহিত হইতেছে) এমন পশুত! যে জাতিতে প্রবিই হইতেছে, তাহাদের কল্যাণ 
হইছে ছেদ? 
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তে ততঞয তেরি যাগ -এ উওর 

আমরা দেখিয়া আশ্র্য্যা্বিত হই ও ত্রীত়ার মস্তক অবনত্ত কপ্ি। গ্রামা পাঠশালার 
ঘুদলমান শিরা নমাজের সময় হইলে ক্লাসের পড়াণ্ডন! ফেলিয়া! সকলে একযোগে শিক্ষক 
হইডে বিদায় লইয়া “নমাজ” পড়িয়া আমে। মতন্তজীবী মাছের প্রয়োজনীয় থিঞ্রয় বন্ধ 
দিয়া হাত পা ধুইয়! বাজারের দিকটের দীধিকাতীরে “মমাজে” বসিয়া গড়ে। কিন্ত হয়ত 
তাহাদের নুশিক্ষিত হিন্দু-শিক্ষক ও জমিদার এবাছৎ ফন্ধ্যাফিকের নম্বন্ধ না করিয়! স্বকীয় 
পণ্ততার পোষণই করিতেছেন। 

কত সভাসমিতিতে দেখিয়াছি মুসলমানের! নমাজের সমর সভার আবশ্তকীয় কার্য্য ফেলিয়! 
সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহীন হিন্দু ত্রাতৃবর্ধের ব্দনে মসীক্ষেপ করিয়া ভগবছপাসনায় মনোনিবেশ 
ফরে। আমর! শুনিয়াছি মুসলগান মধো জাতিভেদ ও অন্রধিচার শিখিল থাকিলে ও বেনমাজীর 
€ সন্ধ্যাদিবিহানের ) অন্ন ভাহাদেরও অগ্রাহথ। 

আমরা সভাতাভিমানী শিক্ষারগর্ধ্ধে গর্বিত, কিন্ত আমাদের ঈদৃশ অধঃপতন (1) 
সনাতনধর্মাবলর্খী হিন্দুগণ মধো এইরূপ লোকের (সন্ধ্যাদিবিহীন) সংখা! ষে অভাবনীয়ভাধে 
বর্ধিত হংখতেছে তাহা বলাই বাহছুলা। নিজে সংস্কারহীন, স্ত্রীপুত্রাদি ও অসংস্কৃত, সুতরাং 
ইহাদের ভীর্ঘবাত্রা, পিতৃত্রাদ্ধাদি, ধর্মকর্ম সমস্তই পণ্ড হইতেছে । আর যাহারা বৈধসংস্কার- 
যুক্ত ও সন্ধাুঠানপরারণ তাহারাঁও অসংদ্কত বাকিদের অন্নাদি ভোজন করিয়া! নিজ নিজ 
সাধনলন্ধ শক্তিটী হারাইডেছেদ। 

বিধিমত সন্ধযাদি অনুষ্ঠানের মুখাফল পারলৌকিক উন্নতি ও তগবংক্ৃপালাত, তাহার 
আনুষঙ্গিক ফল নুস্থদেছে দীর্ঘকাল জীৰিত থাকা এবং মেধা, বুদ্ধি, পাঁগিতা, কবিস্বও 
অভিলধিত তিষয় নাভ । 

অধুনা গুনিতে পাই চকিৎসাবিষ্জানের এক প্রধানতম সভাসমাজে প্রচারিত হইতেছে যে 
জুর্য্যোদয়ের ও কৃর্যযান্তের সন্ধিকালে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ঞবর্ণের ধানদ্বার৷ দেহের বায়ু, পিত্ত ও কফ 
সামাভাব ধারণ করে, তাহাতেই দেহে রোগ জন্মিতে পারেনা, ধাতু বৈষম্যেই রোগের আবির্ভাব 
ও সাম্যেতিরোতাব, ইহ সর্ববাদিসন্্ত। 

সন্ধ্াাবারা গ্রতাহ এই কার্ধা অতি নিপুধভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন একদিকে শ্বেতািঃ 
বিডিনবর্ণবুক ব্রন্ধা বি মহেঙ্বরাদি এশী মৃত্তির ব! বিভিগ্ন বর্ণ বিশিষ্ট মূলাধারাদি চক্রও চত্রন্থ 
দেবতার ধ্যানে, ধ্যানশক্ির প্রাবলা ও যোগোক্ত সংবম শক্তির ক্রমশঃ পরিপুষ্ঠি হয়, তেমনি 
অপর দিকে ইহা দ্বারা দৈনদ্দিন অপচারজনিত ধাতুবৈবম্য দূরীকরণপুর্বক দেহকে 
দুস্থ ও সরল করা হইয়া থাকে । 

দেছকে নীর্ধকাল স্থায়ী ও নীরোগ করিবার অপর প্রধান উপায় প্রাণারাম্‌ বা 
প্রাবনং্যম প্রাণিগণের স্বাসাগতন ও শ্বাসসংখ্যার অনুপাতে আরুফ্ধাল নির্ণীত হয়। 
যাহাদের খ্বাসসংখ্যা তব তাহারা দীর্ঘায়ু হুর এবং যাছাদের অধিক ভাহারা জলা 
হইয়া থাকে | 


১৬২ ত্াক্ষণ-পমাঞ্জ | [৫ম র্ষ 
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মন্থুযোর যে শঙবৎগর পরমায়ুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল হৃষ্পুষ্ট পুণ্যকর্্া, শক্তি 
শালী নীয়োগ মনুষ্য পক্ষে ৷ কলির মনুষ্য শ্বভাবতঃ তর্বল, এক্ষণে তাহাদের স্বাসসংখ্যা মিনিটে 
১৫।১৬ বারে উঠিয়াছে, জীবনকালও ক্ষীণ হইয়াছে, মিটে ১৫ হিসাব ধরিয়াই তত্শান্থে 
লা হইয়াছে মনুষ্য দিবসে একুশ হাজার ছয়শত 'অজপা ব৷ শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন করে। 
এইভ গেল শ্বাস সংখ্যার কথা, _এক্ষণে শ্বীনায়তনের* কথা বলিব । 

পবনবিলয় স্বপোদয় গ্রন্থে লিখিত আছে, দেহাদ্বিনির্গতোবাু শ্বভাবান্বাদশাঙ্্লিঃ। গমনে 
ধোড়সা্গষ্ঠো ডোজনে বি্শতিন্তথা ৷ চতুর্ষিংশাঙ্গুলিঃ পাস্টে নিদ্রায়াং ত্রিংশদস্ুনিং | মৈথুনে 
ধড়ত্রিংশছক্তং বায়ামে চ ততোহধিকম্‌। শ্বভাবেহস্ক গতে মূলে পরমাসুঃ প্রবর্থতে । আহ্‌? 
ক্ষয়োইধিকে প্রোকো মারুতে চান্বোদ্গতে | 

দেই হইতে নির্গত বায়ু নাসিক! হুইতে শ্বভাবতঃ দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ হয়। গমনে ষোল, 
তোঙনে বিশ, ক্রুতবেগে পথ পধ্যটনে চবিবণ, নিদ্রায় ত্রিশ, মৈথুনে ছত্রিশ এবং ব্যায়াম 
কালে তাহাহইতেও দীর্ঘায়তন হয়। 

শাস্ীয গ্রক্রিয় দ্বারা এই বায়ুকে শ্বতাব পরিমান দ্বাদশ অঙ্গুলি অপেক্ষা ন্যুম পরিমাণ 

করিতে পারিলে পরমানুঃ হৃদ্ধি পাঁয়। আর মিখা। আছার, রিহার ও অনৈসগিক কুকাণে 
জায়তন বৃদি গাইলে, আমুকক্গীণ হইয়। বায়) হাঁসের আর়তদগত ও সংখ্যাগত নৃমাধিক 
'খাত্সারে গানুফালের হাঁস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে । 

মনুষ্য প্রাণায়াম ও মন্ত্রজপাদি ছারা এই দ্াদশঅঙ্গুলিপরিমিত শ্বীসকে চ্ুযুল হাযিতে 


হম সংখ্যা] ছআযুষ্ট | ২১৪ 


পারে এবং ধিনিটে ১৫বারের শ্বাসনংখা! ২1৮ বারে আনিতে পারে, ভাঙা হইলে প্রর্জিদিকগ 
কত প্রাণ সঞ্চিত থাকিরা যায় এবং ক্রনশ; প্রচুরভাবে আদুর্ত্ধি ঘটিয়। থাকে । 
কিছ্ত প্রানাপাম অভাস বালাকল হইতেই করিতে হয় । যখন ম্বৎপিণ ফোমন থাকে, 
কুন ফুস যন্ত্র যখন মৃদু, তখন হইতেই অল্পে অল্পে তাহাতে বাধুর আঘাত করিতে থাকিলে 
উহা ক্রমশঃ তীব্রতর আঘাত সহ করিবার উপযুক্ত হয়। এইজন্যই ব্রীন্ষণৰালকগণ ৭1৮ 
বংসরে উপনীত হইব! প্রাণাঝাম অভ্যাস করিয়া থাঁফেন, এবং স্ত্রী শৃদ্রেরাও যৌল বৎসরে 
যথাবিধি দীক্ষিত হই গুরূপদেশাগুলারে প্রাণাক়ামাদ্ির অভ্যাস করিবেন, এইক্প উপদেশ, 
শাস্ে আছে। 
পরস্ধ হঠাৎ ₹* বৎসরের বয়সে ভীত্রভাবে উৎকট প্রাণায়াম আরস্ত করিলে অনি শীপ্ই 
ঈঘমরাজের আতিথা গ্রহথ করিতে হয়। এই সম্বন্ধে যোগশাস্ত্ীয় ঘেরও-সংহিতায় লিখিত 
'আছে,-- 
ক্রমেগ সেখ্যমালেহসৌ নন্ধতে যত্র চেচ্ছভি? 
প্রাণান়ামেন ফুক্কেন সর্ধববাধিকয়ো ভবেং ॥ 
অসুক্তাভাসফোগেন নর্ববাধিসমুন্ধবঃ ! 
হিক্কা শ্বাসন্চ কাশশ্চ শিং কর্ণাক্ষিবেদনা 
জীঁরান্তে বিবিধ! রোগাঃ পবনস্ত ব্যতিক্রমাৎ | 
'অভিগ্ঞ সন গুরুর উপদেশে অল্পে অল্লে ক্রমে ক্রমে প্রাণায্বাম আরম্ভ করিপে, এই প্রাণকে ইচ্ছা 
অগ্রূপ ধথ! তথা অর্ধাং ভ্রগধো) নাসিকা গ্রে, মন্তকে বা পার্দাগ্রে লই! যাইতে পারিবে । 
উচিতক্পে অনুষ্ঠিত গ্রাণায়ামে সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়্। আর অনুপযোগিরূপে আচরিত 
প্রাণায়াম হইতে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হুইঘ্া থাকে। শ্রাথবাষুর ব্যতিক্রমে হিক্কা 
থান, কাশ, শিরোবেদনা, কর্ণ ও নেত্ররোগ প্রত্ৃতি নানাবিধ হিম ব্যাধি জন্মিম্বা সাধকের 
বীবন নষ্ট করিয়া ফেলে 1 
শান্ত্রদর্শী অভিজ্ঞ সদ্গুরুর নিক্ষট গ্রাণায়ামাদি শিক্ষা হরিতে হয়, অবৃক্ক গ্রাণান্গামাদির 
ছলে কামধাম প্রভৃতি স্থানে সন্নাসীর শিশু অনেক বাবুর হত্রোগ, যক্্মা, শ্বাস প্রভৃতি রোগোৎ- 
পত্তির সংবাদ আমরা অবগত আছি । নন্ধ্াদি লঘু প্রাথায়ামে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। 
অতএব প্রাণায়াম অপেক্ষা প্রাণসংঘমের এবং দীর্ঘাঘু ও লীরোগ হইবার অপর গহ্্ 
উপায় মন্ত্রজপ, এই মন্ত্র জপই সন্ধ্যার মুখা। স্বত্তিকাদি স্থিয় সুখকর আলনে খুভাবে 
উপবেশনপূর্বরক জ্রমধ্যে বা না্সিকাগ্রে চৃষটি ্থ্রপন করির! একান্রচিত্তে ধথািয়মে দীর্ঘ- 
স্বরবিশিষ্ট নাদবিন্ৃযুক্ত শ্বকীয় রাস্তাদির অন্গকূল বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকুন, দেখিবেন 
আপনার স্থাদশ অঙ্ুলআয়তন শ্বাস তখন ক্রমশঃ সন্ভুচিত হইন্েছে এবং মিনিটে ৯৫ বারের, 
স্বাস সংখ্যা, ৭৮ বারেরও নুন হইতেছে, এইক্প প্রতিদিন প্রাণ সঞ্চয় করিয়া জুস্থগেহে 
দীর্ঘকাল জীবিত থাকা বাই পারে। নুত্তরাং অন্ত্রজপ প্রাণ সংযমের বিশেষ উপকারী । 
৩৫ 


২৬৪ ব্র্গীদ-মমাজ [ ৫ম' বর্ধ 


মন্ত্র পের পর্িপাকে আরও অনেকরূপ অলৌফিক--শক্তিলীভ করা যায়, কবিত্ব, বাকৃ- 
পটুত্ব ও অভিলধিত বিষয়প্রাপ্তি মন্তরযোগে সাঁধিত হয়। একদিন স্বনাম প্রসিদ্ধ সাধক উকীল 
শ্রীযুক্ত তাঁরাকিশোর চৌধুরী বলিয়াছিলেন, _.“আমি সংস্কৃতভাষ! পর্য্যন্ত জানিভাম ন|। 
বিস্ত ইঞ্টমন্ত্র পের ফলে আমার সদয় ছরহ দর্শন-শান্ত্রের অর্থও প্রকাশ পাইতেছি।” 

যে নৈষধকাব্য জগতে. অদ্বিতীয় বলিয়! চিরকাল সন্মানিত তাহাও মন্ত্রপেরই ফল। 
এই অলৌকিক কাব্যের লেখক, নৈবধচরিতের প্রত্যেক সর্গের শেবভাগে__ভক্তি পরিনত 
হৃদয়ে বলিয়া গিগ্াছেন $-- 

তক্চিন্তামণিমন্ত্রটিন্তনফলে শৃঙ্গারতক্গামঠ, কাব্য চারুণি নৈষধীয়চরিতে "..“ম্ৃতরাং 
মন্থযোগে নাধিত ন! হয় জগতে এমন কিছুই নাই। তাহাতেই শান্ত্কারগণ বলেন, _. 
“দুর্ভগত্বং বুথালোকঃ সহতে মতি সাধনে । 

সাধন থাকিতে লোক বৃথা, ছুঃখ্য দারিদ্র্য সহ করে। 

২। আয়ুক্ষয়ের দ্বিতীয় হেতু আচারবর্জন | শাস্ত্রোন্ত বিধিনিষেধ মানা করা ও 
শান্ত্রোপদেশানুসারে আচরণ করার নাম সদাচার; এবং তাহার বর্জনই সদাচার ত্যাগ । 
খধিগণ অণোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্ত ত গুলিও প্রতাক্ষ করিতে পারিতেন | সুক্ষ বাবহিত 
বিপ্রকৃষ্ট বিষ্বেও তাহাদের প্রজ্ঞা প্রতিহত হইতন! | তীহ্থারা মানবের ফিতের জন্ত বিবেচনা- 
পূর্বক যে সকল বিধিনিষেধ করিয়! গিয়াছেন | আহার, বিছ।র প্রভৃতি বিষয়ে যে সমুদয় 
নিয়ম নির্ধারণ করিয়া! গিয়াছেন, তাহার অন্তথা করিলেই অক্তান মনুদষ্যের আযুক্ষয় হইবে। 
শারীরিক মানসিক নানারূপ অবনতি ঘটিবে। 

খধিগ্রণোদিত বিধি নিষেধের :মূলে আধুনিক মনীষিগণ বিজ্ঞান-সম্মত সত্যসমূহ প্রতাক্ষ 
করিয়া তাহাদের সুম্দর্শিতা ও জনহিতৈষণায় বিশ্রিত হইডেছেন। 

সদাচারী নল হইলে প্ররুত শাস্তার্ঘই হৃদয়ে গ্রকাশ পারনা, বুদ্ধি ুমাঞ্জিত হয় না, অপ্চি 
শাস্ীয় সিদ্ধান্তে]বিরুত্ধদর্শন ঘটিয়া থাকে । এই জন্যই কি স্থাস্থা, কি দীর্ঘজীকন, কি 
জ্ঞানপূরণ, দকল বিষয়েই লদাচার রক্ষা মূল কারণ বলিয়া নির্দীত হয়। 

৩। আমুঃক্ষয়ের তৃতীয় কারণ আলম্ত, আলন্তদ্বারা শরীর়েরও মনের কিরূপ অকর্পা- 
ভাবও ক্ষয় হয়, তাহ! আল্প ব্যাথা করিয়া বুঝাইতে হইযে না । 

বর্জান সমাজে প্ররুতঠকর্ঠ লোকের অল্পতা, সমাজের অনেকেই অলস, খস্তত: শারীরিক 
পরিশ্রমবিহীন, দৈহিক পরিশ্রমাভাব অকাশমৃত্যুর অন্ঠতম কারণরপে নির্দি্। অন্ত গ্রকারে 
না হইলেও যোগোক্.আসনাদি ঘারাঁও দেহকে কর্পাপটু রাখা প্রয়োজন । 

৪। আরুক্ষেয়ের চরম হেতু অমোষ, অয়দোষ যে ভরমান ব্রাহ্মণ কারস্থা্দি উন্নত জাতিতে 
কত একারে প্রবেশলাত করিয়াছে, তাহ! ভাবিলে শুস্তিত হইতে হয় 

প্রথমতঃ মাম, ভিথি, পক্ষ দিন অঙ্সারে যে সফল ড্রব্যের তক্ষ্যাভক্ষের ব্যবস্থা শানে দু 
হয়, অধুনা সর্মজ তাহ, সমাক্রপে শ্রতিপালিত হ4 না। 


ঠম সংখ্যা ] আয়ুঃ। ২৬৫ 





তৎপর খাগাত্রবো ভেজাল, সেই অপত্রবা মিশ্রণরূপ কত্রিঘত ও অপবিত্রতা, ম্গুষোর 
আঘুক্ষকের প্রাধানতম কারণরপে দ-টার়মান। খত মধ্যে সর্গেযর় বলা পর্যাস্ত মিশ্রিত, হওয়ার 
সংবাদ জানা যাইতেছে) এইরূপ তৈল, মধু, গুড় প্রভৃতি অধিকাংশ অভি গ্রায়োজরনীয় দ্রবো 
নানারপ অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকিয়! মনুষ্যের প্রাণহানির কারণ হইতেছে । 

ভৃতীক্স ভোর্জনে অপবিভ্রতা, যে সকল জাতি পিতৃপুরুযাঙ্ুক্রমে সদ্াচারী এবং যাহারা 
শাত্রীয় বিধি নিষেধ মান্ত করিয়া চলিতে ছে, এমনিই পবিত্র উপাদানে উহাদের দেহ গঠিত যে 
হঠাৎ তাহাতে অপবিভ্রতা স্পর্শ করিলে, তারাদের দেহের 'ও মনের ক্ষতি ঘটিয়া থাকে, এই 
নিমিত্ত অতি প্রবিরাচার বিশ্বপ্ত নুহদবর্গ ব্যতীত ভোক্রন ব্যাপারের ভার অন্য হস্তে সন্ত 
কর! বিধেয় নছে। 

জননী, ভগিনী, গৃহিণী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরাই প্রত্যহ পবিভ্রভাবে অন্নাদি প্রস্বত 
করিবেন। শ্বয়ং নুঙ্গাত ও কৃতাঞ্কিক হুইয়া ভগবান্‌কে অগ্ন নিবেদন করিয়া, গ্র্ণা্ুরীযযুক্ত- 
হস্তে সুপ্রোক্ষিত ও অভিমন্ত্রিত অন্ন ভোক্ষন করিবে । সুবর্ণ বিষদোষসংশোধক, তাহার 
সংসর্গে অঙ্দোষ দুরীক্কত হয়। দৃষ্টি বিধাদির প্রতীকারার্থেও মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মিতৃতে 
বসিয়। নিঃশষ্ষে ভোজন করিবে, যাহার তাহার প্রস্তত বা ম্পৃষ্ট অর তোজন করা নিষিদ্ধ । 

ভোজন ব্যাপারে সংসর্দমদোধ এতই প্রবল যে এক পংক্তিমধ্যে বা এক ছায়ার নীচে পতিত 
পাঁপচারী কুষ্টরোগী প্রভৃতি থাকলে তথায় ভোজন করিবেনা, এমন কি যে অগ্নে পতিতাদির 
স্বামিত্বের অভিমান আছে, অর্থাৎ “ইহা আমার” এইরূপ দৃঢ় ধারণা যে অক্নের উপর 
পতিভাদিয় ব্ভমান, তেমন আন্নভোজন শারীরিক মানসিক ক্ষতিকর। হিতকামী বাগ ছুট 
অবনপর্ধ্যন্তও পরিত্যাগ করিবে । ্‌ 

ব্রিকালপর্শী খধিগণ মাচুষেক্স ধ্রহিক পারলৌকফিক মঙ্গলের জন্ত এই সফল ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন। মন্থাদি ধর্শশান্ত্রে এইকপ বহুতর নিদর্শন আছে, একটামাত্র উল্লেখ করিতেছি,__ 

| রাজান্নং তেজ আদতে শুদ্রারং ব্রহ্মবর্ঠসং । 
আমুঃ সুবর্ণকারীক়ং যশশ্চম্্ীবকন্তিনঃ ॥ 

রাজার অল্নে শারীরিক তেন হানি, শুদ্রা-্ন তেজ ও ব্র্ধবর্চস ক্ষতি, মুবর্ণকারের অনে 
তেঙ্স ব্রক্ষব্ঠস ও আবুহক্ষীণ হয়, আর চর্দকারের অল্পে তেজ ব্রদ্ধবর্চস আফুঃ ও যশঃ নষ্ 
হইরা খাফে। 

এই যেমন অশ্লদোষে হানির কথা ঝলিলাম তেমনি অন্নের গুণে শারীরিক মানসিক উন্নতি 
ও আঘুর্ব্ধির কখা ও বলিব। পবিত্র সপ্ত স্থির আহার স্বাস্থ্যের মূল। *অমৃতং ত্রান্মণন্তান্ং* 
বাক্ষণের অর অমৃত-দ্বক্নপ, সুতরাং এই অন্ন ব্যাধিনাশক ও শারীরিক মানসিক সজীবতা 
সপ্পাদক্ষ | সাধারণের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হইলেও, ওক ও ব্রীক্গণের উচ্ছিষ্ট পরম পবিত্র, 
দেহ ও মনৈর পিতা এবং আয়োগাদারফ | পংক্তি মধ্যে পাগী খাকিলে গংক্তি ত্যাগ 
করিবে, কিন্ত পৰিত্রীচার নুত্রাঙ্গণ পংকিপাবন হইম়্া খাঁকেন। 


২৬ ব্রাঙ্মাণ-নমাঁজ। [ ৫ম বর্ষ 


অন্নে এই সকল গুণাগুণের বিষয় চিন্ত। করিয়! তদসুসারে ব্যবহার করিলে অল্পদৌধ হইতে 
্মকাল মৃত্যু ঘটিত ন ৷ নিদান ত্যাগই সকল গ্রকার হানির প্রধান গ্রতিকাঁর, এই লকল 
কথ! স্মরণ করিয়া তদমুরূপ ব্যবহারা করিলে কখনই সমাজে অকাল-মৃত্যু বঞ্ধিত হইত 
না, কতদিনে সমাজের স্থবুদ্ধি হইবে? 





জ্রীমহেন্্রনাথ, কাবাসাঙ্যতীর্৫ঘ । 


অন্ধ) বাবস্থা । 


*প্রত্যেক ব্রাক্ষণ-পরিবারস্থ প্রত্যেক উপনীত ব্যক্তি যাহাতে ৪৮ ষথাশ 
করেন এরং প্রতোকক ব্রাঙ্মণোচিত সদাভার রক্ষ। করেন, ত্বিবয়ের ব্যবস্থা ।” 

সদাচারপুত আর্ধ-খষবংশাধ্যুষিত বর্ষশ্রেষ্ট ভারতে এক দনাতনধারা যুগযুগান্ত হইতে 
আসমুদ্রহিমাঁচয় বহিষ্না চলিতেছে । এই বর্মানের হায় ভবিখ/তের মধাদিয়াও সে প্রবাহ 
চিরকালই আম্মবিকাশ করিস স্থীন্ধ অস্তিত্বের পরিচক্প প্রদান কারবে। সেই অমৃতদয়ী 
ধার কখনও একেবারে বিশুষ্কতা প্রাপ্ত হয় নাই এবং হইবেও না। বৃক্ষকোটরস্থ সুগুপু 
বহরির স্তায় জাঁতিক্ূতার নিভৃত কোটরে লোক-লোচনের অন্তরালে তাহা অবস্থান করিতেছে। 
ফন্তুনদীর বারি প্রবাহের ন্যায় তাহ অতি সঙ্গোপনে মর্মে মর্দে মিশিরা রহিয়াছে সতা, কিন্ত 
তাই বলিয়৷ তাহ! একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই এবং কোন কালে যাইবেও না। বর্তমান 
নবপরিবর্তনের অন্তরাল হইতেও তাহার স্বকীয় শক্তির বিকাশের সুচনা দেখ! যাইতেছে 
তাই আন্দ এই নবীনক্গাগরণের দিনে, ত্রাঙ্গগ'মহাসভার মধ্যপিয়। জাতীয় হি আপন 
অন্থিত্ধ জ্ঞাপন করিতেছে । 

আনি কে? এই প্রশ্ন যতদিন না মানবহদয়ে আপিয়া উপস্থিত হফ্চ ততদিন তাহার 
আত্মবোধের সম্ভাবনাই থাকে না। এই আমি কে? অমার কর্তবা কি? কোন্‌ 
মহাপুরুষের বংশে আমার জন্ম? ইত্যাদি প্রশ্ন হইতেই মানব আপন আপন কর্তব্যের 
সিদ্ধান্তে, আসিয়া উপনীত হইতে পারে। তাই আমাদিগকে একবার ভাবিক্াা দেখিতে 
হইবে আমি কে? মনে ক্রাঙ্ষণ-জাতির কথা! অতীতের ইতিহাসে দেখিতে পাই, 
ঘে ব্রাহ্মণজাতির কথা আমর! পুস্তকাদিতে প্রতিনিয়তই পাঠ করিয়া! থাকি, এমন কি 
খবিপ্রবর মনু একদিন: যে ব্রাঙ্গণের বিষয় বলিতে যাইয়া-__“এতদেশপ্রহৃতন্ত সকাশাদগ্রজন্মনঃ 
্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিবাং সর্ধমানবাঃ” ইত্যাদি গগনম্পর্শী সগর্কোক্তি করিয়া জগতের 
সমক্ষে আত্মমোধের পূর্ণভাৰ প্রক্কাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সাহলাদগদগদকঞ্জে, বিনিঃস্ 
উদ্তি় লক্্স্থল ব্রাঙ্ণ আমি কি? সেই আসমুদ্রক্ষিতিপতি সঙ্াট্কুলভূষণ বিশ্বামিত্র থ্ব 
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ব্রাহ্মণের শক্তির নিকট পরাহৃত হইক়! প্রহ্মবলং পর়ং মহৎ” বঙ্গিয়৷ শ্বী্ঘ সমুন্নত মত্তক 
মগঈপদ, পর্ণকুটীরাশ্র়ী, নিরল্ন ব্রাঙ্গণের পাদমূলে অবনত করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন 
আমরা কি সেই ব্বাঙ্ধণ? একদিন আসমুদ্রহিমাচল যে ব্রাহ্মণের সামধ্বনি বন্কাকে 
মুখরিত হইয়া জগতকে চমতকৃত করিছ্াছিল আগা কি সেই ব্রাঙ্ধণ? ভাই 
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় আমর! কে1- সে সধাচংর, মে ত্যাগ, সে পরার্থপরতা, সে 
সংযম প্রভৃতি ব্রাঙ্গণোচিত গুণ না থাকিলে, আমরা সেই সনাতন ব্রাহ্মণত্থের দাবী করিব 
কেমন করিয়া? আনাদের সমস্তই ত একদিন ছল। আমর হেলায় সে সম্পদ হারাইতে 
বপিয়াছি । তাই কবির কথ! মনে হয়। 
“ধৃত; শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি” 
আনরা ধনবানের বংশবর হইয়া ও নির্ধম হইতে বদিরাছি, ইহা আন্ষেপের বিষয় নহে কি? 
মহধি যাল্সবহ্থা বলিয়াছেন । 
বিহিতন্তানহৃষ্ঠানানিন্দিতন্ত চ সেবনাৎ ৷ 
অ নগ্রহাচ্েন্দ্রিয়াণাং নরঃপতন মৃচ্ছতি ॥ 
যে দিন হইতে আমর! বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ হইস্াও বিহিত ধর্থের অনুষ্ঠাম ত্তাঁগ করিয়াছি, শাস্ত্র 
বিগছিত অদদাচারে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ইন্জিয়ের দাসতে নিযুক্ত হইয়! স্বেচ্ছাচাঁরের প্রবল 
বনার ভাসিয়। চলিতেছি, সেইদিন হইতেই আমাদের পতন আস্ত হইয়াছে, মুগ্ধ পতঙ্গের 
তাপ বা্িক চাকচিক্ো মুগ্ধ হইয়া অপদাচাররূপ-বহনিতে ঝম্পপ্রদান পূর্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গৰক 
করিতে বসিয়াছি, তাই শাস্ত্রের কথ! মনে হয় 
অনভ্যাসেন বেদানামাচারন্ত চ বর্জনাৎ 
আলন্তাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুবিবপ্রান্‌ জিঘাংসতি ॥ 
বেদপাঠ তাগ, সদাচারের পরিবর্জন, আলম্ত এবং অনদোষসমূহ আমাদিগকে যে প্রতিনিয়ত 
মরণের পথে লইয়! যাইতেছে, তাহা আমরা একবারও কি চিন্তা করিব না। 
ইহা একটা অতীব আশ্চর্যোর কথা যে ব্রাঙ্গণ-বালক উপনীত হইয়া তাহার জীবন- 
মরণের সাথী, সর্বসম্পংপ্রহ্থ আত্মরক্ষার একমাত্র উপার ত্রিসন্ধ্যা যে সর্ধখা কর্তব্য, একথা 
ভুলিয়া যাইতেছেন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন-_ 
“বিপ্রোবৃক্ষ স্তন মূলং হি সন্ধ্যা 
বেদাঃ শাখা ধর্শ্বকন্্মাণি পঞ্জম্। : 
তশ্মান্মূলং যত্বতো৷ রক্ষণীয়ং 
ছিন্ন মূলে নৈব শাখা ন পত্রম্‌॥৮ 
ছিন্নমূল বৃক্ষ যেমন অচিরকাল মধ্যে ভূপতিত হুইয়৷ বিগত চেন্তন হয়, তদ্ধগ বিগ্ররূপ 
বৃক্ষের সধ্যায়প মৃলদেশ স্রক্ষিত না হইলে তাহার টৈতন্ত ও হুয়ক্ষিত হইতে পারে না । 
জাতীয় জীবনের' বৈশিঠ্য রক্ষা করিতে হইলে স্বত্ব বর্ণোচিতত কর্তদ্যসমূহ বথাশানসি 
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টিকা টিরিরিনানিরিরিনিরাটিটি রানির 8825 টিটি উনি টিজিত 
প্রতিপালন অবণ্ত করিতে হাব । লৌকিক হিসাবে দেখিতে গেলেও ইহা অতি সভা । বিলি 
কাঙ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করিয় আপন স্থাতন্থা রক্ষা ক্ণতে চাহেন, তীহাকে লদাচারপুত হইয়া 
যখবিধি হ্রিসদ্ধ্যা সগ্ধাদেধীর উপাসনা! করিতে হইবে । শান্তর বলিতেছেন ! - 
“্সন্ধাহীনে। গুচির্িত্যমনহ? সর্বকর্ধ | 
য্নয়ৎ কুরুতে কিঞ্িন্ তন্ত ফলভাগ, ভবেং ॥” 

গুতবাং জীবন মবণের সন্ধল এই সন্ধোপাসন! বিলি পরিত্যাগ করিতে পাবেন, তাহার 
আকরনীন্প কার্যযই বা আর কি থাকিতে পারে? 

বহুশান্ীলোচনায় জানিতে পারা যায় যে এই সন্ধ্যাবিধি এবং হুর্য্যোপাসনাদির অভান্তরে এমন 
এ্রকটা অলৌকিক শক্তি নিহিত আছে, যাহার বলে ব্রাঙ্গণ পহজেই ব্রঙ্গকে লাঁত করিতে 
পারেন। পরস্ত স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা যে পরম উপযোগী তাহাতে অগুমাত্রও সন্ধেহ নাই । 

কেননা বথারীতি উপ]সন! করিতে হইলেই ত্রান্ধা মুহূর্তে উদ্যান এবং বথাশান্ত্র গ্গানাদি 
নিরমিতরূপে করিতে হইবে । যে ফোনও দেশের যে কোন৪ উদ্নত জাতির সামাজিক 
বিধি বাবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্থ্যাস্থ রক্ষার জন্য দেশ 
কাবপাব্ান্থমারে কোন না কোন স্থাক্নী নিয়ম তীহারা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। 
যে হিসাবেও দেশকালপাত্রান্ুসারে আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর এই নির়মসমূহ ও আমাদের 
চরঞ্ প্রতিণাল্য হইয়! পড়ে । আমরা কেহ ফেহ আপাতমধুর বৈদেশিক প্রেমে মাতোয়ার! 
কূই্য়া পরদেশী বন্ধুর গলা ধরিয়া, পরের পায়ে সর্ধন্ঘ বলিদানেয় বাবস্থা করিতেছি সতা, 
কিন্তূ তাহাদিগকে বলিতে ইচ্ছা! হয় ” পামরী-বদন লোলুপো বুঝা ন ছি বেত্তি কুলজাধরামৃত*1” 
“আমার পূর্ব পুরুষ জগৎপুজা আর্ধ্যখখষিকুল যে পথান্ুসরণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, 
অমি সে পথে ন যাইয্সা বিপথগামী হইলে, আমার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার ময় হইবে তাহাতে 
সনেছ খর্কিতে পারে কি ? দক্ষসংহিতার দেখিতে পাই। 

“সন্ধা যেন ন বিজ্ঞাত! সন্ধ্যা নৈক্াপুাপাঁসিতা | 
জীবন্ধেব ভবেচ্ছদ্রে৷ মৃতঃ স্ব চাতিজায়তে 1” 

এই সন্ধ্যাতাগকারী যে কোন দৈবাদি কার্য করিবেন, ভাহাতে তিনি কোন রূপই ফল- 
ভাগী হইতে পারিবেন না, স্ৃতরাং সর্ববিধ ধর্মকার্ধ্য করিবার পূর্ষেই আমাদিগকে বথাশক্ি 
সন্ধ্যাদেবীর আরাধনা করিতেই হইকে। 

শীস্ত্র বলিতেছেন - 

“এবাং বুদ্ধিউদ্ধিঃ পল্পং গুয়োজনং”। 

অর্থাং চিত্তগুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধয়বব্দনা্দি নিত্য কার্ম্যান্ু্ঠানই একমাত্র কর্তব্য 
উদারযণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যেমন মলিন দর্পনে ফোনয়প বস্তই উত্তমগ্ধপে প্রতি- 
বিষিত গ্রন/ যেমন কআপনিকৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভৃঘিখণ্ডে উপ্ত বীজ অন্ুরোদ্গষের উপঘোগিভা 
লাভ করেনা, লেইরূপ দির্খন অন্তঃকরণ ব্যতীত তগবামেন্ন প্রতিবিষ্ প্রতিফলিত হয়ম। 
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অথবা তাদুশ অপরিষ্কৃত হায়নিহিত বীজ সফলভাও লাভ ফরিতে পারেনা সুতক়্াং এই 
সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি নিত্যকর্মাহ্ঠানরূপ কর্ণ 'সংযোগে আত্মার মলিনত! বা আত্মস্থ অসহত্তি 
রূপ জঙ্গল কাটিয়া পরিস্কার করিয়া লইতে হইবে । 
তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন 1-- 
সন্ধ্যামুপাসিত! যে তু সততং সংসিজগ্্তাঃ। 
বিধৃতপাপান্তে খাস্তি ব্রক্মলোকমনাময়ং | 
ইঠাৎ আমার বালাজীবনের একটা কথ! মনে পড়িয়া গেল। সেই সারশ্ত-মন্দিরেনর 
দ্বারদেশে আগমনের বছপুর্বে একদিন পরমপূজাপাদ পিতৃদেব শিখাইয়াছিলেন “ষটকর্দ 
শাপিত্বং ব্রাদ্ধণত্বং" পরে যখন পরাশর-সংহিতায় দেখিতে পাইলাম _- 
"সন্ধ্যা ক্গানং জপো ছোমঃ স্বাধায়ো দেবতার্চনং | 
বৈশ্বদেবাতিখেরঞ্চ ঘট্কর্াণি দিনে দিনে 1” 
তখনই বুঝিলাম সন্ধ্যাত্যাগীর পক্ষে ব্রাঙ্মণত্বের দাবী করা বৃথা । পরস্ধ পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি ছনিত 
পাপক্ষয় করিতে হইলেই, ত্রিসদ্ধ্যা যথাশাস্ব সন্ধ্যা করিতে হইবে । শাস্ম বলিতেছেন-- 
নিশায়াং বা! দিব! বাপি বদ্জ্ঞান ক্কৃতং ভবেৎ। 
ত্রিকালং সন্ধ্য করণাৎ তৎসর্কং বিগ্রনষ্তি | 
এই ব্রিসন্ধ্যাকারী সর্বথা আত্মপবিত্রতা রক্ষা করিয়া! সহজেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, 
তাই শান্তর সমস্বরে কীর্তন করিয়াছেন-_ 
যাবজ্জীবনপর্য্য্তং বন্থিসন্ধাং করোতি চ। 
স চ হুর্ধামমোবিপ্র স্তেজস! তপস! সদা ॥ 
তৎ পাদপদ্মরজস! সম্ধঃপৃত। বনুব্ধরা | 
জীবন্ুক্তঃ স তেত্বস্বী সন্ধ্যাপৃতোহি যোদিজঃ ॥ 
তীর্ঘাণি চ পবিশ্রাণি তশ্ত সংস্পর্শমান্রতঃ | 
ততঃ পাপানি যাস্তের বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ 
এই কথাটা সন্ধ্যার্থ বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পার! যায়, সংক্ষেপে সে বিষয়ে একটু বুবাইতে 
চেষ্টা করিব। 
সেই সর্বারাধ্য পরমপুরুষ ভগবানের গ্রেম-সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করিবার জন্তই মানবাথ্মার 
জগতে আবির্ভাষ হুইয়াছে, এবং ধঁদ্প আত্মবিসর্জানই স্বরূপত্বলাভ অর্থাৎ জীবের শিবন্ 
লাত বা বিন্দুর সিন্ুতে গমন। এই যে তত্ব, ইহাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেন্ত ও বথার্থ 
পঙ্জিণতি ৷ এ সিদ্ধান্ত সর্বাদেশের সর্কা সাধুজনসন্মত | যে বাক্তি বধার্থ সন্ধ্যার উপাদক, 
তাহার জীবনে এ তত্ব ফুটিবেই ফুটিবে। ইহা সন্ধার মন্ত্রর্থ আলোচনা করিলেই দুনারতাখে 
বুঝিতে পারা যায় । সম্ধ্যাকে প্রাণায়াম, আচমন, আপোমার্জান, অধোমর্ধপ, দুর্ধ্যোগস্থান। 
গারত্রী্যান, জপ, সাধারণতঃ এই কয়ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাণায়াদের 





২৭৪ ত্রাঙ্জীন-সমাজ | [ ৫ম বর্থ 


প্রথমে ভূরাদিক্ষি প্রপঞ্চকে জঅমৃতজ্যোতিস্বরপ সবিতার বরলীয় ভর্গোরপে ধ্যেয় বলা 
হইয়াছে। পরে “যতোব! ইমানি ভূত্তানি যায়স্ধে” “অজামেকাং লোহিত শুক্ল কষ্ণাং” ইত্যাদি 
শুতিসন্মত সৃষ্টি, স্থিতি, গ্রলয়-শক্কিকে ত্রদ্ধ, বিু শিবরূপে ধোোয় বল! হইয়াছে । দ্ুত্তরাং 
এই ধ্যান দ্বার! মানবাত্মার পূর্বববর্ণিত চরম উদ্দেন্ত আসিবেই । পরে আচমনে জ্ঞানাজ্তানকৃত 
পাপরাশিকে দাহ্ক্কপে করনা করিয়া! বঙ্ধাগিতে তাহার হোমের বিধান কর! হইয়াছে। 
ইহাও এ উদ্দেন্ঠের পথ প্রদর্শক । আপোমার্জনে ভগবানের জলময়ী মৃত্তিকে “উশতীরি য 
মাতরঃ” বলিয়া! মান্ঠভাবে আহ্বান করা হইয়াছে। পরমঙ্গেহ্ময়ী মাত যেমন মলপন্ক- 
বিদুষিত সন্তানকে শুদ্ধ ও পরি করিয়া ক্রোড়ে স্থান দান করেন, তগবানের জলমীূর্থি 
আমাকে তাহাই করুন, ইহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে। অঘোমর্ষণে নিগুনত্রক্গ হইতে 
স্থ্টিতন্ব বর্ণনা দ্বারা ব্রন্ধের সর্ধবাপিত্ব সর্ধাধারৰব প্রতিপাদম করা হইন্াছে। হৃর্্যোপস্থানে 
অমৃতজ্যোতিকে “পশ্েন শরদঃ শভং” “জীবেষ শরদঃ শতং” শৃগুয়ামঃ শরদঃ শতং" 
বলিয়! নিজের দৈনন্দিন ব্যাপারের সহিত অনুশ্াত কর! হইক্সাছে। গায়ত্রীতে সমগ্র বিশ্বের 
সমগ্র মনোবৃত্ির কর্তৃত্ব রূপে ব্রঙ্গে অনুভব পূর্বক “্ধীমহি” বলিল্না ধানের ব্যবস্থা হইয়াছে । 
ইহাই সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত সারার্থ। এই অর্থ অতি মহান, অতি বিশীল। ইহা আম্মধানে 
বুঝিবার় পদার্থ, ইহা পরকে বুঝাঁইবাব জিনিস নক্কে। ই! সাধনসিদ্ধ সতাসিদ্ধান্ত। 
স্থৃতরাং, যে সন্ধাদেবী আত্মার পাপ পুণোক্প জম! খরচ ভগবানের, দববাবে পৌছ্ছাইয়! দেন, যে সন্ধা 
ভগবানের স্থ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্তৃত্বর্ূপ সর্বকর্তত্ব, সর্বাধারস্থরূপ প্রমাথি সঙ্গীত, তরিসন্ধযা 
গান কেন, যে সন্ধ্যা ভগবৎশকিতে মাতৃত্বের অনুভূতি আনয়ন করেন, যে সন্ধা ভ.খ 
শিবের সম্বন্ধ বখার্থতাঁবে বুঝাইয়! দেন, তাহার উপাসনা যে অবশ্ত কর্তবা, তাহাকে তাগ কৰা 
যে, অতি বড় আত্মতা| এবং শতান্ত স্বার্থহানিকর কর্ম, ইন্থা ক ত্রান্দণকে এখন খুৰাইচে 
হইবে? যে সন্ধা! ভগবানের গানে পরিপূর্ণ, তাভার উপাসনায় যে ভীবেব স্বরূপত্থ লা 
হয়, বিল সি্ুতে গমন হয়, এবং মানবাত্মার চরম উদ্দে্ সিদ্ধ হয়, ইঠ! লহজেই বুঝা যায়। 

সুতরাং যে বাক্তি এতানৃশ সন্ধণাকে যাবজ্জীবন উপাসন| করেন, ভিশি যে হুর্যাসম তেজন্বী 
হইবেন, তাহার দ্বারাক বে “কুলংপবিষং জননী ক্ৃতার্থ। বনুদ্ধরা ভাগাৰভী”, হইনবল ভাকচ$ 
সন্দেহ কি? 

সত) মছোদয়গণ ! 

এখন বোধ হয় বলিলে অভুযুক্কি হইবে না থে ইহ কালের মম্পৎ এবং পরকালের পবম 
সহার সন্ধ্যাদেবীর উপাসনায় যাহার! বিগতন্পৃহ ভাঙার! আপ্ন জীবনে যে মহ ভ্রমান্ধকারে 
পতিউ হুইতেছেন ভাহার সংশোধনের সময় থাকিতে থাকিতে তাহাদের সাবধান হওয়া 
উচিত । যে কোনও ধর্দাবলম্বীই যখন স্ব স্ব ধর্মান্থমোদিত উপাসনার আত্মগোক্সবান্ুতব 
করেন, তখন আমরাই বা কেন সে গৌরব অষ্ভব করিয়া চরমে রৌরবের ভয় বিদুদিত 


করিব না? 
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আমি পূর্বেই ঘলিন্নাছি সমগ্র জাতিন্ন অপেক্ষ। সমস্ত বর্ণের অপেক্ষা আমাদের যাহা 
বিশেষত্ব ভাহাতেই মন্ধ্যা। এমন জে উপাসন! এমন শ্রেষ্ঠ ভাবত আর কাহারও পাই। 
হে আধ্যাম্মিক ভারতের ত্রাঙ্গখ! হে খা তপত্তপ্ত আধ্য ভূমির ব্রাঙ্গণ! তুমি বর্তমানে 
শ্রই উপাপনাচাত হইয়া কি ছিলে, কি হ'লে, কি হ'তে চবিলে 1? তাহার চিত্ত। করিখে কি 
হে সুপ্তসিংহ ! আবার গ্রবুদ্ধ হও । আবার তোমার পুর্ব পুরুষের মতণআমি লা করিলে 
সন্ধ্যা সন্ধা ফি যাইতে পারে” বলিয়া সন্ধ্যাদেবীকে আত্মার চরম অন্তৃতির সঙ্গে মিশাইয়! দেও | 
আবার বিশ্বের শিত্যত্বের উপর গুরুত্ব স্থাপন কর। আবার বল “যাবন্ধের্‌ স্থিতাদেব! যাৎদগজ! 
মহীতলে । চন্্রাকৌ” গগনে যাবত তাবৎ বরন্ধকুলে বয়ং" ব্রাহ্মণ তোমার এই দৃঢ়তা দেখিয়া জগৎ 
্রবুদ্ধ হইবে, 'আৰার ভারতের সেই দিন ফরিবে আবার তোমার “মধুবাতা হৃতায়তে মধুক্ষরস্তি 
সিন্ধব” হইবে, তোমার ধর্ম মধুময়, কর্ম মধুময়, সর্ব্ঘ ষধুমর হইবে । তাই বনি ত্রাঙ্গণ! 

“উত্তিষ্ত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধস্ত* 
শ্রীঅনস্তকুমার শাস্ত্রী । 





জাতি বা বর্ণ। 
(পুর্বানু সৃতি) 

ঈত আশ্বিন সংখায় জাতি বা! বর্ণ শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি থে, পাশ্চাত্য পর্ডিত 
শযাফ্স মুলার সাহেব কেবল ভ্রান্তি বশতঃ তাদৃশ মীমাংসায় অগ্রসর হযন়েন নাঁই। 
বিজাতীয় বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলেও তিনি অসাধারণ অধ্যবসান্ী ছিলেন। 

এত অধ্যসায়ে থে তিনি হিন্দু লাখারণ বুদ্ধিগম্য চাতুর্বর্যোধক বেদের মোটা কখাগুলিও 
বুঝিতে পারেন নাই. একখ। আমর! স্বীকার করি না--তিনি যে বুবিয্নাও খৃষ্টধর্ম প্রচর 
উদ্দেষ্টে আকাশে জাল পাতিয়া নিজের অসাধারণ লৈগুণ্য ও স্বধর্থ্ীনয়াগ প্রাক্ষাশ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা খকবেদ হইতে ও তাঁহার স্বীকার উক্তি হইতে গতবায়ে আমন! প্রমাণ 
করিতে চেষ্টী করিয়াছি, €স চেষ্টা কছটা ফলবতী হইছ্গাছে তাহ! পাঠকগণই ঘিষেচন 
করিৰেন। লাহেবপুঞ্জবের & সকল উদ্দেগ্ত জাদিয়াও তাহার! এ ত্রাস্তমতের পোষণ কয়েন, 
তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমাদের এই প্রবন্ধ নহে, হাহায়া অজ্ঞভাবণতঃ খী সকল 
দিদ্ধাস্তকে অত্য ও সমীচীন বলি মনে করেন তাহাদের জন্তই আমাদের এই প্রদ্থের 
খবতারণা। তাই এরন্বার আমরা শী জাতিভেদের নবীনত্ব--সংস্থাপকম্যাক্সমূলায়ী মতের 
পরিপোষক দ্ধূ্‌পে বেদ ও ইতিহাস পুরাপাদি হইতে যে সদ্য প্রমাণ উদ্ধত কম্পা হই 
থাকে ভাহারই জালোচনার অগ্রস্ধ ছইলায়। 

উপনিষদ্ও পুরাণ ও মহাভারত হুইতে যে লফল গ্রামাপ উন্াত হই থাকে, পাঠকগণেষজ 
জুবিধায হস্ত ভাঁহার মধ্ে কতিপন্ প্রধান প্রমাণের বঙ্গার্বাদ এন্লে উদ্ধত রা গেল। 

৩৬ 
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"আদিতে কেবল ত্রাঙ্গণই ছিল,” বৃহদারণাক, 
“কৃতযুগে তাহারা ধর্মাধ্শরূপ কোন কর্ণ করিত না, তখন বর্ণবিভাগ ও সন্কর ধর্ণ 





ছিল-না,»"......". ॥ ৮ ( বাযুপুরাণ নবমাধ্যায় ) 
বর্ণের বিশৈষত্ব নাই বক্তারা হথষ্, জুতর।ং সমস্ত জগৎ ব্রদ্মময়। মনুষ্যগণ কর্মের 
দ্বারা বর্ণশথ প্রাপ্ত হুইয়াছে। ( মহাভারত শাস্তিপর্ব ) 


এই সকল প্রমাণের দ্বার! জাতিভেদের কৃতরিমত্ব মতাবলম্বিগণ বুঝাই! থাকেন যে আদিতে 
একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিল প্রথমতঃ কোনই বর্ণবিভাগ ছিল না, পরে মানববর্তৃক কর্ানুসারে 
বর্ণবিভাগ গঠিত হইয়াছে, জাতিভেদ জন্মগত নহে। 

শান্ত্রোন্ত এই সকল প্রমাণ আমরা অস্বীকার.করি না। কিন্তু এই সকল প্রমাণ দ্বারা 
উক্ত মতাবলম্বীগণ যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, আমরা তাহা পারিলাম না। 
কারণ আমাদের ফোন মীমাংসা! করিতে হইলে--গ্রমাণের গ্রন্থগুলি আঘ্মস্ত পাঠ করিয়া 
উপষ্টস্ত উপসংহারপর্য্ন্ত মিলাইয়। দে খা (সেই গ্রন্থের অপরাংশের সহিত বা গ্রস্থান্তরের 
সহিত) বিরোধ সম্ভব হইলে তাহার পরিহার করিয়! মীমাংসা ক্ষেত্রে উপনীত হইতে 
হয়। তীহাদের ভ্ভায় তাহাদের -ম্বমতসমর্ধক .কান একটা অংশ পাইলে আর 
গ্রন্থ সঙ্গতির অপেক্ষা না করিয়া বা গ্রন্থ বিরোধ পরিহার না করিয়া আমরা কোনই 
মীমাংসায় অগ্রসর হইতে পারি না। আমর! বুঝি *গ্রস্থশ্ত গ্রস্থান্তর মেব টীক1” 
আমর! বুঝি পসম্ভবতোক বাকান্বে বাকাতেছে। ন চেম্যতে ৮” প্রকরণাধীন একই 
শবষের বহুবিধ অর্থ হইয়া থাকে । “যেমন ভোজন প্রকরণে সৈন্ধব মানয় প্রয়োগ এবং 
ুন্ষপ্রকরণে সৈন্ধব মানয় প্রয়োগ এই উভয় প্রয়োগের অন্তভূতি একই সৈম্ধব শব প্রকরণ 
বিভিন্নত। নিবন্ধন লবণ ও ঘোটক অর্থের বোধক হয়, অর্থাৎ ভোঞন প্রকরণে লবণ ও যুদ্ধ- 
প্রকরণে সিন্ধু দেশীয় ঘোটকে বুঝাইয়। থাকে, সেইরপ গ্রস্থলিখিত বাক্যার্থের সহিত স্বগ্রদ্থের 
বা গ্রন্থাস্তরের বিরোধী হইলেও একমতা স্থাপনার্থ গ্রস্থকারের তাৎপর্যযান্থসন্ধান দ্বারা আপাত 
প্লাধ্য অর্থেরও পরিবর্তন হয়। ইত্যাদি ভাবিয়! এতটা পরিদর্শন করিয়! যাহার্দিগকে 
মীমাংসাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয় ভাহাদের সহিত একদেশদর্শাদের মতবৈষম্য শ্বভাবসিদ্, 
তাং তাহাদের শীমাংসায় ও আমাদের মীমাংসায় পার্থকা হইয়! পড়ে, তাই আমরা তথোক্ত 
প্রমাণ তথাকথিত গ্রন্থে অবলোকন করিয়াও তাহার দ্বারা এন্বপ মীমাংস! করিতে পারিলাম ন!। 
, বুহদারখাকে "আদিতে মাত্র ত্রাঙ্গণ ছিলেন” যেমন জানিতে পাই, তেন আবার তৈত্বিরীয় 
ত্রাঙ্মণে প্রা্গণজাতি দেবতা হুইতে উৎপন্ন শুদ্র অস্থুর হইতে উৎপক্প” একথাও দেখিতে 
খাইতেছি। এবং প্র বারু পুরাণের নবম অধ্যায়েই আবার দেখা যায়, ব্রহ্মার যে সকল 
মানসপুত্রগণ কৃতযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারাই আবার অরেতাষুগে, ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়,বৈশ্ত, 
শৃদ্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ কদিয়াছিলেন"। 

বৃহ্দারণ্যকের ও তৈতিরীর ত্রাক্ষণের উক্তি ঘরে পরস্পর বিয়োধ "আবার বায়ু পুরাণের এ 
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নবমাধায়াভিহিত*, তাহারাই ত্রেতাধুগে ব্রাঙ্গণ, গতির, বৈহী, শুদ্রকূপে জম্ম পরিগ্রহণকরিয়! 
ছিলেন। একথাও জন্মগত জাতিভেদকে প্রমাণিত করিতেছে, যদি জন্মঘারা জাতিতেদ না 
হইত তবে ব্রাঙ্মধক্তিয় বৈশ্ত শুদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন একথা লেখার কোনই প্রয়োজন 
ছিব না, জন্ম পরিগ্রহ লইয়া জাতিভেদ হইয়াছিল বলিয়াই জন্মগ্রহণ লিখিতে হইয়াছে, অথচ 
এ অধ্যায়ে পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে কৃতযুগে জন্ম পরিগ্রহ করিলেও বর্ণভেদ ছিল না, একবার 
বলা হইল জন্মসত্বেও বর্ণভেদ ছিল না আবার বল! হইল জন্মতঃ :ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শৃদ্রবূপে 
তাহারা প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বলতে গেলে, একই গ্রন্থের একই অধ্যায়ে এইক্সপ 
বিরোধের স্থষ্টি” এইরূপ বিরোধ পরিহার করিয়া মীমাংসা করিতে হইলে গ্রন্থের উপষ্টস্ত উপ- 
সংহার মিলাইয়া গ্রস্থান্তরের সহিত একবাকাত! করিয়া ইহাই বলিতে হয় যে, ক্ৃতযুগে 
প্রথমতঃ স্থল শরীরের আির্ভাব হম নাই, কৃত ও ত্রেতার সন্ধিতে পুলদেহের সৃষ্টি হইয়াছিল, 
প্রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে আছে “যে যুগে মন্থুযোর স্কুল দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ত্রেতাযুগ” 
পুরাণাদিতে যুগ সন্ধিকে অর্থাৎ পূর্বযুগের শেষভাগকে পরযুগের অস্ততূক্তিও কর! হইয়া থাকে, 
যেমন ঘবাপরের সন্ধিতে আবিভূর্তি যুধিষ্টিরাদিকে কলির রাঁজাও বলা হয়, অতএব কৃতযুগের 
শেষভাগে স্থুল শরীরের স্থষ্টি হইলেও রামায়ণে তাহাকে ত্রেতাষুগ বলিয়া নির্দেশ করায় কোন 
বিরোধের সম্ভাবনা! নাই । এবং কৃতষুগের ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া ধাহার! পুরাধাদিতে অভিহিত 
হইয়াছেন, তাহাদিগকে উভয় যু:গর রাজ| বলা যাঁয় বলিয়া “কৃতযুগের রাজা” পুরাণাদির এই 
অভিধান ও অসঙ্গত হয় না। 

আর্ধাশান্ত্রের স্থষ্টিতব্ের আলোচনায় ও জানাধায় যে প্রথমে শঙ্ষ সৃষ্টি, পরে স্থৃল স্থ্টি, প্রথমে 
সুক্ষ শরীর, পরে স্থল শরীর, বায়ুপুবাণে যে কৃত যুগের উল্লেখ দেখা! যায় উহা! সন্ধ্যংশ 
বিরহিত কৃতযুগ ধঁ সময়ে স্থলশরীরের সৃষ্টি হয় নাই। রামায়ণের উত্তরা'কাণ্ডের উক্তিত্বারাই 
তাহ! জ।নাযায়। স্্টির প্রারস্তে, ব্রহ্মার মন হইতে যে দুই শ্রেণীর পুত্র উৎপন্ন হয়েন, 
সাহারা সুপ্্শরীরী, এক শ্রেণী সনক সনন্দাদি, তাহারা তপোলোকবাসী ও নিবৃত্তি ধর্্ীবলম্বী, 
অপর শ্রেণী মরীচি অঙ্গির! প্রভৃতি তাহারা জনলোকবাসী ও প্রবৃত্তি ধশ্মীবলম্বী, স্থলশরীরের 
ক্রন পরিণতির পূর্বে তাহারা জনলোক হইতে ত্রিলোকীতে সুক্ষ শরীরে প্রকাশিত হইয়া,নিফাম- 
ধর্মের উপাসনায় রত থাকার ফলে, তাঁহাদের ভোগ দেহ অর্থাৎ স্থল শরীর উৎপন্নই হয় নাই। 
নিফাম ধর্মের উপাসনায় কর্খুজনিত ফল সম্ভৃত হয় না, অগ্রিপাকে যেমন বীজের অস্কুরোৎপাদি- 
কাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, ভর্জিত বীজ যথ| বিধানে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপ্ত হইলেও তাহা হইতে অঙ্কুর 
সমূৎপন্ন হয় না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্লিপাকে কর্ণের ফলোৎপাদিকা-শক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়। 
ভগবান নিজেই বলিম্লাছেন প্জ্ঞানাগ্িঃ সর্বাকর্মাণি ভন্মসাৎ করুতেহর্ুন:” সুতরাং 
বাসনাবিরহিত কর্শে ভোগের বীজ জানাগি দ্বার! লষ্ট হইয়া যায়। কর্ম জন্য অনৃষ্ট অর্থাৎ তোগ- 
জনক সংস্কারবিশেষ উৎপন্প হইলেই তাহার ভোগের জন্ভ তোগায়তন দেহের প্রয়োজন 
প্রয়োজন অন্ুসারেই সৃষ্টি-হুতরা ক্কতযুগের আদিতে স্ুলদেহের ক্ৃত্টিই হঘ্র না। কাঁপিবশে 
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রজোগুপ প্রাবল্যে ক্রমশঃ মানসপুত্রগণ বাসন! তাড়িত হইয়া যখন প্রবৃতিমার্সে করিসা-পরাবণ 
হইলেন তখনই তীহার! ক্রিয়াফলভোগের, জন্ত ভোগার়তনন্থুল শরীরে ত্রেতার প্রান্তে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কাল-শক্কিবশে ক্রিয়াশীল রজোগুণ সব ও তমোগুণের সহিত যে ফে 
শৃক্ষাপরীরে যেমন যেমন অংশানুসারে পরিনাম প্রাণ্ড হইয়াবৃদ্ধিকৃতির প্রকাশ করিয়াছে? 
তদনরূপ বাসনাসিদ্ধির সাধক জ্ঞোগার়তন স্থুলশরীরে তাহার! ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ভগবান-্বার! ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়) কৈঠ্ঠ, শূদ্র লাম ও তাচুরূপ কর্ম বিভাগ লাভ করিয়া 
ছিলেন, নৈমিত্তিক প্রলয়ে ভ্রিলৌকীর ধ্বংস হয় অর্থাৎ ভূলোক, ভূবলোক, ও ন্বর্গলোঁক বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, আধার কল্লারস্তে ক্রমপরিণতিক্রমে এ ত্রিলোকীর প্রথমতঃ সৃ্ষ, পরে স্থুলরূপে, 
উৎপত্তি হইতে থাঁকে নুতরাং হুক্শরীয়েই বর্ণত্ের হুষ্টি, আর স্থুলশরীরেই তাহার বিকাশ» 
আর এই বিকাশ অবস্থাতেই বর্ণ অর্থাৎ নাম এবং কর্মের বিভাগ ইহাই বোঝা যায়। 
বৃহদারণ্যকেই বর্দিত হই্য়াছে__ব্রাঙ্গণ জাত্যতিমানী বর্গ, ক্ষত্রিয় জাত্যতিমানী ক্র 
বরুগাদি এবং বৈহ্ জাঁতাভিমাদী বহ্দেবতা, শুদ্রজা ত্যতিমানী ত্রমোবহুলা পৃথিৰীদেবতার 
উৎপত্তি হয় ভুতরাং এই সকল আলোচন৷ পু্বক মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে আদিতে 
যখন সকাম কর্মী ছিল না, তখনই বর্ণভেদ ছিল না, আমে কালশক্তি বলে বাসন! তাড়িত 
ক্রিয়ার ফলে হুন্ধূশরীরে বর্ণত্ব উৎপন্ন হইয়! স্থল শরীরে বিকাশ হুইয়! পড়ে এইটাই মীমাংসাঁ 
করিতে হয়, এ সকল মানসপুত্র হুষ্মশরীরের বর্ণত্ব বিকাল উপযোগী পৃথক পৃথক স্থুলদেহ 
প্রাণ্ড হইয়৷ ত্রাঙ্গণাদি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। একথাটা আরও একটু বিশদভাবে 
বুঝিতে চেষ্টা কর! যাউক, অহষ্কারের সহিত বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্জিয়, পঞ্চকর্দেন্িয়, 
গঞ্চ তন্মাঞ্। এই সপ্তদশ অবয়বেই সুক্মশরীর গঠিত এই লিঙ্গশরীর ভ্রিগুপাখ্ক ও 
গ্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী, ইহারা স্থল দেহকে পরিত্যাগ করিলে মৃত্যুও গ্রহণ করিলে 
জন্ম বল! হয়, এই সুক্মশরীরধারী চৈতন্তই জন্বমৃত্যুপীল ব্যবহারিক জীব নামে অভিহিত । 
বুদ্ধ অহঙ্কার ও মন এই তিনটাকে অন্তঃকরণ বল! হইয়। থাকে সাধারণতঃ আমরা 
ইহাকে মনঃ নামে অভিহিত করিৰ, এই ত্রিগুণাম্মক মনের যে বৃত্তির অনুশীলন যত বেশী হইকে 
সেই বৃত্তিই তত প্রবল হুইপ! উঠিবে প্রবলতম হইলেই আমর! ইহাকে অভ্যাস বধি, জন্মান্তরীন 
অভ্ভা'স জনিত প্রবলতম সংক্কাবই স্বভাব, পূর্বক্জন্দে ঘে য়ে মনোবৃত্তির গ্রবলতম অভ্যাস জন্য 
গ্রবলতমসংস্কার উৎপর হয়, পরজন্মে তাহ! আপনা হইতেই কার্য্যোন্ুখী হইতে থাকে, এমন কি 
তাহার গতির রোধ করাও অসম্ভব হইয়া! গড়ে, তাই শৈশব হইতেই এক এক জন এক এক 
স্বভাব সম্পর হয, এ স্বভাব প্রতি ব্যদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহ! সাধারণতঃ চারিভাগে 
বিভক্ত (১) সত্ব রাজোসিক, (২) রজঃ সাত্িক, (৩) রজ স্তামসিক, (৪) তমো রাঁজোদিক | 
জাতি,-_কস্ত-বিতাজক ধর্ম বা ভাষ বিশেষ, প্রাণীর ষে ধর্মন্থারা প্রানীকে আমরা বিভাগ 
করি, মনুষ্যের যে ধর্ম বা ভাববিশেষ দ্বারা আমরা পণ্ড হইতে মানবকে পৃথক কন্গিগ্া। থাকি, 
গ্রাণির ব! মানবের এই ধর্শ বা তাবই জাতি । জমপঃ। 
শ্রীবসস্তকূমার তর্কনিধি। 


তপোবন স্থৃতি ৷ 


এই ফি সে দেশ, আহা! এই কি সে দেশ, 
ধ্বনিত সতত যেথা ছজিশ-য়াগিনী £-_ 
ব্রিতস্বী'নিঃশ্বন সহ, তপোধন মুখে ? 
কাব্য পারিজাত তলে নাচিত যথা 
পুত শৈবলিনী, স্পরি দেবর্ষিচরণ। 
গাছিত জীমুত-মন্দ্রে কবীন্ত-ত্রাহ্মণ 
অনস্ত মধুর স্বরে ? ছত্রিশ-রাগিনী, 
মুর্তিমতী হয়ে সদ! আনন্দে করিত 
ক্রীড়া রাগ তানে মিলি ; আপন! পাসরি । 
কোথা সেই তপোবন ? কোথায় তাপস? 
বর্গায় হুষমা ময় কোথা বাুরাশি ? 
কোথার খত্বিক খধি? কোথা যজ্ঞবেদী ? 
কোথা হবিতা্ধ-ধূম, ছাইত গগন 
যাহা নব-জলধরবেশে ? হায় কাল! 
হরিয়াছ শ্বরগের শোভ! | 'নাহি সেই 
বশিষ্ঠ, বান্সিকী, বাস, নাহি মহাতপা 
দেবর্ষি, রাজধি, নাহি বেদ মুখরিত 
অনিন্দয-নন্দন বন, নাহিক তাপস, 
নাহি ব্রক্মতেজঃ ; এবে নাহি সে গৌরব! 
চির কুহেলিকা মাঝে, হয়েছে বিলীন 
দীপ্ত-মধ্যমশি-শিরোভূষা! হতে । প্রাণ- 
কাঁদেরে শ্মরিতে সেই গৌরব-আবেখ্য 
খানি। আসিবেন আর সেই পিকরাক্গ 
স্বভাবের ফুলবনে ? তবে কে সিঞ্চিবে 
অতুলনা নবরস, তুলি মধুর কাকলী ? 
কে ঢালিবে উদ্ভ্রাস্ত-হৃদে অমৃতের 
ধারা ? মন্ত্রমুগ্প্রায় কাদাবে জগত 
কেরে? ডুবিবে ফি বঙ্গ-রঙ্গতৃমি এবে 
প্রলয়-পয়োধিজলে চির অন্ধকারে ? 
জাবৃত কুছেকি জাতল হবে আর্্য-রবি ? 
গ্রীবিজয়কষঃ গঙ্গোপাধ্যায় । 
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বিবুধজননি বিস্তাবিধায়িনি মা গো! মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী ঘে তোমার প্রিক্গতিথি, 
পর তিথিতে ভোমার প্রিরসম্তানগণ তোমার আর্চনা করিয়া! চিরসেব্য লেখণী মস্তাধার সেবায় 
বিরত হুইরা তোমার গুণগানে সার শ্বতোৎ সব সমাপন করিতেন, তূমিও মা ! তোমার প্রিয় 
ন্তানগণ কর্তৃক তোমার প্রিক্তিথিতে আর্চন! গ্রহণ করিতে, তোমার প্রিয়ভারত 
ভূমিতে বংসরাস্ত একদিন আসিয়া অমৃতজ্ঞানরত্বপ্রদান করিয়া মাতৃন্গেকের পরাকাষ্ঠ 
প্রদর্শন করিতে। ভারতবাসির গৃছে গৃহে তখন মাতৃভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইত। 
সারা বংদব তোমার সেবাকরিয়া তেমার তাগমন আশায় উৎফুল্ল হইয়া হিন্দুর 
আবাল বৃদ্ধ ধণিত| তোমার প্রিয় তিথিতে তোমার উৎসবে মাতিয়৷ উঠিত। তোমাৰ 
অর্চনানন্দে উন্মত্ত হিন্দুসন্তানগণকে তুমিও ম!! মাতৃক্সেহ সলিধে পরিপুত করিয়া অমূল্য 
সম্পদ প্রদান কবিতে কুষ্টিভ হওনাই, হায় মা! আজ এই তোমার সেই প্রিক্প তিথিপঞ্চমীতে 
সেই সকল অঠীঠ শ্বৃতি এহদয়কে আকুলিত করিতেছে মা! প্রতিবৎসরই তে ম! 
তোমাব পুজার অনুষ্ঠান এখন ও হিন্দু গৃহে দেখিতেপাই কিন্তু যাহা ইতিহাসে 
পইয়াছি তাহাতে! দেখিন! মা! সেই মাতভক্তির প্রবল উচ্ছাস, সেই সারম্বতোৎসবেব 
প্রবল মত্ততা, তোমার অর্চনা সেই জীবন্ত আনন্দ আব এভারতে দেখিতে পাইনা, 
এখন আর পূর্বের স্তায় আবাল, বুদ্ধ, যুবা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দয়িদ্র, রাজা, প্রজা, 
গুরু-শিল্ত নিজ অভিমান ভুলিয়া, সথন্ধ ভুলিয়। সমভাবে সারম্বতোত্সবে মা |মা রবেন 
আকুল আহ্বানে দিয়গুল মুখরিত করে নামা! এখন প্রায় সকলেই মতৃসেবায় বিরত 
হুইয়। বিমাতার সেবায় আম্মোংসর্গ করিয়াছে, কেবল ছুই চারিজন কমলার ক্পালাভে 
অনমর্থ বাক্তিকেই তোমারউংসবে রত দেখিতে পাই, তাহাও বুঝি কায়মনোবক্যে 
নয় মা! তাই বুঝি মা! সোমার এই বড় আদরের ভারতের প্রতি এই বিরক্তি, তাই 
বুঝি আজ অতুল সম্পদের অধিকারী, অসূল্য জ্ঞানের অফুরন্ত তাগডারের এক মাত্র 
অধিকারী ভারত সম্তানের এই" ছুরাবস্থা | তোমার" সেবায় অলাদর করিয়! তোমার সপত্ধী 
সবার রত তোমারই প্রিরসন্তান,.তাই বুঝি মা তুমি আর তোমার চিরআদরের ভারতে তোমার 
প্রিয় তিথিতে ও আগমন করন! মা ! নতুর! অন্ত কোন অপরাধে তোমার গ্নেহে ভারত-সস্তান 
বঞ্চিত হয় ন! ইতিহাস তো এই সাক্ষা প্রদান করি তছে, দ্থা রত্বাকর:ক সকলেতাগ করিলেও 
তুমি সে মধীপাপীকে তো পরিত্যাগ কর নাই মা! ! দেই মহাপাপী ও একদিন তোমাক £মতৃ- 
স্গেহের অমৃতধারায় সিঞ্চিত হইয়া রদ্বাকর কৰি হইয়! ছিলেন,সফলের ত্বধ্য নির্বোধ কালিদামও 
ভোময়ই শ্লেছে _ মহাক্ষবি হইয়াছিলেম, তাই মনে হয় মা! পভামায় সেবা পরিষ্ত্যাগ কবিয়া- 
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তোমার সেবক সন্তান গণকে অবজ্ঞ। করিপ্লা---কেবলমান্র কমলার সেবাই তোমার এই অকুপার 
নিদান, যেদিন যেক্ষণে তোমার দ্বপত্বী সেব! বিগ্নত তোমার সেবারত তোমার প্রিয়সস্তান 
সমাজে অনাদৃতও উপোক্ষিত, সেইদিন সেইক্ষণ হইতেই মা! তুমি ভারতের প্রতি বিরক্ত 
ইহাই ভারতীয় ইতিহাস তারম্বরে ঘোষণ! করিয়াছে, আর সেই বিরক্তির ফলেই আজ 
ভারতীয় অমূল্যরত্ব জান ভাগার কালের অতলগর্জে নিমগ্ন, তোমার এই প্রিয়পঞ্চমী তিথিতে 
আজ এইসকল কথা জাগাইয়৷ ভুলিয়াছে মা ! মা লারদে ? তুমিই তো মা! সুমতি কুমতি 
বিধারিনী ! তবে কেন মা! তোমার প্রিয় ভারত সন্তানগণের এই কুমতি? এ কুমতি কি 
তুমি দুরকরিতে গারনা ম!? সন্তান যতই অপরাধী হউক। মা কি তাহাকে ত্যাগ করিতে 
পারে মা? তাই বলিমা ! একবার তোমার অবোধ সন্তানের অপরাধ ভূলিয়! স্নেহ দৃষ্টি প্রদান 
করিন। দীনহীন সন্তান সুমতি স্থাপন কর মা! আবার গৃহে গৃহে তেমনই ভাবে তোমার 
উৎপবধর্ণন করিয়া কমলাবিধিষ্ট তোনার চির মেবক সম্তানগণের সমাদর দর্শন করিয়া এই 
তাপিত প্রাণ শীতল করি, তারতের গৃহে গৃহে আবার অধ্যয়ন অধ্যাপন স্থাপিত হউক! 


সমাজের অধঃপতনের মূল ? 


যে সমাজে একদিন সকল শাস্তির লীল৷ নিকেতন ছিল, যে সমাজে একদিন সর্বাবিধ উন্ন- 
তির চরম অভয় হইয়াছিল, যে সমাজে একদিন অকাল মৃত্যু ছুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি ইতি 
ভাসেই জানিতে হইত; চৌর্য্য প্রতারণা বঞ্চন। প্রভৃতি কেবল মাত্র শনেই পর্যযবসান হইত, 
আজ সেই সমাজ অশান্তির চির রঙ্গতৃমি,অকাল মৃত্যু ও আধি ব্যাধি আজ তাহার নিত্য সহচর, 
গৃহে গৃহে চৌর্ধা প্রবঞ্চন। প্রত।রণ! -৮ পিতাপুত্রে পতি পত্ঠীতে গুরুশিষ্যে সর্বত্রই প্রতায়ণ! 
প্রবঞ্চনা, সর্বত্রই অশান্তি রাক্ষপীর ভীষণ মুখ ব্যাদান, কেন এমন হোল! কাহার দোষে 
কিসের অভাবে আজ নোনার ভারতে সকলগুণের পুর্ণ আধাস সকল সমাজের পূর্ণ আদর্শ 
হিন্দু সমাজের এই ভীষণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল, কে এই ছূর্ভীগ্যের বিধাতা, কেবল 
মাত্র কালকে দোষী করিলে চলিবে না, কালতে! চিরকালই আছে, কালেরই বা পরিবর্তন 
হয়না কেন? আর কাল শক্তিকেও তো ক্রিয়। দ্বার! বাধিত হইতে দেখা যায়, শীতকালেয় শক্তি 
শীত, শীতবস্ত্র বাবহার করিলে আমরা তাহার হাঁত হইতে পরিত্রাণ পাই। এই ভীষণ পরিবর্তনের 
কারণ কাল শক্তি স্বীকার করিলে ও, তাহার হাত হইতে উদ্ধারের জন্য আমরা সেই রূপ 
শীত প্রতিক্রিয়ার স্তার প্রতিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও তো এই ।তীষণ হুরাবস্থা 
আমাদিগকে এভাবে আম্বত্ত করিতে পারে না; সুতরাং কালের দোষ দিয়! নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া 
কাল শক্তির কথ! ছাত্র দিয়া, সমার ফিসের জন্তাবে, কাহার দেবে, এই ভয়ঙ্কর যাতনানলে 
দগ্ধ হইতেছে, তাহার অগ্ুমন্ধান একবার করিয়া! দেখা যাউক । 

মর্ধত্ই দেখিতে পাই জ্ঞানবল, জনবল এবং ধনবল এই ভ্রিবলের পুর্ণ আবির্ভাবেই সমাজ 
পূর্ণরূপে বিকাপ পায়, জানবলে দীর্ঘজীবন ও সুন্দর স্বান্থাপূর্ন সবল দেহ লাভেব এবং মনসিক 
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ভিলা তে 
উক্ণতা লাতের ও জনায়ালে ধন সংগ্রহের উপায়লগভেক় বিবিতযাখস্থা নির্দিষ্ট হয়, জনবল 
এসকল বাধা বিশ্ন বিদুয়িত হইয়া! জানল বিহিত উপায় আনুতিত হুইলে প্রচুয় ধনবল সঞ্চিত 
হয়, & সঞ্চিত ধনবল অনয়লৈয় গহায় হইয়া আবার জনধলকে পর্িপোধখ করিয়া! জন- 
হলের সহিত জানবগের চরমে দিবিত হ্যা। শ্রদ্াবান জনগণ ভ্রিষেদী সঙঙে গান কধিয়া 
যেষন ত্রিদিবের গুখশাধি লাতের অধিকারী হয, সেইন্ধপ এই:জিবল সঙ্গমে যে লমাজ শ্রনধার 
সহিত অবগাহন করিতে পারে, সেই সমাজই শর্গায় দুখখাস্তিকস একমাত্র অধিকারী হই 
পৃথিরীয় আদর্শরূপে পরিগণিত হন্ন। জ্ঞানীর জ্ঞানধল জন্াতির জনবল ধনীর ধনবল ঘে সমাজে 
সমাজ সেবার জন্ত সন্মিলিত হয় না, সে নমাজের নুখপাত্তি আকাশ কুসুমের স্তায় অলীক 
অর্থাৎ কথার কথ! মাত্র। বে স্থানে জান ধন ও জন মাত্র নীচ আম্মন্ার্থে নিযোছিত, সে স্থানে 
কেবল গ্রভারণ| ও প্রবঞ্চনার তা গুব নৃতা, রাজশক্তি সহল চেষ্টাও সে গ্রতারপাদিদোষ 
মুরীভূড কদ্ধিতে পারেন মা, নে স্থানে ধন রাশিরাশি উৎপর হইলেও কোটী কোটা লোক 
অনশনে অর্ধাপমে জীবন ত্যাগ করিয়া থাকে, সে স্থানে দুর ছইতে বাছিক চাকচিক্য দর্শনে 
উঠতি বলিয়। ভ্রম হইলেও ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়। দেখিলে দেখিতে পাওয়া যার সর্বত্রই অশাস্তি 
ও অসন্তোষ বছ্ধি দাউ দাউ করিয়। জলিতেছে, অবিরাম চেষ্টায় ও সমাজ অঙ্গের সে দাহ 
নিষাগ্গিত হইতেছে না, বরং সে চেষ্টায় অঙ্রি আরও তীব্রভাবে গ্রজ্জলিত হইয়া লক্ষ লক্ষ 
নোক্ষের জীবনকে ভশ্মপাং করিতেছে | - 

আবার যে লমাজ তথাকথিত ব্রিবেষী-সঙ্গমে নিতাঙ্গাত সে সমাজ মুষ্টিমের হইলেও 
ূর্ণপ্রভার গ্রকাশিত হইয়! অন্তের হুধ্ঘ হইয়া! উঠিতেছে কোন প্রবলশক্ষিই তাঁছার পাঁদমূল 
ক্ঘর্ণ করিতে সবর্থ হয় না, সকলই চকিতনেত্রে ভাহার প্রতিভা দর্শনে সুগ্ধ হইক্স! পড়ে। 
এই ষকণ প্প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়। জামরা আমাদের অতীত সামাজিক ইতিহাসের সহিত 
ধিলাইলে দেখিতে পাই--.একদিন এই দ্বমাজের জ্ঞানবল জনবল ধনবল সমান স্বার্থে মিলিত 
হইয়া প্রন্নাগের যুক্ত ব্রিবেনীর সম্ভার পুতথার্নান এই বর্ণাপ্রম-সমাজকে প্রতিনিয়ত; নির্ণাল 
করিত, বর্ণাশ্রধি সমাঙ্গ তধোক্ক ত্রিবেণীতে নিতান্গায়ী হইয়া সর্কবিধ সম্পদ-নুষমার অধিকারী 
হইয়াছিল, ভাই “একদিন হিন্দুকবি মুক্তক্জে গাহিয়াছিলেন - “দিবোহপি বঙ্জামুধ তৃষণায়া 
ভীনীয়তে ব্বীররতী ন ভূমি: তাই একদিন মছাকরি ফালিদায রঘুর রাজত্বকালের সমাজ বর্ণনায় 
দশরতৌ তঙ্করতান্থিত” লিখতে সাহসী হইন়াছিলেন, ভাই একদিন গ্রীক পর্যাটক তথাকথিত 
ভিবেণীর ক্ষীগয়েখানাবাবগেষে দেখিয়া! গিক্গাছিলেন, ফাণাকুজের রাজপথে নণ্তাহ পর্য্যন্ত জুবর্ছার 
পতিত রহিয়াছে, আর এখন মেই সমাজে জ্ঞানীর জান, ধনীরধেন, জনাহিপেয জন, মমান্স্বার্থে 
গিলিত না হুইয়। নিজ নিজ স্বার্থে নিধুক্ত হইয়া! পড়িয়াছে, আয় এব ল্যাজ মে ভ্রিবেণীয 
সুধাধবলিত পুতধারার প্লাবিত হয় না,'সেই পবিত্র জীবনের অভার়ে এখদ নর্পাজম সমাজ-জীবন 
হীন, ক্ষীশ মৃষ্ধপ্রায়। তাই সমাজের এই ভীবণ অবস্থা | এই মৃ্তপ্রীয় সমাজে জীবনীশক্তি 
জানিতে হইলে আবার আমাদিগকে মুক্ততিষেদী স্থাপন করিতে হইবে, জ্ঞানবল, ধলবল, 
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জনবল সমাজ-চরণমূলে স্সিলিত করিতে হুইবে, তবেই ভ্িবেদীর পৃতধাযায় সযাজ-অজের 
সকল ক্ষত, সকল যাতনা প্রশমিত হইবে, _ নবজীবন লাভে বর্ণাশ্রম-সমাজ আবার পূর্ব সম্প্- 
স্ুঘমার পূর্ণ অধিকারী হইবেন, ছ্রিবলের অভয় বাতীত এ অধঃপতন নিবারণের কো7ও 
সপ্ভাবনা নাই, সর্মাজের এই অধংঃপতনে ইতিহাসও এই সাক্ষ্টই প্রদান কাঁরতেছে 
বৈদিন যে খুহূর্ডে জ্ঞানী সমাজস্বার্থ পরিত্যাগ কবিগ্না ক্ষুদ্র আত্মবিলাসন্থার্থের প্রলোভনে 
মুগ্ধ হইয়! তুচ্ছ অর্থের জন্য রাজ! জয়চজের সর্বনাশ সাধনে লিজ জ্ঞানবল প্রয়োগ করিয়া 
ছিলেন, যেদিন ক্ষুত্ স্বার্থের প্রলৌভনে জ্ঞানী পণ্ডপতি নিজের জ্ঞানবলকে তুচ্ছ স্বার্থপাধনে 
নিয়োজিত করিক্বাছিলেন, সেই দিম, সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত হইতেই বর্ণাশ্রমির সর্বনাশ আরঙ্ক, 
যেদিন যে মুহূর্ধে জানবল-বিহিত বিধিনিষেধ পদতলে দলিত জিয়া দাস্তিক ক্ষত্রিয় রাজগণ 
ক্র স্বার্থের সাধনার জনবলের নিয়োগ করিপ়্াছেন, সেই দিনই বর্ণাশ্রম সমাজের পূর্ণ 
অবনতির আবির্ভীব, সেই ছুইতেই ধনবল বিরুতভাবের পোষণ করিয়া আসিতেছে, 
ভাহারই ফলে বর্ণাশ্রম সমাজের এই ভীষণ পরিবর্তন। ইতিহাস আলোচনায়ও আমরা 
ইহাই দেখিতে পাই। মুললমান রাজত্বকালে আমাদের সমাজে এ সকল অবনতি 
নিবারণের উপার অসম্ভব ছিল, কিন্ত ইংরাজ-রাঁজত্বে* আমাদের সামাজিক খঅব- 
নতি নিবারণ করিবার উপায় বাধিত হয় নাই। ইংরাগ্ রাজা কখনও আমাদের 
সমাজের বা! ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না-স্ুতরাং আমরা রাজাফে দেবতা মনে 
করিয়া তাহার শাসন নতমন্তকে হ্বীকার করিয়া জ্ঞানীর জ্ঞানবল-বিহিত বিধিমিষেধশাস্ত 
হিন্দু জমিদ।রণণের সহায়তার এবং ধঙ্দীর ধনবলে অনুষ্ঠান করিয়া আবার আমর! 
রোগ, শোক, .অকালমৃতা ও হুণ্তিক্ষ মহামারীর হাত হইতে এখন অনারাসে উদ্ধার 
হইতে পারি। 
প্রকৃত শিক্ষার উপায়। 

১। কেবল পুস্তক পড়িলেই প্রর্কত শিক্ষা হয়না । প্রকৃত শিক্ষার কাঁরণ কেবল 
পুস্তকের অধায়ন নহে 7 মনের উৎকর্ষসাধন, শিক্ষার একটী প্রধানতম কারণ, অবন্ট 
আধাশাস্ত্রবিহিভ সংস্কার দ্বারাই প্রধানতঃ মনের উৎকর্ষ সাধিত হক্স, চিত্তে নির্মলতার 
আবির্ভাব হয়, ইহ! আমরা সর্বথা শ্বীকাী করি, কিন্ত তাদৃশতাবে সংস্কৃত হৃদয়ে ও সংসর্গের 
দোষে আবিলঙা থাকিতে দেখা যার, এই জন্তই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে গ্রস্কৃত বিবেক 
আর সংনঙ্গ এই ছুইটা মানবের চক্ষুঃ, ইছার একটাও যার নাই সে অন্ধ, অতএব কেন সে 
কুৎলিত পথে যাইবে না 1* পক্ষান্তরে সংস্কার বিহীনে ও সৎসঙ্জের ফলে মনের উৎকর্ষ- 
লাতের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, স্্েচ্ছরাজোর বিপুল প্রাবকালেও ভগবচ্চৈতন্তদেবের সংসর্গে 
পরম ছুট জগাই-মাধাই প্রভৃতির ও চিত্তের উৎকর্ষ লাভের কখা! চৈতন্চরিতামৃতাদি গ্রন্থে 

*সৎ সঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্লং নয়নশ্বরং | 
: বন্যা নাতি ময়ঃ সোইন্ধঃ কখং মাপদমার্গগঃ ॥ 


৩৭ 1 


২৮০ ব্রাঙ্গণসমাঁজ । (৫ম বর্ষ 


দেখিতে পাওয়! যার়। উক্ত গ্রন্থেই এক স্থানে লেখা আছে “আপনি আচবি প্রভু জগৎকে 
শিখার” বন্ততঃ ইহা অতি সতা, ভগবান্‌ কও নিজমুখে বলিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ যেয়প আচরণ 
করেন সকলেই সেইরূপ আচরণ করে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আচরণের দ্বার! যেটা প্রমাণিত করেন 
সাধারণ লোক তাহারই অনুবর্তন করে,*সুতযাং এই সকল আলোচনায় আমরা বুঝিতে পানি, 
সংসর্গের ফলে চিত্ববৃত্তির পরিবর্তন হয় এবং সতের আচারের অন্গকরণে অর্থাৎ 
সদাচারের অনুষ্ঠানে এই পরিবর্তন ক্রমশঃ স্থাপ্লিরূপে পরিণত হয়, বর্তমান সময়ে সৎসঙ্গই 
মানসিক উৎকর্ষ লাভের একমাত্র কারণ। হিন্দুর শান্ত নির্দিষ্ট সংস্কার মানপ উৎকর্ষের 
প্রককষ্ট কারণ হইলেও বর্তমান সময়ে তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, 
যেহেতু আমর আন্তরশক্তি হইতে এককপ শ্খবিত হুইয়! পড়িয়াছি যে সেই সকল সংস্কারের 
প্রতিও জ্ুর্ণভাবে আন্থা স্থাপন করিতে পারিনা । তাই মংস্কার সংস্কাব করিয়া চিৎকাব 
করলেও সে বথায় আর এখন কেহ কর্ণপাত করিতে পারিব বলিয়! মনে হয় না, গ্ুতরাং 
এক্ষেত্রে যাহ! অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য তাহারই চেষ্টা কর! উচিত । ভগবচ্চৈতন্ত দেবের 
তায় উৎকৃষ্ট সঙ্গ সকল সময় সকলেব ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু তাই বলিয়া এখনও সংসঙ্গের 
অভাব হয় নাই ইচ্ছা করিলে এখনও আমর! অনেকেই সংসঙ্গ লাভ করিতে পারি, তাহাব 
ফল মহাপ্রভুর সংসর্গজাত ফলের গ্ভায় না হইলেও অনেকটা সুফলপ্রদ সনেহ নাই । এই 
বিক্কৃত সমাদে এখনও সংসঙ্গেরপ্রতি শ্রদ্ধ' একেবারে তিরোহিত হয় নাই এখনও চেষ্টা করিলে 
অনেকেই সংসঙ্ধে আৰষ্ট হইয়া মানসিক বলে বলীয়ান হইতে পারেন, ভগৰান্‌ নিজেই তগবং- 
গ্রন্থে বলিয়াছেন ।* সংসঙ্গে হৃদয় ও কর্ণের বিকার নিবারক অত্যডভুতরহস্থপূর্ণ আনন্দ কর 
আমার ক্বীর্তিকখার আলোচনা:হয়। তাহার ফলে দুরাচার বাক্তির ক্রমে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
প্রভৃতির আবির্ভাব হুইয়! থাকে । সংসঙ্গ ধীহাদের ভাগো ঘটিয়াছে তাহীবা সকলেই এই 
এই ক্লোকের বর্ণে বর্ণে ভগবছুক্তি বলিয়! বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, ষাহার! সৎসঙ্গল।ড 
সমর্থ হয়েন নাই। তাহারা একটীবাঁর সংসঙ্গ করিয়। ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিতে পাঁবেন, 
বন্তই বিষ্তা। শিক্ষ! করুন না কেন) মনের উৎকর্ষ না হইলে সে শিক্ষায় প্ররুত শিক্ষা হয় না 
এ কথ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া! পারেন না, সুতবাং মনোবল সংগ্রহ করিতে হইলে 
আপাততঃ সংসঙ্গ কর! বই উপায়ান্তর নাই, সৎসঙ্গের ফলে শাস্ত্রে ও সদাঁচারে বিশ্বাস জন্মিলে 
ক্রমশঃ সমাজের সংগ্কায় কার্য্যের আবির্ভাব হইতে পারে। পুরাকালে ধনির ৰিলাস ভবন 
প্রত অতি আদরের সম্তানও বনচারী জটাভুটধারীর নিকট শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাসী 








ঞ্যদ্‌ বদাচন্নতি শ্রেষ্ঠন্তত্ দেবেতরো৷ জন: | 
স যত্প্রমাণং কুরূতে লোক স্তানুবর্ধতে ॥ 


সতাং প্রমঙ্গাৎ মমবীধ্য সধিদে। ভবস্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা 
তজ্জোরধানাস্বপবর্গমর্তনি, শ্রদ্ধারতির্ক্তিরমুক্র মিষ্যাতে ॥ 
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প্র 

হইয়া ভাহার সংসর্গে বিস্তাশিক্ষা! করিত, ন্মৃতরাং শিক্ষার কালেই তাহাদের সংলদফলে 
চিত্তের উৎকর্ষ শ্বতঃই ফুটায় উঠিত, পরবর্তীকালেও টোলের শিক্ষা সেই অনুকরণে সম্পক্ন 
হইত, ইদানীং তাহার কোথাও কিছুমানত্রও অনুকরণ নাই, স্কুলকলেজে সৎসঙ্গের ত কোনই 
সম্ভব নাই। ম্তরাং পৃথ্কৃভাবে প্রত্যেক ছাত্রের বাহাতে সৎসঙ্গলা.তর উপায় হয় তাছায় 
বাবস্থা সর্ধতোভাবে কর! কর্তব্য অন্তথা গ্রকৃত শিক্ষার আর অন্ভবিধ উপায় বর্তমানে সম্ভব 
হইতে পায়েনা। 





সৎবাদ। 
মাগুরা শাখ। ব্রন্ষণ-সভার তত্বাবধানে সংস্কৃত 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ!। 

বর্তমান সময়ে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ইংরাজী বিষ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে 
দেশে শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ সন্দেহ নাই, পুর্বে এরূপ ছিল না সাধারণ পল্লী" সমাজের 
অবস্থা এত উন্নত ন! হইলেও লোকের ধর্্কর্দে মতি ছিল, প্রায় অধিকাংশ পল্লীতেই ২৪ জন 
অধ্যাপক পাওয়া যাইত, “তীর্থের ছড়াছড়ি না থাকিলেও বিষ্ভারতব স্তারালঙ্কার পিরোমণির 
অভাব ছিল ন|, এখন নেদিন নাই সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই দেশ স্বেচ্ছাচার ল্লোতে 
ভাসমান হিন্দু আচারভ্রষ্- ত্রাঙ্মণ অধঃপতিত-_বিপথগামী, বৈশ্য, শূড্র, ক্ষত্রিয় তুস্বামীগ্রণ 
ধর্ম রক্ষণে _ত্রাঙ্ষণপ্রতিপালনে একান্ত সঙ্কুচিত পরন্ধ অক্ষম_ধর্ণের বন্ধন শিথিল । 
কুল ললনাও ব্রত নিয়মে উৎদাহ্হীন।, বস্বোবৃদ্ধের! সন্ধ্যাহ্নিকে বিরত, পুজাপর্বাহ আমোদ 
প্রমোদের জন্ঠ, দেব দেবীর ভোগের সহিত ইংরাজী খানার আয়োজন। পুজার ছুটিতে পশ্চিম 
যাত্র। _( গৌড়। হিন্দুর বার্ধিক করাঃ) এই সবই এখনকার বর্তমান আদর্শ হিন্দুগণের কর্তব্য 
কর্ম মধ্োই প্রায় গণা হইয়াছে। যজন যাজন ব্যবম! হীনবৃত্তি বলিয়া ব্রাঙ্গণসস্তানদের পরিত্যাজ্য 
হইতৈ চলিল, তিলক নামাবলীধারী ব্রাহ্মণ সং রূপে গণা-_কৌতুক তামাসার পাত্র, যেখানে রং 
তামাস! সেই খানেই ব্রাক্ষণের এই চিত্র--এই সংস্কারের যুগে সকল জাতির সকল গ্িনিসের 
আধুনিক সংস্করণ চলিতেছে, দেশ কাল পাত্র অনুসারে উহা মুখরোচক ও চিত্তাকর্ষক, 
নৃতরাং মবভাবের কাট্তী বাঁজারে খুববেশী--এই শ্রেনীর সংস্কারকেরা উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
নিশ্চিতই কিন্তু শান্ত্রবিশ্বাসী বা মৌলিকতাপ্রি় নহেন 'একখা আমরা নিঃসক্কোচে 
বলিতে পারি--কালওয়াতের নুর অনেক সময় সাধারণের শ্রুতি সুখকর হয় না, কিন্ত 
সে জিনিস খাঁটা। বামায়ণে ও কীর্তনে হারমোনিয়মের সুর বেখাপ। সংগীত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ 
বাক্তি বাতীত দেশী বিদেশীয় রাষ্ঈগর তারতম্য বুঝিতে পারেন না, আমরা কিন্ত হার- 
মোনিয়ম দেখিলেই খুী হই, আযূর্কেদীয় ওধধের ট্যাবলেট প্রস্তত করা প্রয়োজন কিন! আমৰী 
বুঝিতে পারি না, আমাদের বিশ্বাস যাহার যাহা তাহার তাহাই ভাল- মিশ্রিত দিনসিটাই দু 
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দিয় | উন্নতির চেষ্ট৷ অবস্ত কর্তব্য, কিন্তু ত! বলিয়া! লৌহ স্বর্ণ হইবে না, কাকও ময়ুর হইবে না 
উপরে চাকচিক্য রং ঢং ফলান যায় বটে আসল বস্ত্র পরিবর্তন একান্ত অসম্ভব । ভাল হউক 
মন্দ হউক সংস্কার অবশ্থন্তাবী, কাললেতও অনিবার্য, তাই চেনা ত্রাঙ্গণের ফ্েণটা চাই, সভা 
করিয়াও ত্রাঙ্গণ হইতে হয়! তাই মনে হয় ব্রাহ্মণ সভার স্থষ্টি সময়োপযোগী, ব্রাক্মণসতা। সকল 
বাঙ্গণক্ই নুক্রাঙ্ষণ না করিতে পারুন অন্ততঃ পক্ষে সমাজে অক্রাক্ষণের সংখ্যা বর্ধিত 
না হয় তথ্িষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। নানা কারণেই ত্রাঙ্গণ জাতিয় অধঃপতন ঘটিয়াছে, 
নানা কারণেই অনেক ত্রাক্ষণসম্তানেরা শ্বপদ হইতে নিম্নে পতিত হইয়্াছেন-_এখন 
আমর! ঠাকুর বলিয়। ডাঁকিনদে অপমান মনে করি, বাবু ৰলিলেই প্রাণটা সুখী হয়, 
অবস্থা এত দূরই গড়াইয়াছে, অবপ্ত পেটের দ|য়ে ইংরাজী ভাষা শিখিতে হয় কিন্ত 
নিজের জাতীয় গৌরব নষ্ট করি কেন ? এ চিস্তাকর৷ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই কর্তব্য দেহ মন পবিত্র 
রাখার জপ্ত, এই নানাবিধ ব্যাধি গ্রগীড়িত দেশে সুস্থ দেহে দীর্ঘভীবন লাভের আশায় সদাচারী 
হওয়া! কর্তব্য, সংযম শিক্ষা'ও থে একান্ত প্রয়োজন ইন্কা সকলেই বুবিক্লাছেন, আধুনিক বিজ্ঞানও 
ইহার পোষকত! করে৷ বিকৃত শিক্ষায় সমাজে পাপেব শম্োত প্রবহমান, মনে কাহাবও 
অনিষ্ট চিত্ত করিলেও পাপ হয়, ফাহা% এই শিক্ষ পিয়া গিয়াছেন তীহাদেরহ বংশধরেরা আজ 
নরহত্্যাপাপে লিগু হইতে সন্থুচিত হইতেছে ন!। 


সংশিক্ষা সকলেরই আবহাক তাহাতে জাতিভেদ রাখা কখনই কর্তব্য লহে কিন্তু কার্য 
গতিতে মানসগতির তারতম্যে স.মর্থা অসামর্থয নির্ণয় করিয়! পৃথক পৃথক জাতি ধর্ম বিশেষে 
পৃথক পৃথক্‌ শিক্ষার ব্যবস্থাই যুক্তি যুক্ত ইহা চিন্তাশীল শিক্ষিত ধাক্তি মাজ্রের স্বীকার্য্য 
চাই ব্রাহ্মণ সভার শ্বাতস্ত্ভাৰ__বিস্ত কক্ষ্য সাধারণের উপর, বিছ্বেষগ্রাণোদিত বুদ্ধিতে ত্রাঙ্গগ- 
সভা সৃষ্ট হয় নাই একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ব্রাঙ্গণসভ! যেমন স্থানে স্থানে শাখা 
্রাঙ্মণ-সভা গঠন করিতেছেন, তদ্ধপ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সভা তেমন মনোযোগী হউন 
ইহাই আমাদের ধারণা, ভাই আমাদের প্রার্থনা আশা করি এই নগণা ক্ষুত্র ৰাক্তির প্রস্তাব 
আলোচিত হইবে ।* 


বলিয়াছি আমর! কালশ্রোতে ভাসসান, হিন্দু মুসলমান উভয়েই ধর্মের বন্ধন শিথিল 
করিতেছেন | তবে হিঙ্গুর মাত্রাটা চড়িঙ্গাছে বেশী, শাস্ত্রীয় ৰা সামাজিক রীতি নীতি লঙ্ঘন 
করাই যেন খুব বিদ্যাবতার পরিচয় ইহাই আমর! মনে কন্দি, আমরা মুর্খ তাই পাগ্ডিত্যের 
অতিমান। দেখিতে পাই ছাত্রের বর্গার্য্যের পরিবর্তে বিলাসিতা, বিনয়ের পরিবর্তে উচ্চ" 
লতা, শিষ্টাচারের পরিবর্তে ওদ্ধত্যই প্রকাশ করে, প্রাথমিক পাঠশালায় ঝা! স্কুল কলেছে 








গ্্রাঙ্মণসভার এ আলোচনা পূর্বেই হইয়া গিয়াছে শাখা-সভা। ও ত্ান্তর্গত চতুষ্পাঠী স্থাপন 
বদ স্াঙ্গণ সভার কার্ধা মধ্যে পবিগণিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার নিয়মাবলী গাঠ করিলে জানিতে 
পারিবেন । আঃ সঃ সঃ। 
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এসকলের প্রকৃত শিক্ষ! হয় না। সেন হিন্দুর দেশে যাহাতে চতুষ্পাটা প্রতিষ্ঠ ত হয়? সে বিষয়ে 
বত্ববান হওয়া সকলেরই কর্তবা। মনের সহিত শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ ইছ। সকলেই 
জানেন, ভাষার সহিত ও চরিত্রের সেইক্সপ সম্বন্ধ আছে পোষাক পরিচ্ছদের সন্বন্ধেও এ কখা। 
হাটকোট বুট পরিধান করিয়া ইংরাজী বকিলে__আর চা পায় দিয়া নামাঁবলীধারীরনপে 
সংস্কৃত বচন আওড়াইলে যে সুরের পরিবর্তন হয় ইহা আঁমরা সকলেই বুঝিতে গারি, তাই 
মনে হয় যাহার যাহা জাতীর ব্যবসা!তাছা! বজায় রাখা জাতিমাত্রেরই কর্তব্য-_তার় পর সমাজে 
পুরোহিতের অভাব হইতেছে হিন্দুর নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ লোপ হইবার মছে, প্রাঙ্গণের 
উপনয়ন, স্রাঙ্মণেতরের অন্লাশন, বিবাহ, আদাশ্রান্ধ ( অস্ততঃ ) ছুর্গোৎসব প্রভৃতি অবশ্তী অনুঠেক 
কর্ণ সম্পন্নেরও তে| বিশ্ব হইতে চলিল, পল্লী সমাজে কাবাতীর্থেরাই শ্বৃতির অধ্যাপক ব্ূপে 
ব্যবস্থাদি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন । দেশবাসী পুনরায় যাহাতে দ্নেবভাষা শিক্ষার অনুরাগী 
হন, ব্রাঙ্মণসভ1 কারমনো- বাক্যে তাহার চেষ্টা করুন, ভাষা শিক্ষার লঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র 
আলোচিত হইবে, শান্ত্রে জ্ঞান ও ধর্দে মতি হইলে, ত্রাঙ্গণ পুনরায় সদাচার ফিরাইয়| 
পাইবেন আবার তাহার শ্বপদস্থ হইতে পারিবেন, নতুবা সমাজের মহৎ অকল্যাপ 
অনুরবর্তী। এখানে আমরা উল্লেখ করিতে বাধা, যে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেন্ট, ঈদৃশ 
প্রয়োজনীয় কার্ষ্ে হথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন, স্থানে স্থানে টোলে সাহা দিয়া রাজার কর্তব্য 
গ্রতিপালন করেন কিন্ত দুঃখের বিষয়, বৃত্তিপ্রাঞ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের! (অধিকাংশ স্কুলের 
পণ্ডিত ) এ বৃত্তির অপবাবহার করেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্ষণসভা, চতুম্পাঠীর সাহায্োর ব্যবস্থা 
করিয়া উপযুক্ত পরিদর্শক নিযুক্ত করিলে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্ধ্য অয অয হইতে পায়ে, 
স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের! ছুই কার্ধ্য চালাইতে তাদৃশ সময় পান না, তাহাদের এ সাহাব্য 
গ্রহণ না করা ভাল। অনেকদিন হইল আমাদের স্তায় কয়েকজন ক্ষুত্র ব্যক্তির চেষ্টায় 
খুলন! জেলার মাগুরা গ্রামে একটি চতুষ্পা্ী সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে ৪১1৪৭ বৎসরের কণা 
কিছুদিন যাবৎ ম্ুুপরিচালিত হইয়া ইহা কালগর্ভে নীত হইয়াছে, বাঙ্গালীর কার্ধযের 
আরভটা সুন্দর, শেষরক্ষা! প্রায়ই হয়না_-আমাদের তাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ত্রাঙ্গণ- 
সমাজের পাঠকবর্গ অবগত আছেন উক্ত মাগুর! গ্রামে একটা শাখা ব্রাঙ্মণসতা আছে 
কিন্ত এ প্রদেশে ব্রাঙ্ষণ অধিবাসীর সংখ্যা নিভাস্ত অল্প মুটরিমের, কয়েক ঘর ব্ররিদ্র ব্রাহ্মণ 
লইয়া ম্বতন্্রতাবে ফোন কার্ধাই চলে না, তাই কপোতাক্ষ তীরবর্তী গ্রামসমূহ সম্মিলিত 
হুইয়৷ সভার প্রসার বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে। প্রাথমিক অনুষ্ঠান চতুম্পাটী ষং্থাপন, 
সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত কপোতাক্ষ তীরবর্তী তালমাগুর।, কুমির!, খলিসাধালি প্রভৃতি 
গ্রাম ভদ্রপন্লী। এই সমস্ত পল্লীর মধ্যস্থলে ইসমলকাটা গ্রামে চতুম্পাঠীর গ্রতিষ্ঠা হইতেছে, 
এই গ্রাম নিবামী উৎলাহশীল যুবক প্রীধুক্ত বাবু সুরেন্্রমাথ চক্রবর্তী ও খলিসাখালি নিবাস 
ইযুক্ত বাবু লীতানাথ চট্টোপাধ্যার ইহার প্রধান উদ্তোগী-_গত ২৩শে আস্িন উদ্ত ইন্রলকাটা 
থাষে একটা সভার অধিষঘশন হইয়াছিল । সাতক্ষীয়ায় উত্ষীল ভ্রীযুক বাবু উপেঙ্গনাথ 
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যন্ু মছাশয় সভাপতির পদগ্রহণ করিয়াছিলেন--বহুসংখ্যক ভদ্রলোক সভায় যোগদান 
করিয়াছিলেন । সাতঙ্গীরার অন্তম উর্ধীল সুজনসাহ। নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রত্লাল ঘোষ 
যিএল মহাশয়ের স্তায় দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে এই গুভানুষ্ঠামে যোগদান করিতে দেখিয়া 
আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে । শ্রীযুক্ত হুরেন্্বাবু চতুম্পাঠী গুহনিষ্্ীণের উপযোগী 
ভূমি, গৃহ-নির্মাণের যায় নির্বাহাধ্য ১০*২ এবং খলিসাথালির শ্রীযুক্ত সীতানাথবাবু ৫০*২ 
টাকা আপাতভঃ দিতেছেন অর্থ সংগ্রহের অন্তান্ত চেষ্টাও হইতেছে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
্কার্যয-নির্ব্বাহফ সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন । 
লহকাকারী সম্পাদক _. 
শীধুক্ত হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়, তালা -_( বি, দে, ইন্‌) 
শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন ঞঁ 
সদস্তগণ -. 
জীষুক্ত স্থবেন্দনাথ ঘোষ, গোপালপুর ( তালুকদাব ) 
» ব্রজলাল ঘোষ বি,এল, জুজনসাঁহা ( উকীল সাতক্ষীরা ) 
» গ্রিরীশচন্্র চট্টোপাধায় এ 
«এ গোপালম্্র ঘোষাল, নাল! ( কৰিরাজ ) 
ললিভমোহন চট্োপাধ্যায় এল, এম, পি, মাগুর (গ্রন্থকার শক্তিমঙ্গল ) 
নেপালকুষ্ণ ঘোষ, (ডাকার ) মাগুরা 
» পৃর্ণচচ্ছ্র রায় (সব রেজেষ্রার ) এ 
দুরেন্মনাথ রান চৌধুরী, ( তালুকদার ) মাগুরা 
'স্বিকাচরণ হালদার, জলয়৷ ( পেন্সন্‌ হোল্ডার ) 
এ আীমচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, টাদকাটা ( শিক্ষক ) 
গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যা্ন কাব্যতীর্ঘ, ঠাদকাটী হেন্ড পণ্ডিত, এম, সি, ইন্‌) 
» ফশীব্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপাড়া 
* ক্ালীপদ চট্টোপাধ্যায়, ( তালুকদার ) বাগমারা 
» সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়, খলিসাখালি 
লম্পাদক-_ 
শ্রীযুক্ত প্রভাতগ বন, (জমিদার ) খলিসাখালি 
» প্রমখনাথ মুখোপাধ্যায়, এ 
» রলমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (তালুকদার ) কুমির 
ভ্রীধুজ মহেক্ষনাথ ঘোঘ, (ডাকার ) কুমিযা 
» ভৃপেঞ্জনাখ চক্রবর্তী, (ডাক্তার ) কাশীপুর 
». আতুলচজা চক্রবর্তী ঞঁ 
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» ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাগরাড়ী 
» স্ুরেক্জনাথ চক্রবর্তী ( ব্যবসায় ) ইসমলকাটী 
( ইগমলকাঁটী নিবাসী আন্থ এক ভদ্রলোক ) 
হেড, মাষ্টার-- 
রা বি, দে ইনষ্িটিউসন তাল! 
টি এস, সি, » খলিসাখালি মাগুরা 
টি কুমিরা হাই-_ 
রঃ ধান্দিয়া হাই-. 
আবশ্তকমত সন্ত সংখা! বৃদ্ধি করা! যাইতে পারিবে । ৯ জন উপস্থিত হইলেই কার্ধ্যকরী 
গতার ফার্যা চলিবে। 
আমরা অবগত হইলাম কাঁধ্য নির্বাক সমিতির সতাগণ যত শীত সম্ভব হয়, পুনবলানথ 
আব একটা সভার 'মনুষ্ঠান করিয়া বঙ্গীয়বাক্গণ-মভার প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রাঙ্মণ-মমাজ পতিকান 


সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীধুক বসন্ত কুমার তর্কনিধি মহাশয় প্রমুখ কয়েক ব্যজিকে সাদর আহ্বান 
জানাইবেন। 





ঞ্রীললিতমোহম চট্টে!পাঁধ্যায়। 


বর্ণাশ্রম-মভ। । 


দ্বারবঙ্গীধিপতির উদ্মোগে এক বিশাল সভার অধিবেশন গণ্ত ১লা মাব রষিরার গপখাকে 
রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুরের ভধনে সম্পন্ন হইয়াছে । ইহাকে স্থায়িতাবে রক্ষণ পরিচালগ 
ও বিস্বৃতির জন্ত সনাতন-সভ। স্থাপিত হইয়াছে । ব্রাঙ্গণসন্মিলনের অভিজ্ঞতান় বুঝা 
গিয়াছে--কর্পভূমি ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম এখনও নির্বাসিত হন নাই, ধর্ম অর্থাৎ বর্ণাপ্রমধরশা 
রক্ষার জন্ত ইচ্ছা অনেকেরই আছে। বর্ণাশ্রম-সভ| তাহারই একট! অভিবার্ধি মান । 

কিন্তু এ সভায় বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয় আছে। বর্ণীশ্রম সতায় উপদেশক হা! বক্তা 
সদাচাররত ব্রাহ্মণই হইবেন, এরূপ নিম্নম থাকা উচিত। অর্থের প্রভাবে আচার ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে 
এই সভার প্রধানভাবে গ্রহণ করাও উচিত নহে। পতিত অপভিত, শুদ্ধ অগ্ুদ্ধ নকল 
ব্যক্তিরই সভার উপদেশ গুনিবার অধিকার আছে, শ্রোতৃপর্ধ্যায়ে বসিক্না উপদেশ দানে বঞ্চিত 
হইর। বদি কিছু আত্মমীনি অনাচারীয় আসে, অস্ততঃ তংপক্ষে সভার দৃষ্টি করা একাস্ত 
বর্তবা। যতদিন এরূপ ভাবের পরিচয় না পাই--ততদদিন নবপ্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-সভ বা 
তাহার অনুকুল সভার কার্যে আশঙ্কান্থিত থাঁকিব। বর্তমান সময়ে সে আশঙ্কা প্রবল 
আছে। অতএব আচারপুত ব্ক্কির পক্ষে এই সভা! এখনও জাননাদারিনী নহে। 





সমালোচনা । 


উপাসনা ।-_উ্ীকালিদাল বন্রোপাধার প্রনীত, বর্ধমান দাইহাট হইতে ্রন্থকাঞ কর্তৃক 
প্রধাশিত। মূলা ১২ টাকা। 

বন্যোপাধ্যায় মঞ্থাশক্ন ধার্টিক ব্রাঙ্গণ, উপাসনাতত্ব লিখিবার অধিকার তাচার আছে। 
সেই অধিকার অনুসারে কর্ণ করিয়! ভিনি যশস্বী হইয়াছেন। 
উপাদনাতষে ৮টা অধাজ় আছে, ১ম পঞ্চতত্তের প্রক্কততখ্য নি্মপণ,_এই অধ্যায় গ্রন্থকার 
শরচুর গতেষণাব পরিচয় দিয়াছেদ, শাছার শীষাংসা ও শ্রোতশ্থার্ধা মতের অন্গাচিনী। সকল 
তা্ত্িফ-সন্প্রদায ইহার সহিত এফম্ত না হইলেও ইহার বিচার প্রপালীর মীমাংসা! সকলকেই মুক্ত- 
কণ্ঠে করিতে হইবে | ২য় অধ্যায়ে দিবাভাবের সান্বিক পঞ্চমকার ৷ মদোর স্বরূপ লনাস্থলে 
রনথফার কৈবল্যতগ্থ হইতে চন উদ্ধৃত করিয়াছেন 

যহ্ক্তং পরমং ব্রক্গনির্বিকারং নিরঞ্জনং তশ্শিন্‌ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মস্থং পরিকীতিতম্‌। 

পরম ব্রন্মজ্ঞানে পরমানন্দ লা হুরবলিয়া, সেই জ্ঞান প্রমদন নামে কথিত। প্রমদন 
বলিয়াই ভার নাঁষ :মন্। এইরূপ পঞ্চমকারেরই পৃথক ব্যাখ্যা আছে। 
এ বিষয়ে গ্রস্থকারের সংগ্রহ ও ব্যাধ্যা প্রশংসঙ্গীক্স । ৩য় অধ্যার পুরুষ-প্রকৃতিতত্ব, ৪র্থ 
অধ্যায় মন্ভপান বর্জন ও সাত্বিক উপাসনা, «ম অধ্যায় অনাচারীর ধর্ণবিশ্বাস হইতে 
ধর্থরক্ষার প্রার্থনা, ৬ বেদশান্থের সংক্ষিপ্ট আলোচনা, ৭ম ভন্োক্ত আচাঁব ও 
শুদ্ধাচার, ৮দ স্বতুাক্ত আচাঁর এবং তপন্তা উপাসনার আবন্তকতা ৷ প্রক্ষিত্র শ্লোকের 
কথ! আমাদের মনঃপুত নহে। অন্তান্ত মীমা'স! সদাচারের অন্গুকূল এবং প্রারই বিশেষ 
হুজিতুক্ত । 

সরল তাষার এইরূপ প্রয়োজনীয় গভীর বিষয়ের 'মালোচনাপূর্ণ গ্রন্থ এ সমর প্রায়ই 
রচিত হয় না, বন্দোপাঁধার মহাশয় দক্ষতার সহিত সেই কার্ধ্য করিরা মাতৃভাষার চরণে 
নব প্রশ্ফুটিত কৃম্ুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, তাহার গ্রন্থ মাকে সমাদৃত হইবার সম্পূর্ণ যোগা। 

্রন্থথানিতে বিষর সঙন্গিষেশে শৃঙ্খলার অভাব আছে -ইহাই সহনীয় ক্রটি। আপা করি 
গ্রন্থকার পুনঃ সংস্করণে সেই টি শোধন করিবেদ। 





লা" ১, 
কসানিক,_ প্রর।ৰ১ 





১৮৩৮ শক, ১৩২৩ সাল, ছৈত্র। 


স্ব স্তস্প সে স্রককসস পি 





সপ্তম সংখ্য।। 


হোলীর বাঁশী। 


পৌন্ক্বে ললিতা কোখ ধন্পী কুফাগ্নে? 
দুরগত-দৃহৃধীর-মধুর-দেছুরতর 
রঙ “খসিত সুধীধারে ! 
ছুটে চল, ছুটে চল--কত আরো আছে বাকি 
লেই তত হযুছা, এত দু বেদ ক্জানিন! ! 
আমারে বক্ষে ক্ষাকিে/+"যেতেই হ'ৰে 
দুখ ঘা লিক্ষট কিছু হাদিন! ! 
পন্ধবিধুডনিধদে হই সমীবাখে, 
খাস্তনে গুন্‌ গুদ মধুকর গুঞনে 
উদ্মানা, ঝিনি বিনি শিঞ্জিলী-নর্তনে 
আবেশ-বিভোর! গোপ-বধূ নিশিজাগরণে 
ঈগপ্ত ফি তিরি বধুয়ারে | 
৪8৫ 


৩৪২ ব্রাঙ্গণ-সমাজ । [ ৫ম বর্ধ 


ঈাড়াই--যাব না ;--একি, কাপে বুক বারবার 
দেরীও সহেনা, আর পারিওনা ছুটিয়া -. 

গগনে ঠাদিমা! দেখি হেসে হয় কুটি কুটি 
গ্যোছনা উরসে পড়ে লুটিয়া ! 
নিশ্চল আনমনে চক্ষু মুদিয়া রব, 
বক্ষে করিব গুরু কম্পন অঙ্গভব ; 
মুখ্ধা অবলা! আমি--কি কব--আর কি কব-_ 
লক্ষ জদয়-তাগে ভিন্ন অবুত রব 

বাজিয়৷ উঠিছে একেবায়ে ! 





আবার ডাকিছে ওই! আমার সে কানু কই! 

এখনো রয়েছে রাধা তারে ছাড়ি সরিয়! ! 
তমাল-পাতায় বথা, যমুনার জলে যথা 

আলো-ছার৷ জাগে হদি ভরিয়া! ! 

নদা-হুলাল আজি সেজেছ বড়ই ভালো 

স্থদার দেহে মিশে কালো-লাল-_ছায়া-আলো ! 

কুগল-চুক্িত গণ্ড রঙিন্‌ ফাগে, 

গোপবধূ-চুদ্বন-অস্কন অনুরাগে 

কোথাও দিয়াছে মুছি তারে! 


কুছ্ুম-ফাগ্-খেল! খেল্না,__কালার পরে 
রক্ত আবীরে সাদা জ্যোৎকস৷ পড়িয়া 
অসীম সুন্দরত! ভুবন ভরিয়া রষে 
একটি ইন্দ্ধনু গড়িস্! ! 


আপম বিভিন্নত! রক্ষা! করিয়া শবে, 
সান্তর সমীচীন সান্ত্র মিলনে রবে 
নিত্য বিরাজমান ; কল্প অতীত যবে 
বর্ণ সমূহ এক কালায় বিলীন হবে-- 
কষে। সমাধি লভিয়ারে ! 


জীবীদবেজনাথ মুখোপাধ্যাক় । 


শ্রান্ধে বিরাটপাঠের উদ্দেশ্য । 


শ্রান্ধে গীতা ও বিরাটপাঠ হিন্দুদিগের চিরস্তনগ্রথার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । গীতা 
যেমন মহাভারতের অংশবিশেষ, 'বিরাটও তেমনই মহাভারতের বিরাটপর্ব । শ্রাদ্ধে গীতা- 
গাঠের উপযোগিতা আমরা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি । আত্মা যে অবিনশ্বর এবং 
মৃত্যু যে কেবলই দেহের বিনাশ, আত্মার বিনাশ নহে, এই দেহের বিনাশও যে আবার জীর্ণ বন্ 
গরিত্যাগ করিয়া নব বন্ত্র পরিধানেরই স্তার জীর্ণ দেহ পরিতাগ করিয়া নৃতন দেহ মাত্র 
ধারণ, মৃত্যু যে আমাদের জীবনের কৌমার, যৌবন, জরারই সভায় অবস্থাস্তর মান্_এই 
সমস্ত কথাই আমাদের প্রবোধের জন্ত গীতাতে অতীব হৃদয়গ্রাহী ভাবে প্রচারিত হইয়াছে । 
এই প্রকারে আমাদের জন্বমৃত্ারহস্তই কেবল গীতাতে বিবৃত হয় নাই, ততসঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
বিশ্বরহস্তই গীতায় বিবৃত হইয়াছে । ম্ুুতরাং গীতাপাঠের দ্বারা আমর! যেমন জীবনের রহহ্থয 
জ্ঞাত হইতে পারি--তেমনই সৃষ্টির বহম্তও জ্ঞাত হইর্তে পারি। এই প্রকারে বৈদোপ- 
নিষদাদি ধর্ম্রন্থের স্থলবপ্তিরূপেই শ্রান্ধে গীতাপাঠের উপযোগিতা! হইয়াছে । 

কিন্তু শ্রান্ধে বিরাটপাঠের পূর্বোক্তরূপ কোন উপযোগিতা সহজ দৃষ্টিতে উপলক্ষিত হয় না। 
বিরাটরাজের রাজধানীতে পঞ্চপাগডবের এক বৎসর অজ্ঞাতবান ইহাই বিরাটপর্কের বিষয় । 
শ্রাদ্ধের সহিত উক্ত বিষয়ের কোনরূপ সম্বস্বই কল্পনায় আসে না। তবে শ্রাঙ্ধে বিরাট- 
পাঠের কোনরূপ উদ্দেস্ঠ যে শাস্ত্রে কল্পিত হয় নাই, তাহা! বলা যাইতে পারে না । আমা- 
দের প্রতোক ধর্মকার্যেই একটা সন্কন করিতে হয়। এই সক্কল্পটানেই উদ্দেশ্তের বা 
ফলের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রান্ধে বিরাটপাঠেরও একটা সঞ্চল্প আছে। তাহ 
এইরূপ-_“মৎসন্কল্লিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়হবিরক্ষয়ত্বকাম” ইত্যাদি । ইহাতে শ্রান্ধীয় যজ্ঞের 
ইবিঃ অক্ষয় হওয়ার কল্পনাই দেখা যায়। কিন্তু বিরাটপর্কের সহিত যজ্জীয় হবির 
যেকি সম্বন্ধ তাহা ইহাতেও পরিষ্ষাররূপে ব্যাখ্যাত হয় না। কিন্তু এই আভাস হইতে 
প্রকৃত ব্যাখ্যাটার কল্পনা! আমরা সহজেই বলিতে পারি; 

বিরাটপর্ব পাঁঠে বিরাটরাজের এক বিশেষ এ্রশ্থর্যের কখ। আমরা জানিতে পারি - তাহা 
ইহার গোধন ব। গোসম্পত্তি । ভারতীয় অন্ত কোন রাজারই বোধ হয় এরূপ বিপুল গোসম্পত্তি 
ছিল না। তাহাতেই ভারতের তৎকালীন অসীম প্রতাপশালী কুরুরাজ ছূর্যোধনের পর্যাস্ত 
বিরাটরাত্রের গৌসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার প্রবল লোত উপস্থিত হইয়াছিল। এইমন্ত 
তিনি বিপুল যুদ্ধায়োজন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তীন্ব, ভ্রোণ, কর্ণ গ্রভৃতি সমন্ত মহারধিগণই 
যোগদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ “উত্তর গোগৃহের যুদ্ধ” নামেই প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছে । 
শর্মা নামক ত্রিগর্তরাজই এই বুদ্ধের প্রধান যুক্কিদাত! ছিলেন। তিনি কুরুসৈত্তের পূর্বে 
যাইয়। বিরাটরাজ্যের দক্ষিণে দক্ষিণ শৌশৃহের গোসকল হরণ করিয়াছিলেন । তৎপর 
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চাস কতজন করে। উত্তর গোগৃছের 
গোসংখ্য! ছিল যাইট হাঁজান। উপরোজ্ গোহরণ . ঘটল বিরাঁটপর্কের যে অধ্যায়ে বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে “গোহরণ পর্বাধ্যায়” | উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোঁগৃহের 
অপহৃত গোসকলেরই পাঁওবগণ-কর্তৃক উদ্ধীর হয় এবং এই উপলক্ষে ই পাস্ডিবগণ অজ্ঞাতবাস 
হইতে মুক্ত হইয়৷ সকলের নিকট প্রকাশিত হুম । স্ুতয়াং এই গোহরণ ও গো-উদ্ধার ঘটনাই-- 
বিশ্লাটপর্ষেকস প্রপ্ধান বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পাঁয়ে। বন্তত:'এই গোহরএ ঘটনার সহিতই 
বিশ্লাটপর্ব শেষ হইয়াছে বলা যায় । “গোহয়ণ পর্ধাধায়েই” বিরাট-পর্বের একরূপ উপসংহার, 
ইহার পর “বৈষাহিক পর্বাধ্যায়” নামে যে একফটী অতি জকুতর পর্বাধায় আছে, উহাকে গোহরণ 
পর্বাধ্যাদেরই অংশ বলা যাইতে পারে; কারণ গো-উদ্বাদের ঘটনায় পাগবগণের পরিচয় 
পাইয়াই তবে বিরাটরাজ উত্তরার বিবাহেয় প্রব্তাৰ উপস্থিত করিয়াছিলেন । 

ক্ষত পাুবদিগের সহিভ ধো-উদ্ধার ঘটনার সম্পর্ক হেতুই যে শ্রা্জে বিষাটপর্ব পঠিত 
হয় তাহা নহে ) পরস্ত বি্াটকাজের অতুল গো-সমুদ্ধি ) ততৎগ্রতি অশেষ বিভবশালী তদানীস্তন 
প্রধান বুরুয়াজের় লোস্ত এবং পাঁগবদিগের অসীম বলঘিক্রমে ভীষণ যুদ্ধের পর অপহরণকারী 
রাজাদিগের হস্ত হইতে ইহার উদ্ধান্ন ইত্যাদি ঘটনাপয়ম্পরা দ্বারা গো যে কেবল সাধারণেরই 
ধনম্নাপে প্দিগণিত ছিল তাহ! নহে, অপিচ ঝা! মহারাজদিগেরও যে মহামূল্য সপ্পত্তি- 
রূপেই গণ্য ছিল, তাহা স্মরণ করিমার জগ্ঘই তিক্লাটপর্্ঘ পঠিত হয়; ইহাই জামাদিগের 
অনুমান । 

পাগবগণ কর্তৃক বিরাটরাজের প্রাগুক্ত গোরক্ষণব্যাপার প্রসঙ্গে বিরাটপাঠের পূর্বোক্ত 
প্বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়হবিরক্ষযত্বকামঃ* রূপ সন্বরের কথা ন্ারণ করিলে ইহার প্রন্কৃত মর্ম 
আমাদিগের নিকট অনেকট! সুগম হইয়। আসে । বিরাটরাজের গো-সকল যেষন ধর্মাঘল 
পাশুবদিগের দ্বার! দুরক্ষিত হইয়! সম্পূর্ণ নিঃসস্কট হইয়াছিল, তক্ুপ ধর্মাপ্রভাবন্বারা আমাদের 
গে!-সকলও চিরস্থরক্ষিত হইয়া ষজ্ঞকা ধর্যার্থ হবিঃধারণ ৪ ইহাই সন্কল্পের প্রকৃত উদ্দেস্ত 
বলিয়া বোধ হয়। 

সন্কল্লে “বুষোৎসর্গাঙগ* কথাটার যোগ হইতে আমর! হোমীয় ছবির অক্ষয়ত্ব কামের সঙ্গে" 
আরও কামন। সংোগই বুঝিতে পারি। শ্রান্ধে যে বৃষণ্ড ভৎসহিত বৎনতরী উৎমর্গীককৃত 
হয়, তাছাদিগের অক্ষাত্বকামিও আমরা ইহা! হইতে তুধিতে পাঁরি। বিলাটরান্ধের বেমন অসংখ্য 
গো-বংশ ছিল, ইহাদিগৈয় হারা তেমন গো-বংশের বিশাল বিস্তার হয়, ইহাই বিরাটপাঠের 
বাকা তাহাদের অক্ষত কান! | - দৃধ ও গাভীদানের দ্বারা গোফুলের উদ্নভি সাধনের জন্যই 
বৃষ ও গাভীদান জানের গ্রধান কার্ধয হইয়াছে, তাঙাতেই শ্রাদ্ধ "বৃযৌতদর্শ” নামে অভিহিত 
হইয়াছে ।. 


ছরিক'জগ্ঘই গোর সম্মান, তাহাতেই শায়ে গোমাহাত্যধীর্তনে সর উল্লেখ পাওয় 
যায় যথা. . 
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তরাঙ্গণশ্চৈব গাবশ্য কুলনেকং দ্িধাকতম্‌। 
একজ্র মন্ত্াতিষ্ঠস্তি হবিরগ্তত্ত তিষ্ঠতি 1” 
ইতি প্রাযশ্চিত্ততত্বে। 
পস্রাঙ্মণ ও গে! একই কুল স্বিধা বিতক্ত হইয়াছে, একেতে মন্ত্র বাস করে, অন্তেতে হষিঃ 
অবস্থান কারে ।” 
গো-কুলের উন্নতিতেই হবিরও উন্নতি । বিরাটরাজ, পাওবভ্রাতা পহদেবের সহায়ে গো- 
জাতির বের়ণ উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেম, এরূপ বোধ হয় আর কেহই পারেন, নাই । 
ুতরাং বিরাটপাঠে বিরাটরাজেরই স্ায় গোজাতির উন্নতির দ্বারা হুষির অঙ্ষয়ত্ব সাঘদেরই 
ধে কামন! করা হইবে, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। 
এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি থে বিরাট রাজ্যে পঞ্চপাগুবের অজ্ঞাতবাস বিপ্নাট- 
পর্বের গ্রাধান বর্ণনীয় বিষয় হইলেও বিরাটরাজের পালিত গো-সকলের পোষণ, বর্দান ও যক্ষণই 
তাহাদের প্রধান হার্ধা হইয়াছিল । অতএব শ্রাদ্ধের বযোতসর্গরূপ গোদানকাধ্যে যে পাগুষ- 
দিগের সেই অতুদার গো-সেবার অতুলনীয় পুণাকীর্তিকলাপ পরম শ্রদ্ধার সহিত স্বৃত হইয়। 
আমাদিগের মধ্যে অনুরূপ গো-সেবার উৎসাহ সঞ্চারিত করিবারই জন্য বিরাটপর্বপাঠের 
অতীব সমীচীন ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা আমর! বুঝিতে পার়িতেছি | 
শ্রীণীতলচন্ত্র চক্রবর্তী । 


দেবযানী-বিবাহ। 

দেবযানী ব্রাঙ্মণকন্ত!, যে সে ব্রাহ্মণের কন্ঠ নহে, পরম তপন্থী দৈতাগুরু ভার্গবের কন্ঠ, 
আর তাহার পাণিগ্রাহক চন্ত্রবংশীয় রাজ! যযাতি | এমন বিসদৃশ সংঘটন কেন ঘটিল? ব্যবস্থা- 
দাতা ব্রাহ্মণপপ্ডিতের বাড়ীতে এইক্নপ অব্যবস্থা কেন হইল? কেহুকেহ মনে করেন 
বুঝি ৰা পূর্বকালে এইরূপ প্প্রতিলোমে অসবর্ণবিঘাহ ও প্রচলিত ছিল) জাতিভেদ শিথিল 
ছিল, নতুবা মন্বাদি স্থৃতিশাস্ত্রের অননুমোদিত বিবাহ ব্যাপার এমন ন্ুসভা সমানে অধাঝে 
সম্পর হইয়া! যাইত না। 

দেবযানীর বিবাহ বৃত্তান্ত আগ্যস্ত আ.লাঁচনা করিলে প্রাচীন লমাজে জাতিতেদের শিথিলতা! 
গ্রযাণিত না হুইয়া বরং তাই সমধিত হয়। 

শুক্রনন্দিনী দেবধানী কামবশে নিজ পিতৃশিব্ঃ কচফে পতিন্নপে বরণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন, কচ এইকপ শীস্তনিষিদ্ক প্রন্তাবে সম্মত হইলে দেবঘানী ঠাহাকে অভিসম্পাত 
করিলেন। কচও তাহাকে প্রতিশীপ প্রদান করিয়া বলিলেন £_ 


৩৪৬ : জ্রাক্ষণ-সমাজ । [ ৫ম বর্ষ 


“দেববানি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা নিক্ষল হুইবেই এবং অন্ত কোন ত্রাক্ষণ- 
কুমারই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে না, তুমি অচিরেই ক্ষত্রিয় হত্তে নিপতিত হইবে” 
বলা বাহুলা যে, কচের শাপপ্রভাবে তদবধি দেবযানীর হৃদয়ের ব্রাঙ্গণোচিত সান্বিকভাব 
তিরোহিত হইয়া ঘোর রাজসভাব উদ্বুদ্ধ হইল, তজ্জন্যই তিনি সামান্ত বস্ত্রবিপর্য্যয়ব্যাপারে 
ক্রোধে অধীর হইয়! বৃষপর্বনন্দিনী শর্দিষ্ঠার সহিত হস্তা-হস্তিতে প্রবৃত্ত হন্‌, তাহারই ফলে 
অনুবরাঞ্কুমারী কর্তৃক বলপূর্বক কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। 
এমনি কালে ঘটনাক্রমে সমাগত মৃগয়াবিহারী রাজ! যযাতি দক্ষিণহত্তে আকর্ষণ করিয়া 
তাহাকে সেই হুর্গম অন্ধকৃপ হইতে উদ্ধার করেন। এই দিন দেবযানী ও যযাতি স্ব হানি 
গমন করিলেন, কেহই কাহাকে চিনিতে পারিলেন না । 
দিনাস্তরে দেবযানী সবীগণ দমভিব্াহারে প্রমোদ্বনে বিহার করিতেছেন, এমনি কালে 
মগয়া শ্রমে ক্লান্ত 'ও তৃষ্ণার্ত হইয়। মহারাজ যযাতি জলপাঁনাভিলাষে তপোবনে প্রবেশ করিলেন 
এবং সখীমুখে জানিতে পারিলেন, ইনিই শুক্রহ্হিতা দেবযানী | 
দেবযানী রাজার পরিচয় প্রার্থিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £__. 
রাজবন্রপবেশো তে ত্রাঙ্গীং বাচং বিভধি চ। 
কিং নামা ত্বং কুতষ্ঠাসি কন্ত পুত্রশ্চ শংস মে । ১৩॥ 
৬০ অঃ মংস্ত পুরাণ । 





আপনার রূপ ও বেশভৃষা রাজার মতই রটে, কিন্তু বাকাগুলি ব্রাঙ্গণের স্তার় নুসংস্কৃত, 
আপনার নাম কি, আপনি কাহার পুত্র, এবং কোথা হইতেই বা এখানে আসিয়াছেন ? 
এই সমস্ত বিবরণ আমায় বলুন । 
তখন হঘাতি বলিলেন, 
বরঙ্মচর্য্েণ বেদে। বৈ কৃত্ন্নঃ শ্রুতিপথং গতঃ | 
রাজাহং রাজপুব্রশ্চ যযাতিরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৪ ॥ 
(৩ অঃ নংস্যপুরাণ ) 


আমি ব্রঙ্গচর্য্য অবলম্বনে সমগ্র বেদ অধ্যরন করিয়াছি । আমি রাজার পুত্র এবং জ্বযংও 
ক্লাম।, আপনি হয় ত শুনিয! থাকিবেন আমার নাম বযাতি। 

দেবধানী এইরূপে রাজার পরিচয় পাইয়া বলিলেন,__মহাঁরাজ ! আমি আপনার অধীনা, 
আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আপনিই আমার বিধাতৃ-নিযোজিত ভর্তা । 

এই গ্রান্তাব শ্রবণ করিয়! যযাতি সবিশ্ময়ে উত্তর করিলেন,--সে কি? 

 বিদ্ধোৌশেনসি ! ভদ্রং তে ন ত্বদর্োহস্মি ভামিনি ! 
অবিবাহ্াঃ স্ম বাজানো-দেবযানি। পিতুত্যব। 
(১৮ অঃ আদিপর্ধা মহাভারত ) 


ণম সংখ্যা! ] দেবযানী-বিবাহ। ৩৪৭ 


টিউন রউিটিএিজানি ররর ররর 2852ীরি টার ররর রাহা 
হে শুক্রনন্দিনি ! আপনার মঙ্গল হউক, হে ভামিনি ! আমি আপনার ভর্তার উপযুক্ত নহি, 
আপনি ব্রাঙ্মণকন্তা, আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়গণ আপনার পিতার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করিবার অযোগ্য | 

তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্িয়ের সম্বন্ধের যৌক্তিকত! প্রদর্শনপূর্বক রাজবাক্যের প্রতিযাদ করিয়া 
দেবযানী বলিতেছেন,_- 

সং্থষ্টং ব্রন্মপা ক্ষত কষত্রঞ্চ ব্রহ্মসংস্থিতম্‌। 
খষিশ্চ খধিপুত্রশ্চ নাহষাস্ত ভজস্ব মাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
(৬* অঃ মৎ্ম্কপুরাণ ) 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-সংস্য্ট, এবং ক্ষত্রিয়গণও ব্রাঙ্মপ-সংশ্রব শৃন্ নহে, ( অর্থাৎ ত্রাঙ্গণের! ক্ষত্রিয়ারও 

পাণিগ্রহণ করিতেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের সহিত ত্রাঙ্গণের সংশ্রব আছে। আর ক্ষত্রগণও 
ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপন্ন । পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে পর নিয়োগধর্মা অনুসারে 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্ররমমীতে সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় বর্তমান ক্ষত্রিয়জাতির বিবুদ্ধি। আপনি 
রাজধি ও খধিবংশ-সম্ভৃত, অতএব হে নহুষনন্দন ! আমাকে ভজন! কর। 

রাজপরিগ্রহাভিলাধিনী দেবযানী রাজাকে খধিপুত্র বলিয়া এস্থানে আর এক শুষ্ক যুক্তি 
খাটাইলেন। রাজাকে বলিলেন আপনি হয় ত ভাবিতেছেন নিজে অন্রাঙ্গণ হইয়া ব্রাঙ্গণ- 
নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করা অধর্, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। 

আমি যেমন খধিনন্দিনী, আপনিও তেমনি খধিপুত্র ;) আপনি চন্ত্রবংশীয়, চন্ত্র-_অত্রিখধির 
পুত্র, চন্ত্রপুত্র বুধ, তাহার পুত্র পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ এবং তীঙকারই পু নহুষ, আর 
আঁপনি সেই নহুষের নন্দন । অত্রি খধি হইতে আপনার সম পুরুষ অতিক্রান্ত হয় নাই । মন্থর 
মতেও সখটমপুরুষ পর্য্যস্ত বীজ সম্বন্ধ অক্ষুঞ্জ থাকিয়৷ যায়। সপ্তমপুরুষের পূর্ব্বে অন্ত জাতি- 
মিশ্রণেও জাতি পরিবর্তন ঘটে না । 

মহারাজ ! ভাবিয়া দেখুন সেই অত্রি খষি আপনার অতাতিবৃদ্ধগ্রপিতামহ-সপিও ও লেপভাজ্‌ 
পিতৃলোক মধ্যে গণা, সুতরাং আপনি খহিপুত্র, আপনার মূলে যখন ব্রাঙ্গণবীজ আছে, তবে 
আর এ বিবাহে দ্বিধা বোধ কেন? 

এই নকল যুক্কিতর্ক অঙ্গীকার করিয়াও রাজা! বলিলেন ;- 

একদেহোস্তবা বর্ণাশ্চগ্বারোহপি বরাননে। 
পৃথক্‌ ধর্মমাঃ পৃথক্‌ শোচা স্তেষাং বৈ ব্রাহ্মণে! বরঃ ॥ 
(২০, মহাভারত আদিপর্ব ৮১ অঃ) 
হে হুমুখি ! ত্রাঙ্ষণাঁদি চারিবর্পই এক হিরণ্যগর্তের দেহ হইতে উড্ভৃত হইলেও, তাহাদের 

শৌচ আচার ও ধর্মের বিশেষ পার্থক্য আছে, এই সকল জাতি মধো ব্রাঙ্গণই শ্রেষ্ঠ । রাজার 
কখা-_সূলে ত্রাঙ্মপ-বী্গ থাকিলে কি হয়? আচার-ব্যবহার যে ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের অত্যন্ব 
পৃথক । 


৩৪৮ আাঙ্ষণ-সমাজ । [ ৫দ বর্ষ 


দেবযানী এই চাল বার্থ হইল দেখিক্স! আর এক শক্ষ চাল চাঙিলেজ, তিনি মাজবফে 
হলিলেন আপনি আমার হাতে ধরিয়াছেন, দৃতত্নাং এখন আর আপদিভি কে আমার পতি 
হইতে পারে? 
দেবহানী বলিলেন, 
পাণিগ্রহোনাহষাক্নং ন পুংভিঃ সেবিতঃ পুর! । 
ত্বমেনমগ্রহীদপ্রে বৃণোমি ত্বাধহং ততঃ ॥ 
কথস্ত যে মনস্থিভ্তাঃ পাণিদন্তং পুমান্‌ প্পৃশেৎ। 
গৃহীতমৃষিপূ্েণ স্বরং বাপাৃষিণা তয় ॥ 
মহাধাঁজ ! পাণিগ্রহণ মাত্রই বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া ঘা, ইহ পূর্বাপর গ্রচলিস্ত, হুল্তরাং 
হগ্ৰ বিবেচনা ফরিলে--কৃপ হইতে উদ্ধারফালে আপনি বখন আগার দক্ষিধ হত্ত স্পর্শ করিল 
ছিলেন, তখনই পািগ্রণ হইয়! গিয়াছে,---এই হম্তটী ইতিপর্ধে আর কোনও পুক্ুষ স্পর্শ 
কারে মাই, আঁপনিই অগ্রে গ্রহণ করিগ্াছেন, এই দিষিত্বই আমি আপনাকে পতিত্বে বণ 
করিয়াছি। 
আঁ পতিবতা, আপনিও খহিপুর, অথব! শ্বকংই রাজর্ষি, আপনি যে হস্ত স্পর্শ ফরিগ্লাছেন, 
তাহ! অস্ত পুরুষ কিরপে স্পর্শ করিবে ? অন্ত পক্ষ এখন এই পাণি স্পর্শ ফরিলে আমার 
পাতিত্রত্য বিনষ্ট হইবে । 
এইকপে বাজার সছিত দেবধানীর বনক্ষণ তর্কবিতর্ক হইল, কাক! সপ্মত হুইলেদ না--. 
খাধশেবে নিরুপায় হইকসা দেবযানী বলিলেন, আমার কথার প্রত্যক় ন! হয় “আনুন ! আমার 
থাবার কাছে "রুম, দেখা খাক্‌ ভিনি কি ধলেন।” ভাহার পর রাজা! ও দেবযানী 
গুক্রাচার্ধোর গুছ উপস্থিত হইলেন। গৃছে প্রবেশ করিতে না করিতেই দেবযানী আগে 
পড়িয়্াই বলিলেন ) 
রাজাগং মাহ্যন্তাত! হুর্গমে পাণিমগ্রহীৎ। 
নমন্তে দেহি াশ্ঘৈ লোকে নান্তং পতিং বুণে ॥ ৩১ ॥ 
৩০ অধ্যান্ন বতহপুরাগ । 
বাবা ! ইনি নহ্ষপুত্র রাজ! বাতি, ইনিই হুর্গম কূপ হইতে আমাকে হস্তযারণ পুর্ব উদ্ধার 
করিয়াছিলেন,_-আমি আপনার পাবে পড়ি, 'আছাক্ষে ইহারই কন্তে অর্পণ করুন। পাছে 
ুক্রাচার্ধ্য অস্বীকার করেন, প্রইজন্ক দেঘয়াদী তাহা স্থিরনিশ্চয় পূর্বেই পিতাকে শুনাইয়া 
বলিলেন, “মামি ভিলোক মধ্যে জন্ভ পতি বরণ করিব না। 
তার্গব দ্দান্তোপানত সফ্ত বিবন্ধণ অবগত হইলেন,--হুহ্তার ঈদ্বশ বাএতও তাহার মু্লীতৃত 
ধাঙণ বৃহস্গতিপুণ্জের ক্সতিসম্পাঁত ও ব্যাতিরাজার খবিপুজ্ স্মরণ করিয়া এই বিবাহকার্ধো 
লগত হইল । 
শুক্রাচার্যের ও সম্মতি দেখিয়া রাজা যজাতি সবিন্ময়ে বলিয়া! উঠিলেন,- 
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“অধর্থো মাং স্পৃশেদেবং পাপমন্তাশ্চ ভার্গব 
বর্ণসন্ধরতো ত্রন্মন্িতি স্বাং প্রবৃণোম্যহম্‌। ৩৩ ॥ 
(৩০ অঃ মতস্কপুরাঁপ ) 
হে ভার্গব! এইরূপ অশান্ীয় প্রতিলোম বিবাহে আমার অধর্শ্ম হইবে, এবং ইহারও পাপ 
জন্সিবে। বর্ণসঙ্করের ভয়ই আমি অন্বীক্কত হইতেছি, এই নিমিত্তই আপনাকে সবিশেষ অনুনয় 
করিয়া বলিতেছি, এইরূপ আদেশ করিবেন না । 
তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া! বলিলেন, -- 
অধরা ত্বাং বিমু্ধামি বরং বরকপ চেপ্সিতং । 
অশ্মিন্‌ বিবাহে ত্বং ক্লাঘ্যো রহঃ পাপং হুদামি তে ॥ ৩৪ ॥ 
অধর্ম্ম হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, তুমি ইচ্ছান্থুরূপ বর প্রার্থনা কর, এই বিবাহে তু 
প্রশংদাভাজন হইবে, আমি গোপনে তোমার পাপ নাশ করিব। 
এই শ্লোকের “এই বিবাহে তুণি প্রশংসাভাজন হইবে” এই কথা হইতেই লোকনিন্দার 
ভর়্টা অনুমান করা! যায়, এবং গোপনে তোমার পাপের শাস্তি করিব, এই কথ! হইতেই 
কচশাপে দেবযানী ক্ষত্রিয়রদণী হইলেও তাহার পাঁণিপীড়ক ক্ষতিকর যে পাপ জন্মিৰে এই 
কথাটায়ু স্পষ্টরূপেই প্রতীতি হইতেছে । 
এই শ্লোকটী মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
অধন্ধাৎ ত্বাং বিমুগ্চামি বৃণু ত্বং বরমীগ্সিতম্‌ | 
অশ্মিন বিবাছে মা মাসী রহঃ পাপং দামি তে ॥ ৩৩ ॥ 
্‌ ( আদিপর্ব ৮১ অধ্যায়) 
অধর্দ হইতে ভোমাকে মুক্ত করিব, তুমি ইচ্ছান্ুসারে বর প্রার্থনা কর। এই অশাস্রীয় 
বিবাহ করিতেছ বলিয়া! তুমি বিষঞ্ হই ও না, আমি তোমার পাপ নাশ করিব। 
ফলকখা,কচের শাপে যঘাতি ব্রাজার দেবযানীবিবাহ অবশ্থ কর্তব্মধ্যে পরিগণিত হইলেও, 
সমাজনিন্দা ও বর্ণসঙ্করজনিত পাপও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এই জন্তই মহাতপন্থী 
শুক্রাচার্য নিজ তপোবলে তাহার পাপ দমন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এই বিবাহে 
যে অধন্শ ও লৌকনিন্ব৷ হইবে, তাহা! শুক্রাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি নিজতপোবলে 
তাহার প্রতিকার করিবেন সে স্বত্তন্ব কথা, যোগীদদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন পুর্ব সমাজে জাতিভেদের শিথিলতা ন৷ থাকিলে দেবযানী ও 
শুক্রাচার্য্যের হঠাৎ এইবপ বুদ্ধিবিপর্যয় কেন ঘটিল, যযাঁতির সহিত দেবযানীর বিবাহ সংঘটিত 
হইবার জন্য ইহাদের এত যত্ব কেন হইল? ইহার উত্তর নিতান্ত ছুর্কবোধ নহে। 
দেবযানী জানিয়াছিলেন কচের অলজ্ঘা শাপপ্রভাবে কোনও ব্রাহ্মণকুমার তাহার পতি 
হইবেন না, তাহাকে ক্ষত্রিয়েরই গৃহিতী হইতে হইবে । তাহার পর বিধাতার অখগ্ডনীয় নিয়োগে 
চজবংশধুরদ্ধর অধীতবেদবেদাস্ত খষিপূত্র মহারাঁজাধিরাজ যযাতি তাহার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ 
৪১ 


৫৬ ব্রাঙ্মণ-সমাজ ! [গুমর্ধব 


করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি বুবিয়াছিলেম-_বিধাত1 তাহার ভাগ্যে এইকবপ যোগ্য বরই কল্পনা 
করিয়াছেন । 
দেখধানী ব্রাঙ্গাণমন্দিনী হইয়া অতি প্রগন্তার ন্তায় এতবড় একটী রাজার সঙ্গে তর্কবিতরক 
করিলেন, তাহা! আবার নিজের বিবাহ লইয়া, এ কথাটা অবস্থা সানাঁজিক হিসাবে অন্তায়ই বটে, 
তবে উপা্ কি? একেত কচশাঁণে স্বকীয় ত্রাহ্মণ্ব তিরোহিত হইয়াছে, তিনি তখন এক প্রকার 
কত্রিয়াই হইয়! গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের কন্তা৷ মধ্যে এইকপ প্রগন্তভাব কখন কথন দৃষ্টিগোচর 
ইয়। তাহার পর রাজ ষযাঁতি পাঁণিম্পর্শ করিয়াছেন, তাহাকে পতি না করিতে পারিলে 
সতীত্ব নষ্ট হয়। আর সেই পথে মহান্‌ অন্তরায় দণ্ডায়মান, দীন ব্রাঙ্গণকন্তা, আর রাজ 
ক্ষত্রিয় সুতরাং কার্যোর অনুরোধে এই সকল যুক্তিতর্ক দেখাইতেই হইয়াছে । ভারত 
ক্ষক্িয় কষ্ঠাগণ মধ্যে এই ভাব আরও দেখা গিয়াছে, অভএব দেবধানীর ইহা স্বভাববিরু্ 
নছে। হুক বিচারে দেখিতে পাই এস্থলে যখন ক্ষত্রিয়াই ক্ষত্রিয়ের ব! খাষিকন্তা খধিপু্রের 
গৃহিণী হইয্সাছেন, খন দ্রেবযাঁনী যযাতি রাজার ঘরে গিয়া দিল্লীর মোগল সমাটদের রাজপুত 
বেগমের স্তা স্বততন্থ ব্াঙ্গণপাচক রাখিয়া আহার করিবেন ফেন? 
আর এই বিবাছে শুক্রাচার্যের কণ্তব্য সন্থদ্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। ভাগ্ৰ 
জ।নিতেন কচের শাপে হুহিতার ত্রাঙ্গখভাব তিরোহিত হইয়াছে, দেবযানী আর ব্রাঙ্মণভোগা। 
নহেন, এই নিমিত্তই বিধিকক্িত সংপাত্রে কন্াসম্প্রদানে. অস্বীকৃত হইলেন না, বরং তাঠাই 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন । 
বিশেষতঃ আর কেহ অবগত থাকুক আর নাই থাকুক, শুক্রাচার্ধ্য জানিতেন--দেবযানী 
তাহার অসবর্ণ ক্ষেত্রসস্ভবা, সুতরাং এই বিবাহ শান্রবিরদ্ধ হইতেছে না। কেননা পুবাণ। 
দিতে প্রকাশ প্রিক্সব্রত রাজার পুত্র বীতিহ্বোত্র, উতজ্জন্বতী নাকী কণ্ত। শুক্রাচার্য্যের করে সমঃ'ণ 
করেন, সেই কন্তার গর্ডেই দেবযানীর জন্ম । 
বাতিহোত্রো বভুবাসৌ রাজা জনকসম্মতঃ । 
কন্তামুক্জন্বতী নাঁয়ীং দধাবুশনসে বিভূঃ। 
'আসীন্ভন্যাং দেব্যালী কন্তা কাব্যস্ত সম্মত | 
দেবী ভাগবত, অষ্টম ক্কন ৪র্থ অধ্যায়। 
্রাঙ্মণের ক্ষল্রিয়া পল্জীগর্ডজাতা কণ্ঠ ক্ষত্রিয়ের গৃহিণী হইলে ইহ! প্রতিলোম বিবাহ হয় না 
এবং 'লেই বিধাহে উৎপন্ন মস্ততিও পতিত হুইবে না। সুতরাং যছুবংশ প্রভৃতির পাতিতোর 
মঞ্ভাবঙ্গ! নাই । 
রাজা যযাতি শুজ্রাচার্চোর অসবর্ণবিবাই বা কচের শাপরহণ্ত অধগত ছিলেন না, 
তাহান্েই ” এই প্রকায় স্যাধ্য ও ধর্মমান্ুমোরদিত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন । রাজ 
দেখিখেম.টৈধার্ধীদ দেবযানীর পাণিস্পর্শ করিয়াছেন, আর এই নিমিভতই দেবহানী তাহাকে 
গ্রহণ করিতে 'কাতরভাঁবৈ প্রার্থন। করিতেছেন । 
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দেবযানীর কথায় রাজার বিশ্বাস হইল না, শুক্রের কাছেও গেলেন, শুক্রাচার্যাও অন্থরোধ- 
করিলেন, তথাপি এই ধর্মহানিকর কার্য করিতে ষযাতির হৃদয় অগ্রসর হইল ন1। শুক্রাচাধ্য 
পরম তপস্থী লোকাতীত সামর্থাশালী, তাহার আদেশ উল্লঙ্বন করাও যযাতির কর্তব্য নচে। 
বিশেবতঃ তিনি যখন অঙ্গীকার করিতে;ছন “আমি তোমার পাপের প্রতীকার করিব, সমাজেও 
তোমার নিন্দা হইবেন বরং প্রশংসাই হইবে, ভুমি নিঃসন্দেহে ইহাকে বিবাহ কর 
তখন অগ্রত্যা স্বীকার ন৷ করিয়া রাজার গত্ন্তর কি? “জানে তপসে বীর্্যং” তপস্তার 
প্রভীব সকলেরই জানা, এ অবস্থায় ভয়েই যাঁতিকে দেবধাঁনীকে বিবাহ শ্বীকার করিতে 
হইয়ছিল, তথাপি ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়ের বিবাহের ফল'৪ কিছু ফলিয়। ছিল । 

অতএব ধেবানী বিবাহবৃস্তান্তের আলোচনায় প্রাচীন হিন্দুসমা্দে জাতিভেদের দৃঢ়তাই 
কি প্রমাণিত হয় নাই ? 

শিথিলতা থাকিলে সমাজে অপ্রতিম ক্ষমতাঁশাঁশী খধিসপিও যযাতি রাজাকে এইরূপ 
অলোকসামান্ত রূপবতী কন্তার পাণিগ্রহণে অনিচ্ছ! বা ইতস্ততঃ করিতে হইত না। 

শ্রীমহেন্দনাথ কাবাসাংখাতীর্থ। 


পুরোহিতের কর্তব)পরায়ণতা। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সিংহপুরের ক্ষুদ্র জমিদারের নাম নীরদকাঁন্ত রায়। ঢাল, সড়কী ওয়!লা, পাঁচটা দ্বাববান ও 
নাই, লাখ ছু,লাখ টাকার আয়ও নাঁই। সামান্ত পাড়াগেয়ে পাচ ছ'হাজারে জমিদাণ । পাঁচটা 
বাঁধা প্রজা আছে, দুটো চারটে খোসামুদে আছে । জমিদারের লক্ষণ আর কিছু নাই। 
তবে, অভিমান, হঠকারিতা, ক্ষণে রোষ ক্ষণে তোষ প্রভৃতি অপূণ শিক্ষিত জমিদারোচিত 
গ্ুণগুলির কোনটার ছাড় পড়ে নাই। | 

এ হেন নীরদকাস্ত বৈঠকথানায় বসিয়া তাঁমাকু সেবন করিতেছেন, আর বহিঃগ্রক্কতির 
দিকে বেশ উৎফুল্পভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। তখন আকাশে বর্ষণোন্থুখ মেঘগুলোকে 
শলিতলপবন বলপূর্ববক ঠেলিয়া ঠেলিয়া আকাশের একট! কোপে জম! করিতেছিল। তামাকু 
সেব্ন বেশ আরামদায়ক হইতেছে বলিয়াই বোধ করি এত আননা। পার্খেঃ সম্মুখে, 
পশ্চাতে অন্তান্ত অনেক লোক বসিয়া! গল্প করিতেছে, তামাকুর গন্ধে তাদের প্রাণে 
একটা -নির্বচনীয় আনন্দ জাগিতেছিল। 
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রামলাল চক্রবর্তী নামক একজন তৌড় নীরদকান্তের সম্মূথে বসিয়াছেন। তিনি ভিন্ন 
আর কেউ কি তীর সামনে বসিতে পারে ? কারণ রামবাবু ধনশালী, নীরদের পৃষ্ঠপোষক, আর 
সহরে বাবস! চালাইয়া রামলাল অনেক অর্থের অধিকারী হইয়়াছেন। উভয়ে বেশ বন্ধু 
আছে, তাই রামলাল নিজের অভিপ্রায় বাক্ত করিবার জন্য এখানে আজ আসিয়াছেন, তিনি 
বলিলেন,-_দাদা, এবার মনে ক'রছি- দুর্গাপুজাটা কপ্রলে হয়না? ক্ষিস্তু বরাবরই তুমি 
বল পুঁজ ক'রব এ পর্য্যন্ত ত* আরম্ভ করলে না! তুমি আরম্ভ না ক'রলে আছর পুজা 
ক'রতেও ইচ্ছা ইন না। কেননা তোমার জগ্যই আমার যা” কিছু । | 

নীরদ বলিলেন--তাঁঁতে কি ভাই আমি এবার না পারি, নাই পারলাম, আসছে বছর 
থেফে ছ'ভায়ে না হয় লাগান যাবে । এবার তোমার যখন সাধু ইচ্ছা হয়েছে, তখন বিলম্বে 
দরকার কি? কি বলে এঁযে-_-“গুভন্য শী্রম্গ | 

রামলাল -আমারও এবার পৃজ! কণ্তে গেলে কিন্তু অনেক বেগ পেতে হবে। জায়গা 
কম, বাড়ীঘর ছোট। 

নীরদ-_ জায়গার ভাবন! কি ?- তোমার বাড়ীর লাগ! আমার ছু'টা জমি আছে । একটা 
বাগান, একটা পড়ো জমি, দরকার মত যে টা হয় নিতে পার, তোমাকে আমার অদেয় কি 
আছে ?, 

অন্ান্ত ধাহারা উভয়ের কথাবার্তা গুনিতেছিল, তাঁহাদের মধা হইতে একজন বলিষ্ক 
উঠিল-_আগ্জে, আপনার অদেয় রামবাবু কে? বলে হরি কতূ হর থেকে ভিন্ন হ'তে পারে 
কিন্ত রাম-নীরদ একেবারে তেল-দর্ষে। সর্ষেরথেকে ধাহাতক তেল বারকরবার চেষ্টা 
ক'রেছ-_-আর সর্ষে সর্ষে থাকবে না--একেবারে গোরুর থাগ্য খোল । 

এই কথ! বলিয়া হরিদাস আরও দু*একজনের দিকে চাহিয়। বলিল-__-কি বল হে? 

তাহার! ততক্ষণাৎ বলিল-_-তা ত" ঠিক, হ্া_সপ্ভাবের চূড়ান্ত, আত্মীয়তার দৃষ্টান্ত, বদ্ধুত্ধের 
পরাকাষ্ঠা । 

রামলাল বলিলেন - দাদা--যদি এবার পুঁজ! করি, তা” হ'লে হরিদাসকে দিয়ে তোমায় 
বলে পাঠাব, না হয় নিজেই আসব | তবে পুরোহিত কাকে করি? 

নীরদ বলিলেন_কেন? এবার যখন আমার পুজ! নাই, তখন আমার পুরোহিত 
বিশ্বস্তর ঠাকুরকে ব্রতী করাওগে। লোক ভাল--তার অনেক গুণ আছে । 

হরিদাস তাড়াতাড়ি বলিল-_বিশ্বস্তর ৷ অমনটী দেখা যায় না । আমি অনেক পুরোহিত 
দেখেছি, অমনটা পাই নাই। আহা! যেন গড়া ঠাকুরটী। তারপর রামলাল চক্রবর্তী 
মেঘের অবস্থা দেখিয়! নীরদের নিকট হইতে সত্তর বিদায় লইল ॥ 

রামলাল চলিয়া গেলে- হরিদাস বলিল--বাঁবু ভাবটা বুঝলেন? রামবাবু যতটা বিনয় 
দেখালেন) ততটা বিশ্বাস করা যায় না । ভিতর থেকে যেন একটা দত্তের ঝাঁজ বেরুতে লাগল, 
পুঙ্ার কথাটা মাপনাকে শুনিয়ে দিয়ে গেল--ভাবটা এই 'আার কি। 
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হরিদাস, রামলাল ও নীরদবাবুর মধ্যে, বিবাদ ধাধাইবার 'অনেক স্থযোগ খু'জিয়াছে। 
কিন্ত, এপর্যন্ত কৃতকার্য হয় নাই। বিবাদের ফল হরিদাসের অর্থলাভ। নীরদের যাবতীয় 
খরচপত্র রামলাল মাসে একদিন করির! দেখিয়া দেয়। তাহার বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় চোখ ছুটার 
কাছে কাহারও একপয়সা চুরি করবার ক্ষমতা নাই, তাই তাহাকে সরাইতে পারিলে, 
হরিদাস প্রমুখ খোসামুদে ও কর্মচারিগণের উদ্দেগ্ত ফলবান্‌ হইবে। 

আরও ছু'একজন বলিল-_হা৷। ভাবটা! সেই রকম আসে বটে.। কথাটা যেন ভাল ঠেকলোন! 1 
একট! অভিদন্ধি আছে ব'লে মনে হ'ল | হরিদাস তখন দৃঢ় স্বঝে বলিল-__যখন সন্দেহ হয়েছে 
তখন হরিদাস শর্মা এর একটা হেস্তনেন্ত করবেই । বিনয় কি দত্ত, দাদার কাছে হুকুম চাওয়া 
কি দাদার উপর টেক্ক। দেওয়| দেখা যাবে। ওর পেটের কথা বের ক'রবই। বাবু, মনে 
কিছু কর্বেন না। লোকটাকে বুঝা যাঁক্‌ নী কেন? 

ইহার কথা শেষ হইতে না হইতে-_একভীষণ বজধবনি হইল | যেন মেঘ ভাঙ্গিয়! পড়িল। 
সকলেই এই ভয়ঙ্কর শব্দে চমকিত হইল । অচিরেই বৃষ্টি নামিল ও পুর্ধবপ্রসঙ্গ একবারে 
সেদিনকার মত চাঁপা পড়িয়া গেল | 

নীরদের আদেশে অবিলম্বে সঙ্গীত আরস্ত হইল। প্রত্যহই নীরদের বৈঠকখানায় সঙ্গীত 
চর্চা হয়। আজ মেঘের পরস্ঠ নির্দিষ্ট সময়ের অল্পপূর্কেই সঙ্গীত আয়ম্ত হইল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


নীরদকান্ত, একদিন মধ্যান্কে বৈঠকথানায় বসিয় তামাক টানিতে টানিতে ডাঁকিলেন-__ 
“হরিদাস” ? 

হরিদাস নীরদবাবুর কে? হরিদাস নীরদের সর্বন্থ । 

হরিদাস--সভাপঙ্ডিত, ভূতা, শুভাকাঙ্কী পরমাত্মীয়, বিদূষক আর সকল বর্শে সুদক্ষ 
(বিশেষ কলহ বাঁধাইতে )। এককথায় বলিতে গেলে-_মোসাহেব। 

সেই এক আহ্বানে হরিদাস শশব্যস্তে নীরদকাস্তের সম্মুথে আসিয়া অতি মোলায়েম সুরে 
বলিল-_-“আপনি কি আমায় ডেকেছেন” ? দষ্ঠা, একটা কথা আছে।” 

হরিদাস একটু গম্ভীর চালে পার্থে উপবেশন করিল। 

নীরদ বলিল--আচ্ছা হরিদাস, রামলাল চক্রবর্তীকে আজ সকালে যে জুতা মারিলাম, 
সেকি সত্যই তোকে ও কথাগুলা বলেছে। 

হরিদাস জযুগল ললাটে উন্নীত করিয়া পরম .উৎসাহের সহিত বলিল আজ্ঞে হা, তবু 
আপনাকে আমি সব কথা বলিনি। একটু আধটু সাম্লে সমূলে বলেছি। শুনবেন আরও 
কিকি বলেছিল? 

এই বলিয়া হরিদাস সকাল হইতে মস্তিষ্কের সন্ধাবহার করিয়া যেটুকু রঞ্জিত করিতে 
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পারিক্াছিল তাহ! বেশ গুছাইয়৷ বলিল। নীরদবাধু আরও কুদ্ধ হইয়া! বলিলেন- বটে? ওর 
বড় ম্পর্ধ! হয়েছে না? ্‌ 

আজে স্পর্ধা ব'লে স্পর্ধ। । আপনাকে এা-এাযা-এইরকমটা কল্পে? 

_ পবড় বাড় বাড়িয়েছে ? 

£অতিরিক্ত” । 

“হরিদাস কি উপায় করি বল দেখি? 

হরিদাস মজা পাইয়া বলিল - দ্রেখুন আমার এইটুকু বোধ হয় যে আপনার পুরোহিত 
ঘামুনটীকে ওর হাতছাড়া কর! । 

তার আর কঠিনটা কি? 

হ্যা আপনার কাছে তাঁর আবার কঠিন কি? আপনিও বলুন না যে এবার আমিও পুজা 
ক'র্বো। আপনার বীধা পুরোহিত । সেই শ্রাদ্বশাস্তি থেকে আর যষ্ঠী মনসা পুজা পর্যান্ত 
সব ত' সেই বারমাস করে। তার উপর আপনার জমিদারীতে বাস। আপনার পৃজ। শুন্লৈ 
আপনার বাটাতে আদবেই । তাহলেই ও বেট! জব্দ হ'বে। তারপর সহজে না হয় এই 
এর মাত্রাটা (বুদ্ধানুষ্ঠের অগ্রভাগদ্ধারা তর্জনীর অগ্রভাগ বার বার আঘাত করিয়! ) কিছু 
বাড়াইয়া দিলেই একেবারে ঢ'লে পাড়বে। 

নীরদ বলিলেন-_বা! বা! হরিদাস বেশ কথা ঝলেছ। এঁ ওর ওষুধ। আমার না 
হয় কিছু খরচ হবে । হোক না? আজই বিকালে বিশ্বস্তর (পুরোহিত ) ভট্টাচার্যের বাট 
যাব। রামলালের দম্ভ ঘুচাব। রামু, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি? 

সেই দিনই নীরদবাবু ঘোড়ার গাড়ী করিয়। এক মেটে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়৷ নাধিলেন। 
দেই মেটে বাটাই বিশ্বস্তরু পুরোহিতের । গাড়ী হইতেই নামিয়৷ তিনি ডাকিলেন “সুবোধ 
সুবোধ ?” সুবোধ পুরোহিতের একমাত্র সন্ভতান। জুবোধ বাহিরে আসিয়া বলিল - আসুন, 
বাব! ভিতরে আছেন, ডাকিয়। আনিতেছি। 

এই বলিয়। মেটে দাৰাঁর উপর ছুইথানি মুগচর্মের আসন পাভিয়! দিল। একখানিতে 
তাহাকে বসাইয়! পিতাকে ডাকিতে ভিতরে গেল। পুরোহিত বিশ্বস্তর ভট্টাচার্য আপিয়। 
বলিলেন _কি নীরদ বাবু, হঠাৎ এই দরিদ্রপল্লীতত বে আসিলেন। আর কোথায় কাজ ছিল 
বুঝবি? জমিদারীর কাজ বড় ঝঞ্চাটের। 

নীরদ বলিলেন-না, আমি আপনার নিকটেই এসেছি। আঁমি এবার আমার ৰাটাতে 
পুজা কণ্বো মনে ক'রেছি। সব আয়োজন করিবার বন্দোবস্ত ক'রেছি। শুধু আপনার 
ত্বমুমতি গাইলেই হয়। আপনি পুজা ক্রেন, আর আপনার সুবোধ তন্ত্রধারক হ'বেন। 
এই খোরাকীর জন্ত দশটা টাক! লউন ।” রা বলিয়া পকেট হইতে টাকা! বাহিন্ক করিতে 
পকেটে হাত দিলেন । 

বিশ্ব্ভর বলিলেন--টাঁকা রাখুন, টাক রাখুন । কাল আপনাদের রামলাল চক্রবর্তী 
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এমন সময়ে আদিয়া আমাকে তাঁর বাড়ীর পূজায় ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। আপনার কোন] 
সংবাদ পুর্বে ত' পাই নাই কাজেই আমিও সেখানে স্বীকার করেছি । 

নীরদ। সেই বেল্লিক, পাজি বদমায়েসের বাড়ীতে আপনি কার্ধ্য করিবেন? বেটা আগে 
কেমন গরীব ছিল জানেন ত? এখন হঠাৎ আম্বুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তাই অত দস্ত। 
কলিকাতীয় বাবসা! ক'রে বড়মান্্রষ হ'য়েছে, একথাও লোকে বলে । ছিঃ ছিঃ-_বেটা চুরি 
জুচ্চরি, বাটপাড়ি ডাকাতি করে টাকা লুটে এনেছে । তার অবার পূজা, না মুঞ্পাত ? 
টাকা নেন, টাক! নেন। 

বিশ্বস্তর। আমি বড়ই বিশ্মিত হ'লাম। আপনার সহিত তাহার বড় স্বস্ভত! ছিল 
দেখেছি । হঠাৎ এরূপভাব দেখিয়া অবাক হইলাম । কারণ কি শুনিতে পাই না? 

নীরদ। এর আর শুনাশুনি কি আছে? যা"হয় তাই হয়েছে । আমার কাছ থেকে 
টাকা নিয়ে ব্যবসা! কল্লে। ছু'একপয়স। আন্তে শিখলে, এখন আমাকে অপমান না ক'রে 
জল খায় না। ক্ৃতত্ব! পাজি! গাধা আস্ত গাধ!! 

বিশ্বন্তর। মশায়, কিছুই বুবিলাম না! 

নীরদ । তার কথাগুলা ধলতে আমার প1 থেকে মাথা পর্যন্ত জলে উঠছে । সে আর 
কিবলব । তার কথা কইতে ঘ্বশা বোধ হর়। 

বিশ্বস্তর। তবে আর আপনাকে কষ্ট দিব না। 

নীরদ | না, না, আমি ব'লছি। বেটার আক্কেলের কথা বলতে হবে কি? 

সেদিন সন্ধ্যাবেল৷ বাগানে বসে আছি। হরিদান এসে বল্লে- কর্তা মশায় এবার রাম- 
চক্রবর্তী ছুর্গাপূজা করবে ঠিক্‌ হায়ে গেম। আমি বস্লাম__বেশ তরে। তোরই মজা 
খুব খাবি। 

হরিদাস ব'ললে- আজ্জে খাওয়৷ বার ক'রে দিয়েছে । রামলাল ব'লেছে-__“ভবিদাস, আজ 
তোমাদের কর্তাম'হাঁশয়দের ্ঠী মনসা পুজা করা পুরুতকে এবার আমাদের বাঁড়ীতে, 
চর্গোচ্ছব করবার ঠিকঠাক ক'রে এলাম। 

বিশ্বস্তর। হ্যা, রামবাবু আমার বাড়ী কাল এসেছিলেন । 

নীরদ। তারপর আপনার গুণগান ক'ক্পে। কেমন জানেন? সে হরিদাসকে বল্লে-_ 
হরিদাস, বিশ্বস্তর ভট্চাজ্‌ লোক মন্দ নয়। তবে একটু লোভী বলে বোধ হ'ল, কেননা! 
দক্ষিণের কথা কিছুই ঠিক ক'রে বল্লে না। 

বিশ্বস্তর। ই! আমি দক্ষিণার সম্বন্ধে আবার বল্ব কি? তার ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে 
দিবে। | 

নীরদ। তাইতে সে ঠিক্‌ করেছে যে, আপনি তার কাছে একটা দীও মারবার আশায়' 
আছেন। তারপর অনেক কথার পন সে হরিদাসকে বললে _যে দেখ হরিদাস, আমার এই 
আনন্দ যে, আমি তোদের কর্তাম'শায়দের ধর্ঠীমনসাপূজাকরা পুরুত দিয়ে ছুর্গোচ্ছবটা করাতে 
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পার্লাম। আর মনে করেছি নীরদবাবুর কাছে কাল গিয়ে তার কল্‌মি বাগানপ্টা কিনে 
নেব। তার গাছপাল! কেটে লোকজন খাওয়াইবার জয়গা সেখানে কর্বো | 

হরিদাস । পাশের প'ড়ে। জমিটাতে ত লোক খাওয়াতে পারেন। এ ভাল ভাল 
আমগ।ছগুল। কেটে জারথ! করার চেয়ে নেটা সুুবিধ! নয়? তার উত্তরে পাজিটা বললে 
'কি-_যে-পড়ো জমিট। দালানের পাশে পড়ে আর বাগান টা স্ুমুখে । এ টাই সকলের 
চেয়ে ভাল। (নীরদ এবার খুব উত্তেজিত হয়ে উচ্চৈ:স্বরে বলিল )--আর শেষে কি বলিল, 
শুনবেন বল্লে যে, আম বাগান থেকে তোদের বাবুর বাড়ীটা ঠিক সামনে আছে। তোদের 
রাবুর বাড়ীর লোক! আমার পূজার ঘটাট! দেখবে না? তাদের বুকটা এবার ফাট্‌বে ন, ? 

শুনলেন ? আর যে সব গালাগালি দিয়েছে, দে সব বল্তে পার্ব না। 

বিশ্বস্তর। আপনি কি কর্বেন, মনে করেছেন ? 

নীরদ। কি?কি করব? আজ সকাল বেল! পাজি বেটা এসে বল্পে--নীরদ দাদা তোমার 
“কল্মী বাগান'টা দিবে? আমার লোকজন খাওয়ান”র অসুবিধা হয়। পাশের পড়ো জমিতে 
রান্নার স্থান ক'রেছি, আর এটা পেলে খাওয়ান দাওয়ানর সুবিধা হয়। হরিদাসের কথা শুনে 
অবধি আমি সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারি নাই-ওর কথাগুল! শুনে গা আরও জলে উঠ্ল। 
পায়ের জুতা খুলে, “তবে রে পাজি । আমাদের বুক ফাটাবি? আগে তোর মুখ ফোটাই” বলে 
জুতা মারিলাম। তখন সে বেটা বল্পে দেখ নীরদ দাদা, তুমি আমাকে শুধু শুধু 
জুতা মারলে? এর প্রতিফল তোমায় দ্িবই। অনেক উপকার করেছ, তাই এখন কিছু 
করলাম না। বলেই তাড়াতাড়ি বেরি,য় গেল । 

হরিদাসের সঙ্গে পরামর্শ করে আমিও পুজার ব্যবস্থা করে, আপনার নিকট এসেছি। 
আ্বাপনাকে যদি পাই ও বেস্ট অনেকট! জব্দ হবে। ওর ক্ষনত|ট|! কত একবার দেখি ! 

বিশ্বস্তর তাই ত' আপনাদের বিবাদে বড়ই ছুঃখিত হ'লাম। তুচ্ছ বিষয় লইয়! বিবাদ । 
এই জন্যই ত অধিক অর্থ চাই না। অর্থের ঝড় উষ্ণতা। 

আমার ত মশায় ওদের ওখান হতে ছাড়বার উপায় নাই। আমি বে কথা দিয়াছি। 

নীরদ --আচ্ছ৷ বলুন ত' সে দেবে কত? 

নিশ্বস্তর সেই জানে সে কত দিবে। পূজা ত দরাস্তর করিবার জিনিষ নয়। 

নার্দ-_এদখুন, যতই দিক, পঞ্চাশের বেশী ত দিবেই না, বরং কম। আমি আপনাকে 
একশত দিব । 

বিশ্বস্তর । অর্থলোভ দেখাবেন না । আপনি ধার্মিক, কথার পরিবর্তন করতে 





বলেন? 
নীরদ। রলেন কি? সে আপনার নিন্দা ক্লে আমার অপমান করলে, আর তার 
বাড়ী আপনি যাবেন? 


বিশ্বস্তর। আমার নিন ক্লরলে ত ক্ষতি নাই, আপনার জগ্ত না বাঁওয়! উচিত বটে, 
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কিন্ত কথা দিয়া ফেলেছি, কিকরি বলুন। আগামী বংসর হ'তে আপনাকে জিজ্ঞাসা না 
করে কোথায় ও কথ! দিব না। 

নীরদ। দেখুন, আপনি এটা ভাল ক/র্ছেন না । আমি আপনার যজমাঁন এবং জমিদার, 
আবার আপনার বাটীতে এসেছি একথা রেমো জেনেছে, তার উপর অর্থ যথেষ্ট দিব। 
আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্বেন না । ভাল হবেনা 

বিশবস্তর। নীরদবাবু, আমাকে তয় দেখাচ্ছেন? লোঁভ দেখাচ্ছেন। বিশ্বস্তরশর্খী 
তা'তে টলে না। কাহারও ভয়ে বা লোভের বশে কথার পরিবর্তন করে না। এটা ঠিক্‌ 
জান্বেন | * | 
নীরদ। আপনিও এটা ঠিক জানৰেন--যাঁর জমির উপর বাস, তাকে এতটা রূঢ় কথ! 
ব'লে আপনি নিষ্কৃতি পাবেন না এখনও বিবেচন! করুন;_ছুই দিন সময় দিলাম । 

বিশ্বস্তর বলিলেন আজ ও যে কথা -ছু'দিনপরেও হয় ত সেই কথাই থাকবে । মুতরাঁং 
সনয় দেওয়া বৃথা । 

নীরদ ক্রোধভরে তাড়াতাঁড়ি চলিয়া গেলেন । 

ব্রাহ্মণ ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া পুত্রকে নিকটে ডাকিলেন এবং বলিলেন-_বাঁবা, 
একটা বিপদ হ'তে পারে। এক দিকে জমিদারের রাগ--আর একদিকে নিজের কর্তব্য। 
এ অবস্থার আমার কর্তব্যই বড় ব'লে মনে ক'রেছি। বিপদ্‌ হয় হউক। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
হরিদাসের স্ত্রী নীরদকান্তের বাঁটাতে থাকিত এবং নীরদকাস্তের পুত্রকে সেই পালন ফরিত ও 

শীরদকান্তের পুত্রের বয়স মাত্র ১ বৎসর | হরিদাসের পুত্র ছিল না। নীরদের সত্রী নিজের 
কতকগুলি কন্ত! লইয়! বিব্রত ১ পাছে একমাত্র সন্তানের ক্লেশ হয়, তাই হরিদাসের স্রীরকাছে 
দিয় নিশ্িস্ত হইয়াছেন। 

হরিদাস যেমন নীরদবাবুর বহিশ্চারী সর্বস্ব, তেমন হরিদাসের স্ত্রী যোগমায়াও অস্তঃপুর- 
চারিণী কর্রী ! হরিদাস _-তোষামুদে, অকর্মণ্য, অনিষ্টকারী জীব। যোগমায়া--বিবেকবুদধি- 
সম্পন্না, কণ্সিষ্টা, হিতকাঁরিনী রমণী । 

হরিদাস যার খায়, তাঁর সর্বনাশে সচেষ্ট । যোগমায়া_যার খায়, যার খায় না, 
সকলেরই হিতসাধনে ঘত্বশীলা, অনিষ্টবুদ্ধি তাহার নাই। হরিদাস তাহার মিনোবৃত্তা্সারিণী, 
ভারধ্যা পাইয়াছিল কিনা জানিনা, তবে সাধারণতঃ মাঁনবমাত্রে যেমন মনোরমা পত্বীর প্রার্থনা 
করে, হরিদাসের স্ত্রী তেমনই গুগবততী ছিল। 

নীরদবাবুর সংসারে গ্রায় ৫1৬ বৎসর হরিদ।স সপরিবারে বাঁস করিতেছে । হরিদাসের 
কট হরিদাসের দোষ-_তাহার স্ত্রী যোগমানার গুণাধিক্যে প্রায়ই ঢাঁকিয়া যাইত নীরদবাবু 
ও তাহার পরী হরিদাস অপেক্ষা যোগমায়াকে অধিকতর স্নেহ করিতেন । নিজের পুল্রকে 
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ফ্োশমায়াব হান্তে অর্পণ করিয়াও তাহাদের কোন শঙ্কা ছিল না । সংসারের যাবতীয় পরিশ্রম 
দাগ্কার উপর দিনা যাইত সেও তাহা অক্লান্তভাৰে সহিয়! লইত; কোনপ্রকার দ্বিধা নাই, 
পবক্কি নাই । 

'উনা নবীকে আনক বুঝাইয়।ছিল -.সে পরের সংসারে এত করিবার প্রয়োজন কি? নীরদ- 
১৭৭ সাথ তত হশ৪ অন্ধের ছলকরে কাক্গথেকে ছাড়ান পেতে পার ন1? সত্য, 
শা সর্্ীর মা হয়ে যাচ্ছে । তার উপর পরের একটী একবছরের কচি ছেলে, নিজের 
*মাগ। এপ, তার উপর এই খাটুনি, আর ক'দিন বাচবে? 

ঘোগমায্না উত্তরে বলিত--আপনি অমনন কথা বলবেন না । যার! আমাদের সন্তানের মত 
পাঁলন ক'রছেন, তাদের সঙ্গে বঞ্চমা করতে কি পারা যায়? আমার যতক্ষণ সামর্থ্য আছে, 
ততক্ষণ ফাঁকীদিধার বুদ্ধি যেন ভগবান্‌ না দেন। আপনিও সেই আশীর্বাদ করুন। 

হরিদাস নিজের স্ত্রীকে অতিশয় নিষ্ধোধ বলিক্। জানিত। কারণ, সরলত| ও প্রৰঞ্চনা বুদ্ধি- 
হীনতা ক ু্ধকে আশ্রনন করে না। “মোটাবুদে”রা৷ সরল হয়। ইহাই তাহার ধারণা । 
যোগমাগাকে খাঁলল তুমি ভাবছ -বাবুর দয়ায় স্সাহার জুটুছে তা নয়, সে শুধু আমার 
বুদ্ধিরবলে ও কৌখলে। তাইবলি, বাবুদের অণ্তকাজ করার চেয়ে, আমার কথাগুল! 
মেনে চ'ল্লে অনেক কর্তব্য বেশী করা হয় । 

যোগমায়! উত্তর করিতে পাঁয়িত না, নিঃস্তন্ধ হইয়া থাকিত, বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে পায়ে 
ধরিয়৷ কাজ করিবার অনুমতি লইত। হরিদাস আর কিছু বলিতে পারিত না । 

রামচঞ্বন্তী ও নীরদের বিবাদ বাধা অবধি হরিদাস বড় প্রফুল্ল, এই সুযোগে উভয়ের 
নিকট হইতেই অর্থপ্রাণ্তির আশা তাহার হৃদয়ে অহরহঃ জাগিতেছিল। 

একদ| নিশীথকাল, হরিদাসের তথাপি নিদ্রা নাই, মনের আনন্দ ও কল্পনা চাঁপিতে 
পায়িতেছে না। আর একজনকে নিজের বুদ্ধির কেরামতী না শুনাইতে পারিলে প্রাণ 
কিছুতেই ঠাণ্ডা! হয় না । 

স্ত্রী যোগমায়া, নীরদের সংসারের সব কাজ শেষ করিয়া যেমন ঘরে আসিল, আমনই হরিদাস 
বলিল _তোমার যে আর কাজ শেষ হয় না, ছুট! কথা কহিবারও সময় নাই। যে ব্যাপার 
আজকাল ক'র্ছি-সে আর তোমার মত নির্বোধ স্ত্রীলোককে কি ব'ল্ব? 

যোগমায়! বলিল__বলুন না, আমি কি এতই বোকা যে আপনার কথাও বুঝ্‌তে 
গার্ব না? 

হরিদাসের নিজের কথা৷ বলিতেই হইবে, চাঁপিবার শক্তি নাই, যোধ হয় পেট ফুলিতেছিল, 
স্ত্রী না আদিলে হয় ত শয্যা বা! দেওয়ালকেই বলিত। 

অধিক আর কিছু না বলিয়! এফেবারে ধীরে ধীরে নীরদকাস্ত ও রামচক্রবর্তীর বিবাদ-বার্তা 
বলিতে লাগিল | এই অনোবিচ্ছেদ যে তাহারই বুদ্ধির বলে, তাহারই বাকৃপটুতায়__তাহারই 
কৌশলে ঘটিকাছিল, তাহাও বেশ করিগ্না বুধাইল ও অনেকক্ষণ গর্বপ্ফীতনেত্রে অন্যমনদ্ক 
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ভাবে চাহিয়। থাকিয়া যোঁগমায়ার নিকট হইতে প্রশংস। লাভের অপেক্ষা করিয়াছিল। 
কিন্তু যোগমায়া নীরব | সে প্রাণে বেদন| অনুভব করিতেছিল । এই বিবাদের ফল বিলক্ষণ 
অর্থণাত--এই কথাট! বুঝাইবার সষয়ে বলিল--এখন উভয়ে এমন বিবাদ যে, পরম্পর 
কাটাকাটি ক'র্তে চায়। আমি কিন্তু দু'জনের কাছেই বলেছি যে, “আমার উপর প্র ভারটা 
দিন, আমি অনায়াসে আপনার শক্রকে বিনাশ ক'র্তে পারব । অনেক কৌশলে করতে 
হ'বে, বায় কিছু বেশী আছে বটে, কিন্ত, তেমন আপনাদের কোন, ব্রেগ পেতে হবে না” । 
এখন উভয়েই টাঁকা দিতে রাজি । আমার মতলব এই যে, একথা শুধু তোমায় বলছি-_-আমি 
মার একটা টাকার বিষ কিনে নীরোদ ও রামলাল ছু'বেটাকেই সাবাড় করব এখানেই কত 
টাক! লাভ । 

যোগমায়ার হৃদয়টা কাপিয়া উঠিল। বজ্বাহতের মত নিম্পন্দভাবে শয়ন করিয়া রহিল । 

হরিদাস বলিল ঘুমালে না কি? 

যোগমায়া চম্কাইয়া উঠিয়া বলিল--'না? | 

হরিদাস আবেগের সহিত বলিল-_-দেখ, তাক পর মোট! লাভের কথ শুনঃ-_- 

এ বাড়ীর কর্তীকে মারতে পারলে আমিই একরকম কর্তা বা অভিভাবক হব, তুমি 
অন্তঃপুরের সর্কেসর্বা, উভয়েই ছ'দিক্‌ থেকে লুটুব | রামচক্রবর্ভীর বাড়ীতে আমার খুব 
যাতায়াত আছে, সেখানেও তার মৃত্যুর পর আমি অন্ততঃ আটআনা রকমের কর্তা হয 
সেদিকেও যথেষ্ট লাভ । সেখানেও আমার আর এক বন্ধু আছে, তার নাম তারাদাস সে 
কিছু লইতে পারে । সেও আমার প্রবল সহায়। দব জায়গায় চারফেলেছি। 

যোগমায়। বিভীধিক। দেখিতে লাগিল । নিদ্রা দূরে পলাইল। স্বামীর বুদ্ধি পরিবর্তনের 
জন্য তগবানের নিকট প্রার্থনা করিল । শেষে স্ত্রীলোকের একমাত্র বল ক্রন্দন তাহাই ভারস্ত 
করিল। 

আর হরিদাস সুখময় কল্পনাপরীর রাজ্যে উঠিয়া গাঁনিদ্রাস্থখ ভোগ করিতে লাগিল । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 


ব্রাহ্মণ বিশ্বস্তর বড় চিস্তাকুল, কেননা অনর্থক কলহ স্থষ্টি করিতে মন একেবারেই চাহি- 
তেছে না। নীরদকান্তকে নিজের অবস্থা বুঝাইলেও তথাপি সে বুঝিল না, ইহা'ও আক্ষেপের 
বিষয়। অথচ অন্ত উপায়ও নাই। আত্মমর্য্যাদারজন্য কর্তব্যেরজন্ত বিবাদ, এই তাবিয়া 
রাহ্মণ মনকে প্ররোধ দিতেছেন। অন্,টগ্বরে তিনি বলিয়া ফেলিলেন__নিজের ধশ্মরক্ষার জন্ত 
যদি বিশ্ববাসীর সহিত কলহ করিতে হয়, তাহা'ও করিব, কিসের চিন্তা --কিসের দ্বেগ, 
এই বলিয়াই বাহিরের চতুম্পাঠীতে আসিয়া! বেশ স্ৃপ্তির সহিত ছাত্রগণকে গড়াইতে 
লাগিলেন। | 


অল্পক্ষণ পরেই দীনে বাগ্দী আমিয়! উপস্থিত হইল। বলিল-গ্লাকুর, প্রাতঃগ্রেণাম। 
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ব্রাঙ্মণ হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়! বলিলেন দীন যে, এখন কোথা হোতে আস্ছিস? 
আজ এখানে পেসাদ পেয়ে যাবি। 

দীন বলিল- আজ্ঞে, আপনাদেরই খাচ্চি। আজ আম চক্কবন্তীর ঘর গেছলাম। পুজোর 
উদ্যগ দেখে আলাম । আর অমনি অমনি জমীদারবাবুদের হরিদাসবাবুর কাজটা সেরে 
আলাম। 

ব্রাঙ্ষণ_-কেমন উত্তোগ দেখলি ? 

দীন-__ আজ্ঞে, সকলি দেখ্লাম বটে, পৃজোয় এ অত পাঁঠাখাসী লাগে? 

বিশ্বস্তর__বলিম্‌ কিরে? পুজোয় খাসী ? 

দীন-_আজ্তে তা কি মোরা ঝানব, আপনারা তশ্চাজ্জি, আপনার! বিধানটিধান জানেন, 
সেকথা আপনারাই কইতে পারেন। তার &ঁ অত বড়বাড়ীটা পাঠা খাসীর ষ্টযা ভ্যা শকোদ 
মেতে উঠেছে, আজে ঠিক যেন হামিদ মোল্লার খোঁয়াড় হয়েছে । 

বিশ্বস্তর-_-বটে,__হরিদাসের কাছে কেন গিয়েছিলি ? 

দীন-__আজ্ঞে, এক টাকার বিষ আনবার, জন্তে কয়েছিলেন, তাই দিতে গিছলাম । 

বিশ্বস্তর--সাপের বিষ ! সাঁপের বিষ ! 

দীন__আজ্জে, হা । ফেরবার সময়ে একটা গোঁখ রা সাপ ওপাড়া হ'তে ধরে আঁনলাম। 
এই বলিয়া তাহার কক্ষমধ্য হইতে একটা হাড়ী দেখাইল। 

বিশ্বস্তর বলিলেন__তুই পেসাদ গেয়ে যান্‌। ওখানে কস্‌। ত্রাঙ্গষণের মনে হরিদাসের 
উপর একটা সন্দেহ-বীজ রোপিত হইল 1 বিষ কিনিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন না । 
সকলের আহীরাদি সমাপ্ত হইলে এবং দীন প্রসাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে 
বিশ্বস্তর পুত্র ও ছাত্রগণকে বলিলেন-_-তাই ত আমি বড় বিপদে পড়লাম । যার! মা'য়ের 
পুজার নাম ক'রে উদ্দর পরিতৃপ্তির চেগ্রী করে যারা দন্তের জন্য, জাকের জন্য পুঁজ! 
করিতে চাদ্- যারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অমেধ্য বস্তু পুজার ছলে আনিয়া, সকলের মনে শাস্ত্রের 
উপর ধর্মের উপর অশ্রন্ধার বীজ রোপণ করে, তা”র! প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাহীন। তার বাড়ী 
পূজা করিলে পাঁপ হইবে, অধর্ম হইবে। কি করি, কথা দিয়াছি, তার হয়ে আবার 
অপরের সঙ্গে বিবাদের হুত্রপাত করেছি! উপায় কি? পাঠা বলি হবে ধলে সঙ্গে সঙ্গে 
খাসী এল-_এ কি? 

একটা অতিশয় দরিত্র ছাত্র অবসর বুঝিয়া৷ বলিল-_ভট্টাচাধ্যমশায়, আপনি যদি পুজা না 
করেন ত আমাকে না হয় পুজা করিবার আদেশ দিন। রামচক্রবর্তীর বাড়ী আমি পৃজা 
ক"র্তে পারি কি? 

বিশ্বস্তরঠাকুর ছাত্রটার অবস্থা জাঁনিতেন, তিনি বলিলেন _ আপ্বর্শরূপে তুমি তাহা 
যাঁজনা করিতে পার বটে, কিন্ত আমি তা আদেশ করি না। তোমার অবস্থা ও বিবেচনার 
উপর নির করে। 


৭ম সংখ্যা ] পুরোহিতের কর্তধ্যপরায়ণতা । ৩৬১ 





পরদিন ভোরবেলা ব্রাঙ্মণ উঠিয়া স্ত্রী পুত্রকে জাগরিত করিলেন। রাত্রির মধ্যে যেন 
একটা নৃতন উপ্তম আসিয়াছে । উৎসাহের সহিত ছাত্রগণকে ডাকিলেন, এবং সেই দরিদ্র 
ছাত্রটীকে বলিলেন__তুমিই চক্রবর্তীর বাড়ী পূজা ক'রো। আমি করিব না, কিবা 
সম্ভাবনাও নাই। আমার নিজের বাটাতে এবার পূজা করিব। 

হঠাৎ এরূপ একটা কল্পনার কারণ কেহ বুঝিল না। সকলেই বিশ্মিত হইল। 

গত রাত্রিতে ব্রাহ্মণ এক স্বপ্রাদেশ পাইয়া এই নবীন পথে চলিলেন। মায়ের স্বপ্নাদেশ_- 
ম! দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরে আসিবেন, ইহা অপেক্ষা আননের উৎসাহের বস্ত্র আর কি আছে? 
স্বপ্নের কথা কেহ জানিল না। ব্রাহ্মণ, অপূর্ব উৎসাহে পুজার আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। 
রামচক্রবর্তীকে ছাত্র দ্বারা একখানি পত্র পাঠাইলেন। 
আশীর্বাদ পূর্বক বিজ্তাপনম্‌__ 

রামবাবু, এবার আপনার নিকট কথ। দিয়াও পুজা ব্রতী থাকিতে পারিলাম না। আমার 
নিজের গৃহে মাকে আনিবার ইচ্ছ! করিরাছি। আরও ধর্মব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় পৃজা 
করিতে পারিলাম না । এই পত্র বাহক ছাত্রের মুখে ধর্মহানির কারণ অবগত হইবেন। ইনি 
এবং আর একটা ছাত্র উভয়ে আপনার পুজা নির্বাহ করিবেন । 

গুনিলাম হরিদাস এক টাকার বিষ কিনিয়াছে, লোকটা সন্দেহ যোগা কি না ৰ্বিবেচন 
করিবেন। আশীর্বাদ করিলাম। ইতি - 

আঃ শ্রীবিশ্ব্ভর শর্দণঃ 

রাঙ্মণ এবার পূজা! করিবেন, এ সংবাদ বা হইতে অধিকক্ষণ লাগিল না। চতুর্দিক 
হইতে লোক আদিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল ঠাকুর আপনা'র বাটাতে পুজা? বড় 
আনন্দের কথ! । 

জমিদারের বড় বাড়ীর পৃজায় লোকে যত আনন্দিত ন! হইল তাহা অপেক্ষা অধিক আন- 
নিত হইল, এই দরিদ্র ত্রা্মণের কুটারের পূজায়, মকলেই ইচ্ছাপূর্বক ব্রাহ্মণের পূজার আয়ো- 
জনে সহায়ত করিতে লাগিল। 

ব্রাহ্মণের দয়া পবিত্রতা, সরলতা এবং সকলের প্রতি আদর যত্বে ইতর, ভদ্র সকলেই 
বিশবস্তর ঠাকুরকে প্রাণের সহিত ভাল বাদিত। বিশবস্তরঠাকুরের পুজা যেন তাহাদের 
নিজের পূজা । ক্রমশঃ 


পঞ্চিকা-সংস্কার সম্বন্ধীয় আালোচনা । 


বঙ্গীয় হিন্দু-নমাজের শীর্যস্থলাভিন্নিক্ত পজনীয় ব্রান্মণ-সভা! হিন্দুর ধর্মকর্ম প্রযোজ্য পঞ্জিকা- 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং থাকিলে কি প্রণালীতে সংস্কার করিতে হইবে, 
ইহার তথ্যান্ুসন্ধানের ভার গ্রহণকরতঃ স্বভাবতঃই প্রথমে পঞ্ডিতমগ্ুলীর মত সংগ্রহ 
করিতেছেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় এবং আমাদের আশা! আছে এই শুভানুষ্ঠান ফলে 
সমগ্র ভারতবর্ষের পণ্ডিতমগুলীর ও সমাজের নেতৃবর্ণের অভিমত সত্বরেই সংগৃহীত হইবে । 
কিন্তু ইতিমধোই কেহ কেহ এই মতসংগ্রহব্যাপারে কাহার নিকট হইতে মত গ্রহণ করিতে 
হইবে, কাহাকে বর্জন করিতে হইবে, তাহা দেখাইতে গিয়া সন্কীর্তার আশ্রয় লওয়ার 
উপদেশ দিতেছেন।। ইহা সংসমাজ কখনই অঙ্মোদন করিতে পারেন না; যেহেতু ইহার 
অবস্থাস্তাবী ফল একদেশদপিতা এবং বিচারের পূর্বেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । বর্তমানক্ষেত্রে 
জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে ও জ্োতিষের ধর্মকম্মীদিতে প্রয়োগ বিষয়ে ধাহারা আলোচন! করিয়! 
থাকেন, তাহারাই এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার অধিকারী । অভিমতদীতা 
নিজমতের সমর্থনে যে সকল যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণাঁদির অবতারণা করিবেন, উহাই তাহার 
যোগাতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিবে । তৎপুর্বে কাল্পনিক অভিধা! দ্বারা ব্যক্তি কি সম্প্রদায়বিশেষকে 
ভূষিত করাই পক্ষপাতীত্বের প্রশ্রয় দেওয়া । তবে যাহার! হিন্দুদিগের আচার-বাবহার 
ক্ষণিক, শাস্ানুশানন স্বার্থপ্রণোদিত ও হিন্দুর ধর্দ্কর্্মাদি অজ্ঞতা-প্রশ্থত মনে করেন, 
তাহাদের মন্তব্য বিশেষ সতর্কতার সহিত লইতে হইবে। অপরদিকে ধাহার! প্রতিষ্ঠাদি 
ক্ষুদ্র স্বার্থ জ্ঞানযজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন, যাহার! যোগাদি সাধনে প্রকৃত সিদ্ধিলাভোনুখ 
হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ ধাহাঁরা ভগবং-প্রেরণ।য় এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়৷ 
ছেন, তাহাদের উপদেশ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে। কেবলমাত্র প্রাচ্য-প্রতীচা 
জ্যোতিষের পল্লবগ্রাহী অনুসন্ধানে ধাহারা জড়ীয় চমৎকারিতায় বিসুদ্ধ হইয়া আত্মনিবেনন 
করিয়াছেন, অথব! বাহার সংস্কারকের যশ ও আধিপত্য লাভের উতৎকট আঁকাজ্জায হদয় 
বিক্রয় করতঃ পূর্ববমহাজন পথ ও চিরাগভ বাবহার লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাদের 
প্রার্থন৷ নির্ভরযোগ্য হইবে কিনা, উহা বিচারকালে বিবেচনার বিষয় হইরে। প্রগন্ততা 
ও দ্বাস্তিকতাই য'হাদের মূলমন্ত্র, ধর্মধ্বজিতা ও কপটতাই যাহাদের নিত্য আরাধনা এবং 
জিনীষ! ও পরশ্রীকাঁতিরতাই যাহাদের একমাত্র সাধনা, মন্তব্য সমালোচনা সময়েই, তাহাদের 
অন্তঃসারহীনতা আপনা হইতেই ভাসিয়! উঠিবে। এই কারণেই আমর! লোক নির্বাচন- 
পূর্বক মতগ্রহণের পক্ষপাতী নহি। ইহাতে নিরপেক্ষতার প্রতিবন্ধকতা ঘটে এবং স্াধীন 
সমালোচনায় ব্যাঘাত হয়, ফলে শেষ সিদ্ধান্তটা সার্বজনীন মীমাংসা না হইয়া সাম্প্রদায়িক 
'গৌড়ামি হইয়া পড়ে । 


৭ম সংখ্য। ] পঞ্জিকাঁসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা । ৫৬৩ 


্রাঙ্মণ-সমাজ পত্রের বিগত জৈষ্ঠ ও আধাঢ় সংখ্যায় জ্যাতিঃশান্ত্র-পঞ্চানন শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ মিত্র এম্‌ এ মহাশয় বোম্বে পঞ্চাঙ্গ সংশোধন সভার নির্ধারণসমূহ গ্রহণ করার জন্য 
আগ্রহ্থাতিশয় দেখাইয়াছেন। উক্ত সভার সম্পূর্ণ কার্যা বিবরণী এপর্য্যস্ত মুদ্রিত না হওয়ায়, 
হিন্দু জনসাধারণ তাহাদের মিমাংসা সম্বদ্ধে সম্যক অবস্থা পরীক্ষ। করার মুবিধ! পান নাই। 
তবে সতাকর্তৃক যে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রচারিত হই্লাছিল, উহা! অবলম্বনে কতকটা 
অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে । আদৌ তিথি পত্র সংশোধনের উদ্দেশ্রে অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত 
হইয়! মহাস্বাপুরীতে (বোত্বাই) শ্রীমাধৰ বাগে গত ১৯৬ সংবৎ জ্যৈষ্ঠ বং ২২ তারিখে শনিবার 
দিবসে 'প্রক্কৃত ভিথি পত্র সংশোধন প্রয়োজনেতিকর্তবাতা' নিরুপণের জন্য নাগরীক বৃনের 
একটা সন্সিলনী হইম্নাছিল | গোস্বামী শ্রীপাদ দৈবকীনন্দনাচার্্য মছোদয়ের অধাক্ষতায় ও 
সন্মিলনীতে পথ্ঙ্গ-সংশোধন-সভ৷ স্থাপিত হয় এবং ভারতৃষণ সার ভালচন্ত্র কৃষ্ণ নাইট মহা- 
শয়ের নেতৃত্বে একটী কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় । 

এ সমিতি সমস্ত ভারতীয় জ্যোতিঃসিদ্ধান্তবিদ্গণকে আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ পূর্বক একটা 
মহতি সভা আহ্বান কৰিয়াছিলেন । কথিত হইয়াছে &ঁ সভায় কাণী প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে 
জ্যোতিঃ-শান্ত্রপম্নোধিপারগামী ও ধর্মশাস্ম পারাবার 'অবগান্কন কুশল বছু পঞ্ডিতের সমাগম 
হইয়াছিল এবং ইহাতে সমস্ত ভূপতিবর্গের 'ও সমস্ত ভাব্রতবর্ষের গ্রতিনিধিগণ এব ইংলপীয় 
বিবিধবিগ্ভাবিমারদ নুধীবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার! বিবাদের বিষয়ীভৃত আটটা 
প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া তদবলম্বনে আটদিবস পধ্যন্ত পূর্বোত্তর পক্ষ প্রণাঁলীতে পরস্পর সংবাদ 
বিসংবাদ জানিরা স্থূণানি খনন ন্যায়ের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরামর্শ করিয়া যাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন, 
উহা! প্রশ্ন প্রতিবচনরূপে পত্রে ;সন্গিবেস করতঃ গত ১৮২১৬ শকে মার্গশীর্ষের ১১ই তারিথে 
র্ুবিবারে সাক্ষর করেন। ” 

বিগত ১৯০৫ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইহ! এ সভার মধ্যস্থক্ূপে যে একাদশজন 
পণ্ডিত কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তাহার! দ্বারকামঠাধিপতি শ্রীমদ্‌ জগদ্গুরু মহৌদয় সদনে 
সমর্পণ করেন । 

উপরি লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চাঙ্গশৌধন করাই বোম্বাই সভার 
গঠনের কাল হইতে একমাত্র স্থির উদ্দেশ্ঠ থাকায় পঞ্জিকা সংস্কারের আবশ্তকতা আছে কিনা, 
তংসম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ ছিলনা । কাজেই সংস্কার প্রিয় ব্যক্তিগণই এঁ সভায় আগ্রহ 
সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন । ধাঁহাঁর! ঞঁ মতের সহিত এক্য হইতে পারেন নাই, তাহারা, 
অনেকেই নিমন্ত্রিত হইলেও, সভায় উপস্থিত হওয়া! বিড়ম্বনা বিবেচনায় বিরত ছিলেন৷ ধীহারা 
গিয্নাছিলেন, তাহাদেরও নান! কারণে প্রতিবাদ করার অবসর ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে 
প্রতিনিধি নির্বাচনে ও উপযুক্ত আয়াস ও প্রণালী অবলম্বনে কার্য্য হয় নাই। উপস্থিত 
পত্ডিত গণের তালিকা দৃষ্টি কষ্লিলেই বুঝা যায় যে, ভারতের কল স্থান হইতে কিনা সমস্থ হিন্দু 
সামন্ত নৃপতি প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই । 


৩৬৪ ত্রাঙ্মণ-মমাজ । [৫ম বর্ষ 





অতএব আমরা বোস্বাই পধ্চঙ্গ-সংশোধন-সভাকে সমগ্র ভারতীয় হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি 
সম্মিলনী বল নিরাপদ মনে করিতে পারি না। ইহা পঞ্চাঙ্গ-শোধনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ-কর্তৃক 
অন্ুঠিত হইয়! পুর্ব নির্বাচন নীতিমূলে প্রধানতঃ সংস্কারপ্রিয়গণের পরিষদূরূপে কেবল 
সম্প্রদাক্গবিশেষে পরিনত | পবিত্র বঙ্গীয়-ব্রাঙ্গণ-সভার পদবী তাহাদের অপেক্ষা অতি উচ্চ। 
ইহার! পঞ্রিক৷ সম্পর্কীয় আমূল প্রশ্নটা তাহাদের বিবেচনাধীনে আনিয়া মৌলিকত্ব ও 
স্বাতন্ত্রতা দেখাইয়াছেন। এই সভার পৃজনীয় সদশ্তগণ এখনও কোন পক্ষাবলঘ্ঘন করিয়াছেন 
বলিয়া! জান! যায় নাই--অথবা পঞ্জিকাঁব্যাপারে কোন পূর্বসংস্কার লইয়! কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
হইরাছেন প্রকাশ পান্ন নাই। অপর দিকেবর্ণাশ্রমের শীর্ষস্থানীয়রূপে সনাতন ধশ্দসংরক্ষণের 
একমাত্র সাধু সঙ্কর লইয়৷ ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই মন! স্থায়িক্ধপে সংস্থাপন করিয়াছেন । হিন্দু 
সমাজের অন্তান্ত শত প্রশ্নের মধ্যে পঞ্জিকা সংক্রান্ত তর্কটী ত্বাহাদ্দের নিকট উপস্থাপিত 
হইয়াছে মাত্র । ক্ষণিক বোঙ্বাই পঞ্ধাঙ্গ সংশোধন-সভার স্তায় তাহারা! পক্ষাশ্রয় করেন নাই-_ 
স্বাহাঁর! নিরপেক্ষ বিচারকের পবিভ্র ও উচ্চাসনেসমারূঢ়--বিচারকের গুরুতর দায়িত্বে 'ও 
কঠোর কর্তব্যে বুত। ব্যবহারিক লুলভ কথায় তাহারা লক্ষ্যচযুত হন ন! কিনব! পূর্ব 
পক্ষের নিকট বুদ্ধি চালনা! ও জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া খণজালে জড়িত হইতে চাহেন না। 
» কাহারও ভীতি প্রদর্শক অথব। সকরুণ অনুরোধ তাহাদিগকে সত্যপথ হইতে রেখা মাত্র 
বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না । তাহারা স্তায় শাস্ত্রের লীলাভূমি বঙ্গদেশের অগ্রনী, পক্ষাপক্ষের 
স্বার্থজড়িত প্রসংসা কি নিন্দাবাদ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত বস্ত ও কার্য বিকাশ পরীক্ষা 
করিতে চিররাভ্যস্ত। তাহারা অবশ্তই উপস্থিত প্রমাণ, যুক্তি ও ব্যবহার তন্ন 
তন্ন করিয়! নিরপেক্ষভাবে নির্ভীকতার সহিত সমালোচনা করিয়! প্রত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবেন। 
আস্তবাবু সন্যুক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রীয় মত মংগঠনে ব্রাহ্মণ তাকে সাহায্য করিবার মানসে বোম্বাই 
পঞ্চাঙ্গ সংশোধন সভায় তাহাদের অনুকূল নির্ণয় সমূহ ব্যাখ্যা করতঃ সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছেন। সপ্তবর্ষ পূর্বে এ সভার সংস্কার পক্ষীয় সিদ্ধান্ত সমূহ বঙ্গদেশে প্রবর্তন এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
ও সরল ফলিত পঞ্জিক! প্রচলনে মতানত সংগ্রহের জন্ঠ কলিকাতায় সভাসমিতি হইয্সাছিল। এ 
সময়ে আমরা সাহিতা-সংহিতা পত্রিকায় :৩১৬সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় উহার সমালোচন! 
করিয়াছিলাম। তৎকালে মৃত পঞ্চানন সাহিত্যাচাধ্য মহাশয় বোম্বাই সভার নির্ণয়গুলীর সংস্কার 
পক্ষীয় ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন “বিশুদ্বসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণক গ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মিত্র এম, এ মহাশয় সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই দেখেন ন|। স্যার্টক্যাল বুঝেন * * তিনি 
ধর্শান্ত্র দেখেন না । ধর্্শাস্থ্বের বাবস্থা হউক বা না হউক তাহাতে তাহার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ি 
নাই। আমর বাক্কিবিশেষের সম্বন্ধে এরূপ সাঁধারণ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করার সম্পূর্ণ বিরোধী 
এবং মনে করি যে, সাহিত্যাচার্য্যের অগ্ঠান্ত ভ্রান্ত ধারণার উহ! অন্যতম । বর্তমান প্রবন্ধে 
আমরা স"্‌ চপে দেখাব যে, বোদ্বাই পঞ্চাঙ্গ শোধন সভার নির্ণয় সমূহের মকলগুলিই অতর্কিত 


৭ম সংখা] ] পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে অলোঁচনা । ৩৬৫ 


নহে এবং আশুবাবু ঘে সকল যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা যে কএকটী বিধয় সমর্থমও করিতে প্রয়াস 
পাইয়্াছেন, তাহা যথেষ্ট ও প্রয়োজ্য লহ । অধিকস্ধ ইহাও দুই হইবে যে, বোম্বাই সতাক্স 
সংস্কার প্রয্নাসীগ্ণণের আধিপত্য থাঁকিলেও প্রচলিত্ত শাস্ত্রীয় গণনা-প্রণালী একেবারে বর্জন 
করিতে সাহসী হন নাই। প্রথমে ও প্রকাশ্তে সংস্কারের পোষকন্তা করিলেও প্রকারাস্তরেও 
ভাবতঃশাস্ত্রীয় গণনা অন্থমোদন করিয়াছেন । সভাকর্তৃক প্রকাশিত লিপি হইতে দৃষ্ট হয় যে, 
দৃক্গ্রতায় ও সিদ্ধান্ত ধর্মশান্ত্র সমুহের অবিরোধে শ্রৌত ন্মার্ভ ধর্মাহুষ্ঠান সিদ্ধির জন্ত কি 
প্রকাবে পধণঙ্গ শোধন কবিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে মোহ্মী নগরীতে ( বোদ্বাইতে ) সমবেত 
পর্ডিতম গুলী প্রশ্নসমূহ উন্তাবন করিয়! বিচারে প্রবৃত্ত হন। সভার বিষদ্বিবরণী প্রকাশ না 
হওয়ায়, কি কি যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণ কিরূপভাবে পরীক্ষ! হইয়া গ্রশ্নগুলি মীমাংসিত হইয়াছিল, 
তাহা জানিবার স্থুবিধা নাই; কিন্ত সি্ধান্ত সমূহে বিভিন্ন ভাবাত্মক ও শিথিল ভাষা প্রয়োগে 
এবং অসম্পূর্ণ ও বিকল্প নির্ধারণে প্রতীয়মান হয় যে, সভা! খ্রক্যমত হইতে পারেন ন্বাই। 
ফলে উপস্থিত পঞ্ডিভগণের মধ্যে বাহার! শাস্ীয় গণনার পক্ষপাতী ছিলেন তাহারাও বিশেষ 
প্রতিবাদ করেন নাই; অথচ সংস্কার প্রার্থীগণ তাহাদের মতের সংস্কারও সভার অভিপ্রেভ 
জানিয়া সন্ত্ট হইয়াছিলেম। এনপ স্থলে হিন্দ-সমাজ উহা! সম্যক্‌ গ্রহণ করিতে যে ইতম্ততঃ 
করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এই ভ্বন্তই দাক্ষিণাত্যে শৃন্েরী মঠাধিপতি প্রীমদ্‌ 
জগণ গুরু মহোঁদয্কর্তক আহ্‌ত জ্যোতিব্বিদ্‌ মহাসন্সিলনীতে কথিত হইয়াছিল । 
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প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিব্বিদ-সভ। স্থির করিলেন__ 

দনুর্য্যসিন্ধান্তোক্তং সৌরবর্ষমানং গ্রাহং | 
তদদিতরগ্রহগতিমানং সুর্য্যসিন্ধাস্তোক্তং 
বেধোপলন্ধ বীজ সংস্কতং গ্রাহং ।” 

শ্ীমদ্‌ জগদ্গুরু ইহার ব্যাখ্যা করিলেন, _“বেধোপলব্ধমিভ্যত মূলসিদ্ধান্ত গ্রন্থোক্ত 
স্থিরচর যন্ত্রোপৃবান্ধবেধ এব গ্রাহৃকোটি গ্রবি্টঃ, যথোক্ত সাধনালাভশ্চেদে ধর্থাঙ্্ঠালোপযৌগি 
সুক্কালনিণস্বায়া-গতিক্গতিন্তানেন সাধনাস্তরোপলব্ধ বেধোপি তাংকালিক কাধ্যনির্বাহায় ন 
দোষাবছঃ |” 

হিন্দু-স্মাজ শাস্ত্রীয় জ্যোতিযকে আখবাকা বঙিয়া বিশ্বাস করেন এবং বোগ্বাইসভা 
হ্ধাসিন্ধাস্তোক্ত বর্ধমানটাকে দ্বীকার করিয়া! তাহাই মমর্থন করিতেছেন। ইহাতে শাস্ত্রীয় তর্ক 
নাই। আশুবাবু যে ইহাকে বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, তাহাও নূতন নহে ) যেছ়েতু হিস্তুগণ বিশ্বাস 
করেন যে, আপ্রবাক্য কখনই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র সংযোজক ব্যাথার 

৪৮ 





৩৬৬ ত্রঙ্গাণ-সমাজ । [ ৫ম বর্ধ 


অন্াব বিধকমান দেখায়। এই সংযোগকারী ব্যাত্যা আগুবাবুরধ মতে “দ্রমের পরিমাণ 
নি্দিঃ থাঁকণে, ভ্রাপ্ত হইন্বেও উহাকে বিজ্ঞান সন্মত্ত বলা যাইতে পারে।” তাহার 
এই প্রতিজ্ঞ কিঞ্চিৎ প্রসারণ কপ্সিলেই তৃর্য্য-সিদ্ধান্তের ষাবতীক্লগণনাই যে বিজ্ঞানসশ্মত, তাহ 
দেখান দৃরহ নছে। একটা অন্তটার অবশ্থস্তাবী যুক্তি গ্রসারণ জনিত নিত্য সম্বন্ধে আবন্ধ। 
বর্ধমানের স্থলে ভ্রমের পরিমাণ সাধারণ অন্থপাত প্রস্থত কিন্ত গ্রহাদির সংস্থান নির্ণয় 
কিবা সংযোগ নির্ধীরণ পক্ষে এই ভ্রম কতকটা জটাল অক্কোৎপন্ন । এতছ্ভয়ের মধো বিষয়গত 
ফোন পার্থকা নাই, কেবল প্রক্রিয়াগত সামান্ প্রভেদ আছে মাত্র । উভয় ভ্রমই সময়ের ক্রিয়া 
বিকাশ ৭১)191) ' চক) সময় জান! থাকিলে উহা! সহজেই নির্ণর যোগ্য । অতএব 
বর্ধমানটীকে বিজ্ঞানপিত্ধ বলিয়া! অন্যগুলি বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বলা উচ্চ অঙ্ক বিজ্ঞান উপেক্ষা 
কর! মান্র। সংস্কার-বিরুদ্ধ-বাদিগণ ইহা! অপেক্ষা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান । 
তাহারা বলিয়া থাকেন যে, অদৃষ্ট কল সিদ্ধির জন্ত শান্ত্রানগত গণন! গ্রহণ করাই সঙ্গত ; যেহেতু 
উহা সখয়ের বিকাশ জনিত মাত্র এবং সময় নির্ণয়ের জন্কই গণনার প্রয়োজন। ধর্দি কল্পিত 
বর্ষেনানোধ্ত সম. ঘটোতসর্গ কর! চলে, তাহা হইলে তদনুরূপ কল্িত গ্রহসংস্থানের উপর 
এইরূপ ধণ্ম কর্ম করার অন্তরায় কি? ইহা প্রকৃত হইলে হি্র পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য 
এইরূপ বিরাট আয়োজন ও বিকট আশ্ফালনের সার্থকতা খাকে না । ইহার জন্ঘ জগৎ কবি 
বলিয়াছেন “তোমাদের দর্শনে যাহা স্বপ্নেও ভাবে না, তাহা অপেক্ষা অনেক ব্রব্যই স্বর্গে ও 
মর্ডে আছে ।” 

আপধ্রবাক  হুরোধে ধর্খকর্শের কাল নির্ণায়কত্ব বলিয়া বৈজ্ঞানিক বলা গেলেও,কুর্যযসিদ্ধান্তেয 
অঙ্বগ্রস্থত বর্ষমানতী প্রন্কত প্রস্তাবে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কিনা ইহাই দেখিতে হইবে। 
আশ্তুবাবু ইহা সমর্গন করিতে গিয়! বলিয়াছেন, প্রথমতঃ লোকাপেক্ষায় উহা স্বীকার করাই 
শ্রেয়ঃ এবং দ্বিতীয়তঃ ই 1কেন্ত্র পরিবর্তন বলিয়! প্রকৃত। ইহার প্রমাণস্বরূপ নিউকাম্পের 
একটা উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছিণেন “ক্যালেগ্ডার পরিবর্তন সাধারণের অনেক 
আপত্তিজনক হইয়াছিল এবং ইহার পরে বল! যাইতে পারিবে যে, এক্ষেত্রে লোকের সাধারণ 
বুদ্ধি বিজ্ঞজনের জ্ঞানাপেক্ষা' বেশী ঠিক ছিল।” তাহার মন্তব্যের প্রর্কত উদ্দেস্ত ইহাই 
ছিল বে. বাঞ্বপন ও শত সংগ্রহের কালনিরূপণে যে তারিখ গণনা-প্রণাঁলী ব্যবহ্ৃত হয়,উহাতে 
অধিকতর সুক্ধতার প্রয়োজন নাই এবং দিনবুন্দ নির্ণয়ের জন্ত ব্যবহার করা হইলেও, এরূপ 
পরিবর্তনের নিতান্ত আবস্টাকতা৷ উপলব্ধি হয় না । কিস্তু স্থর্যাসিদ্ধাস্তের বর্ধমান পাশ্চাতা 
বর্তমানের স্তায় দনগণনার জন্ত বিশুদ্ধ কল্পন! নহে | বিজ্ঞনের চক্ষে ইহার বাস্তবত। আছে। 
সুর্য/িন্ধান্তের প্রণয়েই কথিত হইঙ্কাছে, সুর্যের ছাদশ রাশি সংক্রমণ অর্থাৎ তগণজমণ করিতে 
যে সময় লাগে, উচ্বাই সৌরবর্ষমান | পরিবর্তেন পৌঁঞ্চান্তে ভগণংশ্বতঃ 1 ইহার ইংরাজী 
অনুবাদে “কাশীর কুইন্মকলেজের সংস্কৃত বিভাগের গণিতাধ্যাপক মৃত বাপুদেব শাস্ত্রী 0. 1. 8 
বিখিযানিলেন,473118840 009808 81048 165138108 610:00000 (16 81%08(01 009 20418, 





গম সংখ্া। ] পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচন! । ৩৬৭ 
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₹/10101 & 01701961010 1) [18810210710 ) 01) 00001৮81019 119 01716 00৮ ৫ 
6009 [২5576 (2117 01750হা] টি 170 2110 095 89 ০111. ) অভ এব বর্ধমান বলিতে 
সুর্ধা যেক্ষণে একবার রেবতীনক্ষত্র ভেদ করিয়া! ভগণ পরিভ্রমণের পর পুনরায় এরূপ ভেদ করি- 
বেন, ইহার অস্তুরকালকে বুঝাইবে। তজ্জন্যাই মৃত বাপুদেব আবার বলিয়াছিলেন * [118 (0 7৪ 
90108817911 11979 11176 (117 81019171167) [17189 960., 219 16010016070) (016 9181 
[০511 (2108 সি৪01010) 011 0 ৪০101 91 0গোালনাগা)0৭ 100 % নীতা গলগা ৮ 
সুর্যাসিদ্ধান্তে কোথাও যুগগত সাবন দিন সংখার অন্ুরোধে আদিবিন্দ পরিবর্তনে আভাধমাত্রও 
গাওয়া যায়না । আদি বিন্দু গতিশীল হইলে যোগতারা সমূহের গতি অবশ্ঠস্তাবী হইয়৷ পড়ে, 
উহা সুর্যাসিদ্ধান্তের ও ভাস্করের বিপরীত । অতএব মৃত সাহিত্যাচার্ধোর ছেঁশন কল্পনা কি 
আশুবাবুর কেন্দ্র পরিবর্তন (0178749 01 ০০-০1117719 ) প্রতি মূলে ভিত্বিীন. কেবল 
লোকাপেক্ষার জন্ত উদ্ভাবিত । আগ্গবাবুর সমর্থিত বর্ষমানটা নিষ্মলিখি শমতে গণিত ॥ সূর্যয- 
সিশ্বান্তে লিখিত আছে, এক মহাধুগে হুর্যোর তগ্ন সংখা! ৪৩২০০ ০ ও সাবনদিন সংখা 
১৫৭৭৯১৭৮২৮। কাজেই একভগণ পরিভ্রমণ করিতে সুর্যোর সাবম দিনাদি ৩৫1১৫1৩১1৩১ 
২৪ লাশে উহাই সৌরবর্ষমান। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি ভগণের পরিমাণ চাক্ষুষ নক্ষত্র দ্বারা 
নির্দিষ্ট বলিয়! বাস্তব বা দৃক প্রতায়সিন্ধ এবং সাবন দিনও হ্ুর্যোর এক উদয় হইতে পরবর্তী 
উদ্য় পর্যন্ত বলিয়! প্রতাক্গ। এই ছুইটার কোনটাই কল্পনার প্রসারণে পরিবর্তন করার সুযোগ 
নাই হস্তক্ষেপ করিলে সংজ্ঞ। পরিবন্তিত হইয়া অলীক হইবে । সুতরাং পূর্বক ত সাঁবন দিন 
সংখায় কথিত সংখাক ভগণন্রমণ ন| হইলে, বিজ্ঞান উহাকে সত্য বলিবে না । ৃর্যাসিদ্ধান্তের 
সংজ্ঞাগত সৌরবর্ষই পাশ্চাত্য জ্যোভিযের নাক্ষত্রিক সৌরবর্ষ (:41171%%1 5187 )1  অধাপক 
নিউকো স্বীয় সৌরসারিণীতে উহার পরিমাণ বর্তমানে ৩৬৫২৫৬৩৬০৪৪ দিন স্থির করিয়া- 
ছেন। ইহারই পরিমাণ বোম্বাই পঞ্চাঙ্গশোধন সভ। প্রকারান্তরে ৩৬৫২৫৮৭৫৬৪৮ দিন 
বলিতে চাহেন এবং আশুবাবু শেযোক্ত অঙ্কটা নিউকোম্বের মতে বৈজ্ঞানিক বল্লিবেন। ইহার 
পোষকে আস্তবাবু একটা অদ্ভূত নবীন কিন্বদস্তীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুষ্টিত হন নাই। 
তিনি বলেন “হুর্যাগ্রহে বীজ সংস্কার করিলে নির্ববংশ হয় অর্থাৎ করিতে নাই |” আধাসিদ্ধাস্ত- 
কারের ও ভাস্করাচার্য্ের বর্ধমান কৃর্ধ্যসিদ্ধান্তের বর্ধমানের সহিত এঁকা না! থাকায় এই 
কিন্বদস্তী প্রশ্নের বিষয় হইয়৷ পড়ে। ধর্মকর্ম অচিস্ত্য স্বাতন্ত্রতা আছে বলিয়া ভারতবাসীর 
চিরপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানান্ুরাগের পবিত্র স্বতিতে এইরূপ একটা কাপুরুষোচিত কুৎসিত কিন্বদস্তী 
যোগ কর! আমর! গঠিত বলিয়া বিবেচনা করি । আমর! জানি জলমগ্নোন্ুখ বান্তি আপনার 
জীব্‌নর জন্ত অনন্যোঁপায় হইয়া অপরকে জড়াইয়া জলমগ্জ করিয়। থাকে ) কিন্তু বন্তমান ক্ষেত্রে 
এইরূপ নিন্দনীয় আরোপ বরায় কি স্বার্ধো্বার হইবে, আমরা বুঝিতে পারি না । নিউকোম্ব 
তারিথ গণনা সম্পকে প্রচলিত বর্ষ ( 01%11 7৩৮7) গণনায় জুলিয়ান বর্ষ পরিবর্তনে সন্দিহান 
হইলেও, নাক্ষত্রিক (9,315/91) কি সায়ন (০0191) বর্ষমানে ' কারনিকতা জড়িত করার 
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ফি তদহুরোধে কেন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাঝ করেন নাই । ক্লষিয় সাম্রাজ্যে পুরাতন দিনগণনার 
প্রণালী প্রচলিত থাকিলেও, পেত্রোগ্রাডের মান মন্দিরের অধ্যক্ষগণ প্রকৃত সায়ন বর্ধমান 
বলিতে জুলিয়ান বর্ধমান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন অথবা আপ্তবাবুর স্তায় তদগধ়োধে 
আরম্ভ বিন্দুর কেন্ত্র পরিবর্তনে (01%085 ০1 ০০-০108/9) প্রবৃত্ত হন নাই! 
আঁতুবাবু জুলিয়াস সিজারের সময় হইতে পুঞ্ীকৃত ভ্রমের মধ্যে সংশোধনাবশিষ্ট তিন 
দিনের জন্ প্রশ্ন করিয়াছেন । ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, নিশিয়ার 
কাউন্সিলে ৩২৫ধু ইষ্টার পালনের বিধান স্থিরীক্কত হওয়ায় ী সময়ের সায়ন মেষ সংক্রমণের 
তারিখ ( ২১শে মার্চ) ধক্য রাখার জন্ঠই এইকপ হুইয়াছিল। ইহাতে অগুদ্ধ সংরক্ষণের 
বৈজ্ঞানিকত! নাই। সায়ন বর্ধমানের ভ্রম পাশ্চাত্যদেশে দৃঢ়তার সহিত সংশোধিত হইয়াছিল। 
হাইপার্কাশ ৩৬৫ দি, ৫ঘ, ৫৫মি ১২ সেস্থির করিলেও, কোপারনিকাশ কমাইয়' ৪৯ মি, ৬ সে 
করেন। ইহার পর টাইকেত্রাহে ৪৮ মি ৪৫$ সে করিলেও, কেপলার ৪৮ মি ৫৭ ৬সেস্থির 
করেন। লাপ্লাম ৪৮ মি, ৪৯৭ সে নির্যয করিলে পর লিভেরিয়ে ৪৮মি ৪৬০৫ স্থির 
করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষেও সূর্ধ্যগ্রহে বীজসংস্কার বিরল নহে। স্ুধ্যসিদ্ধান্তের নিরয়ণ 
বর্ধমানের ৩৬৫ দি ৬ ঘ ৮২মি ৩৬৫৬ সে স্থলে পৌলিশসিদ্ধাস্তে ৩৬ সেকেওড; পরাশর- 
সিদ্ধান্তে ৩১:৫ সে; আর্ধ্য-সিল্ধাস্তে ৩৮৮৪ সে) লঘুআধ্যসিদ্ধান্তে ৩০ সে; এবং সিদ্ধান্ত- 
শিরোমণিতে ৯ সেকেও ধৃত হইয়াছে । আগুবাবু স্থ্য্যে বীজসংস্কার না দেওয়াই বৈজ্ঞানিক 
সভা আবিধার করিয়াও, তীয় বিশ্ুদ্ধসিদ্ধাস্ত পঞ্জিকার বৎসরের প্রথম দিবসের 
ব্যতীত অপর সকল দিনেরই শুধ্যে দৃক্প্রত্যয়ের জন্ বোম্বাই সভার পঞ্চম উত্তরের নবা 
সংস্কারসনূহ বীজরূপে দিয়া, তাঁহার কথিত ধ্রবসত্য কিন্বদস্তীর অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
ইহাতেও তৃপ্ত না হইল্লা, তিনি বলিয়াছেন “পরে বিধেয় বিবেচিত হইলে উহ! পরিবর্তন 
করা যাইবে, ইহাই সভার গুড় মন্তব্য ছিল।” মুদ্রিত বিবরণীতে উহার ঈঙ্গিত না থাকায়, 
উহা আশুবাবুর ব্যক্তিগত অচ্চুভৃতি মনে হয়। পরে মীমাংসার কথা থাকিলে, সভার সিদ্ধান্ত 
পরিবর্তনীয় হইয়! পড়ে এবং সভার নির্ণয়ের বর্তমান মুল্য থাকে না। যাহাই হউক, আমরা 
পরে দেখাইব, মুদ্রিত উদ্ভরেই বৈজ্ঞানিক সৌরবর্ষমান গ্রহণ করার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট. আছে। 
ভবে উহ! বিকল্পে এবং কি্কিৎ আবরণের মধ্যে । 
সুর্য্যের গতি স্তঘন্ধে এইরূপ হূর্যাসিদ্ধান্তের অঙ্ক স্থিরতর রাখিয়া, অন্তান্ত গ্রহের গতি সিদ্ধা- 
স্তোক্ত যন্তত্বারা বেধোপলন্ধ গ্রহণ করাই সভার মত। পরবর্তী গ্রহলাঁঘবাদিক রণগ্রস্থণিচয়ে 
মধ্যাদিতে বীজ সংস্কার প্রচলিত থাকায় উহা স্বীকৃত হইয়াছে । মদ্‌ জগদ্‌গুরু মহোদয় 
ধর্ধকর্ণানুষ্ঠানের যোগ্যকাল নির্ণয়ে সমর্থ এরূপ অন্ত যন তদ্বার৷ সঞ্্রতি কার্ধ্যনির্বাহ করিতে 
বলিষ্া সভা সিদ্ধান্তোক্ত যন্ত্র হওয়া প্রয়োজন স্থির করিয়াছেন। সর্যসিদধা্তে শব্ছু ব্যতীত 
জোতিধোপনিবদ্‌ অধ্যানে গোল বষ্, তাতপাত্রযষ্ি ্রভৃতি কএকটা যন্ত্রের উল্লেখ আছে। প্রকৃত 
প্রশ্তাবে এই শ্রেণীর হন্তঘারা সথক্মফল পাওয়ায় আশ! নাই। বিংশ শতাবীতে শুক্মবেধোপযোগী 
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১০০১০০০০০০০ 
বৈজ্ঞানিক বস্কাদি পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীন স্কুল যন্ত্র সমূহের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে বলিলে সময় 
আত্তন্তরীণ অবস্থার কতক পরিচয় পাওয়! যায় । তবে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, উউ- 
রের ভাবায় কেবল সিদ্ধাস্তোক্ত যন্ত্রকে লক্ষা করে ন।, যে কোন প্রকারে বেধোপলদ্ধ হইলেই 
হইবে। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গ্রহগতিমান যে প্রকারে সংস্কার করিতে হইবে লিখিত 
হইয়াছে, এ প্রণালীতেই গ্রহের উচ্চ পাতাদির সংস্থান স্থির করিতে হইবে, ইহাই উদ্গেন্ত 
বুঝিতে হইবে । বেধ্জাত গ্রহ হইতে মধ্যাদি আনয়নপূর্বক গতিমান সংশোধন করিতে 
হইলে, পরিধি ও শ্কুট গণনার প্রণালীর যে সংস্কার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সভার মন্তধ্য 
স্পষ্ট নছে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সভা! বলিয়াছেন _-”নৃতন করণ গ্রস্থারস্ত কালে সৌরবর্ষমানাশ্থগুধং 
সাবয়বাষ্ট পঞ্চাশার্ধকলামিতং গ্রাহাং। ভত্রবেধেন বৈগুণোপলন্ধৌী বেধোপলব্ধবীজ সংস্কৃত 
গ্রাহং1” এতংসহন্ধে শ্রীমদ্‌ জগরগুরু বলেন প্নৃতন করগগ্রস্থ নির্মাণমিত্যত্র প্রথম প্রশ্োত্ব- 
রান্ুগুণ্যেন গ্রহলাঘবাখ্য গ্রন্থ এব সংস্কর্তব্যঃ প্রচুর প্রচারাহ্আ্মাদক্লায়াস সাঁধ্ত্বাচ্চ” কি কারণে 
অন্ননগতি উদ্ভৃত হয়, তদ্বিষয়ে এক্ষণে আলোচনার প্রয়োজন নাই ? কিন্তু অয়নগতি যে কাল্পনিক 
অস্ক নহে, তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে। রবিমার্গ বিষৃবদ্‌ রেখায় প্রতিবর্ষে যে পরিমাণে 
অপস্থত হয়, তাহাই বার্ষিক অয্ননগতি । অধ্যাপক নিউকোম্ব ও সমগ্র রুশিয়! সমূহের 
জ্যোতির্বিগগণ সায়ন বর্ধমান ৩৬৫'২৪২১৯৮ স্থলে জুলিয়ান বর্ধমান ৩৬৫,২৫ তারিখ গণনার 
জন্য অনুমোদন করিলেও তজ্জন্ত অয়নগতির পরিবর্তন করেন নাই । নিউকোম্ব উহা! বার্ষিক 
৫০'২৫৬৪+-০০০২২২ (থুষ্টাব --১৯০০) বিকলা! নির্ণয় করিয়াছেন । ইহা নিত্য, প্রান্প্ত 
ও বাস্তব অর্থাৎ কল্পনাপ্রন্তত নছে। ইহা রবিবর্মস্থিত স্র্য্যের বিষুবদ্তেদের বিদ্দু হইতে 
পরবর্তী রূপের ভেদ বিন্দুর অন্তর দ্বারা স্থিরীকৃত। ম্বভাবতঃই ইহার সহিত কল্পিত 
বর্ধমানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকার হেতু নাই। অন্ত কোন অন্ক ইহার সহিত যোগ হইলে 
ইহাকে আর বিশুদ্ধ দৃক্চপ্রত্যয়সিদ্থ বেধোপলন্ধ অয়নগতি বলা যাইতে পারে না। অতএব 
ুধ্যসিদ্ধাস্তোক্ত বর্ধমানের ভ্রম ইহার সহিত যোগ করিলে ইহাকে বিশুদ্ধ অয়মগতি না বলিগা 
কল্পিত বর্ধমানভ্রমযুক্ত অয়নগতি বলিতে হইবে? প্ররুতবেধের সহিত উহার বৈথণ্য 
অবশ্স্তাবী এবং প্রথম বর্ষেই দেখা যাইবে ষে সাবয়ব ৫৮ বিকলার পরিবর্তে সাবয়ব ৫০ 
বিকলার অন্িরিক্ত শ্খগিত হয় নাই। টলেমী এই অয়নগতি বার্ষিক ৩৬ বিকল! অথবা 
ুর্যযসিদ্ধাস্তকার ৫৪ বিকলা বলিলে কিন্বা গ্রহলাঘবাদিতে এককল! কন্দিয়া শ্রমে স্বীরু 
হইয়া থাকিলেও, উহাকে বিজ্ঞান ভ্রমপূর্ণ ও অপ্তত্ধ বলিবে। বিকলা ৫০২৫ ্যর্তীত অন্য 
কোন অঙ্ককে দৃক্প্রত্যয়সিষ্ধ অয়নগতি ঘলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। এই কারণেই 
জয়পুরী পঞ্চাঙ্গকারী জ্যোভির্ধিদ্‌ লালশন্্ সন্মতি জ্ঞাপন সময়ে তাহার অয়মগতি বিলি 
৫০1১৪ বলিয়াছিবেন। অপর একজন এম,এ, উপাধিধারী সদন্ত লিখিয়াছিলেন যে, 
তিনি বোগ্বাই সভার পারিতোধিক লালপাঁয় পুস্তক লিখিতিছেন না বলিয়া তাহার অয়নগতি 
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৫০২৫ বিকলা। শ্রীবিনায়ক শাস্বী খানপুরকার প্রভৃতি সাতজনও রেবতীনক্ষত্র আদিবিন্দু 
স্বরূপ গ্রহণ করায় ৫৮ বিকলার প্রতিকৃূল। তবে সভার পক্ষ হইতে এইমাত্র বলা যায় যে, 
প্রক্কৃত বেধসিদ্ধ অয়নগতি গ্রহণ করিতে বলায়, ইহা! উপেক্ষিত হইয়াছে । অয়নগতির 
হ্যায় উত্তরে সৌরবর্ধমানের কোন অঙ্ক না দেওয়া সংজ্ঞানুসারে নির্দিষ্ট নক্ষত্র ভেদ ধরিয়া 
বর্ধমান অর্থাৎ পাশ্চাতা সাইডিরিয়েল বর্ষমানই সভার অন্যতম লক্ষ্যের বিষয় ছিল বলিয়৷ 
কেহ কেহ মনে করেন। এই কারণেই সুর্যোর গতিতে বেধোপলন্ধ সংস্কারের উল্লেখ নাই। 
ইহ! গ্রক্কৃত হইলে, হিন্দুর ধর্শশান্ত্রসম্মত না হইলেও ক ল্লতকি বিশেষ অবৈজ্ঞানিক হুইবে না 
এবং আগুবাবু সভার বর্ষমান পরিবর্তনে যে গুঢ় উদ্দ্তে ছিল বলিয়াছেন, উ্না পরিস্ফুট 
দুষ্ট হইবে। ইহ! হইলে সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায় ধৃত কল্পে সৌরোক্ক ৩১০০৯ ক্রাস্তিপাত 
এবং তন্তল্য মুঞ্জলোক্ত ১৯৯৬৯ ভগণ সংখ্যা হইতে যথাক্রমে বার্ষিক ৭, ৮ ও ৫৯, ৯ বিকল 
প্রাপ্ত হইপ্লা প্রথমটাকে নাক্ষত্রিক বর্ষ ভ্রম ৮,৫ ও শোষোক্তটাকে তৎসহ অয়ন গতি ৫৮, ৭ 
বিকলার সহিত তুলন! করার প্রয়োজন হইবে ন। 

বিষরটা পরিত্যাগের পূর্বে একটী কথ! উল্লেখ করা প্রয়োজন । শ্রীম্দজগদ্গুরু বলিয়াছেন 
যে, গ্রহলাঘব সারিনী সংস্কার করাই সঙ্গত, যেহেতু উহা প্রচুর প্রচলিত এবং উহার গণন। প্রণাণী 
অল্নায়াস সাধ্য । জ্যোতিষ শাস্ত্র মন্থনশ্ীল পগ্ডিতাগ্রগণ্য সাইমন নিউকাণন্ব প্রমুখ আধুনিক 
সারিণী গ্রণেতাগণ উন্নত অস্কশান্ত্রের চরমপ্রণালী সমূহ প্রর্কত সুল্তার প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়া 
সম্পূর্ণ ও উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতেছেন । ইহা অপেক্ষা গণেশ দৈজ্ঞের স্থল ও প্রাথমিক 
গণনাগ্রণালী অধিকতর সহজ সাধ্য হইবে বলিয়া আমর! বিবেচনা করিতে পারি না? সংক্ষেপে 
করিতে হইলে ুক্্তার ব্যাঘাত ঘটিবে এবং সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেহ সাধিত হইবে না । এস্থলে 
স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থ নিশ্নাণের প্র.য়াজনীয়তা কি? পাশ্চাত্য দারিরী সমূহ 
অক্গত্র অর্থব্যয়ে অসাধারণ গণিতজ্ঞ মণিষীবুন্দের সমবেত চেষ্টায় প্রস্তত হইয়াছে এবং চন্দ্রসারিণী 
ব্যতীত অন্তান্ত সারিনী আমাদের রাজভাষায় লিখিত হওয়ায় ভারতবাসীর সহজ পাঠ্য হইয়াছে। 
চন্্রারিণীও অতি সহজ ফরাসীভাষায় লিখিত এবং চন্দ্রের গণনাপ্রণালীর জটালতা ও অসামঞ্নস্ত 
বিদুরিত হইলে সত্বরেই রাজভাষায় রচিত হইবে। এরপ স্থলে ২৫০০২ টাক! পারিতোধিক 
দিয় কিয়ংকালের জন্য ভূল অয়ন ও ভ্রান্ত সৌর বর্ষমানযুক্ত অপেক্ষান্কত স্থুল গ্রন্থ প্রণয়নের 
চেষ্টার সার্থকতা কি? যদি পঞ্চাঙ্গ গণন| করার জন্যই এই শ্রেণীর গ্রন্থের আবহ্ঠকতা হয়, 
তাহা হইলে ইহারই বা প্রয়োজন কি? পরম সৌভাগাবশে ভারতবর্ষ ভূমগুলের সর্বশরেষ্ট বৃটাশ 
মহাসম্রাজোর অন্তভূক্ত। তাহাদের .সর্ববিজয়ী বিশাল রণতরী বাহিনীর এবং অসংখ্য বানি্গা 
মহাপোত সমূহের বাবহারের জন্ত রাজ কর্মচারী গণের তব্বাবধানে, প্রতি বর্ষেই বুব্যয়ে নিভূলি 
ও লুক্মাতিহক্মরূণে গ্রহ সংস্থান সমূহ ও ঘটনাবলীগশিত ও পরীক্ষিত হইয়! কএক বর্ষপূর্বেই 
সাধারণে প্রকাশিত হইয়৷ থাকে। ইহার. সাহায্যে সহজেই পাশ্চাতা দৃকৃতুল্য প্রণালীর 
গঙ্জিক! গণি5 হইতে পারে | এই মহেকজুন্ুযোগ বিদামান থাকিতে সারিণী সমূহ হইতে 
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পুনরায় বিরাট আয়োজনে পঞাঙ্গ গণনা! করিলে কি অযথা পরিশ্রম ও বৃথা অর্থবায় হইবে 
না? অতএব নূতনকরণ গ্রন্থ নিশ্মাণের জন্ত বাগ্র না হইয়া, সমগ্রশক্কি পন্থা নির্ণগ্গে প্রয়োগ 
করা আমর! অধিকতর প্রয়োজন মনে করি। চিরসন্দিগ্ধ সর্বাবাদী সম্মত কর্তবাতা নিগয়ের 
পূর্বে “এতাৃশ ককণ গ্রন্থ নির্শীণে বিদ্বাংস ইদানীমেব নিয়ো ক্ব্যান্তদপেক্ষিতাপকরুণসম্পদা! চ 
তে সংযোজনীয়া, যেন! বিলগ্েন পঞ্চাঙ্গশোধনং বিদ্ধ, প্রস্তাবের প্রয়োজন হয় না। একবার 
কর্তব্যতা স্থির হইলেই “এহৎকাধ্যে ফলোদয়ং যাবৎ ব্যতীতই যথাধথ মুপলন্ধ তত্তদ্দেশীয় 
পথ্চাঙ্গানুসারেণ সর্ধ্বে ভারতবর্ষীয়! শব স্ব ধর্মানুষ্ঠানংকুর্যয, আদেশ প্রতিপালিত হইতে পারে। 

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বোশ্বাই সভা৷ বলিয়াছেন “গ্রস্থারস্তকাল (১৮২৬ শকে ) দ্বাবিংশাধিকা 
স্রয়োবিংশত্যংশতে! নানা গ্রাহ্থা |” আশুবাবু বলিয়াছেন সৃর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ধমান লইলে চাক্ষুষ 
অয়নাংশ ১৩২৩ সালে ২২।৩৩ না হইয়। পারে না, যেহেতু উহা 'প্রাক্চক্রং চলিতং হীনে 
ছায়ার্কাৎ করণ! গতে অস্তরাংশৈঃ” সম্ভৃত এবং ভাস্করাচার্ধ্য দ্বারা সমর্থিত। আগশুবাবু দত্তের 
সহিত সৃর্যাসিদ্ধান্তের প্রণেত! ও ভাস্করাচার্য্যের দৃক্সিদ্ধির আকাঙ্ষা দেখাইয়া উহার 
অঙ্কাবলী সংশোধনের অভিপ্রায় ছিল সিদ্ধান্ত কণ্ধায়, এক্ষণে করণাগত রবিস্ষুট বলিতে 
মাস্ক প্রত দৃক্ৃবিরুদ্ধ রবিস্ফুট প্রক্কৃত বলিয়া! গ্রহণ করিৰার অধিকার তাহার তিরোহিত 
হইয়াছে। করণাগত স্ফুট বলিতে প্রকৃত নাক্ষত্রিক সংস্থান গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য। 
আশ্তবাবু বলেন মৃত বাপুদেবের মতে অল্ননাংশ ২২৩৩, কিন্তু এই বাপুদেবই জিটাপিসিয়ামকেই 
রেবতী বলিয়াছেন এবং এক্ষণে উহার সংস্থান সায়নাংশ ১৮।৪৯। অয়নগতি ব্যতীত এই 
নক্ষত্রেরও একটী মন্দগতি আছে । মৃত বাপুদেব ইহার অতিরিক্ত অয়নাংশ বলিলে, 
কোনটা তাহার প্রকৃত মত স্থির করা ছুর্ঘট। যোগেশবাবু প্রত্ক্ষাপ়্নাংশ বলিলেও, 
এইরূপ অয়নাংশ নির্ণয় করার অন্ুুবিধা অন্ত্র স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন । প্রকৃত দৃক্প্রত্যয়- 
সিদ্ধ অয়নাংশের পরিবর্তে কাল্পনিক অয়নাংশ গ্রহণ করার তিনটা হেতু ঘৃষ্ট হয়; প্রথমতঃ 
প্রচলিত তারিখ গণনা-প্রণালী পরিবর্তন করিতে হয় না; দ্বিতীয়তঃ ভাঙ্করের অয়নাংশের 
নিকটবর্তী হয়; তৃতীয়তঃ সুর্ধ্যসিদ্ধান্তের চিত্র সংস্থান হইতে গণনা করিলে উহা স্মর্থন 
হইতে পারে। এই শ্রেণীর যুখাপেক্ষায় ফল নাই_-আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, বিশেষতঃ 
বিষয়কর্ম্ে ও রাঙ্জদ্বারে ভারতবর্ষের সর্বত্রই ইংরাজি তারিখের একমাত্র প্রচলনে, কারনিক 
সৌর তারিখের বিশেষত্ব ক্ষীণপ্রত | সায়নানগুরোধে প্রাচীন নক্ষত্র পরিবর্তনবশতঃ স্বাতন্ত্রতা 
বর্তমানে নাক্ষত্রিক প্রণালীতে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, ভাস্করের অয়নাংশের মূল্য প্রভূত হাস 
ইইয়াছে। বুর্য্যসিদ্ধাস্তের চিত্রা সংস্থানের সহিত রেবতী সংস্থানের মিল না থাকায় ও 
আর্ধাভট্ট তীস্কর প্রভৃতি উহা! শ্বীকার ন! করায় প্রশ্্ের বিষয় হইয়াছে । অপর দিকে 
সু্যযমিদ্ধান্তে পরিষফার লিখিত আছে যে অয়নারভ্ের সময় ৪২১ শক; ত্র গ্রন্থের নক্ষত্র 
সংস্থানের হারাহারিতে উহারই নিকটবর্তী সময় পাওয়া যায়, যেহেতু ৫৬* শ্রীষ্টাবে যোগতারা 
সমূহের প্রকৃত সংস্থানের সহিত হূর্ধযসিদ্ধাপ্তের লিখিত সংস্থানের তুলনা করিলে ৫৬ কলা 


১৪৩৭২, ত্রাঙ্ষণ-সমাজ। . | ৫ম বর্ষ 


অধিক হয়। ট্হা হইতে অয়নারস্ত সময় কতকট! নির্ণয় হইতে পারে। এর সময় হইতে 
স্বধব! ৪৪২ বা 88৪ শক হুইতে (ন্তাস্ত গ্রস্থানুসারে ) কিম্বা! তাঙ্করের মতের ৪৪৯ শক 
হইতে অয়নারস্ত ধরা যাইতে পারে। ইহা হিন্দুধর্মকর্শে ব্যবহার না! হইলেও, অধিকতর 
বিজ্ঞান্সিদ্ব হইবে সন্দেহ নাই। তারিখ গণনার জন্য কাল্পনিক বর্ধমান স্থির রাখিয়াও 
প্রকৃত নাক্ষত্রিক বর্ধারস্ত নির্ধারণের জন্ত দৃক্সিদ্ধ অয়নাংশ গ্রহণ করায় অন্তরায় নাই। 
পাশ্চাত্য ভূমিতে নক্ষত্রপুঞ্জ-খচিত রাশি হইতে বর্তমান সায়নরাশির ২৮ অংশের পার্থক্য 
হওয়ায়, উহ্থাই তাহাদের সঞ্চিত ক্রায়নাংশ বলা যাইতে পারে । অতএব বন্বে-সতার এই 
উপদেশের ফলে গগণস্থিত যোৌগতারাগণের সংস্থান ইতিমধ্যেই ৩২৬ অংশ পরিমাণে পার্থক্যত। 
লাভ করিয়াছে । ইহাকে দৃক্সি্ধ বলিলে সত্যের অপলাপ হয়, যেহেতু সংজ্ঞা পরিবর্তন 
হইয়া যায়। 

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বোস্বাই-সভা বলিয়াছেন-_“ক্রান্তি বৃত্তস্থং নিরয়ণারস্তস্থলময়নাংশানু- 
ওণং নিশ্চলং চ স্বীকার্ধ্যং) তিথিপত্রে সায়ন নিরয়ণ সংক্তাস্তি দ্ব়মপি প্রদর্শনীয়ং। 
কায়নারস্ৌতু প্রতাক্ষায়েব।” এততসন্বন্ধে প্রীমদ্‌ পগন্গরু লিখিয়াছেন -ক্রাস্তি বৃত্বস্থং 
নিরয়ণারস্তস্থলময়নাংশান্থগুণং নিশ্চলং চ স্ীকার্ধ্যমিত্যত্র রেবতীযোগতারামারস্ত স্থানং 
প্রক্র্লা শোধনং কর্তবামিতি মপ্তবিদুষাং মতং শ্বহস্তাক্ষরবিস্ঠাস পংক্তি নিবেশিতং প্রতিভাতি, 
অবশিষ্টান্তেকতিংশত্যধিক শতবিদ্বন্মতান্তৈকমত্যেন প্ররুত প্পরশ্নান্থকুলানীতি বন্থমতমেব 
প্রক্কতান্থগুণাগণ্যমাদরণীয়ভরমতঃ. তদেবান্ুমন্ঠামহে অন্তসর্বাং বথাস্থিত মনাকুনন মেতৎ।” 
আগুবাবু ববিয়াছেন- ক্রান্তিবৃত্তে আরম্তস্থান অস্ননাংশামুসারে সচল ও নিশ্চল ছুইই স্বীকার 
করিত্তে হইবে ইহাই সভার মত। উভয়টী যুগপৎ স্বীকৃত হইলে গ্রহাদির রাশিনক্ষত্র 
সংক্রমণের কাল যে বিভিন্ন হইবে তাহা উল্লেখ করা বাছল্য এবং কোনটা অবলম্বনে হিন্দুগণ 
ধর্দকণ্মীদি অনুষ্ঠান করিবেন ইহাই আদিম সমস্তা হইয়া পড়িবে । শ্ীমদ্‌ জগদ্গুরু প্রকৃত 
প্রস্তাবে নিশ্চল আদ্রিবিন্দু সন্বন্ধে যুক্তির সারবন্তা আলোচনা না করিয়া, কেবল পণ্ডিতসংখ্যার 
উপর নির্ভর করিয়া, প্রত্যাহার করায়, ইহ! তাহার গবেষণীপ্রন্ত মত বলা যাইতে পারে ন|। 
সভার মতে স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে “জ্যোতির্বিদ্দ বেনভ্রী কল্যাণকর প্রাচীন সিড়াস্তমতে 
সন্মতিঃ” 'আর্যযাবর্তীর ছিরস্তন সিদ্ধান্তাগুহত পঞ্চাঙ্গানুরূপ' নির্ণয়ে সম্মতি মুধোলকরো পহৰ 
কষ্ট্যপাভিধভ্ীনিবাস শর্মণ*, “সম্মতি স্থর্্যমিদধাস্তামূমারেণ শান্্ররীত্যা নারায়ণাচাধ্য এীলাগুরে 
ৃষ্টায় । পক্ষান্তরে 'আংগরীতামিশ্রপধণঙ্গ করণে সম্মতি ঝাঁপুদেবাচর্ধ্য বালাচার্য্য খলাপুরে, 
ইত্যন্ত ;, 'ব্ীনমত! প্রমাণে সায়ন পঞ্চঙ্গকক্তকবুল এরং "মান্থে' মত সায়ন পঞ্চাঙ্ন ছেঁচ 
মশাস্ব আহে অর্সে আহে'ও দেখ! যায়। আতঞব বোছাই-নভা প্রাথমিক বিষয়েই পরম্পর 
বিক্ধ মত ছুই গ্রকারান্তরে শ্বীকাঁর করায় নিঃসন্দেহ মীমাংযায় উপনীঘ হইতে পারেন 
নাই বলিয়া নির্ভর যোঁগা নহে এবং এই নির্ণয় ছারা হিন্দুর ধর্মরর্শা ল্রীফিত হইতে 
পারে না। 





শম সংখ্যা ] গর্জিকা-সংস্কার লন্বদ্ধে আলোচনা । ৩৭৩. 


ক প্রতায়ার্থং বেধোপলম্ধ নব্যসংস্কার! গ্রাহ্থা নবা” €ম প্রশ্নের উত্তরে ধোশ্বাইসভ 
বলিয়াছেন-__দৃক্প্রভায়ার্থং যাবস্তে। বেধোপলদ্ধ সংস্কারা যদাযদাবস্ঠকা ভ্ভাবস্তো বীজরপেন 
গ্রাহাঃ? প্রশ্নের ভাষায়, হিন্দুর ধর্নকর্মোপলক্ষে এইসকল সংস্কায় গ্রহ্থ করিতে সভা 
বলিয়াছিলেন নিশ্চয়রূপে স্থির কর! ঘাইতে পারে মা । বরং সভা! উহ! কেবল দৃক্‌ প্রত্যয়ের 
জন্যই ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। হিন্দুসমাজ বিজ্ঞানের বাহতীন্ন 
আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা গ্রহণ করিয়! ধর্শেতর কার্ষ্যে প্রয়োগ করেন, ক্িস্ত যখনই উহা ধর্মকর্খে 
বাবহারের প্রস্তাব হয্ন, তখনই অস্কসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। নুতরাং বোম্বাই সতা নৃতন সংস্কার্গুলি 
হিন্দুর ধর্্মকর্শে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলে পরীক্ষার বিষয় হইয়া পড়ে। তখনই 
প্রশ্ন হয় হিন্দুশান্ত্রাদি প্রণয়ন সময়ে 'এই সকল লংস্কীর গৃহীত হয় নাই কেন? ইহার উত্তবে 
ংস্কার প্রয়ানীগণ বলিয়া থাকেন যে, তাৎকাঁলিক শান্ত্রকারগণ এই সকল সংস্কার অভ্ঞতাগ্রযুক্ত 
নির্ণয় করিতে পারেন নাই অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধিতে কি বুদ্ধিপ্রস্থত যন্বাদিতে উহ! ধৃত করিতে 
পারেন নাই বলিয়া অন্ভূতি:হয় নাই। হিন্দুর নিকট ইহা যাচালতা, যেহেতু উহা ধর্মের 
মূণশ্থত্রের প্রতিকূল, কারণ ধর্শান্ত্ব প্রণেতাগণের সর্বজ্ঞতাই মূল ভিত্তি। ইন্দ্িয়গত 
অভিচ্ঞত। ,বাতীত তাহারা ভগবদপ্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতার এবং অলৌকিক যোগসিদ্ধ দৃষ্টির 
সহায়তায় ধন্মকর্ম্নের কর্তবাতা স্থির করিয়াছিলেন । তীহার্দের নবাবিস্বৃত যন্তের প্রয়োজন 
ছিল বলিলে হান্তাম্পদ হুইতে হয় এবং তাহার! ত্রিকালজ্ঞ ভাবে জ্যোতিষ লিখেন নাই 
বলিল কপটাচারী বলিয়া! পাপার্জন করিতে হয়। অতএব এই শ্রেণীর যুক্তিঘ্বারা অভিনব 
সংস্কার গুত্ি ধন্মকর্দে ৰাবহারের উপযোগী স্বীকার করা যাইতে পারে না। ধর্শকর্দের 
সহিত গ্রহসংস্থানের প্রত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া নব্য সংস্কারগুলির একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
দেখাইতে না পারিলে হিন্দুমাজ চিরন্তন সাধুব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন কেন? বর্তমান 
সময়ে বোম্বাই সভা উহ! দ্েখাইতে অসমর্থ হওয়ায় নৃতনসংস্কারগুলি গ্রহণ করিতে 
পারেন না । 

ষ্ট প্রশ্নের উত্তরে বোথ্বাই লডা বলিয়াছেন .“তিথিমীনং স্ক.টচন্্রার্কাভ্যাং সাধনীয়ং, তচ্চ 
সুগরীত্যা| সুশ্মরীত্যাচ করপণগ্রস্থে গ্রদর্শনীয়ং ।” তিথির এই স্থুল ও সুক্ষরীতির কোন সংজ্ঞা- 
প্রদত্ত হয় নাই ! কেহ কেহ বলেন স্থল তিথি শব্দে ভান্করের মধ্য তিথিই লক্ষ্য :করিয়াছেন। 
মধ্য তিথি নিয়তই ৫৯ দ ৩,৭ পল বলিয়া, পঞ্জিকার দেখাইয়া লাত কি? অধিক স্কূট- 
চ্জার্ক হইতে তিথি সাধনের কথা থাকায়, মধ্য সৃর্ধ্যচন্ত্র হইতে সাধিত তিথি কখনই লক্ষিত 
হইতে পারে না। অতএব স্থলতিথি বলিতে কেবল মান্যফল সংস্কৃত স্কটচন্্রার্ক হইতেই 
গণিত তিখিই বুঝিতে হইবে । ইহা! ধর্্মকর্শে হেমাত্রি প্রভৃতির সমর্থিত বলিয়াই অধিক ত্র 
আদৃত। সুক্্মতিধি বলিতে নবাসংস্কার সঞ্চিত চক্জুক্রধ্যাবস্থান হইতে গণিত তিথি-_দৃক্প্রত্যয়ের 
জন্ত। কিন্ত ইহাপেক্ষাও হৃর্ধযসিদধান্তের স্কুটতিথি আরও হুল, যেহেতু চত্ত্রের মধ্যগ্রহণ 
কুট পুর্ণিমার অন্তে হইবে লেখা আছে। 


৪৯ 4 





৩৭৪ ব্রাহ্মণ-সমাজ । [ ৫ম বর্ষ 


৷ বোদ্বাইসভার শেষ প্রশ্নের উত্তরে তর্ক নাই, যেহেতু 'উজ্জয়িনী গত রেখাকে, মধ্যরেখা 

বলিতে কাহারও আপত্তি নাই । আভিব্বিৎ ও নিরভিজিৎ এই হই প্রকারে নক্ষত্র দেখাইতে 
কোন দোষ নাই, তৰে উহাতে কার্ধ্য বাড়ি! যায় মাত্র। 

উপরোক্ত আলোচনা হুইতে দৃষ্ট হয় যে বোস্বাই-দভা একমাত্র পাশ্চাত্য সায়ন বর্ধমানের 
সহিত এক্য রাখার উদ্দেনগ্ত অয়ন গণনায় সংস্কার বাড়ীত অঞ্জান্ত বিষয়ে প্রকারান্তরে ও বিকলে 
সকলশ্রেনীর গণনাই স্থীফার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই আশ্ুবাবু সভার প্রথম 
তিনটা প্রশ্নোত্তর ব্যতীত অন্টগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই । কিন্তু সভার প্রকৃত উদ্দেহ্ 
ও অভিমতি নির্ণয় করিতে হইলে, ইহাই প্রধানত) প্রষ্টব্য | 

প্রথমতঃ আমর, দেখিয়াছি যে হুর্যযসিদ্বাত্তের আষ্কিক বর্ধমানের সহিত দৃক্‌ প্রতায়ার্থে 
বেধোপলদ্ধ যাবতীয় নবাসংস্কার, হুম্্রীতিতে তিথিগণনা, অচল আদিবিন্দু ও বাধিক ৫৮ 
বিকলা অয়নগতি স্বীকার করিয়! প্রকাশ্রভাবে বাপুদেবীর পন্থা অনুসরণ করায় প্রাচীন 

স্কারপ্রিয় সম্প্রদায় কর্তৃক বোম্বাই সভার মত আদৃত হইয়াছে । আমর! প্রতিপন্ন করিয়াছি 

যে, এই মতের গণনাকে প্রকৃত বিজ্ঞানসিদ্ধ অথব! হিন্দুশীস্ত্ানথমোদিত জ্ঞান করার অন্তরায় 
আছে। ইহাতে ভ্রমবৃদ্ধির আশঙ্কার সহিত বৃথা কল্পনার আধিক্য বিগ্কমান। সংস্কার এই 
পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং ইতিমধ্যেই আতশুবাবু প্রভৃতি গুড় মন্তব্যের অনুসন্ধানে বাস্ত 
হইস্বাছেন। অচিরেই ইহার বিনাশ অবস্থস্তাবী। 

দ্বিতীয়ত: আমরা দেখাইয়াছি যে হৃর্ধ্যসিন্ধাস্তোক্ষি সংস্ঞান্থবন্তী বর্ধমান অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাই- 
বিরিয়াণ সৌরবর্ষমানের সহিত, দৃক্প্রত্যন়্ার্থে বেধোপলন্ধ নব্য সংস্কার সমূহ, ুক্মরীতিতে 
তিথি গণন!, নিশ্চল আদিবিন্দু'ও প্রকৃত বেধোপলন্ধ অয়নগতি স্বীকার করায় প্রকারান্তরে 
( চিত্রা প্রারস্তপহ) বেস্কটেশ কেতকার প্রভৃতির প্রস্তাব আরুতভাবে বোম্বাই সভায় গৃহীত 
হওয়ায় নবীন সংস্কারকারীগণের অনুকুল হইয়াছে। প্রকৃত আদি বিন্দু নিঃসন্দেহরূপে 
নির্ণীত হওয়ায় কারণাভাবে ও নবা সংস্কার বিদামান থাকায়, হিন্দুর ধর্ম্নকর্মে বাবহারের 
ব্যাঘাত ঘটিম্বাছে। তবে বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইহা বর্ধনশীল 'ও সংজ্ঞাবিরুদ্ধ ভ্রমে 
কলুষিত নছে। নি 

তৃতীয়তঃ আমর! দেখিতে পাই.ধে সুর্যাসিন্ধান্তের আঙ্কিক বর্ধমানের সহিত, দিদ্ধাস্তোক্ত 
বেধের অনুরোধ রাখিক়! দৃক্প্রত্যয়ার্থ ব্যতীত অন্থত্র নব্যসংস্কার গ্রহণের পরিষ্কার উক্তি ন 
করায় এবং পরিশেষে স্ুলরীতিতে ভিথিগণন। করিতে উপদেশ দেওয়ায় প্রচলিতাঙ্রূপ গণনাই 
গৃঢভাবে বোস্বাই সভা বিকল্পে অনুমোদন করায় সংস্কার প্রতিকূলপক্ষের বিশেষ আপত্তির কারণ 
হয় নাই। অন্ান্ত গ্রহগতিমান সিদ্ধান্তোস্ত মতের বেধন্বার৷ সংস্কৃত হইতে বিশ্ব থাকায় 
এবং অয়ন সম্বন্ধে ভিন্নমত. হইলেও হিন্দুগণনা অধিকাংশই নিরয়ণ হওয়ায় এখনও সমূহ প্রতি- 
বন্ধকতা উপনীত্‌ হয় নাই। কাজেই বোম্বাই সভার বিকল্প সমর্থনে প্রচলিত গণন! 
পরিতাক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। 
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উপরিলিখিত বিশ্লেষণ হইতে দৃষ্ট হইবে যে বোস্বাই সভার অভিমতিতে বিকল্পও আনি. 
দদষ্ভাব থাকায়, প্রকৃত উদ্দেশ বার্থ হইয়াছে । এই কারণেই সম্মতিপত্রে সকল সম্র- 
দায়েরই স্বাক্ষর সংযোজিত দৃষ্ট হইয়াছে। কুর্ধ্যসিদ্ধান্তের সংস্তাছসারে বর্ধমানের বিকল্প উদ্দেস্ত 
নাথ!কিলে অয়নগতি ৫৮ বিকল! লিখার স্তায় বর্ধমানের পর সংখা দ্বারা নির্দেশ করিতে কি 
বাধা ছিল। এবং নিশ্চল আরম্ত বিন্দু স্বীকারেরই বা উদ্দেস্ত কি? প্রচলিত গণনা ধঙ্গি 
প্রকারান্তরে অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে সিদ্ধান্তোক্ত বোধের ও বিশেষ ভাবে দৃক্‌ প্রতায় 
জন্য নব্য সংস্কারের কথ! এবংস্ল রীতিতে তিথি গণনার বিষয় থাকিত না এবং পরিধি ও 
ফুট গণনায় প্রক্রিয়া সংস্কারের বিষয় উল্লেখ দৃষ্ট হইত । যে অয়নাংশ আজ (১৩২৩ সালে) 
আশ্ুবাবু স্পর্দার সহিত সুস্ষরূপে ২২1২৩ বলিয়! নির্ণয় করিলেন তাহা সভা ২২ হইতে ২৩ মধ্যে 
অনির্দি্ভাবে রাখায় প্রকা রাস্তরে ভাক্করের অথবা চিত্রামূলক অয়নগ্রহণ করার উদ্দেশ্ত কি 
গ্রহণ করা যায় না? আধুনিক দৃগগণিতৈক্যই যে হিন্দুর ধর্কশ্ম্ে গ্রহণ করিতে হইবে, 
তংপক্ষে স্পষ্ট নির্দেশই বা কোথায়? দৃকপ্রতায়ই যে সকলক্ষেত্রে বাধ্যকর তাহাই বা 
কোথায়? কমলাকরত বলিয়াছেন “গণিত তদ্ধি দৃষ্টর্থং তথ প্রত্যক্ষতং কুরু | বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিলে, বোগ্ধাই সভার নিগৃঢ় উদ্দেস্ত বাপুদেবীয় লক্ষের সহিত শ্রীক্য বলিয়াই বোধ হয়, 
অর্থাৎ উভয়েই বশিষ্টের ন্যায় সান মত প্রচলনের জন্য নিরয়ণমার্গের উপর প্রাথমিক আক্রমণ 
করিতেছেন মাত্র। ইহা নিরপেক্ষ সমালোচকের নিকট দিগ্দর্শন স্বরূপ হইতে পারে না। 
অতএব বোস্বাই-সভার মত বলিতে কোন একটা বিশেষ পদ্থ' অনন্তরূপে নিষ্ধিষ্ট না হওয়ায়, 
দিকৃচিহনরূপে গ্রহণ করিলে “গন্ধরবপুরীর” দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। 


্রীসাতকড়ি সিদ্ধান্ত জ্যোতিরভূষণ। 


তকিঞ্চনে'। 


(১) 
সংসার-সাগর-কুলে 
শুধু আপনার ভূলে 
বসি বস কেটে গেল-_কি হবে উপায়? 
কেহ নাই আপনার 
হেরি বিশ্ব অন্ধকার 
করণায় 'অশরণে রাখ রাও গায়। 
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কি বাথা হৃদয়ে মোর 
/একেন ঝরে আখি-লোর 
কে জানিবে--কে বুবিবে নম্বর ধরায়! 
তাই ওহে রাজরাজ 
জানাতে এসেছি আজ 
তব শ্রীচরণতলে অনেক আশায় ;-- 
তুষিণবিনে ফে বুঝিবে-_ সুধা কাহায় ? 


(২) 


বাথা পেয়ে বাথাহারী 
সুছিয়। নয়ন-বারি 
শরণ লইন্ পদে--আজি অবেলায় | 
পূর্ণ কর মনোরথ 
বলে দাও সোজা পথ 
ব্যাকুল হয়েছি বড় মর্ধমবেদনায় ! 
আধার ঘনায়ে আসে, 
পরাণ কীঁপিছে ত্রাসে 
এস এস কপাময়--তার করুণায় ! 
তুমি ত অস্তুরযামমী 
কি কব অধিক আমি 
সকলি ত জান প্রভু জলি কি জালায়। 
অকিঞ্চনে পদছায়া দাও করুণায়। 


জীচাকচন্ধু ত স্রাচার্যা। 


ব্রন্মচর্ট । 


স্ববিমল কররাঁজৌ রাজতে যন্ত তেজ 
দিনপতি বলয়ন্য শ্বেতচন্দ্রে মৃহত্বং | 
অনিল সলিলরাশি লভাতে যত প্রসাঁদাৎ 
জয়তু জয়তু বিষ্ুঃঃ সর্ববগঃ সর্বববেত্তা ॥ 

পবিত্র ভারত ভূমি চিরদিনই রত্রপ্রন্থ। ইহার দিগন্তবিসারিণী রত্বপ্রভা অস্যাপি সমস্ত 
জগংকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে! এই স্থানই আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র, ত্রিকালদর্শ 
খধিগণের বিচরণস্থল, সভ্যতা, নৈতিকতা, জ্ঞান, শিল্পকলা, বিলামিতার প্রধান ক্ষেত্র । এই 
স্কানের মানবগণই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ভারত- 
সন্তানই একদিন কুশান্ত্রনির্জিত৷ বুদ্ধির বলে আধিব্যাধিপীড়িত মানবগণকে নবজীবন প্রদানের 
নিমিত্ত এক উপবেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জল স্থল বিমানসংযুক্ত চরাচর জগৎ ইহাদেরই 
বুদ্ধিবলে বশীভূত হইয়া আক্ফাবহের স্তায় কার্য করিত। এখন সেই দিন ম্মরণ করিতেও 
কষ্ট বোধ হয়। সেই সুখের দিন অতীত হইয়াছে, সেই বিশ্ময়কর কাধ্য সকল পশ্চিমাচল গত 
দিনকর করের স্ভায় অদৃশ্ত হইয়াছে । 

“কেন এইরূপ হইল” এই প্রশ্নে আমর! তাহার একটী কারণ নির্দেশ করি, শ্রধণ নগ্নাদি 
ইন্জিয়, কর চরণ প্রভৃতি অঙ্গ, বল বিনয় বাদন্যতা প্রমুখ গুণাবলী বর্তমান থাকিলেও 
যাহা মানবের একমাত্র মানবত্ব প্রতিপাদদক, যাহা সব্রোগরিপুর দণ্ডদাতা, সকল পাপতফর 
কুঠার, নিখিল পুণ্যসরোবরের কমল, অনেক সাধুজন চকোরের পৌর্ণসাসী শশধর। 
অধিক কি বিবেকবান মনুষ্গণ যাহার বলে চতুর্বগ্গকেও অনায়ীসলভ্য মনে করেন। 
তাহা ব্রদ্ষচরধ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, ব্রহ্ষদর্য্যের এতাদৃশী শক্তি যে, জনগণ অপার়- 

ংসার পরপারে অনায়াসে বিচরগ করিতে পারেন, উপনয়নের পর গুরুর নিকট অবস্থান 
করতঃ নিয়মাচার প্রতিপালন পূর্বক সাঙ্গ বেদাধ্যয়নের নাম ব্রন্মচর্য্য। মহাত্মা মন্ত্র বলেন 
সেবেতেমাংস্ত নি়মান ব্রন্ষচারী গুরৌবসন্‌। সংনিয়ম্যেন্দ্িয় গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥” অর্থাৎ 
ব্রহ্মচারী স্বকীয় তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত গুরুসমীপে বাস করিয়া ইন্্রিয় নিচয় সংযত করতঃ নিয়ম 
গ্রতিপালন করিবে । (মনু নিয়ম গুলির উল্লেখ করিয়াছেন বিস্তৃত ভাবে এখানে উল্লেখ 
কর! হইল না”) বিষ পুরালীয় নবমাধ্যায়ের তৃতীয়াংশেও ইহাই উক্ত হইয়াছে, বালঃ ক্কনোপ- 
নয়নো বেদাহরণতংপরঃ, গুরুগেছে বসেদ্:তৃপ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ |” এই ব্রহ্ষচর্ধ্য দ্বিবিধ, 
গৃহস্কশিম প্রবেশ পর্যন্ত এক প্রকার, মর্ণ পর্যন্ত অন্ত প্রকার । কৃর্্ পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যাকনে 
লিখিত আছে, “ত্র্গচাযু্পকুর্বাণো নৈঠিকো ব্রহ্ম তৎপরঃ। যোহধ,ভা .:দবদেনং গৃহস্থাএম- 
মাব্রজে২। উপকৃর্বাণকো জয় নৈষ্টিকো মরণাস্তিকঃ ॥” এই বচন অনুসারে আদ্য অর্থাৎ 
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উপকৃর্বপক ব্রন্মচারী গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ পর্য্স্ত যধোক্ত মন্থুবিহিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়! সাঙ্গ 
বেদাধায়ন করিবে এবং শোষোক্ত অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মৃতাকাল পর্য্যন্ত এরূপ নিয়ম 
প্রতিপালন করিবে। 
বালাকালই শিক্ষার অভুাতকৃষ্ট সময়। জলতরলকৃত তৃমিথণ্ডে উপ্ত বীজের স্থায, 
বালকহ্বদয়ে নিহিত শিক্ষাবীজ কালান্তরে শাখাপ্রশাখা সমন্বিত, ফলপত্র সমাধুক্ত 
বৃক্ষদপে পরিণত হয়। ন্ুরীজন সেই বৃক্ষপকলের অমৃতময় ফলাম্বাদনপূর্ববক 
অনির্বচনীয় আনন্দ সম্মোহলাত করেন। ব্রহ্গচর্যযও যথাকালে অভ্যন্ত হইলে সুফলপগ্রদ 
হইয়া থাকে । 
আমাদের এই দেহ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চমহাতৃতে স্থষ্ট। ব্রহ্গচর্য্য ইহার প্রধান সামগ্রী, 
ইহা সকল রোগনাশ করিয়া শরীরের স্ুখোৎপাদন করে । আরোগ্যই জ্ঞানবিজ্ঞানার্জনের 
স্থগম পথ, ধনধান্ত ধরালাভের মূল কারণ, কীর্ডিলাভের প্রধান উপায়, জনগণ মনোরথের 
কল্পতরু, অমরালয্ গমনের সোপান, ধর্শকশ্খোর মর্পস্থান,। জরামরণাদির অর্গল-স্বরূপ | 
এইজন্তই পঙ্ডিতগণ বলিয়! থাকেন, ধন্দীর্থকামমোক্ষণামারোগাং মৃূলমুত্তমম্” | দেহ অনুপযুক্ত 
হইলে কষ্টসাধা ধন্্ার্থ কাম কিরূপে লব্ধ হইবে । বাণীবরপুত্র মহাকবি কালিদাসও বলিয়া- 
ছেন-_*্শরীরমান্তং খলু ধর্শসাধনম্ঠ। শরীরাধানের প্রধান হেতুই "শক্র” এবং ব্রন্গচর্যযই 
গুক্রের মূল । রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটা ধাতুর মধ্যে শুক্রই 
প্রে্ঠ। কারণ শুক্রই সর্ধাপেক্ষ৷ সারবান এবং জীবজনক। জীষগণ ভোজন করিলে, 
তাহাদের ভূক্ষপদার্থ হইতে প্রথমে রস উৎপর হয়, এ রস ক্রমে ক্রমে রক্ত মাংসাদিতে 
পরিগত হইয়া! সর্বশেষে প্রা একমাস পরে শুক্রের আকার ধারণ করে। স্থুতরাং প্রতিদিনের 
ভুক্তপদার্থের সারাংশ প্রায় ৩০ দিন পরে প্রন্কৃত কার্ধ্যকারক হয়। মহরষধি চরক তদীয় 
সংহিতায় চিকিৎসা স্থানে এই কথাই বলিয়াছেন। 
“সপ্তৃভির্দেহ ধাতারো৷ ধাতবে দ্বিবিধং পুনঃ । 
বথাস্বমমিভিঃ পাকং যাস্তি কিউগ্রসাদতঃ ॥ 
রসাৎ রক্তং ততো মাংসং মাংসাম্মেদস্ততোহস্থি চ। 
অস্থে। মজ্জ! ততঃ শুক্রং গুক্রাদগর্ভঃ প্রসাদজঃ ॥ 
এই পদার্থ মনুষ্যগণের সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ইহার বিদ্দমাত্রেরও ক্ষয় হইলে, 
পূর্ব পূর্ব ধাতু হতক্ষণ না পরিপুষ্ট হয় ততক্ষণ ইহার পূরণ হইতে পারে'না । যে সকল 
অজিতেক্জ্রিয় ত্রন্মচর্যা্র্ট হইয়া! পরম সারসার গুক্রকে নষ্ট করে, তাহারা চিররুপ্ন হইয়া ধঁহিক 
পারতিক সর্কবিধ সুখ শান্তির মূলে কুঠারাধাত করে। “ত্রস্থচর্যাগ্রতিষ্ঠায়াঁং বীর্যযলভিঃ* 
এই শুকরের অর্থ এই যে, কেবল সাঙ্গবেদ পাঠই ব্রঙ্গচর্ধা নে, প্রতাতঃ শ্মরণ কীর্তনাদি 
অষ্টাঙ্গ মৈথুন হইতেও একেবারে নিবৃত্ত হইতে হইবে । শুক্রাগর্ড; প্রসাদজঃ* এই পূর্বোক্ত 
চরক-বচনাছুপারে এবং “সৌম্যং শুক্রমার্তবমাপ্নেয় মিতরেক্ষমপ্যত্র ভূতানাং অস্তযগুনা বিশেষণ 
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পরম্পরোপকারাৎ পরম্পরানুগ্রহাৎ পরম্পরানুপ্রবেশাচ্চ” ইত্যাদি সুশ্রম্ত বচনানুসারেও 
সোমগুণ বহুল শুক্রই গর্ভমূল বলি! পরিগণিত হইতেছে, আবার শুক্র ব্রঙ্গচর্যাসূল। ইহার 
উৎকর্ষাপকর্ষ হেতু গর্ভস্থ সন্তানও উৎকৃষ্ট অথবা অপরৃষ্ট হইয়া থাকে । চিরয়োগপীড়িত 
জনক-জননীর সন্তানকে প্রায়ই উৎকট বাধিপীড়িত হইতে দেখা যায়, পিতামাতার যে রোগ 
থাকে, সন্তানেও তাহাই সংক্রামিত হয়। অর্শ মেহাদি রোগযুক্ত দম্পতীর ॥তনয়গণ &ঁ সব 
অসাধা কুলজ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সর্বাদ! অতি ছুঃখে কালযাপন: করে। মহামতি মাধবকর 
বলিয়াছেন -”ঘে চাগি কেচিৎ কুলজ! বিকার! ভবন্তি তাংশ্চ প্রবাস্তযসাধ্যান্” এইহেডু 
পুরুষগণ শুক্রের উৎকর্ষার্থ গর্ভাধানকালের পূর্বেই সংযতেক্দিয় ও ব্রক্গচর্যযব্রতাবলম্বী হইবেন। 
“ওদ্রবাুলাৎ পুমান্‌ আর্তব বাহুল্যাত স্ত্রী সাম্যাদভয়োণপুংদকম” মহর্ষি সুক্রতের এই বচনানু- 
সারে শুক্রের নানতা, আধিক্য এবং সাম্য দ্বার! যথাক্রমে স্ত্রী, পুরুষ এবং ক্লীব সন্তানের উৎ- 
পতি হয়। এই হেতু উংকুষ্ট পুত্র লাতেঙ্ছু পুরুষগণ পত়্ী অপেক্ষা স্ব শুক্রের আধি.ক্যর নিমিত্ত 
সর্বদ| যত্বু করিবেন। বলিষ্ঠ এবং রোগশূন্ত পুত্রলাভ করিতে হইলে কেবল যে পুরুষকেই 
সংযত হইতে হইবে তাহা নহে, অঙ্গনাগণের ও সংযম কর! কর্তব্য। অবিশোধিভার্ত বা 
নারীতে বলবন্নর নিষিক্ত শুক্র ও অল্লাযু ও ব্যাধিপীড়িত সন্তানের উৎপাদন করে। এজন্য 
তাহারাও ব্রঙ্গচর্য্য অবলম্বন করিবে। মহর্ষি সুশ্রুত শারীর স্থানে, বলিয়াছেন-_-“দর্ভসংস্তর- 
শারিণীং করতল শরাব পর্ণান্ততম ভোজিনীংইবিধাং ভ্রাহঞ্চ ভরত: সংরক্ষেৎ” এই বচনানুসারে 


নারীগণ গর্ভাধান কালের পুর্বে কুশাসন শয়ন, হুবিষ্যা্ন ভোজনাদি ব্রহ্মচর্যের অবিরোধী 
সমস্ত কার্ধ্য করিবে । এমন কি নিজ স্বামীমুখ দর্শনও পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে ব্রহ্ম 


চ্য্য অনুষ্ঠিত হইলে জীবগণের মঙ্গল এবং তাহাতে জগতের মঙ্গল হইবে। 

পূর্বকালে ব্রদ্মচারিগণ নিষ্নলিখিতরূপে নিয়ম প্রতিপালন করিতেন, কিন্ধ অধুন! এ নিয়ম- 
গুলি সমাক' প্রতিপালন কর! সম্ভবপর নহে, অতএব সমাজ, সময় এবং অন্তান্ত বিষয়ের 
উপর যথাসম্ভব লক্ষ্য করিয়া সংঘত হওয়া উচিত, ত্রিকালদর্শী ভগবান মন্থু বলিয়াছেন । 

ব্রহ্মচারী প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ন্লান করিয়া অমল ধবলবাস যুগল পরিধান করিবে, 
তৎপরে স্ব স্ব উপান্তদ্দেবতা এবং পিতৃপুরুষগণের অর্চন! করিবে, মধুমাংস গন্ধ গ্রভৃতি উত্তেজক 
দ্রবা সকল পরিত্যাগ করিবে 1 স্বাছু অল্প লবণাদি রস সমস্ত গ্রহণ করিবে ন!। কামাগ্নির 
উদ্দীপন পবনীতৃত বিকমিত কমলপুঞ্জের স্কায় কামিনী মুখবৃন্দ দর্শন করিবে না। তৈলাভ্্গ 
অঞ্জনধারণ, নয়ন রঞ্জন এবং ছত্রগ্রহণাদি বিলাসকার্ধ্য পরিত্যাগ করিবে। কামক্রোধাদি 
রিপুগথুকে বশীভূত করা কর্তবা। কাম বা অকাল প্রযুক্ত রেতঃ ্খলনে ব্রততঙ্গ হম়। 
অনাত্বীয়গণের নিকট হইতে উপলব্ধ ভিক্ষান্দ্বার৷ একবারমাত্র ভোজন করিবে । গুরু অন্থ- 
মতি করুন অথবা! না করুন সর্বথা তাহার মঙ্গলের নিষিত্ত যত্ববান হইবে গুরুকে দর্শন 
করিলেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার সন্মুথে দণ্ডারমান হইবে । তিনি অনুমতি করিলে উপবেশন 
করিবে । রমলীগণই পুরুষদোষ জননী, এইজন্ত ম্ধীগণ তদ্ধি যয়ে সাবধান হইবেন | বিদ্বানই 
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হুউন.অথব! অবিদ্বানই হউন, দেহধর্ম বশতঃ সকলে অনায়াসেই স্ত্রীলোক কর্তৃক বশীভূত হুল, 
সুতরাং ব্রহ্মচারী সর্বদা স্ত্রীলোক হইতে পৃথক অবস্থান করিবে; (প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির 
ভয়ে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইল না।) 

ব্যাস বানিকী প্রভৃতি খষিগণ ব্রঙ্গচর্ষে'র আচরণ করিয়া ভাহারই বলে সর্বশাস্ত্র পারগামিত্ব 
এবং সর্বদর্শিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অতি কঠোর তপস্থী বিশ্বামিত্র ত্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়া রস্তা 
স্তস্তন,দি অদ্ভুত ্কার্ধ্য করিয়াছিলেন, বীরকেশরী অর্জুন ব্রহ্ষচার্ষ্য বলেই অভিসারণের নিমিত্ত 
স্বপ্ং আগত! অনিন্দরূপ লাবণ্য পরিভূধিত। উর্ধশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং ছুর্য্যোধন 
পঙ্ষীয় বীরপুঙ্গবগণের গর্ব খর্ব করিয়া ধরাধিপত্য প্রাপ্ত হুইন্লাছিলেন। বিদেহাধিপতি জনক 
ধন ধান্তি অভুল বিভবের বিভু হইঙ্লাও ব্রগচর্ধ্য পালন করতঃ মুনিজন সম্মতঃ রাজধিত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অধিক কি মানবগণ পূর্বে যে অদ্ভুত অন্তুত কার্য্য করিয়াগিয়াছেন 
ব্রনচর্ধ্যই তাহাদের সকলের মূল, অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ, জন্গ,র্‌ গণ্ড,ষে গঙ্গাপান, কপিলের 
দৃক্ষপাতমাত্রে যষ্টিসহত সগর তনয় নাশ ইত্যাদি কার্য সমুদ্র আমাদের চিত্তে বিশ্ময় উৎপাদন 
করে, এখন সেই সকল অতি দূরগত হইয়াছে, সেই যুগের সহিত বর্তমান যুগের সুমহত পার্থক্য 
ঘটিয়াছে। 

এখন প্র ত্রহ্ধর্যা হীন দেশে সকলেই অধঃপতীত হইয়া, নানাকারণে আমাদের 
সতগ্রক্কৃতি অতান্ত কৃশতা প্রাপ্ত হইন়্াছে। ধর্শহীন শিক্ষাদোষে অন্মদ্দেশীয় উচ্ছৃঙ্খল বালকগণ 
বৈদেশিক জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি নীতি সদসৎ বিচার না করিয়াই অনুকরণ করে। 
সানা শিক্ষালাভ করিয়াই আপনার্দিগকে উচ্চ শিক্ষিত বলিয়া মনে করে, গুরুজনের 
উপদেশকে অবজ্ঞা করতঃ ইচ্ছান্গুসারে বিচরণ করে, কোথায় ইহাদের অধ্যয়ন তপস্তা, 
কোথায় সেই অদমোংসাহ আর কোথায় বা ব্রন্নচর্য্য। খ্মপরিণাম দর্শিতা হেতু কোন 
দুক্ষিরীকেই হুক্ষিয়। বলিন। মনে করেনা, ইহীতেই অধুনীতন সমাজের এতাদৃশ অধঃপতন 
উপস্থিত হইরাছে। কিছুদিন এইরুপভাবে চলিলে সনাতন ধর্মের সহিত আধ্যবংশ নির্মল, 
হইবে। 

কবে আমাদের সেই দিন পুনরায় আগমন করিবে, যখন এই ভারত পুর্ধবৎ নিরন্তরোচ্চা- 
রিত বেদধ্বনি ছারা পূর্ণ হইয়। নিখিল জগতে অধরতা প্রাপ্ত হইবে । কৰে ভারতীয় যুবকগণ 
র্গচ্ধ্য প্রতিপালন করতঃ আযুর্বল বিনয়াদি লাভ করিয়া পূর্বতেজ প্রাপ্ত হইবে । তগবান্‌ ! 
আমাদিগকে আনীর্াদ করুন, যেন আমরা হছিক কর্তবা কার্ধ্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া 
তন্বগ্ধন হতে পরিত্াণলাত করত; পরিখামে আপনার চরণার বিন্দ লাভ করিতে পারি । 

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 


গাহস্থ্যাশ্রম | 
আত্রমাস্তর কেন ? তুলনায় সমালোচন! | 


শান্্রালোচনায় বুঝিতে পারি, ভগবানের প্রিল্নকার্ধ্য সাঁধন করাই পরম ধর্ম । আর গার্স্থযা- 
শ্রমই এই পরমধর্শের ভিন্তি। গাহ্‌্থাশ্রমই জগতকে রক্ষা করেন, পোষণ করেন । বিশেষতঃ 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ জগতের স্থ্টি সংরক্ষণ, সংবর্ধন, সমাজের শৃঙ্খল! ও চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া 
আত্মোক্লতির পরাকান্ঠা প্রদর্শন করিতে সর্ধ্বতোভাবে সমর্থ । এই গার্স্থ্াশ্রম হইতেই 
্রাঙ্মণগণের নির্বাণমুক্তি লাভ করা স্থহল্পভ নহে। 

গৃহস্থই বেদমন়্ী ধেন্বূপে সকলের আধারতৃভ হইয়া রহিয়াছে। অধিবব্রন্ষাও এই 
ধেনুতেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই ধেনুই ব্রহ্গাণ্ডের কারণ । খখেদ এ ধেনুর পৃষ্ঠ, যভুর্ব্েদ মধ্য, 
সাঘবেদ মুখ ও গ্রীবা। ইট্টাপুর্ত উহার শৃঙ্গ, সাধু কুক্ত, রোম, শাস্তি ও পুষ্টিকর উহার 
মলমৃত্র, এবং বর্ণ ও আশ্রমই এ ধেন্গুর প্রতিষ্ঠা, এই ধেস্গুর জয় নাই। সমস্ত বিশ্ব উহাকে 
'অবলম্বনপুর্বক জীবন ধারণ করিলেও উহার অপচয় হইবার আশঙ্কা নাই। 

গৃহিগণ অখিল জীবকুলের পোষণ করেন এবং সেই পুণ্যফলে বাঞ্ছিত লৌকসকল লাভ 
করেন। পিভৃগণ, খষিগণ, সথরগণ, ভূতগণ, নরগণ, কৃমি, কীট, পতঙ্গগণ, পণ্ড পক্ষী ও 
অন্থরগণ ঘকলেই গৃহস্থাশ্রমীকে অবলম্বন করিস্বা জীবনযাত্র! নির্বাহ করে এবং তৎসহকারে 
ইহাদের তৃ্ডি বিধান হয় । 

লোক বিশোকা বিরজ! । 
ঘান্ন কেবলিলে! বিছুঃ ॥ 

গার্স্থযধর্শ সর্ব স্থখের আকর । এই আশ্রমে ধর্ম, অর্থ, কাঁম, পুত্র, সুখ, যশঃ, মুক্তি এবং 

বিশোক ও নির্মল লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
পিতৃ দেবধি মত্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চহ। 
ক্ষেমং বদত্তি শরণং ভবেহশ্মিন্‌ যদ্গৃহাশ্রমঃ ॥ 

পিতৃ, খধি, দেব, মানব, ভূত এবং নিজেরও, পরমকল্যাণ কর স্থান একমাত্র গৃহস্থাশ্রম । 
ইহ-সংসারে জীবগণের এমন পবিত্র কল্যাণকর স্থান আর নাই। 

বেদ ও স্থৃতির বিধান ক্রমে মন্বাদি গৃহস্থাশ্রমীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। গঙগ! 
যমুন। প্রভৃতি যাবদীয় নদ-নদী যেরূপ সারে যাইয়। অবস্থান করে, তঙ্প অন্তান্ত আশ্রমবাসিগণ 
গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করেন । গৃহস্থগণ ত্রন্ষচারী, বানগ্রস্থ ও ঘতি ইহাদিগকে ভিক্ষা- 
দানাদি ছার! পোষণ করিয়া থাকেন। গৃহস্থগণ বিশেষতঃ গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি 
করিয়া যথাবিধানে ধর্ম লক্ষণ সর্বতোভাবে পরিজাত থাকিয়া ধর্ম-কন্মাদিতে রত থাকিতে 
পান। ধতি, সন্তোষ, ক্ষমা, দম, অন্তেয়, শৌচ, ইঙ্জিয়নিগ্রহ, ধী, সত্য এবং অক্রোধ, 
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টিটি টিটি রী 
এই দশবিধ ধর্মে অভিজ্ঞান লাভ করিয়! যথাবিধানে পালন করিতে পান। সুতরাং তীহারা 
্রহ্বভ্ঞানের উৎকর্ষ অন্ত মোক্ষরূপ পরমগতি লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ সংযত মনে 
আত্মজ্ঞান সহকারে এই ধর্্ানুষ্ঠান করিয়া বেদাস্তশান্ত্র অবগত হইবেন এবং পিতৃঙ্খণ দেবখণ 
এবং খধিখণ হইতে মুক্তি জন্য অনুষ্ঠানিক কার্যযাদির পালন করিবেন। 
জানৈর সহকারী কারণ বলিক্বাই হউক অথবা গৃহস্থাত্রমীর করণীয় বলিয়াই ছউক বৈদিক 
কর্শেয় অনুষ্ঠান কর! গৃহস্থ ্রাহ্ষণগণের পক্ষে শ্রুতি স্মৃতির সাধারণ নির্দেশ । গর্ডাধান হইতে 
পঞ্ঠাডিগমন পর্য্যস্ত বৈদিক-সংস্কায়ে সংস্কৃত হইতে পারিলে ফলোৎপত্তি হয় । সংস্কার বলে 
অন্বষ্ঠাতার চিত্ত মমঃ নির্পাল ও পরিমার্জিত হইয়া! বিশুদ্ধ সব হয়। গৃহীদিগের সংস্কার 
মহাযন্ত, ্রদ্মযন্ত, পিভৃযজ্ত, দেবযভ্ত, ভূতঘজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ । সোমযজ্ঞ, হবিতর্ঞ, পাঁকষজ্ঞ, বেদ- 
সংহিতাধ্যকনন, প্রীক্নণকর্শ, জপ, উৎক্রদণ, দৈহিককর্ঘম, তন্মসমূহন, অস্থিসঞ্চমন ও শ্রাদ্ধ। গৃহ, 
ব্রা্ঈণ' এই সফল সংস্কায়ে সংস্কৃত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন । সুতরাং 
পাপাচরণ জনিত হুৰ্িসহ অগ্ুতাপ বৃশ্চিকেপ্ধ তীত্র দংশনের যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য 
সুষ্ঠু পরীগ্গে সমগ্জ খিভাগে বৈদিক ধর্মাচরণ কর! সমীচীন । 
ভোগ-তৃমিং শ্থৃতঃ শ্বর্গঃ কর্শতৃমিরিয়ং মতা । 
ইহ ধং ক্রিয়তে কর্ম স্বর্গে তছুপতুজ্যতে। 
যাবৎ সুস্থশরীবত্বং তাবদ্ধর্শাং সমাচর ॥ 
(বিষুধর্মোতিরঃ ) 
গৃহীদিগের অতিথি-সেবার এবং সত্যের সেবার পূর্ণ অধিকার । এই সেবাহ্ারা পরম 
তপস্তা লাভ হয়। 
যথা ভর্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণানাং ববাঙ্গমণোঁধথা । 
অতিথিস্তঘদেধান্য গৃহস্থন্য গ্রডূংস্থতঃ ॥ 
স্ত্রীর যেমন স্থামী প্রভু, বর্ণের মধ্যে যেমন ক্রাঙ্গণ প্রভূ, গৃহস্থের স্থন্ধে অতিথি 
তানুরূপ প্রতু। 
অতিথিঃ পুঁজিতো৷ ধেন পুঁজিতাঃ সর্বদেবতাঃ। 
অভিথির্ঠি সনতষ্টঃ তন্ত তুষ্ট: শ্বয়ং হিঃ ॥ 


' নেম সর্ধতীর্থানাং সর্বাদামেন বংফলং। 
সফর্িতেপিবাসাভাং সর্ধর্ঘজেু দীক্ষয়া ॥ 
সর্ধস্তপৌতির্বিবিখৈঃ নিত্যেনৈমিত্তিকাদিতিঃ | 
তদেধাতিথি-সেববায়াঁঃ ফলং নাহস্তি যোড়গীং ॥ 

০ আবী গহগগের রর সেবার পর আর ধর্ম নাই। প্ঠত্যাঁৎ গরতয়ো নহি” এই 
মহাঘাফ্য সঙ্গেহে সমাদয়ে পাঁলন করিবার গৃহিগণেরই পূর্ণ অধিকার ও সুধোগ । 
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নহি সতযাৎ পর়োধর্মে৷ ন পাগ মনৃভাৎ পরং | 
তন্মাৎ নর্বাক্মন! মত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রদ্নেং ॥ 
সতা হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মিথ্যা হইতে প্রবল পাপ আর নাই। 
সত্যনিষ্ঠ গৃহী সর্ধজয়ী হইয়া! অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়৷ থাকেন এবং অসাধ্য সাধন 
করিতে পারেন। সত্যই তপ সত্যই ব্রহ্গ। 
লতা-রূপং পরং ব্রন্ধ সত্যং হি পরমং তপঃ | 
সত্য মূলা! ক্রিয়া-সর্ধাা সত্যাৎ পরতরো! নহি ॥ 
ছুদ্দমনীয় সংসার ভিত্তির একমাত্র ব্রহ্ম অন্ত্র-সত্য। সত্যেই বেদ সত্যের সেবা 
বেদের সেবা । 
বেদাত্যাসস্তপোজ্ঞান মিঙ্দিয়াণাঞ্চ সংযম; 
অহিংস! গুরুসেবা চ নিঃশ্রেনসকরং পরং । 
€ মগ ১২৮৩) 
উপনিষদ্‌ প্রভৃতি বেদাভ্যাল এবং প্রাজাপত্যাদি তপন্তা এবং ব্রহ্গজ্ঞান, ইঞ্জরিয় সংবম, 
হিংসা ত্যাগ, ও গুরুবর্ণের শুশ্রষ! এই সকল কর্মে মোক্ষ সাধন হয়। বিশেষতঃ উপনিধদে 
যে আত্মন্ঞান উক্ত হইয়াছে, ইহা লাভ করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ধর্মা। উহা! হইতে 
সাক্ষাৎ মোক্ষলাভ হয়। পরমাত্মজ্ঞান বারা ইহলোকে এবং পরলোকে অতিশয় শ্রেয়ঃসাধন 
হয় এবং পরমাজ্মজ্ঞান উপাসনাতেই বেদাভ্যাসার্দি তাবৎ কর্ণ অস্তভূতি) কারণ যেদাভ্যাসাদি 
আত্মজ্ঞানের অঙ্গ । বৈদিককর্মণ জ্যোতিষ্টোমাদি এবং প্রতীকোপাসনা ইহা নিষ্কামভাবে 
অনুষ্ঠিত না হইলে ৃর্য্যা্দি সুখগ্রান্ত্ির কারক সংসারপ্রবৃত্তির হেতু, এইজন্য এ কর্ম গ্রবৃত্বি- 
কর্শ। এবং উক্ত কর্শ ভগবদর্থে অন্ত হইলে তাহ! এবং মোক্ষনিমিত্ত যে কা্ধ্যাদি সংসার 
নিবৃত্ির হেতু উহাও নিবৃত্তিকর্ণ । ইহাই বৈদিক ঘ্বিবিধ কর্ম। ইহলোকে কাম্যফল সাধন 
এবং পরলোকে ম্বর্াদির সাধন প্রবৃত্তি কর্ম এবং দৃষ্টীদৃষ্ট কামন! রহিত ব্রঙ্গজ্ঞানের অভ্যাস 
পূর্বক যে কর্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহা সংসার.নিবৃত্তির হেতু, এইজন্ত ইহাই নিবৃত্তিকপ্ম। বৈদিক 
প্রবৃত্তিকর্শের অভ্যাসে গৃহীব্রাঙ্গণগণের দেখত৷ সদৃশ গতিলাভ হয় এবং নিবৃত্তি কর্মাভাঁসে 
শরীরাত্মক পঞ্চভৃতকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মোক্ষ হয়। উপনিষদের অভিষ্ঞানে স্থাধর 
জঙ্গমাদি সর্বভূতে পরমাত্মা স্বক্ষপে আমিই আছি এবং আমিই পরমাত্মা, আমাতে সর্বভুতের 
অবস্থিত, এইবপ জ্ঞানে যিনি জ্ঞানী, তিনিই ব্রন্ষত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। 
এই জম্মহান গৃহী ত্রাঙ্গণগণের জন্মের সাফল্য সম্পাদক । গৃহী ব্রাহ্মণ ইহা পাইয়া কৃতকার্ধ্য 
'হন। তীহার্দের আর নন্ত কার্যের আবস্কাকতা থাকে না। এই ঝ্ঞানের প্রদাতাই বেদ। 
. ৰে ব্যতীত আঅন্তোপারে এই জ্ঞানলাভের উপান্ন নাই। কপ্রিককার্ধ্য, অতিথিসেৰা পিতামাতা! ও 
বাচার প্রসূতি গুরুসেবা, দান, সত্যপালন, বৈদিক ক্ষার্ধা, যজ ও দেঘার্চনা গৃহচ্থের ধর্ম । 
গৃহস্থ দ্বিবিধ--উগ্লাসীন এবং লীধক । যে গৃহী কুটু্ষগণের ভরণপোরণ কধেন--তভিনিই 
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সাধক। আর ধিনি পিতৃধণ, খবিখণ এবং দেবধণ হইতে যুক্ত হইয়া বথাকালে পরী ও 
ধনাদি ও সংসার পরিত্যাগে নির্জনবাসে ধন্্ীচরণ করেন-_-তিনিই উদাসীন গৃহী । 
গৃহস্থানাং স্থৃতোধর্শ উভমানাং বিচক্ষণৈঃ | 
ইষ্টাপূর্তে স্বশক্ত্যা হি কুর্বতাং নাস্তি পাতকম্‌ ॥ 

গৃহস্থগণ কলিকালে স্বৃতিকথিত ধর্মের অনুসরণ করিৰে এবং স্বীয় শক্তি অনুসারে ইট্টা- 
পূর্তাদি মনে করিবে । এমন যে সর্বমঙলের আকর--ধর্দ্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের নিকেতন-__ 
সর্বসূখ শাস্তির আলয় গারস্থ্যাশ্রম, যে আশ্রমে অবিস্থিতি করিলে তগবানের তুটিসাধন 
হয়--ভগবানের অভিপ্রায় পালন করা হয়, তবে কেন আধ্য-শান্ত্রসম্মত গাহস্থ্যাশ্রম উপেক্ষা 
করিয়া! আশ্রমান্তর গ্রহণের আবশ্ঠকতী৷ প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং কেনই বা! নৈষ্টিক বরহ্গচর্ধ্য 
ও সংসার বৈরাগ্যাদিতে তাহার বিরোধ দৃষ্ট হয় এবং ইহার তাৎপর্য্যই বা কি? 

তগবান কোন্‌ সময় হইতে এই বিশ্ব রচনা কার্ষ্ে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিলেন, তাহার 
নির্ণয় অভ্তাপি হয় নাই। শান্ত্রকর্তী এতদ্বিষয়ে বছতর্ক, বছ সমালোচনা, বাদানুবাদ করিয়া 
এই বিশ্বের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং এই বিচিত্র ত্রহ্মাণ্ড রচনা-প্রবাহ যে কত্তকাল 
ব্যাপিয়! থাকিবে, সমষ্টিতে মহাপ্রলয় যে কোনকালে উপস্থিত হইবে, তাহার মীমাংসাও 
হয় নাই। শান্ত্রকর্তী অবর্পেষে বিতু দেখিয়া, “মহাপ্রলয় এক মনোভাবাৎ* মহাগ্রলয় 
পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে বাধা হইয়াছেন। ফলতঃ স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মক সংসার প্রবাহের 
যে আদি নাই এবং অন্ত নাই, এই দিদ্ধাত্তই চরমসিদ্ধাস্ত হইয়। বহিয়াছে। আমরা সেই 
অনার্দিকালের জীব; নিশ্চেষ্ট থাকিলে, সেই অনন্তকাল পর্য্যস্তই আমাদিগকে থাকিতে 
হইবে, এবং সংসারচক্রের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অন্থবর্তীনে 
ঘূর্ণায়মান হইয়া মুহুমু'হঃ ক্রেশান্গতব করিতে হইবে। স্ৃ্টিকর্তী ভগৰান কৌতৃহলছলে 
আমাদের সংসারখেল! দেখিবার অভিপ্রায়ে এই বিশ্বরচনা করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন । 
কিন্ত আমাদিগকে বারদ্বার যাতায়াত জন্ত ছর্তিসহ যাতনায় গ্রপীড়িত হইয়া ও গথশ্রান্ত 
হইয়া অবসন্ন হইতে হয়। আমাদিগের এই বারম্বার যাতায়াতের এবং এই ভবরোগের 
তথ্যানুসন্ধান এবং প্রতিকাবের প্রতিবিধাচনের অবস্থ কর্তব্য । হৃষ্টিকর্তা জগদীস্বর যখন 
আমাদিগকে ক্রীড়ামৃগের স্তাক় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-পিগরে বন্ধ করিয়া কৌতৃক দর্শনে ন্থৃখী 
হইতেছেন, তখন আমাদেরও সেই পিঞ্জর হইতে বিমুক্ত হইয়া তাহার ইচ্ছার গ্রাতিকৃল 
কার্য্য, তাহার কৌতুকভঙ্গ করিবার কার্ধা ব! চেষ্টা করা সমীচীন নহে। এইরূপ 
এইকার্ধ্য অসমীচীন হইলে, মুকি কামনা দোষের হয় _সুক্তি কামনা ছাঁড়িতে হয় 
ইহা ত্রান্তি। নিত্য শুদ্ধ পরমেশ্বরের সামান্ত পুরুষের স্তায় কোন ভ্রীড়৷ করিবার ইচ্ছ৷ নাই 
এবং জম্ম, জরা, মৃদু জনিত ক্লেশান্থভবে সানান্ত বৈষয়িক নুখে ব্যাসক্ত থাকিয়! ক্ষণকালের 
নিমিতও আমর বরদ্মানদ হইত্বে বঞ্চিত থাকি, এরূপ তীহার় ইচ্ছ! নহে । আমাদের প্রাক্তন 
.সবর্শ জনিত অৃষ্টানুসারেই পরমেশ্বরের অলব্য্য নিয়মানুযায়ী স্থষটি স্থিতি প্রলয় কার্য হইতে 
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কাহার গর্ভবাস, কাহার জন্মজর! কাহার ক্লেশ মৃত্যু হউক, ভগবানের এ্রযপ ইচ্ছ! কদাচ হয় 
না। জীবগণ স্থীয় স্বীর অনৃষ্টানুসারেই জন্ম জর! ক্লেশ মরপাদি ভোগ করিয়া ধাকে, তবে এ 
অদৃষ্টান্ুশাসন বিষয়ে তগবানের অলঙ্ঘা নিরম আছে, এইমাত্র বিশেষ | সমস্ত প্রাণীই ভয়ঙ্কর 
সংসার-সাগর-তরঙ্গ ছইতে উত্তীর্ণ হইয়া উপাদেয় বরদ্ধানন্মতীরে অবস্থান করিয়! চিরদিনের 
নিমিত্ত শান্তি সুখ অন্ুতব করে) তুচ্ছরিষয়ানন্দোপভোগে প্রতারিত হুইয়! নিত্য ধঙ্ধানন্দো- 
পভোগ হুইতে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও বঞ্চিত ন! হয়, দয়াময় পরম পিতা পরমেশ্বরৈর এই ইচ্ছাই 
নিত্য ইচ্ছা। এত্র্গাচধ্যং সমাপা, গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্ব। ধনী ভবে, বনী ভূত্া প্রব্রজেৎ” 
এবং “জায়মানোহবৈ ব্রহ্ষণ স্ত্রিভি $ণৈ খণবান্‌ জাতে বজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়৷ পিতৃভ্যঃ 
সাধ্যায়েন খধিভ্যঃ এষবা অনৃনীয়ঃ পুত্রীয়শ্চাত্র্ষচারীচ । অপিচ খণানি ভ্রীণাপাকৃত্য 
মনৌমোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃতা মোক্ষত্ত সেবমানো! ব্রজত্যধঃ | ইত্যাদি শ্রুতি শ্বৃতিতে 
যে ব্রহ্গচর্ধয, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই আশ্রম চতুষ্টয়ের ক্রমিকাগুষ্ঠান করার বিধান 
আছে, তাহা উৎকট বাগবত পুরুষগণের চিত্ত ব্রদ্েতে ক্রমশঃ অবনত করিবার নিমিত্ত মান্র। 
নরগণ অনৃষ্টবশতঃ দেহবন্ধ হইলে, যদি জন্মাস্তরীণ যোগাভ্যাস এবং বৈদিক বজ্ঞাদি কর্্মজনিত 
বন্ষবিষয়ক দৃঢ় সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে দেহম্বভাববশতঃ তাহাদের চিত্ত বিষয়ন্থথে 
নিতান্ত আক্ষ্ট হইয়া পণ্তঝং হয়। এসকল নরগণকে একবারেই বৈষয়িক সযুদয় সুখ 
পরিহারে বৈরাগ্য গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইলে তাহাতে গুফল না হইয়া বিপরীত ফলই 
হয়। শান্ত্রকর্তী তাহা বুঝিয়াই একবারে সংসার পরিত্যাগে উপদেশ ন! দিয়া ক্রমিক 
পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। শান্ত্কর্তা বুঝিতেন যে ব্রাঙ্গণ-বালকের শৈশবে ইন্তরিয় 
বালনাদির অন্থুৎপাদন অবস্থায় উহাদের চিত্ত স্বচ্ছ এবং স্বোরল থাকে, এ সময়ে এ অবস্থায় 
& নির্লচিত্তে ব্রদ্মজ্ঞানবীজরোপণের এবং ইন্িয়্বিকারানৎপাদনের নিমিত্ত উপনয়ন 
(ব্রহ্মদীক্ষা ) গ্রহণ করিয়া! গুরুগৃহে অধিবাস করিলে বিষয়তৃষণ জন্মিবে না। একপ 
কঠোরতর ব্রত ( বেদাধ্য়ন, ত্হ্চর্ধ্য ও গুরুণ্ুশ্রষ! ) প্রভৃতির অস্ুষ্ঠানোপদেশ দিলে অবশ্ঠাই 
ক্রমশঃ ব্রঙ্গনি্। ভগবস্তক্তি জন্মিবে। শৈশবে উৎকট রাগহেতু বাহার নৈঠিক ব্রক্ষচর্যযাতে 
নিষ্ঠা না জন্মে, তাহাকে অৰশ্তাই দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে। এ ব্যৰস্থাতে 
এবং এ বিধানে সংসারিগণ যদি গুরু সমীপাভ্যন্ত তত্জ্ঞান সহকারে সংসারস্থ হইয়া অনিন্দি- 
রূপে ইন্রিয়ার্থ বিষয় উপভোগ করে, তাহা হইলেও তাহার বিষয়তোগ জন্ত বিষর বিত্ৃষ 
জন্মিয়া খ্ীকাত্তিক নিঠা জন্মিতে পারে। আশ্রমান্তর গ্রহণের ভাৎপর্ধ্য এইকপ। সকল 
আশ্রমেই ত্রন্ধানুঠান করিবার শাস্ত্রের মুখ্য অভিগ্রায়। বরঙ্গচরধ্যাশ্রমে গুরুসমীপে গমদ 
অবধি ষমাবর্তন পরাস্ত, গারস্্যাশ্রমে নিষেকাদি শশীনাস্ত পর্ধ্যস্ত যাবতীয় বৈদিক কর্শানুষ্ঠানের 
উদ্দেস্ত ্রহগপ্রাপ্তি। ত্রন্গধ্যানই যে সর্বাশ্রমের এবং সর্বধর্থের প্রধান উদ্দেশ, জীবনের 
'সার, একমাত্র লক্ষ্য, ইহাই স্থিরীরৃত হইয়াছে। ন্ুৃতরাং বর্থধ্যানের নিমিত সুবিধাজনক 
আশ্রমাস্তর গ্রহণ করিলে অর্গাৎ ব্রক্গধ্যালের জয্ঘ বাছাই দ্ুবিধাজনফ, ডাহারই অনুষ্ঠান 
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করিলে মুক্কিভঙ্গ কেন হইবে? জাহায় ও নিদ্রা না করিলে জীবনধায়ণ হয় না। তদ্ধেতৃ 
নিহিত আহার ও দিদ্রাক় প্রয়োজন । এইবপ উৎকটগ্লাগিগ্ঈণেরও বিষয়ভোগ না করিলে 
ভোগতৃষ্ণা নিবর্তিত হয় না, এবং তাহা না হইলেও তবজানে নিষ্ঠা জন্মে া। এই 
হেতুই নিয়মিতন্ধপে বিষয়োপতোগ করিয়! বিষয় বিতৃদ্ হইবার জন্ত সংদারাশ্রম শাস্ত্রে 
বিছিত হইয়াছে । আহার নিদ্রা না করিয়া বদি কেহ শরীর ধাবণ করিয়া ভগবং-ধ্যান 
ধারণ! যোগানুষান করিতে পারেন, তীহার পক্ষে আছার নিদ্রা একবারেই নিপ্রয়েজন আন 
যদি কে বিষয়োপভোগ না! করিয়াই বিষয় বিতৃষ্ণ হইয়! ব্রঙ্গনিষ্ঠ হইতে পারেন, তাঁহার 
পক্ষে সংসারাদি আশ্রযানুষ্ঠান কবাও নিশ্রয়োজন। আপাততঃ মধুর সংসারন্থখে ব্যাসক্ত 
হইয়া জন্মের মত সংসার-সাগরে নিমগ্ন হত, এই আশঙ্কা এক মুখে সংসারধর্্ম পরিগ্রহেক্ক 
বিধি দিয়া আখার সহত্র মুখে তাহা পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন । ব্রহ্ধনিষ্ঠার আগ্রহই 
আশ্রমাস্তয় গ্রহণের মুখ্য কারণ | স্ষৃষ্ি স্থিতি প্রলয়ের বিধাতা ভগবান মায়াবন্ধ হইয়াছেন। 
ভগবান মান্নাময় হিরণাগর্ড তিনি মায়াবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই, অনৃষ্টরূপ মার়াপাশে জীবগণও 
বন্ধ। আশ্রমাস্তম পরিপ্রহণই সেই মার়াঁপাশের বন্ধন যুক্তির একমাত্র সছপায়। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীকালিদাস বন্য্যোপাধ্যায়। 


ছম্জাতি বা বর্ণ। 


পূর্বানতবৃত্তি। 

€েমদ পুলের ধর্ম বা ভাব লইক্া চেতন ও জড় মনুষ্য ও পণ্তর জাতি বিভাগ কর! হইন্বাছে 
সৈইদ্গপ মানধেয অনুষ্ঠানীয় ধর্মকে লইয়া আর্ধ্য ও অনার্ধ্য জাতিরও বিভাগ কর! হইয়াছে । 
সেইরূপ আবার হানাবের ধর বা স্বভাব লইয়া! 'ও আর্য সমাজের জাতি বিভাগ কর! হইয়াছে। 
তগবাদ বাল পাতঞজলের প্রথম পাদের ২য় ভুলের ভাষ্যে বলিয়াছেন? 

প্টিগং হি প্রখ্য। প্রধৃত্তি স্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং প্রধ্যাক্সপং হি চিত্তসন্বং রজব্মমোত্যাং 
জংস্থ্টং প্রঙ্্যয বিধক্স প্রিয়ংভরবতি ভদেষ তমলান্ুবিত্ধং অধর্মাজানবৈবাগাযানৈশর্্যোপগং 
ক্তর্থতি তদেঘ প্রলঈীমোহাদরপং সর্ধতঃ গ্রদ্যোতমানং অনুথিধং রাজোমান্রয়! ধর্মভ্ঞাম- 
'বৈষতিগান্থধর্যোপগং ভধত্তি। ্তনেবরজোলেশ মালোণেতং স্ন্পপ্রতিষ্ঠ ল্য পুরুষ গ্ভতাখ্যাতি- 
খাজং ইতাঁদি। 
' স্প্রক্ষাপ প্রন্ৃত্তি এবং সির্ভিগীলতা হেতু চি্ধ ভিখুণাত্ক চিতসন্ব, রজোগুণ বহুলতমো- 
ওতে সংশ্রথে বীষ্ধর্ধা ও" হিহয়ে অঙ্গুয়াদী হয়, তাঙাগুণবন্ছলরজণুণ সংশ্রবে অধর আজান -ও 
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চি রি রিনি টি টি রিনি টিটিটিনিিিতি 
অবৈরাগ্যাদিতে আসক্ত হয়, ক্ষীণতম;ঃ অর্থাৎ তামসবৃত্তি স্ফ,রণশূন্ত এবং রজলেশযুক্ত হইলে 
ধর্মজ্ঞান বৈরাগ্য এশ্বর্য্যের অনুয়াগী হয় আঁর এ রজোগুগলেশেরক্ম্করণশৃন্ত হইলে কেবল 
বিশুদ্ধ সের স্ফুত্তিতে চিত্ত এবং পুরুষের পার্থক্য জান হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হয় । আগ্রা এই 
ব্যাসভান্ত ছবার়। বুধিলাম রঙ্সঃ সাত্তিক * এবং গজ তামসিক চিত্ত এশ্বর্য্য ও বিষয় জুখে অনুরাদী 
হয়, তামসিক চিত্ত অজ্ঞানাদ্ব, সত্তরাজসিক চিত্ত ধর্মজ্ঞানে বৈরাগোর অন্থবাণী হয়। এই 
চারি প্রকার চিত্তের উপরিভাগে ধে কেবল বিশুদ্ধ সত্ব বৃত্িশ্ুরিত চিত্বেৰ উল্লেখ দেখাবার 
উহ! বর্ণাশ্রমেয় উদ্দে অবস্থিত ভাদৃশ চিত্তের মানব, বর্ণাশ্রম ভাবের অতীত । 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে হৃল্ষ সৃষ্টির যুগে ও কাল শক্তি প্রভাষে ক্রমশঃ ব্রক্গার মানস পুত্র- 
গণের চিত্তেও রজঃ ও তমোগুণের বৃতিস্ফুরণ হইলে গুণত্রয়ের বৃত্তির তারতম্য সংঘটিত হইয়া 
পড়ে বলিয়াই কাহারও চিত্ত সত্ব রাজসিক কাহারও চিত্ত রজঃমাত্তিক কাহার চিত্ত, রজ 
স্তামসিক কাহার চিত্ত তমোরাজলিক ন্বভাব সম্পয় হয়। এবং প্রবৃত্তিযার্সের ক্রিয়ারন্তে 
তাদৃশ ম্বভাবের কর্ম্ম সাধারণোপযোগিস্থলদেছে ব্রেতাধুগের প্রারস্তে জন্মগ্রহণ করিলে তগবান 
খ্বভাবান্ুকুল কর্ম বিভাগ করিয়া বর্ণ ব্তাগ সম্পাদন করেন। তাদৃশ স্বভাব একজনের 
অন্থশীলনে লাভ করা অতীব দ্বরূহ। কাহার কাহারও অত্যুৎ্কট অনুশীলনের ফলে এফ 
জম্মেই শ্বভাবাগ্ঘরের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। বিশ্বামিতরপ্রভৃতিই ইহার দৃষ্টাত্ত স্থল। 
জন্ম জদ্মাস্তরেই অধিক পরিবর্তন হইয়! থাকে । যেমন যেমন শ্বভাবের পরিবর্তন হইবে সেই 
সেইরূপ স্থল দেহ লাভ ঘটিয়! থাকে । স্থুলদেহ কেবল লিলদেহের কার্যের সাধক নুতয়াং 
লিঙ্গ দেহেই বর্ণের বিভাগ, স্থলদেছে তাহার বিকাশমাত্র স্ুসম্পর হয়_বলিয়া স্থুলদেহী লইদ! 
ব্রাঙ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় 'আমাদের অনুভূতির বিষয় ভূত হইয়া! থাকে । 

“চাতুবর্যং ময়া স্ৃষ্টং গুণকর্মা বিভাগশ+” এই শ্লোকের শঙ্কর ভাষাও আমাদের এই 
মীমাংসার লমর্থক । 

“আাছুরে-ভাষ্য” 

*গুণকর্শীবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্্ববিভাগশশ্চ ৷ গুণাঃ সত্বরজন্তমাংসি তত্র সাত্বিকন্ঠ 
সত্বপ্রধানন্ত ব্রাঙ্মণন্ত শম দম তপ ইত্যা্দীনি কর্মাণি, সত্বোপসর্জন রজঃ প্রধানত 
কষত্রিয়ন্ত সৌর্ধ্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ীণি, তম-উপসর্জন-রজঃ-প্রধানন্ত বৈশ্তন্ত কৃম্যাদীনি 
কণ্মাণি, রজউপসর্জন তমঃ প্রধানস্ত শৃত্রন্ত শুশ্রৈব কর্শেত্যেবং গুধকর্মাবিভাগশঃ চাত্তবর্ণাং 
ময় স্ষ্টং ইতার্থ;। 


দাগ 


* রজোগুণ প্রধান সত্বাংশস্করিত চিত্তকে রজঃ সান্বিকচিত্ত, এবং তমোগুণ প্রধান 
রজোশ্বরিত চি্তকে তমো রাজসিক এবং রজোলেশ মাত্র স্কূরিত সবাংশ ন্ফুরণ শৃস্ত তমো 
্রথান-চিত্তকেই তাগসিক্ক চিত বলা হইয়। থাকে এবং রজোলেশ শ্করণ যুক্ত ও তমোলেশ 
সণ পন্ৃগুণ প্রধান চি তকে সব্‌ রা্লিক চিত্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। 








৩৮৮ ক্রাঙ্মণ-সমাজ। [ ৫ম বর্ষ 


স০০০১১১০১০ 


সত্বৃগুণ প্রধান ব্রাহ্মণের গুপান্ুরূপ কর্ম শম দম ও তপন্তা ইত্যাদি, রঙোখুণ প্রধান 
ক্ষতরিয়ের কর্ণ শৌর্ধয তেজ ইত্যাদি, বেশীরভাগ রজে। ও তদপেক্ষা অল্লতম গণ ক্করিত। 
ঝজস্তামলিক বৈশ্তের গুণান্ুরূপ বা শ্বভাবানুরূপ কর্ধ, কৃষি দানিজ্যাদি তমোগুণ বছুল 
প্ছুরিত। রঙ্দোইশংঘুক্ত তমোরাঙ্গসিক শূদ্রের গুণানুরূপ বা শ্বভাবানুরপ কর্ম সেবাদি। এই 
সকল বালোচনায় আমরা বুঝিতে পারি ত্রিগুণের বিসদৃশ পরিণামবশতঃ মানুষ চিত্তের বৈচিত্র্য । 
কালপ্রভাবে ব! কল্পান্তরীয় অনৃষ্ট বশতঃ প্রথমতঃ অর্থাৎ আদি সৃষ্টিতে পরে অনুশীলনের ফলে 
প্রতিচিত্তে এক এক গুণের আধিক্য হয়, ও পূর্বজন্মে যে চিত্তের যে সকল বৃত্তির অতিরিক্ত 
অনুশীলন হয়, এবং সেই অন্ুণীলন জন্য যে ষে সংস্কার উৎপন্ন হয় সেই সই সংস্কার বা ম্বভাব 
মানুষে কার্ধ্য করায় সুতরাং স্বভাবোৎপন্নগুণাধিক্যই জাভিভেদের পরিমাপক আর 
ভগৰানই তথাকথিত গুণানুসারে জাতিভেদের. নির্দেশক স্থৃতরাং জাতিভেদ ব৷ বর্ণভেদ 
স্বাভাবিক বা ভগবৎস্থ্, কোনও মানব বুদ্ধিরঘারা সম্পাদিত নহে। জগৎপিত! তাহার এই 
চতুর্বিধ সন্তানের মঙ্গলকামনায় এই বর্ণাশ্রমধর্পের কল্পনা করিয়াছিলেন। আর মানব- 
ছিতাকাজ্জী খধিকুল ধ্যানযোগে বর্ণাশ্রমভেদের রহম্ত অবগত হইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
গ্রন্থে বর্ণ ও আশ্রম ভেদ এবং প্রত্যেক বর্ণেরও আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সকলের যথোচিত 
ভাবে বর্ণনা! করিয়া! গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে এসকল বর্ণাশ্রমোচিত কর্তব্য কর্ম -সমূহের 
যথারীতি অনুষ্ঠান হইত বলিয়াই ভারতবর্ষ ভূম্বর্গ নামে অভিহিত হইয়াছিল। তদানীন্তন 
রাজগণ তাই স্পৰ্ধাপুর্বক বলিতে পারিতেন “নমোন্তেরো জনপদে ন কদর্য্যো নমস্তপঃ না নাহি- 
ভাগরির্ণাষজঃ নশ্বৈরী নচ শ্বৈর্িনী” আমার রাজো চৌর্য্য নাই, প্রতারক বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি 
কদর্য লোক নাই, মগ্তপান়ী নাই, নিরগ্সি এবং যজ্ঞকর্ম বিহীন ব্রাঙ্গণ নাই, ব্যভিচারিনী স্ত্রী 
নাই, ব্যতিচারী পুরুষ নাই। আর তথাকথিত অনুষ্ঠানের ফলেই এই ম্শানসদৃশ বর্ণাশ্রম- 
সমাজ সে সময়ে নন্দনকাননরূপে পরিণত ছিল। ধনবল জনবল জ্ঞানবলে বর্ণাশ্রম- 
সমাজ এই পৃথিবীতে অতুলনীয় ছিল বলিয়াই বৈদেশিক কবিকুলও ভারতবর্ষকে বিশ্বস্তরা 
ভরণ বলিয়া নি নিদ্ধ গ্রন্থে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। আর আজ সেই সকল 
কর্তবাকর্খ্বের পরিতাগ করিয়! আমরা সকলপ্রকারে এই পৃথিবীর জনগণের ধীক্কার 
স্বানীয় হইয়া পড়িয়াছি । আমাদের সেই ভূন্বর্গ ভারত ভূমি এখন প্রায় প্রেতলোকের 
আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে রোগ শোক দারিগ্র্য প্রভৃতি প্রচণ্ড রাক্ষমকুল আমা- 
দিগকে নির্মূল করির! তুলিতেছে। স্থারি ছুর্ভিক্ষদাবদাহে সোনার ভারত পুড়িয়া ছারখার 
ইইয়! যাইতেছে আমর! সকলেই তাহার ভীষণ জ্বালায় প্রতিনিয়ত জলিতেছি কিস্তু বিদেশীয় 
তাব মদির়ার নেশার কৌকে তথধোক্ দৈতা কুলের করাল কবল হইতে এবং উক্ত জালামালার 
হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় খুিয়। পাইতেছি ন! বর্ণও আশ্রমেঃচিত আচার প্রতিপাল- 
নই বেআমাদেনন এই আলামালার পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তাহা আমর কিছু মার বুঝিতে 
পারিতেছি না । ফিছু দিবা চ্ছুঃ হৃগ্রদর্শী খধিকুল, সে উপায় দর্শন করিয়া! বর্ণাশ্রম সমাজকে 





৭ম সংখ্যা] ফাড়িবাবর্ণা। ৩৮৯, 


ধ্ঁ 8কল জালামালার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত এবং চারি হাতীয় মানধকেই প্রক্কত 
পথে পরিচালিত করিবার খ্বস্ব, 'ভি্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিকে যৃষ্ছা চলিতে না দিয়া বিষে শিক. 
নিমগ্লা করবার জন্ত, সমাজবস্থ্ের চারিটী তার একমুরে বাধিবার জন্য বণাশ্রমধর্থের গ্রাচার . 
করিয়া গিয়াছেন) নৈসর্সিক বর্ণবিভাগকে অবলগ্বন করিয়। ভগবৎক্কৃত বর্ধাশ্রমধন্ম্ের গ্রচ্ষি 
দ্বারা সকল বর্গাশ্মিকেই শনৈঃ শনৈ: অসন্বৃত্ি হইতে নিবৃত্তি করিগ্া নিবৃত্তির পথে, প্রকৃতি. 
সুখের পথে পরিচালন করিতে চেষ্টা করিয়া গিক্সাছেন, বিজ্ঞ চিকিংসকগণ যেমন রোগ এক 
হইলেও ধাতুভেদে উধধ ও পথ্োর পুথক্‌ পৃথক্‌ বাধস্থ। করিয়া সকল রোগীকেই যথাসম্ভব 
শীঘ্রই নিরাময় কিয়! তোলেন; খরিকৃল সেইন্দপ ভগবনিদ্দিষ্ট এই বর্শাশ্রমবিহিত কর্তবা কর্ধ 
কূণ ওধধ বর্ম ও মাশ্রগভেে বাবন্থ! কপ্বি্া নকল বর্ণেহ্ই ছুংখবোগ দুর করিতে প্রয়াস পাইয়া 
গিনাছেন। আমরা তাহাদের বানস্থাপিত ওধধ বাবহার না করিয়া প্রতোকবর্ণ ই ঘোরতর 
বিকাবগ্রস্ত হই! পর়িগাছছি, প্রতোক জাতির এই বিকারনাশক স্ব স্ব বর্ণোচিত আশ্রমধন্ম্ের 
অনুষ্ঠান, ধারাবাহিকরূপে রক্ষাকরার নানই জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা) আর উহ্বার বক্ষণেই 
সর্বধিধ কল্যাণ এখনও লাভ করা যাইতে পারে । শান্বে মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে । 
বেদো বা'হুরিভক্তির্বা ভক্জিব্ণপিনহেশ্বরে আচারাৎ পতিতংমূঢ়ং ন পুনাতি দ্বিজদোত্তম ! 
এই জন্থই মানব ধর্শশাস্ত্র বশ্রিয়াছেন - 
“আচারাল্লভাতেহাযুঃ আচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ 
'আচারাদ ধন মক্ষষ্যং আচারোহস্ত্যলক্ষণং 1” 





“এট জন্যই বিঞুপুরাণে কথিত হইয়াছে “ইরিভক্কিপরোবাপি সাঙ্গবেদান্বগোহপিবা তক্তোয়ত,. 

শ্বাপ্রমাচারঃ পতিত; সোহভিদীয়তে 
(ক্রমশঃ ) 

' জীবসম্কুমায় ভর্কনিধি। 
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"সামাজিক প্রমঙ্গ | 
| বাসন্তী |. 


. বস্তকালীন ছু ীংস্বকেই বাঁসস্তী বলা হইয়। থাকে ।* 

ভগবান ই্রারামচন্দ্রের আবিভাবের পূর্বে এই, বসস্তকালীন ররর প্রচলন ছিল, 
'এই ব্সস্তকালীন দুর্গাপৃজ্জাই কালের পূজা । হরিশঙসন হতে উত্থান একাদশী পর্যন্ত অর্থাৎ 
/য়াড়ী হুক্লাএকাধথা হইতে কাত্তিকী শুরু! ছাদশী পর্ধাস্ত হরিশয়ন, এই সময় দেবতাদিগের 
ন্াকাপ  স্বত্বরাং এই সময় সাধারণতঃ দেবপুজীর অকাল, যেমন নিদ্রিত পাঁর্থৰ জীবের 
বহর % মাকধগার্গে কোন কার্ধা করা নিদ্রাকালে বিফল বলিয়া! তাহাকে জাগাইযা 
তাহার 'অ২এুৎ পম্পাদক অনুষ্ঠান করিতে হয়, দেবতাদের সন্বন্ধেও, সেইরূপ, তাই শ্রীরামচন্্ু 
শ্রৎকালে রাবণবর্ধে আগ্মাশক্তির সারতা লাভার্থে বোধন করিয়া তাভার পুজা করিয়া- 
' ছিলেন, নে হইতে পৃথিবীতে শরৎকালীন ছু্গোত্সবের প্রচার, ইহার পূর্বের বসস্তকালীন 
'ছুর্গোধসবহ (বাস্তীপুজার,) প্রচার ছিল । 

এই বাসত্তীপুজার প্রথম অনুষ্ঠাতা স্বক্রং গোলোকবিহারী পরমপুরুষ জীকুষ্ং । তিনি প্রথমতঃ 
চৈত্রমাসে স্বীয় নিভ্যুধাম গোসোকের ঝালমগুলে এই মহাশক্তির অর্চনা করেন । দ্বিতীয় 
অনুষ্ঠান শেষ শায়ী ভগবান বিঞু ও ব্রহ্মা, একার্ণবকালে মধুকৈটভ ভরে ভীত হইয়া আত্মরক্খার্থ 
লাকপিতামহ ব্রঙ্ধা এই ছূর্দাদেবীর অঞ্চন। করেন ভ্রবং অনস্তশয্যা পরিত্যাগ করিয়া 
ভগবান্-বিচ্ক শ্বকর্ণ লজাত এ দৈতাদ্য়ের সহিত সহজ বৎসর যুদ্ধে তাহাদের বিলাশে অসমর্থ 
হইগ্সা এই মহাশক্তির আরাধনা করেন এই ছইবার দবকার্যো দেরভূমিতে ভগবানকর্ভৃক 
ছুর্গাদেবীর পুর অনুষ্ঠান হয়, * তৃতীয়বার সুরণরাজ-কর্তৃক পৃথিবীতে এই বাসস্তী ছুগীপুজার 
অনুষ্ঠান হয়, সেই, হইতে শ্রধাবৎকাঁল এই বসন্তকালীন দুর্গোৎমব বামস্তী নামে ভারতে 
গুরচারিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া আমিভেছে | 

আর্য ইতিহাস আলোচন! করিলে বানস্তরী পূজ!র ইতিবৃত্ত এই হপই দেখিতে পাওয়! ষার, 
এই পুজার পদ্ধতি বোধম ব্যতীত সকলেই শারদীয় দুর্গা পূজার স্ায়। নিদ্রিভ মন্তাশক্তিকে 


* মীনরাশিস্থিতে হৃর্ষো শুক্লূপক্ষে নরাধিপ | 
সপ্তশীং দশমীং যাবৎ পুজয়েদস্থিকাং সদা ॥ 
পুরাস্তত! সা গোলকে কৃষ্ণেন পরষাত্মনা । 
সা পূজা! মধুমাসেন গ্রীতেন রাসমগ্ডলে ॥ 
মধুকৈটতয়োধু্ধে দ্বিতীয়ে বিষ্কুনাপুর! 
তত্রৈব কালে স৷ ছুর্গা ব্রঙ্গণ। প্রাণ সঙ্কটে । 
ভবিষ্যপুরাণ 


শম সংখ্যা ] সাঁমার্জিক প্রসঙ্গ | তি 


মহাশক্তি নিদ্রিত,এবং বসত্ত কালে যে স্বতই 'জাঁগরিত ইহার চি আমরা"এই' উগতৈ-ও 


শু 
০০ 


দেখিতে পাই, গুণমনী বিশ্ব জননী মহাশক্তির প্রসুল্লতাই জাগরণ, বসন্ত কালেই বিশের্ষতঃ ঈধু: 
মাসেই সধারণতঃ বৃক্ষলতা হইতে জীবের অন্তকরণ পণাস্ত প্রফুজিত হয়। সমগ্র বিশ্বের উপা-.. 
দাঁনতৃত 'গুণময়ী বিশ্ব জননী মহাশক্তির প্রফুল্লতা বাতীত কোনরূপ সার্বজনীন পফুরতার 
আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে না, ইহা মনীবীমাত্রেই মক্তকণ্ে শ্বীকারকরিয়া থাকেন, ম্থুতরাঁং 


মধু মাদই ধে মহাশক্তির পূর্ণ জাগরণকাল ভাহীতে আর সন্দেহ নাই, তাই দেবীর আনা, 


আর বোঁধনের প্রয়োজন হয় না, শরংরালে যে গ্রফুল্লতা 'আমরা দেখিতে পাই উদ্থী',. 


ভগবান শ্রীরামঢান্দ্রের মহাশক্তি বৌধনের ফল ভিনি জীবের মঙ্গল কামনায় রাবণ বধ বাপ্ধেশে 


অকালে মহাশক্ছির উদ্বোধন কিয়! $ গিয়াছেন তাহারই ফলে আসর। এই মর ভাগতে দুইবার 


মহাণক্তির জাগরণ অন্থভব করিয়া ছুই বার. আমবা মহাশক্তির মতীপুজায় নিয়োগে ও 


ক্কভার্থ হইয়! থাকি । 


, বসন্তকাল মহাশক্ষির মহাপুজা কেবল পৌরাণিক পুজা নঙ্কে তথশাস্তেও' এই বাসস্তী- 


পূজার বিধান দেখাত পাওয়! যাঁয়। * মায়াতদ্দের সপ্তর্ঘ পটলে দেখিতে পাই চৈত্রশুক্ক 
সপ্রম্যাদি দিনব্রয়ে ভক্তিভাবে দুর্গদেবীর অর্চনা ফরিতে হয়, এই সকল শান্ব আলোর্টন!' 


করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হয় যে চৈর মাসই মহীশক্তির মহাপুজার স্বাভাবিক কাল। 


অন্নপূর্ণা পূ! 


তদৃশাস্্বের মতে এই বাসী পুজার কাঁলেও মাপভ্ডির পূজার একটু বিশেষত্ব দেখা যায 
সেই বিশেষত্বই অন্রপু্ণ পূজা নামে অভিহিত । শাস্ুবীতান্ত্রর চতু্াশ পটলে মহান 


নিজেই বলিতেছেন, চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে যে আমাকে তক্তিপূর্বাক অর্চনা করিবে সে 


* চৈত্রে মাস সিতে পঙ্গে 
সপ্তম্যাদি দিনভ্রয়ে । 
প্রাতঃ প্রাতম্াদেবী" 
চগাং ভক্ত প্রপুয়েহ। 
( মায়াতন্ব সপ্তম পটল ) 
ধিশেধাচ্চৈতমাস্য্ত 
যাতিথি? স্তাৎ লিভাইমী | 
তিস্তাং যঃ প্ূজষেৎ ভক্ত! 
গ্রাসাদয়তি মাং ফ্লবং ॥ 
("শাস্ুবীভদ্ব, ১৪শ পটল 
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| নিই আমাকে প্রসন্লা করিতে সমর্থ হইবে, এমন কথা :মহাপরি নিজে বাসভীপুজা ও ও 
পুজার বলেন নাই, মহাদেবীর. এই দিজবাঁফা স্মরগ করিয়া ভক্তগণ: বাসসতীপুজা না ধরিয়া 
'তাস্ত্রিক-পদ্ধতি অনুলারে চৈত্র শুক্লাষ্ট্ীতে মহাদেবীর অননপূর্ণা-মুত্ঠির পুজা করেন মহাঁশক্কির 
এই বাকা ও চৈত্রমাস যে মহাশক্তির পুর্ণ প্রচুল্নসার কাল “ইহাই কুচিত করিয়াছে।” 





ব্রহ্মপুত্র যে'গন্ননি। 


ঠর আর্ধা সম্তানের ষত গৌরব যত অভ্রীতেব শ্বতি বহন করিয়া আমাদের নিকট 
সাল সেইরূপ. গৌরব স্মৃতিকে রহ্ছন করিয়া আর কোন মামকেই আসিতে দেখা 
কার না। চৈত্র শুক্লাইমী, বন্বপুত্র গানের যোগ এই জান 'যোগই র্নপুত্র নদের উৎপত্তির ও 
হত পূর্ত ্রা্ণ বীর্ষোর স্মারক সে.সকল অতীত কাহিনী স্মরণ করিলেও হৃদয় আনন্দে 
নাচিয়া উঠে প্রাণ মন মাতোয়ারা হয়, ,তাদৃশ শক্তি যে ব্রাহ্মণ জাতির করতলগত ছিল ইহা 
এখন বর্ধমান ব্রাহ্মণ সন্তানগণের স্থৃতিপত উদ্দিত হইলে ও অনেকের উপন্যাস বলিয়াই মনে হয় 
শ্াহাদের। এইরূপ ধারণা স্বাহাদিগকে কলিকাপুরাণের ৮৪1 ৮৫ অধায় পাঠের জন্ত আমর! 
'্জুবোধ করি ইত্তিহাপই অন্তীত কীর্তর, দাক্ষী ইহ! কল দেশে সকলসমাজেরই নুধীজন- 
সযত ইতিহাস বিশ্বাম না ররিলে কোন অত্তীত ঘটনাকেই বিশ্বাম করা যায় না। মুললযান্‌- 
'বাজন্বকালের অসংবত্ যুদলমান লেখকগণের . লিখিত মুসলমানরাজত্বের ইতিহাস বর্ণে 
'বর্ে বিশ্বাস করিব, আর সংঘতাশ্বা সতাবাদী জিলেন্িয় আখামহাপুরুষগণের লিখিত 
ক্জাভীয় ইতিহাসে আস্। স্থাগন করিব না। এই যাঙাদের »৯, তাহাদিগাকে ভামাদর বছিব!র 
কিছুই নাই, যাঁভারা খত্বিবাকো অর্ধাবান তীহাদিগেরই অবগতির জন্ত উদ্ধ ০০০৪০ 
টি একটা শ্লোক নিয়ে উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেজ । | 
কৈলাশন্টোতানে গার্ছে দক্গিপে। গন্ধমাদনহ, 
জারুধিঃ পশ্চিমে শৈল, পুর্বে সঙ পাভযত, 
: তেষাং মধো, স্বয়ং কুগুং পর্বতানাং বিধেঃ স্মতঃ। 
কুতাভি ববৃধে নিষ্ভাং শরদিব নিশাকরঠ, 
তন্িন্নবসরে রামো। জামদগ্থাঃ প্রতাপবান্‌, 
চক্রে মাড়বর্ধং ঘোর সভুঞ্জং পিতুরাজয়া, 
তশ্ত পাপস্ক মোক্ষায় স্ব পিতৃম্চোপদেশতঃ 
স জগাম মহাকুওং রন্ধাখাং সাড় মিচ্ছয়া, 
তত্রন্গাস্াচ পীদ্ধাচ মাত হতত্যাং বাপাসিয়ৎ, 
বীতিঃ পরগুনারতবা তঞ্চ ামবতার যৎ । 
চি রকষকুপতাতস্ৃতঃ সোহ্খ, কাসারে- লোহিত ছয়ে । 
০. কলসি মোছার উজান? তং). 
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তন্তাপি সরপন্তীরং সমূদ্ধায় মহাধলঃ তি ছি 
কৃঠারেণ দিশং পৃর্লামনয়ৎ বর্ণ; সং 
ততোংপরশ্াপিগিগিং হেমশৃজং বিভিদ্যচ 
কামন্ধপান্তরং পীঠমবাহকদমং হরি? 
ক ৬৬ ক 
লকানরূপমখিলং পীঠমাপ্লীবাবারিণা 
গোপয়ন্সর্ধ তীর্মাণি দক্ষিণং বাতি সাগরং | ৃ 
খধিপরী 'অমোঘার গর্ডে ব্রহ্মার রীর্যো উৎপন্ন জলময়ী দেবতা বন্ধপুত্ত কৈলাশাদি 
চতুঃপার্খস্থ পর্বত প্রাচীর মধ্যে ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইরা এ পর্বত চতুষ্ট মধ্যেষ্থিত | 
পঞ্চযোজন স্থানে প্রনারিত ব্রন্ধক'% ননক' প্রকাণ্ড হদে পরিণত হইলেন, কিছুকাল, 
পর পবঞ$লান পিহ মান ॥ নাতঙতং। করিগস। মাতৃহত্ঞা পাপ বিনাশের জন্ত পিতার 
উপদেশে এই ব্রঙ্গকৃণ্ডে আসিয়া স্নান ও এই স্ুনির্শল পরিনত জলপান করিকা 
মাতৃহতা। পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন । পরে সাধারণ জনগণের মঙ্গল কামনায় 
তীর্শরাজ এই ব্রন্কপুকে একমাত্র কুঠাবের ' সহাক্ধভায় অসীম ভূজবীর্মা প্রভাবে 
সেই সুদূধ কৈলাশ উপতাকা হতে হেমগিরি পর্যান্ত পর্বত সমূহ বিদীর্ণ করিয়া! মহালীঠ কামরূপ 
প্ররবিত করার! প্রবাহিত করেন কালিকাপুরাণে এইরূপ দেখিতে পাওয়। যায়। (অন্ত পুরাণ 
ও মহাভারতে এইদ্ধপই প্রায় দেখা যায় ) একমান্ধ কুঠারের সহায়তায় এতগুলি পর্বত কাটায়া 
ন্ষস্গ হইতে তী নাজ ব্রন্ধপুরকে কামরূপের পথে প্রবাহিত করাণ একমাত্র ত্রাণ সুজ: 
বীর্ষোই সম্ভব হইরাছিল। আর একটিন প্রবল প্রতাপ অনন্যাবিজিত সম্রাট গাধিরাজেষ ভূ. 
ববীর্ধাও জটা বক্তলধারী গরিদ্ব রাষণ ভুঁজবীর্যোর নিকট পরাজিত হইয়াছিল কিন্ত তাহা সাঙ্গ, 
কেবল ইতিহাস, অন্ঠ কোন? সাক্ষী নাই, আর এই কৃঠারী .আ্রাঙ্গণের তুজ বীর্ষের সাক্ষী 
কেবগ ইততিহাপ নয _সাধারণের প্রভাক্ষ যোগা প্রকাণ্ড নদ এখনও বিগ্কমান এই চৈজমাসের 
শুরু।ইনীতেই তাহীর ম্লান যোগ. ইচ্ছা! করিলে সকলই ত্রাপ্ধণবীর্যোর ' অদ্ভূত পুর্বব চিহ্ন দর্শন 
করিয়া এবং যোগ স্নান করিয়। | পীরে, এবং আঁজ্মার পথিপরধাত করিয়া ক্রাঙ্গণ ৪ 
অন্তর করিতে 4 | | 


(প্রীরাম নমী ). . : | 
চৈত্রমামের আর একটী নাম মধু, আর্ধাজাতির পক্ষে নি এই মাসটা মধু, এই 
একদিন আর্যোর গৌরব মধুর সৃষ্টি করিয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ- প্রাতোক' আর্ধাসস্তানের হাদয়েই 
সেই অদূর অতীতের গৌরতমধুর স্মৃতি এই দীসেই আনিয়া! দেয়, এইমাসের পুন নক্ষুত 
শুরানবধী তিথিতেই ভগবান হরি ছৃষ্ট হলনের জন্ত চারিঅংশে মহীরাজ চক্রবর্তী দশরখের, গজ 
দপরখাযক্জিরপে অপতীর্ণ হইয়াহিলেদ) হাহা নারি কোটী কোটা মহাপাপ তুলাযানির 





৮ শ্রার্খাণ মশা | | কম বর্ষ 
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০০০০ 
সায় নিমিষে ভশ্মীতত করিয়া! দেয়'মভাযাগীস্বব মহাদেব বাহার লামগানে মতত,ইীঙ্কাব নাম বিকৃত 
ভাব ইচ্চাবণ কবিয়াও পরম দশ্ছা মহাঁপাপী'বন্থাকব মহাদি ভইয়াছিলেন, যার কীর্জিগ'খ। 
বামাযগনামে |কাশিত হম্যা এই ঘোর কাপকা।লও আমাদিগপের পাপ ভাপ বিনাশ করিয়। 
জাতীয় "গীবাবর জলস্থু সাক্ষকেপে পথবী সমীপে সগৌববে দ গ্রায়মান, সেই পুণরন্গ শ্রীবাম- 
চষ্্রেব 'মাবির্াঁব এই মাসেই হইয়াছিল, তাই চৈএ শুক্লানবমীব নাম জ্রীবামনবমী | 
এই শ্লীনামনবমী স্থতিই চৈত্রমাপকে মধুময় করিয়াছে । সেই ভইতেই টৈরমাসেন মধু 
নীম গ্থার্মক, আর তাঙ্কাই 'মার্যাসম্ত/নেব অমুভূতিব জন্ত শান্বকাব ইঈদিনটাকে জীবামনবর্মী নাম 
দিল্বা জীবামনবমী বতা&ানের বিধান ক বিয়া গিয়াছেন, অগস্তাস*হিতাঁয় কথিত হইয়াছে 
চৈন্নমামি নবম 
জাতারামঃ শ্বয়ং হবিং। 
প্রনন্নস্ব্ সম্মন্ত। 
সতিথি: সব্বকা»॥1 
শ্বামনণমী পা & 
কোঁটীক্রধ্যগ্রহাধিকা 
তন্মিন দিনে মভাপুণো 
পানমুদ্দিত্ত ৬কতঃ 
যংকিঞিজৎ গ্বিতে বন্ধ 
তবদগ্গ'য়কাবক* 
শান্ের এই বিধান আমাদিগকে কি যে অপূর্বয অনির্বাচনীয় মধুর অনু চি প্রধান কবিতো, 
ভ্বান্ধা ভাষার বাক্ত করিবাব নামর্থ্য নাই হাইবলি মধুমাস প্রক্কতই মধু, বাকারা এ কথার 
পর্ণ বর্ণে সত্তাতা অন্ুতব করিতে চাহেন, তাহাদের নিকট আমাদেব প্রার্থনা জ্রীযামনবমী সঙ্ধে। 
শান্্ীয় বিধা্দটার একবার অনুষ্ঠান ক কন, আর্াসস্তানের গৃহে গুহে যে সময় এই জীরামনবমী 
তর অনুঠান হইত, তখন দেশের এ অধঃপতন হয় নাই। 
তগবান্‌ কেবল ছুষ্টের দলনেব ঘস্তই সকল সময় অখতীর্ণ কয়েন না। দ্ষ্টের দলগন 
করিয়া শিষ্টের পাপন করিয়া সনাতনধশ্্ম স্থাপনের জগ্ঘই অবন্তীণ ছুইয়া থাকেন, 
স্উরাং ঠাহাকে অনেক সমস আদর্শ-মাঁনবরীপে মানখ সমাজে অবতীণ হয়! লিজ আচরণের 
দ্বারাও লোকখিক্ষাবিধান করিয়। ধর্মগ্বাপন করিতে হয়। ভ্রীমদ ভগবদ্গীতায় ভগবান 
[লিঙ্গ যুদই এক থ! বলিয়ীছেন,-_ 
| (২) 
পপয়িরাধায় সাধুল্লাং বিনাশার় ছ দুক্কতাং 
ধর্মুসংস্থাপনাথায় নস্তবানি যুগে যুগে 
»( ৪র্ম গঃ৮) 


গম সখ্য] পামাছক প্রসঙ্গ । ৩১১৫ 
রিনিতার সানির কির রিমির টির 
( ৯) 
ষদ্‌ যদাচরা শ্রেঠন্ত ওপেবেতরোজন: 
স যংপমাণ* কুর্কতে লোক স্দন্নব চিত 
( ১৭ ) 
মধে পার্থ্যান্তি কর্তব্য ভ্রিযু লী,ক্ধু ধিঞ্চন 
উতৎ্লীদেষুগিমেণোকা ন কুশাযা কম্ম চে, 
সঙ্করস্ত ৮ করত] হাঃপহঞ্জ। মিনা; পূজা, । ১৪ গীতা এগ "মঠ। 
ভগবান অর্ছনকে বপিয়াছিলেন এই ত্রিলোকমধ্ধো আমার কোন কব" নাই কিন্ত আঁখি 
কর্ম না করিলে এই লোক্চ সকগ উৎস্ন যায়, কাগ্ণ সকাপহ আানাৰ অগ্তবপ্তন করে, কেনন! 
শ্রেষ্ঠ যাহা আচরণ করেন অপর সকলেই তাঙাব অন্ুকণণ কবে আশে যাহা প্রমাণিত করেন 
লোক সকল তাহারই অগ্নবন্তন করে। 
৩গবানের এই অবতাগ রহস্তের পূর্ণবিক1শ ভ্রীরামবপে । আ্রীপাদক্ষপে ভাঁহাগ আপি 
কেবল দুষ্টের ধপনের জন্ত নয়, আ।দশ পলানব হহয়া। বাজশক্ত গ্রহণ কৰি! কি কবি নিজ 
আচরণে লোক শিক্ষাদ্ধাবা ধশ্মবন্ষণ করিতে হয় ঠাভাবং জন্য দৃষ্টান্ত দাবা আধ্য সমান্ধকে 
উন্নতিব উচ্চতম সোপানে স্থাপন করিয়! গিয়াছেন, তিনি এই উদ ঠিস্িকি সুন্দর প্রণাপীতে 
করিয়া গির[ছেন,5হ1 বাঁমারণ পতিলেই সখ্যক উপপব্ধি হ়,জ্ীহগবানর এই হাবে লোকশিক্ষা 
ও ধন্ম স্ব পনের সুফল অমরা ধ্ধিন ভোগ কিয়। উতির চরম মোপানে সমাসীন ইলাম। 
সেই ৫রতাধুগ হইতে খগবের শেম পর্যান্ত তাহারই "আদর্শে হিন্দুমাগ পরিচালিত হইয়া সর্ঝা" 
বিধ উন্নতপাভে সক্ষম হইয়াছিল, সেহ সময় হইতে ছ্বাপরেব শেষ পধান্ত গৃহে গৃহে জ্ীরাম, 
শবনম নত সমা১বি ত হত, সকলেই আ্রামচজ্জকে আদশ করিয়া স্বীয় স্ব চিত অনাধক্ক 
গঠন করিতে চেস্তা্ কবি৬, ক্রমে কালশক্কি প্রভাবে শ্রাবাম চরিত আধ্য সন্তান ভুবিতে 
আরস্ত কবিলে, আবাখ ভাবতে অশান্তির আবিভাবে দ্বাপবশেষে শ্রাডগবান এশীশকিত 
গ-িকাশ দেখাইগজ। শাখার ধন্য হাপনে প্রবস্রপবারণ হইয়। বহুদেবস্থ ৬বপে আবিকতি হয়েন। 
তাই জ্ীকঞ্চপে এরশীশক্ির বিকাশ বেশী, তিনি কৃষণরূপে আদশ মানবত্ধের বিকাশ করেন 
নাই কিন্তু ভ্ীঠাঘ অবছারে মানবত্ধের পুণ বিকাঁশ দেখাইয়া গিয়াছেশ, তাই আরাম 
অবতীরের পণ সদা ব্ধদিন গেই আদর্শে শশ্ঙ্খলায় ছিল, কিও শ্রীকঙ্চরপে ধন্মগক্ষাব পর 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজ-শৃঙ্খলা হাস হইয়। এহ অবস্থা পগিণত হইয়াছে । 
বৃতরাং ভ্ীয়াগচন্দ্রের জন্মেই যে আর্ধ্যসনাজের ধর্নের পৃণ অভ্যুদয় আর সেহু অতাদয়েক 
উদয্ব এই চৈদ্বসাঁসেই হইঙ্গাছিল তাহা অনুভব করিয়াই আমবা চৈত্র মধু নান সাথক 
মনে ক্করি। স্মাবাব পৃ্ের গ্ভায় গৃহে গৃহে এই উবাঁমনবণী ব্রভের আঅগ্ধান জীবাদলীলা 
অবণে অনুরক্ষি [দি সম্রধ ই তবে লিশ্নয়ই আবার আনার অভ্যুপরেখও 'মধাধ পদ 
১৬০ খঢিখা আছর) সুকুকজে পত পঙ্। বায় বলিতে পাবি । 


জাৎসাদ। 
প্রাণ পানের বৃক্কি। 


ময়মনসিংহ গৌরীপুয়ের জমিদার মাননীয় প্রীতুক্ত শ্রজেম্্রফিশোপ্প খায়চৌধুবী মচাশয্নের 
ছর্গীয়া মাড়দেবী ৬বিশ্বেশ্বরী দেবীচীধুবানী মহাশয়ার পাক্রলৌফিক কঙ্গলার্থ গ্রতিঠাপিত 
বিশ্বেশুরী স্বৃতি ভাগডারের অধ্যাপক বুপ্তি যে সকল অধাঁপক ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ হইতে 
৯৩২৩ সালেব কাত্তিক পর্ধান্ত পাইয়াছেন ঠাহাদের নামের তালিকা! ও বাধিক'বৃত্িত পরিমাণ 
দিয়ে গ্রদণ্ত হইল। ভ্তায়, স্বৃতি ও বেদান্ত শাবের ক্াধাপকগণের বাধিক বৃত্তি ৫০২ টাকা, 
অন্ত অধ্যাপকগণের বার্ষিক বৃত্তি ৪৯২ টাফা। বৃত্তিপ্রার্গিগণ আগামী ১৫ই বৈশাখ মধো 
জ্ীদুপ্ত ব্রজে কিশোর রার চৌধুরীর নাম ৬৭ নং "্মামহা্ ইট বঙ্গীয-ব্রা্দপসও। কাঁশকাঠা 

আই ঠিকানার আবেদন পত্র [গ্ররণে অসুগুর্ীত লধিবেন। 

১1 গ্্রীপুক্ত আনন্দকিশোর হায়ালঙ্কাব পৌঁ;, গ্রাম কাইটাইল । ময়মনসিং) ৫৯২ | 
ভ্রীতুষ্জ ভারিলীচরপ ন্বরতিতীর্থ পো গ্রাম ময়! (উর, ৫৯২1 জীমুক্ত দেবেন্দ্রনীরায়ণ 
ধিস্তাতৃষণ পোঃ বোলাই যশোদল ও) ৫০২ শ্রীযুক্ত ফেস্ববচন্্র প্বতিবত্ত পোঃ কাণীহাতি 
গ্রাম ধুমাইল (8) ৫৯২1 শ্রীবুক্ত গুরুচরণ স্ব তর পো: ক্াইটাইল রষ্খপুর (8) «*২। 
ভীধৃক্ত রামু তর্তীর্ঘ ও যুক্ত উপেন্রচন্্র স্বৃতিতীর্থ সারগ্ষততচনুম্পাচী বাংলাবাজার (ই) 
৫৯২। শ্রুক্ত গুরুনাথ তর্কবাগীশ পোঃ ইচ্ছাপুর (ঢাকা) ৫১২1 জীমুক্ত অনাথবনধু স্বৃতি- 
বাচম্পতি পোঁঃ টেল বাইশইশ (ঢাকা) ৫০২1 শ্রীযুদ্ত কাকু বিগ্কাবিনোধ পোঃ 
বৈষ্থের বাজার ককঞ্চপুর (ঢাকা) ৪*২। আনু শশীমোহন স্থতিভূষস। পো: ইছাপুরা (ঢাক!) 











ধাদীশ পোঃ সিংহলমুড়ি (ঞ&) ৫০ | ভুক্ত কালীকিশোর শ্বতি। টে 
(ফরিদপুর ৫*২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র ত্কতীর্ম পোঃ আবছলাবাদ গ্রাম ছয়াই 
শ্রীযুক্ত কাশীচন্ত্র তাপঞ্কার গোঃ পালং কাটীলবাড়ী (8)৫৯২1 জ্ীযুক্ত 


(৬) ৫২1 আঁকে মাঙগাতায শ্ৃতিভার্থ শোঃ সোণাবকোলা সিয় (খুঃ 
সীধুক্ত ঝাদলাল স্বৃতিতীর্ঘ পোঃ উপুর বসঞাম ( গূঙনা ) ৫৭২1 জীদুক্ত শশং 
, পু উপেলানাধ সবৃতিতী্ পোঃ পিপজাগথ ও) ৫51 বধু আবিনাখচজ কার 
(বদীঙা )৯. 1 ভ্রীবুক সরেক্রলাথ তঞগওঠ। 012 বিছপ্র্া রী ( নদীর ৃ 
; ধযোগন ও্করর খোঃ ফুজারখালি, তেয়ারিযা (&) 3৯২1 জী; মধুস্থন শ্বজিরত পোঃ 
গলা দেজেরপার (বিশাল: 4৮২ | ভ্ীযুফ হুযেজনাখ 


৭ম সংখ্যা | সংবাদ । ৩৯৭ 





বাবুগুর ( নোয়াখালী ) ৫০২ । শ্রীযুক্ত অনদানাথ (বদান্তশাস্ত্রী পো দত্বপাড়া চৌপল্লী ৫*২। 
জীযুক্ত যামিনীনাথ দিদ্ধাস্তবাচস্পতি পোঃ সোনাইমুড়ী: ঘোষকামতা! (নোয়াখালী') ৪*২। 
শ্রীযুক্ত চন্ত্রকিশোর স্তায়রত্ব পোঃ কমলাসাগর সাহাপুরর, (ত্রিপুরা ) ৫০২ | শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব 
শিরোমণি পোঃ গ্রাম বোয়ালিয়া (এ) ৪০২1 শ্রীযুক্ত শারদাচরণ তর্কতীর্ঘ পোঃ হরিমঙ্গল 
কষ্ণপুর (এ) ৫০২ । প্রীবুক্ত কালীকান্ত স্থতিরত্ব পোঃ ভাটিখাইল (চট্টগ্রাম ) ৫০২ | শ্রীযুক্ত 
দ্য়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ পোঃ বালাগঞ্জ কাদিপুর ( প্রীহট ) ৫০২ | শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ কাবাসাংখা- 
তীর্থ পোঃ রাজনগর মহাসহশ্র (&) ৪০২1 শ্রীযুক্ত বিপিনচক্ত্র বিগ্ভানিধি পোঁঃ রায়কালী 
(বগুড়া) ৪০২। শ্রীযুক্ত অভিলাষচক্ত্র সার্বভৌম পো: ঘোড়ামারা (রাজসাহী) ৪*২1 
শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ দর্শনটোল (পাবনা) ৫০. শ্ীসুক্ত কুমুদনাথ তর্কপঞ্চানন 
পোঃ ছুর্গানগর ( গাবনা ) ৫৯. শ্্রীদুক্ত সতীনাগ স্ৃতিভীর্থ পোঃ দৌলতপুর (পাবনা ) ৫*.। 
শ্রীযুক্ত রামকঞ্চ স্াক্স-তর্কতীর্থ পোঃ ভাঁটপাড়! (২৪ পরগণ! ) ৫*.। প্রযুক্ত নারা়ণচচ্জ্র 
স্বৃতিতীর্ঘ (ত) ৫০1 শ্রীযুক্ত অমরনাথ স্থতিরত্ব (এ )৫*.। শ্রীযুক্ত কালীচরণ স্থবতিতীর্থ 
পোঃ কামারহাটী আগড়পাড়া (ত) ৪* | শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় বিদ্াতুধণ পৌঃ বিস্ুপুকপ, 
কাদাকুলী (বীকুড়ী ) ৪০. জ্ীযুক্ত বিশ্বনাথ তর্কতৃষণ পৌঃ তমোলুক যোগীখোঁপ, পূর্বপাড়! 
( মেদিনীপুর )৫০.। শ্রীযুক্ত প্রসন্গনাথ স্থৃতিভীর্থ বালী ( হুগলী )৫০.। শ্রীযুক্ত সুরেজলাল 
স্মতিতীর্ঘ পৌঃ পূর্বন্থলী ( বর্ধমান ) ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ হইতে কান্তিক পর্য্যন্ত ৬ মাসের ২৫.। 
শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ তর্করত্ব পোঃ গ্রাম পাইকর (বীরভূম) ৪০২1 জ্রীযুক্ত অনাথবদ্ধ 
স্বৃতিভীর্য ৫৩ নং হরি ঘোষের স্াট, (কলিকাতা ) ৫০.। শ্রীযুক্ত কৃষ্চন্ত্র-স্থৃতিতীর্ঘ বেলেখাট। 
কলিকাতা €০২। শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার তর্কনিধি ( কলিকাতা ) ৪০২ । 


গৌরীপুর জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামবাদী অধ্যাপক মহাশয়গণের জন্য 
বিশ্বেশ্বরী স্মতিভাগ্ারের বিশেষ বৃত্তি 


জীযুক্ত প্রস্রকুমার স্তায়পঞ্চানন পৌঃ নুখহারী নীলকষ্ঠপুর (নগ্নমনসিংহ ) ৬*২। 
জীতুক্ত অমরচন্ত্র স্ঠা়রত্ধ (ই) ৬০২1 শ্রীতুক্ত সতীশচন্ত্র স্থৃতিতীর্গ (প্র) ৬০২। শ্রীযুক্ত 
উপেন্্র্জ বিদ্যালস্কার আনশুজিয়। ( ময়মনসিংহ ) ৬০২। শ্রীযুক্ত কঞ্চচন্দ্র স্থৃতিষ্ধ ( &) 
৬০২ । শ্রীযুক্ত যোগেশচন্জু স্থৃতিতীর্থ (নেত্রকোণা ) বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী (এ) ৪*২। শ্রীযুক্ত 
কালীচন্তর স্থৃতিতীর্থ পোঃ রারপুর পাঁচপাই (এ) ৫*২ 1 ময়মন সিংহ বিশ্বেশ্বরী চতুম্পাীর 
অধাপক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্জর বেদাস্ততীর্ঘ ৩৬০২ । জামালপুর বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাঠীর স্ৃতি- 
শাস্ত্রাধ্যাপক জীযুক্ত সতীশচন্ত্র স্থৃতিতীর্থ ৩০০২ । 

উক্ত ভাগডারের কার্য পরিচালন নিমিত্ত ব্রজেন্্রবাবু একটী ট্রাষ্টপত্র করিয়া নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণকে ভ্রী্ী নিযুক্ত করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ( বহরমপুর ) শ্রীযুক্ত 
ুর্ানুন্দর কৃতিরত্ব (ময়মনসিংহ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তকরত্ব (ভাটপাড়া ) শ্রীযুক্ত রাস: 

৫২ ! 


৩৯৮ ব্রাঙ্মাণ-সমাঁজ | [ ৫ম বর্ধ 


মোহন বিগ্ারত্ব ( বিক্রমপুর) শ্ীযুক্ত শরচ্চন্্ সাংখা-বেদান্ততীর্থ ( কলিকাতা! ) কুমার প্রীধুক্ 
উপেন্ত্রন্ত্র চৌধুরী (গোলোকপুর ময়মনসিংহ ) 'ও ব্রজেন্ত্রবাবু স্বয়ং | 


ব্রা্মণ মহাসম্মিলন | 


ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহৃকুমায় ব্রাহ্মণ মহা'সন্মিলনের পঞ্চম বাধিক অধিবেশন গত 
২৫ শে ও ২৬ শে চৈত্র সম্পন্ন হইক্বাছে। মাদারীপুর ৮কালীবাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ জনসমাগমে 
পরিপূর্ণ হইয়াছিল, অনুমান গ্রাতিনিধি ও অন্ঠান্ট ব্যক্তি লইয়া! তিন সহশ্রাধিক লোক 
সভাক্ন উপস্থিত ছিলেন । মাদারীপুরের সক্ডিভিসনাল অফিসার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত 
খাকিয়! 'অভ্যাগতের অভার্থনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন । আমাদের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ের 
আলে!চনায় রাঙ্গপুরুষের এরূপ সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আশাগ্রদদ । স্থানীয় 
বৈন্ত, কায়স্থ, এবং অন্তান্ত জাতির কাপরমনোবাক্যে আনুকূল্য মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল । তাহারা 
সকলে সভায় উপস্থিত থাকিয়! যাহাতে সভার শৃঙ্খলা রক্ষ। হয়, তদ্বিষয়ে যথে্ সাহায্য করিয়'- 
ছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে,--ত্রাঙ্মণ-মহাসন্মিলন কেবল ব্রাঙ্মণ-জাতির কলাণের জন্য নহে, 
পরস্ত চাতুর্বর্ণের কল্যাণই ইহার লক্ষ্য । তাহারা আরও বুঝিয়াছিলেন সন্বীর্ণতার কলগ্কারোপ 
ইহাতে করা যায় না-_রেষা-রেষী দ্বেষা-দ্বেধীর লেশমাত্র ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন|। যাহারা 
ব্রাহ্মণ-মহাসন্মিলনকে ব্রাঙ্গণেতর জাতির উন্নতির পরিপন্থী মনে করেন তাহার! যে বিষম ভ্রমে 
পতিত 'আছেন ইহ! আমরা মুক্তকষ্ঠে বলিতে পারি । আমন, দেখুন, বুঝুন, পরে বলিতে ইচ্ছা 
হয় বলুন ব্রাঙ্মণ-সভা। একট! সন্ধীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ । নাজানিয়া শুনিয়া কোন মন্তব্য 
প্রকাশ আশ। করি কেহ করিবেন না । খধিবাক্য শান্্রাদেশ মানিয়! চলিতে কোন্‌ হিন্দুসন্তান 
পশ্চাৎপদ? ব্রাহ্মণ-সভ। সেই খধিবাক্য শাস্ত্রাদেশকে আকনম্মিক, আগন্তক ও আপাতমধুর 
পরিণামবিষম আচার-ব্যবহার অপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়া থাকেন--এইটুকু বুঝিতে কেহ কেহ প্রাণে 
বাথ পাইয়া থাকেন । কিন্ত কেশাগ্রে বেদন! অনুভূঠীতর আশঙ্কায়, সমগ্র সমাজশরীরকে নিরাময় 
করিতে দিব ন৷ এমন চেষ্টা ত শুভঙ্গনক নহে? ত্রাঙ্গণসভা পরিণামে দৃষ্টি রাখিয়া! বর্ণীশ্রষ 
সমাজের যে মঙ্গলকামী একথা এবার সকলে বুঝিয়াছেন । আর তাহা বুঝিয়ছেন বলিয়া 
আশ।-_ব্রাহ্মণ-সভার সঙ্গে একযোগে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করিতে এখন হুইতে কলে 
বদ্ধপরিকর হইবেন এবং প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝাইবেন-_ 

“শ্রেয়ান্‌ স্বধর্ম্োবি গুণঃ পরধর্থ্ীৎ স্বসষ্টিতাং”। 
এই ব্রাঙ্গণ-মহাসন্মিলনের আন্ুপূর্বিক বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে! 


আনত নান 


বিজ্ঞাপন 
স্রাঙ্গণ-সমাজ পাঠকের চিরপরিচিত দার্শনিক কবি 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 


অভিনব রিক্তা কাব্যগ্রস্থ 


“প্রবাসী” বলেন _ভাষায় সরলতা, ছন্দের মাধুর্য ও ভাবের অদৈন্ত দ্বারা পূর্ণার আভা 
গ্রদান করিয়াছেন । মূল্য ॥* আট আনা! মাত্র । প্রাপ্ডিস্থান_ 


ব্াঙ্গণ-সমাজ কাধ্যালয়, 
৬২ নং আমহাষ্ট স্ীট, কলিকাতা । 
বিদ্যোদর়। 
বিদ্যোদয় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতম এবং বঙ্গদেশে একমাত্র 
সংস্কত পত্রিকা । সংস্কত ও সাহিত্যে ইহা অমুল্য বস্ত। সংস্কৃত 
অনুরাগিব্যক্তিমাত্রেরই এই পত্তিকার গ্রাহক হওয়া উচিত । বাধিক মূল্য 
২২ দুই টাকা, ছাত্র ও অক্ষম পক্ষে ১২ এক টাক৷ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান-_ 
সম্পাদক, ভাটপাড়া | 
অধ্যাপক শ্রীভববিসভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ 
ও এঁ ভ্রোভবভুতি বিদ্যারত্ব কর্তৃক সম্পীদিত। 











সভূপদেশপূর্ণ নিয়পিথিত গ্রন্থসমূহ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতাশরণ চক্রবর্তী এম, বি, ১নং ওয়ার্ড, 
ইন্ষ্টিটিউসন্‌ লেন, কলিকাতা । এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাওয়া যায়। 
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২। লক্ষীরাণ-_পধ্চাঙ্ক নাটক | রা জমন্ত্ী প্রধান দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত জ্ঞান- 


রঞুণ চক্রবর্তী এমএ, কাব্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১২ টাক। 

৩। মধ্যলীল! _ প্ীপ্রীচৈতন্থদেবের মধ্লীল! অবলম্বনে লিখিত । ইহাতে অদ্ৈত- 
বাদের খণ্ডন প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থথানিবৈষ্ণব ভক্তগণের অনি 
আদরের জিনিষ । 

৪1 লোকালোক-_নানা বিষয়ের উপাদেয় কবিভাপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ । কছেজের 
উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী | 

৫। আহ্িক-_সংস্কৃত শ্লোকপূর্ণ বাঙ্গাল! অনুবাদসহ গ্রন্থ মূল্য ॥* আট আল । 


৬। উচ্ছাস-_ইহাও একখানি সংস্কত সুন্দর গ্রন্থ মূল্য ৮ বার আন। | 


জ্রীজীবনরুষ্ দ! এণ্ড কোম্পানি । 
' সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। 'এককথা | ' 
নান! দেঈীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূষ্ছন নৃতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পে্ট,লেন 
চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়াসালুকা, ফ্রক, করোনেলন্‌ জ্যাকেট, সলমার কাজ 
কর! জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্সী ও বোম্বাই সাড়ী, মৌজা ১ গেঞ্জঃ কমাল, সাজের চাদর, 
বম্রটার, আঁলোমান ইতাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রত্তত থাকে, অর্ডার দিলে 
আবশ্বক মত সামী কর! হয়, এন্ছ্যতীত অন্ঠান্ত জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্ীই করিয়া থাকি । 
ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়। দেওয়! হয় 
মফংস্থলবা সিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন । 
১৩৯৪ নং মনোহর দ।সের স্ট্রীট বড়বাঁজার, কলিকাত। 


»প্যারীলাল দর! এণ্ড কোম্পানি । 
সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। 
নান! দেঈীয় সকল প্রকার কাপড়ের নৃতম নূন ছাটকাটের সার্ট, কোট, গে ন্ট 
চো'গা, চাপকান, জাযাকেট, সামিল্র, সায়, সলুক।” ফ্রক, করোনেসন্‌ জাঁকেট, সলমার কাজ 
করা গ্রাকেট' টুপি, কোট, পাশা সাণ্ডি এবং ৰোথাই সাঁড়ি বিদ্ধ ও গরদ, চাদর, মোরা? 
গেঞ্জি, রুমাল, সার্জের চাদর, আলোয়ান টত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 
অর্ডার দিলে আবশ্ঠুফ মত সাপ্লাই কর! হয়, এতহ্বযত্তীত অন্তান্ত জিনিষ অর্ডার দিলে সপ্লাই 


করিয়! থাকি । 
প্যারীলাল 1 এণ্ড কোম্পানি । 


১১৯ নং মনোহর দাসের স্ট্রীট, বড়বাজ।র, কলিকাত!1। 
সিমল|, ফরাসডাঙ্গ, শাস্তিপুর, কলে, মান্দ্রাজী তাহের ও নান! দেশীয় মিলের সকল 
লল্গম ধোয়। ও কোর! কাপড় এবং তলর, গর, শাল, আলোয়ান। 
ছোট, বড়, কাট! ও অগছনা হইলে বদলাইয়! দেওয়া হয়। 
মফঃম্বলবানীগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠইলে, 
ভিঃপিতে সমস্ত দ্রব্য পাঠান হয়। 


খ্ 
জজ্ঞানেন্ত্রনাথ দ1এণ্ড কোম্পানি । 
একদর সকল সময়ে ব্যৰ্হারোপযোগী। এককথা । 
নান! দেশী সঞল প্রকার কাপড়ের নৃন্ধন নূতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, গেন্টানুন 
চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়, সামি সলুকা, ফ্রক, করনেসন্‌ জ্যাকেট সলমার কাজ করা 
জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্সা ও. বোম্বাই .লাড়ী, মোঁজ।, গেজি, রুমাল, সার্ডের চাদর, 
কষ্ফটার, আলোয়!ন ইতাদি পাইকারি ও খুচরা বিজ্রয়ার্থ প্রস্তত থাকে, অর্ডার দিলে 
অববশ্্ক মত সাপ্লাই কর! হয়, এতত্ব্যতীত অন্ত।ন্ত জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়। খ।কি। 
ছোট বড় ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়া দেওয়। হয়| 
মফংস্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অধিম মূলা পাঠাইবেন। 
১১০।১১১ নং মনোহর দাসের প্রীট, বড়বাজার, কলিকাত। | 
ছোট বড় ও পছন্দ না হইলে বদলাইয়! দেওয়! হয়| 
মফঃস্থলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন | 
৮৬1৮৭ নং হারিসন রোড, মনোহর দাসের স্ত্রী মোড়, বড়বান্ার কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপন । 
রাহ্মণ সসা্জ পাঠকের .চিন্পরক্সিচিত দার্শনিক কৰি 
শ্বীধুক্ত ধারেন্দ্রমাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 


নতি | রিক্তা কাবা গ্র্ 
্ প্রবাসী, বলেন স্ভানায় সর্লতা, ছশ্রের মাধুর্য ও ভাবের অদৈন্ত দ্বারা পুর্ণাধ ক্5 স 
প্রদান করিয়াছেন । মূল্য ॥* আট আন! মাত্র । প্রাপ্তিস্ান__ 


বাহ্গণ-সমাজ কার্মালয়, 
৬২ নং আমহার্ট ্ীট, কলিক1হং | 








বিদ্যোদর়। 
বিদ্যোদষয় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতম এবং বঙ্গদেশে একান্ত 
সংস্কত পত্রিকা । সংস্কৃত ও সাহিত্যে ইহা অমূল্য বস্থ | সংস্ ত- 
অনুরাগিব্যক্তিমান্রেরই এই পত্রিকার গ্রাহক হওয়! উচিত। বাধিক পৃল্য 
২২ ছুই টাকা, ছাত্র ও অক্ষম পক্ষে ১২ এক টাকা মাত্র । প্রাপ্ডিস্থান-_ 
সম্পাদক, ভাটপাড়া। 
অধ্যাপক শীভলনিভ্ভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ 
ও এ শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ব কর্তৃক সম্প।দিত। 








সদুপদেশপুর্ণ নিয়লিখিত গ্রন্থসমূহ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতাশরণ চক্রবর্তী এম, বি, নত €সড, 
ইন্ট্রিটউপন্‌ লেন, কলিকাত!। এই ঠিকানান্ পঙ্জ লিখিলে পাওয়া যায়। 
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২ লক্ষ্মীরা শী-_পঞ্চাঙ্ক নাটক । রাজমনী প্রধান দেওয়ান বাহান্রর শ্ীদৃক্ত ছ্ঞান 
শরণ চক্রবর্তী এম,এ, কাব্যানন্দ-প্রণীন্ত । মুল্য ১২ টাকা । 

৩। মধ্যলীলা _ শ্ীত্রীচৈতন্তদেবের মধ্যলীলা অবলগ্ষনে লিখিত | ইহাতে 'আই্বৈভ 
বাদের খণ্ডন প্রস্ততি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হষইগ্লাছে। গ্রহখানিবৈষ্ণব ভত্তগণেব তি 
আদরেখ জি নষ 

৪1 লোকালোক-_নানা বিষয়ের উপাদেয় কবিভাপু্ণ কাবাগ্রন্থ । কলেজে 
উচ্চশেধীর ছাজদের 'বশেষ উপযোগী । 

৫। আহ্িক-_সংস্কত গ্নোকপূর্ণ বাঙ্গালা অন্ুবাদসহ গর মুলা ॥* আট আনা। 

৬1 উচ্ছ স+-ইহাও' একখানি সংস্কৃত সুন্দর গ্রন্থ মুল্য ॥« বার আন। । 


»প্যারীলাল' দা"এগ্ততকোম্পানি | 


.. কম সমক্-বাধহার়োপযোলী | 
নান! দেবীর সকল প্রন কাপড়ের : মুগ: নু টে কাটের "লা: কোট, পেন্ট,লেন 
চোগা, চাপকান,,জ্যাকেট,সামিগ, সায়, সলু্! সক, করোলেসন্‌ জাাকেট, সজমাগ কাজ 
কর! জশাকেট' টুপি, কোট, পার্শী নাড়ি এবং ধরি সাড়ি পিধ ও গরছা, চাদর, মোজা, 
গেজ, ভুমাঁপ, সার্জের চাদরআলোদীনইভাদি পাকার তুরা বিক্রয় পরস্তহ আছে। 
অর্ডার দিলে আধস্ীক-মত সাগলীই করা হয়, এঠছাতীত অন্ঠান্ত জিমিধ অর্ডার দিলে'সা্লাই 
করিয়া! থাকি 1.7.” 7 ১. | | | 
(ধিমলা, ফরাবালা, শান্তিপুরতকলে, মান্ত্রার্জী তাতের ও নাম! ষ্েণীয় মিলের সকল 
রকম ধোয়া-৩কার| কাপড় এবংতলবশখগাতপপ-বলোঘাম1+ 7 012 
ছোট, বড়, কাট! ও অপর হক বর্গীলাইপ্স। দেওয়! হয়। 
মফঃশ্বলবাসিগণ অর্ডারের সঙিত্‌' অগ্রিম_'সিকি মূল্য পাঠইলে, . 
[5০ তিঃ পিতে সমস্ত জব্য পাঠান হয়) 
. চ১৯৯।মহহনোহর হাসের ইট) বড়বাজীর, কলিকাত। 


_. শ্্ীজানেন্দ্রনাথ দা এণ্ড কৌম্পানি। 
: একদর সকল সময়ে বাৰ্চারোপযোী। এককথা . 
নান! দেশীয্চ সঞল প্রকার কাপড়ের নূতন নূতন ছাট কাটের সার্ট, ফোট, পেন্টালুন 
চোগা, চাপক্কান, জাকেট, সারা, সায়, লুক, জুক্/করনেসন্‌ জাফেট সলমার কাজ কর 
জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্দী ৪ শোস্বাই, সাড়ী, মোজা, গেঞ্িং রুমাল সা্ের চাদর? 
কম্কটাব, অলোরান ইতাদি পাইকারি ও খুচরা, বিজর্থ প্রপ্তত খাঁকৈ, অর্ডার দিতে 
আ[বন্তক-অত সানিই কর হুর অঁতন্থ্যতীত অল্ভান্ত-জিনিব অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া ধাকি " 
ছোট বড় ও অপননগ হইলে বদলাইয়া দেখা হট । : রি 
 মস্থলবাসিগণ অর্ডারের সহিষঠ অধ্রিদ মূল্য পাঠাবেন 
১৯৯১১ নং মনোইর দাসের সর, বড়বাজারিঃ কলিকাতা । 
ছোট বড় ও পছন্দ না! হইলে বদলাইয়! দৈঃয়া হয়। 
৮৬৮৭ নং, ভ্ারিসন রোড, অমোহর'দাসের ্ট্রট দে:ড়, বূড়বাজার কলিকাতা । 


 শ্জীবনকৃষ্ণ দ। এগ কোম্পানি... 


সকল. সময়ে ব্যবহায়োপযোী।' এফ বথা ) 
নানা দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নূন গৃতন ছাউ:ফাঁটের সার্ট, কো, পে্ট,লেন 
চোগ!, চাপকান, জাকেট, সায়া, হালুহও জক্‌, হরোনেলন্‌ জ্যাকেট, মলমার প্কাজ . 
কর! জাকেট, টুপি, কোট, গার্সী ও ধোস্বাই সাড়ী, মোজা? গেজি। রুমাল, সুজির চাদর. 
কন্টুর।আলোধান ইত্যাদি পাই.কারি৪.খু5র1 হিক্রন্বার্থ প্রপ্ত» থাকে, অর্ডার দিলে 
আব্্ক মত লালা কর! হয়। এতদ্যতীত অগ্তান্ত জিনিষ জর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়। থাকি। 
এ এ. ছোট বড় ও অপছন্দ হটলে ধালাইয়! দেওয়া ছয়। 
রর হি রা নর তান ও হি 
মফঃশ্বলবাসিগণ জর্ডাবের সহিত অগ্রিমনূল) পাঠাবেন । 
: * 3৬৯৯ নং মংনাহর দাঁসেখ কীট বড়বাজীর) কলিকাত। | 


$ উট 


রএ1৪গ 30 ইৈ ০. 0--675, 












পঞ্চম বর্ষ । | ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ লাল, জ্যৈ্ঠ। ্‌ নবম সংখ্যা 
ভ্রান্তি 
আমাতে রয়েছ দিবস ধাদিনী 
কেন দূরে মরি খু'জিয়া ; 
ঘয়েতে ধাহায় দ্ুতদের খনি 
মে কেন ভিখারী লাজিয়া ? 
তোমার বিশ্ব শস্স্তামল 
ভ্াগার চিররপূরিত ; 
তরে কেন আমি ফিরি হবারে দ্বারে 
আহারবিহনে স্কুতিত? 
সপ্ত লমুতে ' গগাধ সলিল 
কি হেতু সরি বা পিস্লাসে? 
পথ তুলে আসি মরীচিকা মাঝে 
ছাট বেড়াই তরাসে ! 
তেব) ব্বপেক্স জ্যোতিতে আলোকিত হৃদি, 
রূপ খুনে ছিব্রি ভুবনে ; 
পুর্ণ স্ধাকর ,.. কূপের আকর 
তুমি ষে মানস গগনে! 


৬৩5 





প্র পা পা বসার সপ পক জপ সত 








৪৫৪ ত্রাঙ্ষণ-সমাজ | [ ৫ম বর্ষ 





প্রেমের আশায় হতাশ হইয়! 
বহি এ তৃষিত জীবনে 
বুঝিনাই প্রাণে ফন্তু-গ্রবাহ 
তোমারই প্রেমের প্লীবনে ! 
ভুমি দাও প্র! তোমারে চিনায়ে 
ঘুচক অভাব দৈন্। 
সকল অভাব তোমাতে মিশাক 
জীবন হউক ধন্য | 
.  জ্রীচারচন্ত্র ভট্টাচার্য । 


গোগালন ।& 


আমাদের উপান্ত দেবতাকে প্রণাম করায় সময়ও আমরা বলিয়। থাকি_-৭গো-্রাঙ্গণ- 
হিতায় চ”। কিন্তু কাজে কতথানি যে হিত সাধিত হয় আজকাল তাহ! বড় বোঝা যাঁর না। 
পা্ধণের সেদিন এখন শশ-শৃঙ্গের মত; আর গোমাতার ফথা--তিনি.ত সাধারণ পণ্ড, 
| সথ-্ঃখর 'অন্গুভবশক্তি এমন কি বেশী আছে? ছাগলও যেমন গাঁভীও 
তবে পণ্ড-আইন রক্ষার জন্য যেটুকু পারা যায় সেইটুকু দয়া দেখালেই 
যথে: হবে। ্‌ 
দিনকতক এমনই হইয়াছিল যে স্বপক্ষের যুক্তি অতি হেয়__শ্বপক্ষের বক্তা অতি 
উপহাপাম্পদ | বিপক্ষ বিজ্রমী--সে যেন যুক্তিতর্কের নবীন অবতার, তার যুক্তি তীক্ষধার 
তরবারির মত নিশ্মল ঝকঝকে । তায় পক্তির সন্ুখে দাড়ান বড়ই কষ্টকর। কিন্ত 
এখন দেশের হাওয়া একটুকু ফিরিয়াছে। পূর্বগগনে ব্রক্মণ্যের অরুধ-রেখ! আবার ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। দিন আসিয়াছে --সময় হইয়াছে, তাই পৃর্বের লুণ্ড ব্যবহারগুলিকে সজাগ 
করার জন্ত তার আলোচনার বড়ই প্রয়োজন । 
বাল্যকালে নব্যভারতে পড়িয়াছিলাম--অন্ধ কবি বিজন মন্ুমদার লিখিয়াছেন-_- 
ধর্পের হযেছে লোপ ধর্মশান্ত্র গুধু “তোপ, 
ধর্শশিক্ষাশালা--গুধু সৈন্তের মন্দির ) 


মাদারীপুর ব্রাহ্মণ-ম্হাসন্সিলনে পঠিত । 








৯ম সংখ্যা ] গেপালন। ৪৫৫ 


কি লজ্জা! তোমার দেশে বিদেশ শুনায় এসে 
অনার্য অসভ্য এই ধর্ম মীছুদীর | 
বিজ্ঞানের দীপ্তানলে বাইবেল যাবে জলে 
রবে শুধু ভন্মস্থাই শতাব্দীর পরে ; 
সেই ছার ধর্মতব | শুনাইছে '্রষ্টতক্ত, 
এত কি কলঙ্ক ছিল ভারতৈর তরে !” 
কিন্ত সে কলঙ্ক ক্ষালনের:এই শুভ অবসর । হিন্দু আমরা, বর্ণাশ্রম আমাদের মজ্জাগত 
ধর্ম । সেই বর্ণাশ্রমের আবার মাথার মণি হইলেন-ত্রাঙ্মণ। ব্রাঙ্গণের অবনতিতে বর্ণাশ্রমের 
অবনতি, বর্ণাশ্রমের পতনে হিন্দুর পতন। ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমের উন্নতি ব্যতীত হিন্দুর 
উন্নতির আশ! সুদুরপরাহত । 
আবার ব্রহ্গণ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য গোরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন । 
কষাই ব্যতীত আর কেহই গো-জাঁতিকে অশ্রীতির চোক্ষে দেখে না এবং তাহারা যে 
উপকারী সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ নাই । তবুও হিন্দুর-__ত্রাঙ্মণের দৃষ্টি এ বিষয়ে বেশী সুক্ষ । 
আমরা গোঁজাতির উপকারিত| যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কোনও দেশের কোনও 
জাতি অত হুল্সদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন খগ্বেদে আছে 
“পয়ো ন ধেনুঃ গুচিবিভা বা” 
যেমন ধেন্ু ছুপ্ধের দ্বারা সকলের উপকার করেন, তেমনি অগ্রি দীগ্ুপ্রভায় আমাদের 
উপকার সাধন করুন । 
সে উপকার বড় অল্প নহে। যেমন আহার বাতীত প্রাণধারণ করা অসম্ভব, সেই 
রকম গোজাতির অতাবে আমাদের জীবনযাপন করা বড়ই স্থুকঠিন। 
গাভী দুগ্ধ দান করে--বৃষ ভূমি কর্ষণ করে এবং গোময় ও গৌ- বিিনিনিজাগিও 
আমাদের অনেক উপকার সাধন করে। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে-_. 
 *ইতঃ সিক্তং হূর্য্যগতং চন্ত্রমসে রসং কৃধি বারাদং জনয়াগ্রেইগ্সিং” 
অগ্রিতে হুত হব্যবস্ত আদিতাকে পাইয়া জলরূপে পরিণত হয়। পরে ছালোকে চন্দ্রের 
এবং ভূলোকে ধান্ধাদি ওঁষধির বৃদ্ধিসাধন করে। সেই ধান্লন্ধ পদার্ণে আমাদের শরীর 
পুষ্ট হয়। অতএব এ বর্ধণের কারণও অগ্নি। স্ুত্রধি একপ শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ যঞ্জাগ্রির 
সঞ্চয় কর। 
শ্রুতি অন্য আর একস্থালে বলিয়াছেন-- 
প্দ্রবাশ্চ স্বন্দ পৃথিবীমন্ু” 
বরন ক প্রক্ষিপ্ত হবি জলবিন্দুরপে পরিণত হ্ইয়। পৃথিবীতে পতিত হয়। 
“যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে । এই গ্রবাঁদ বাক্য ভারত ছাড়া কথা না 
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থাকার পক্ষে প্ররু্ সমর্থনকারী।” তেমনি বোছাড়া বে তত্ব নাই, বেদেষা অন্কুরিত 
তাহাই যে সংহিতাদিতে পল্লবিত, এই কথ! প্রমাণিত করিতেই যেন মন্ু বেশ বিশদভাবে 
পরিষার করিয়া! বলিতেছেন-- 
*অগৌ প্রস্তাহতি; সমাগাদিতাযুপতিউতে 
আদিভ্যাজ্জাঙ্গতে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরগ্নং ততঃ প্রজাঃ 1 

আমর! এমনই হইয়া! পড়িয়াছি যে, যে হবি আমাদের এত উপকারক-_সেই হবির অধি 
চাত্রী-দেবতা গাতীর আজ আর তেমন সম্মান করিন--তাহাকে তত ভাল চোঁথে দেখি না-_ 
তাক উপর অত্যাচার করিতেও কুচিত হই না । 

আজকাল আবাদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতাক্ষ ফল দেখিতে না পাওয়ার পক্ষে বিক্কত হবিও 
কারণসমষ্টির মধ্যে অন্ততম একটী । 

ব্যষ্টিগত চেষ্টা ন! হইলে, তাহা সমষ্টিতে পরিণত হইবে না । যদিও গো-পাঁলন বৈশ্রের 
কাঞ্-তবুও দেশ-কাল-পাণ্র * ভাবিয়া এখন আমাদের গো-পালনের দিকে একটু 
বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যাহাতে বৃষ কলক্ষিত না হয়, বৎস বিলষ্ট 
ন! হয়-.গাভীও অতাধিক পীড়নে ধ্ন্ড লন! হয়, তাহার উপাম্ন উদ্ভাবনে মনোনিবেশ 
করিতে হুইবে। কএক বৎসর পূর্বে ঘঙ্গবাসীতে পড়িয়াছিলাদ_কোনও একস্লে 
মনীধী পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা অনুসারে মৃত্তিকার বৃষ উৎসর্গ করা হইয়াছিল। সেই জন্ত 
জাঙ্জ :এখানে আমি সবিনয়্ে প্রার্থনা করি আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টা যেম এরূপ 
ব্যবস্থার বিরোধী হয়, এবং বৃষ বাঁ পুংবংস বদি ফেহ গোম়ুষচ্ছেদনকারীর 
মিকট বিক্রয় কয়েন--তাহা হইবে তীহাকেও যেন পণ্তিত-সমাঁজ হইতে অপাংক্তের 
করা হয়। 

আরও একটা বাবস্থার সবিশেষ প্রয়োজন । প্রতিগ্রামে গোচাক্সণের জন্ত একটা স্থান যেন 
রক্ষিত হয়। শ্রুতি ও মন্গস্থতি গোচারণের পৃথক্‌ স্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সাক্ষী 
প্রদান করিতেছেন -- 








প্রিয়া পদামি পন্থো মিপা্ি 
বিশ্বাযুরপ্নে গুহ! গৃহং গাঃ” 
ধেদ ৩।১।১ নুস্ক 
হে অগ্নি ভুমি বিশ্বের আস্ুঃ ৷ * অতএব গবাঁদি পশুর চর়ণস্থানে গমন করিও না । তাহারা 
গোচারণ স্থানে গমন করুক । তুমি গুহাগত হও। 
শ্রুতির এই অর্থ স্থৃতিও অন্ুগমন করিয়াছেন +-- ৮ 
প্ধনুশতং পরীহারাঃ গ্রামস্ ভ্তাৎ সমস্তৃতঃ। 
৮1২৩৭ 

কুত্রগ্রামের চারিধারে চারিশত হাত জমি গোচারণের জন্ত অনাবাদ রাখিবে। 
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এখন উপযুক্ত বুষের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ লাঙ্গল-যৌজিত বৃষের দ্বারা গাভীর গর্ভাধান 
করান হয়। আমরা আত্মনির্ভরতাক্ষে চিরদিনের মত বিসর্জন দিয়াছি, কাজেই 
প্রতিকথায় প্রতিকার্ধে গভর্ণমেণ্টের সহায়তার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া! থাকিতে, হয়। রাজ। 
দৃষ্টি না করিলে অবিলম্বে বৃষকূল নির্শুল হয়) সেইজন্য এইরূপ একটা আইনের 
জন্ত _সম্ধদয় গভর্ণমেপ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক উংস্থষ্ট বুষকে যেন কেহ বধ করিতে 
না পার--এবং যেন সাধারণের অর্থে পুষ্ট ডিষ্বীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটা হইতে গ্রামে 
গ্রামে ও নগরে নগরে “বৃষ রক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। 
আর জঙ্গণাদেবের ভক্ত ব্রাঙ্গণ জমিদারবর্গের নিকট সান্থুনয় নিবেদন যেন তাহারা 
্রঙ্মণোর পূর্ণজ্যোতিতে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া উল্লিখিত প্রস্তাব কয়টা কার্ষ্যে পরিণত 
করেন । একথা খুবই ঠিক যে-ব্রহ্ষণ্যের _ 
“পাইয়৷ পৰিভ্র স্পর্শ 
জাগিবে ভারতবর্ষ 
দ্ুচে যাবে হিংস! দ্বেষ গ্লানি হাহাকার” । 
এই মঙ্গলমুহূর্তকে বিফলে অতিবাহিত করিলে আমাদের ভবিষ্ব ৰংশধরগণ কৰি সঙ্গে এক 
স্থুরে গাহিয়৷ নিজেদের, মানসিক দৈন্ত দুর করিতে চেষ্টা করিবে_ 
“আজিরে সজল নেত্রে 
জিজ্ঞাসি এ পুণ্যক্ষেত্রে 
আছ কি তোমর যোগী লুকাইয়া কোথ! _-? 
নির্বাণমন্ত্ে কি হায়, 
পরাণও নিবিয় যায়, 
কিছু নাই শেষ তার নিবেছে সকল ?” 
এখন আশা ক্রন্ধণ্যদেবকে- উদ্দেশে শত শত প্রণাম করিয়া- ত্রাঙ্মণের পদরজঃ সহিত 
আপনাদের .আশীর্বাদ মস্তকে ধরিয়। ুদয়ে শ্াস্তিলাভ করিব । 
জীবৈস্ভনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ। 


" সদাচার। 


(পূর্বানুবৃততি ) 


গ্রাতস্মেরণীয় মহাত্মা! ৬ভূদেবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং গৌরীপুরাধিপতি ধর্মপরায়ণ 
মান্যবর শ্রীনুক্ত ব্রজেন্ুকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় উদারচরিত নিংস্বার্থ দেশোপকারী 
মনম্বী যদি বছলভাবে ভারত অলম্কৃত করেন, তবে এই দেশে " শান্ত্রচর্চা ব্যাপকভাবে উপস্থিত 
হইয়া উদীরমান হুর্ধযালোকের মত জ্ঞানালোক প্রতি গৃহে ছড়াইয়া অজ্ঞতারূপ তিমিররাশি 
অপসারিত করিতে পারে। ূ 

বৈদেশিক শিক্ষার আধিক্যে শাস্ত্রের গ্রাতি শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতেছে। সুতরাং সদাচার 
বিলুপ্তপ্রায় । এই নকল ছ:খে একজন কবি বলিয়া! গরিয়াছেন ং-_. 

“বিগ্বাসাগরপারমারদচিরাদাচারিতা চোরিতা” 

বৈদেশিক শিক্ষা অর্থকরী এবং বর্ণাশ্রম-ধর্মপরায়ণ শান্ত্রসেবী ব্রাহ্মণ-পর্ডিতগণের অর্থ- 
রুচ্ছতা, _এই দুইটা দেখিয়া! সাধারণের মিকট বৈদেশিক শিক্ষা ব্রতরূপে গৃহীত হইতেছে । এবং 
বাল্যকাল হইতে এ শিক্ষা অভ্যস্ত হওয়ায় স্ব স্ব জাতুাচিত সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। 

বাল্যকাল হইতে বর্ণীশ্রম-ধর্মোচিত সদাচার যদি অভ্যন্ত না হয়, তবে তাহার অভ্যুদয় 
আশাতীত ৷ 

এইজন্য নীতিশান্ত্রে কথিত আছে যে, যেব্ধপ নূতন পাত্রে লগ্গ চিষ্নাদিস্বরূপ সংস্কারের অন্যথা 
হয় না, সেইন্ন্প বাল্যকাল হইতে সদাচারাদির শিক্ষা না দিলে এর শিক্ষ! দৃঢ় সংস্কারে পরিণত 
হয় না। তরী ধর্ণস্থাপন করিতে গেলে ধর্ামন্দিরও চতুষ্পাঁঠী স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন । অন্য 
উপারে সদাচারাদির নুশিক্ষা হয় না। 

বর্তমান সময়ে তারতবাসিগণ সহাধ্যায়ী বা সদা দৃশ্তমান বৈদেশিকগণের আচার-ব্যবহার, 
বেণভূষ। প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তদনুকারী হইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ণের মূলমন্ত্র সদাচার নিঃশেফতাঁবে 
হারাইতে বসিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের অন্থকরণ করিয়া আমরা অধঃপতনের পথ প্রশস্ত 
করিতেছি, সেই প্রতীচ্য জাতি স্বধর্মদংরক্ষণবিষয়ে দৃষ্টাস্ত স্থল । 

“্বধর্থে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্থো ভয়াবহ:-- ইহা তাহারাই বুঝিয়াছেন। 

ধাহারা মনে ধরেন প্রর্তীচ্য জাতির অগ্রতিহত আধিপত্যবিস্তারের কারণ কেবলমাত্র 
নীতিমূলক কৌশল, তাহারা ত্রান্ত। 

গগ্রতীচ্য জাতি শ্বজাতুাচিত ধর্ম (আচার)সর্ধদ! অকুতোভয়ে রক্ষা! করেন বলিয়! লক্গীদেবীর 
স্থাদী ক্কপার পাত্র হইতে পারিয়াছেন।” (আচার প্রবন্ধ ) ইহাই আমার বিশ্বাস। 

সমাচার রক্ষা করিলে সবগুণের বৃদ্ধি হয়; তাহাতে মন ও শরীর দৃঢ় হয়। মন এবং 
শরীর বলবান হইলে, সকল-কার্ধা অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারা যায়। 


৯ম সংখ্য। ] মদাচার। ৪%৯ 





গ্রাথম তিনটী দোয় নিবারণ কর! বিশেষ দুঃসাধ্য নহে। কারণ, কোন, বিশ্বাসী শান্ত্রজ্জের 
কথায় রিশ্বাস রুরিয়া বিধি-নিষেধ জানিতে পার। ূ ৃ 

ইচ্ছ। করিলে অনুষ্ঠায়ীদিগের গ্রতি অশ্রন্ধা না দেখাইতে পার, এবং বৈদেশিকগণের 
অনুকরণ ত্যাগও করিতে পাঁর। সুতরাং এই ৩টী দোষ গ্রবলতম নহে । শেষোক্ত ছুইটা 
দৌষ, স্থেচ্ছাচারিতা৷ ও আলন্ত, নিরন্তর শান্তরচ্চাপূর্ববক সদনুষ্ঠান না করিলে নিবারিত হইতে 
পারে না। ন্বেচ্ছাচারিতা এবং আলম্ত মন্ুষ্যের স্বাভাবিক দৌষ, ইহা আগন্তক নহে, স্থৃতরাং 
ইচ্ছ। 'করিলেই ইহা! ত্যাগ করা যায় না। 

বেদ, স্ৃতি প্রভৃতি শাস্ত্বের চষ্চ৷ নিয়তভীবে করিতে পারিলে এবং তৎসম্মত কাধ্য নিম্বত- 
ভাবে করিলে উক্ত দৌষ দুইটা পরিহার করিতে পার! যাঁর । 

স্বেচ্ছাচারিত। পঞ্জ ধর্মা। পশুর ইচ্ছা হইলেই শয়ন করে, ইচ্ছা হইলেই ভোজন 
করে, থাগ্যাখাগ্ভেই বিচার তাহারা রাখেনা । ক্রোধের তাহার! দাস, ক্রোধ হইলেই 
তৎক্ষণাৎ তদন্থুরূপ কার্য করে। কাম নিম্নতই তাহাদের অনুগামী । ভগবানের স্থষ্টরূপে 
সকল জীব সমান হইলেও অবৃষ্টের গ্রবলত! নিবন্ধন এীবের মধ্যে মন্ুষ্যের বিচার শক্তি 
অধিক । প্র শক্তিকে কার্ষ্যে পরিণত করিতে গেলে বিধিনিষেধজ্ঞানসাধন শীস্ত্রকে আশ্রয় 
করিতে হইবে। 

শান্তর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র, এবং ধীণ জাতির পক্ষে যথাযথরূপে কর্তব্য নির্দেশ 
আছে। 

এঁ শাস্্কে আদেশকরূপে এবং নিজেকে আজ্ঞাবহরূপে গণ্য করিয়া, চলিতে শিখিলে, 
স্বেচ্ছাচারিতার করাল কবলে পড়িতে" হইবেনা এবং ছুর্দ্মনীয় আলম্ত ও উপশমিত 
হইয়া যাইবে । কারণ যে সময়ের যাহা কর্তবা, তাহা অনতিবিলম্বে .করিতেই হইবে; যেহেতু 
শাস্ত্র প্রতু বলিয়া বিবেচিত হুইফ্লাছে। শাস্ত্রের আদেশ মানিতে হইলে, ইচ্ছানুসারে শয়ন, 
ভোজন, পরিধান ও নিজের স্বাভাবিক রুচির সাফল্য কিছুই চলিবেনা । তাহাতে জীবনের 
অশান্তি হয় না, বরং শাস্তি অধিক পরিমাণে বাঁড়ে। 

আলম্তপরতন্তরলোক শীতকালে হৃর্যোদয়ের পুর্বে শধ্যাত্যাগ রুরিয়া উঠিতে 
পারেন না.) কিন্ত শান্ত্রনির্দিষ্ট কর্তবা প্রতিপালনের অভ্যাস থাকিলে, জড়তানাশক সত্বগুণের 
সমধিক অভিব্যক্তিবশতঃ কর্তব্যের অনুরোধে, এ সময় শধ্যাত্যাগ করিতে অনায়াসে 
সমর্থ হন। 

শরীরের যথাবিধি ০০০০০০০০০ ব্যায়ামদ্বারা৷ সর্বতোমুখী শারীরিক শ্ূর্তি 
আবিভৃতি হয়] . 

স্থতরাং এইকপে ্িফুতারপ মহাপ্ধণ ভাহাকে আশ্রয় করে। অতএব সর্বসময়ে 
সর্বপ্রকৃর কর্ণ করিরার সামর্থালাত হয়। 

শাস্ত্রে আছে “অসবঃ গ্রকাঁও” জীবন মদাঁচার বৃক্ষের কাওড। 


৪৬০ * ব্রাঙ্গণ-নমাজ । [ ৫ম বর্ষ 


অর্থাৎ সদদাচার প্রতিপালন কন্লিলে মকুষ্যের আমু দক ্থারী এবং দৃঢ় হয়! 


দীর্ঘজীবনের পক্ষে অনেকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে মনের শাস্তি, পিতামাতার 
লদাচার, বৈধ তক্ষা ভক্ষণ, অতক্ষ্য ত্যাগ, শম, দম, ঘন্বপহিষ্ণত। এবং চরিত্রপগ্ুদ্ধি এইগুলি 
প্রধানতম কারণ। 

শাস্বসম্মত পথে চলিলে এইগুলি তাহার পক্ষে করাত হস্ঈ। 

ফলাকাঙ্ষ। প্রতিনিয়ত হৃদয়ে পোষিত হইলে এবং সঙ্গে লঙ্গে ফল ন! ফলিলে, +ছদয়ে 
তৃপ্তি থাকে না; এবং ক্রমশঃ কর্ণের প্রতি কর্মীর অধিশ্বাস সংঘটিত হক । সংসারী 
হইলে কর্ম করিতেই হইবে, কিন্তু সর্বদা অশান্তি হৃদয়ে জঠান্ধক হইলে কর্ম্মকরা 
কঠিন হয়। 

কণ্মজীবনের ব্যাঘাত ঘটিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয় না। শান্ত্বিশ্বামী সদাচারী ফলা- 
কাজ্জার দুর্ভাৰনার পড়িয়! বিক্ষিপ্ত হন মা । 

পিতামাতার স্দাচারিতা না থাকিলে জাতব্ক্তিয় জন্গন্তদ্ধি না থাকায়, নীরোগতা 
হয় না। সুতরাং অকালমৃত্যু অনতিবিলম্বে গ্রাস করে.। সন্তানের দীর্ঘজীবন এবং 
সাধুশীলত যাহাতে হয়, প্রতিগৃহস্থেরই ভাহ। কর্তব্য । 

ধান্তের সহিত মনের বিশ্ষে সম্বন্ধ, থাগ্তের দোষ থাকিলে মন মলিন হয়। মনে মালিন্ঠ 
আসিলে, শাবীক্িক্রি বৃত্তি অবসাদ প্রাপ্ত হয়। 

ভক্ষ্যবস্তর সহিত মনের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ-_- 

প্রঃ সৌম্যমখামামত্ত ফোহনিধ| স উর্ধঃ সমুদীয়তি তৎসর্পি ভরতি। 

এবমেৰ খনু সৌম্যান়ন্তাশমানন্ত যোহদিগ্গ ল উর্ঘাঃ সমুদদীয়তি, তন্মনো। তবতি 1” 

হে সৌম্য ! দধি মন্থনকালে তাহার যে সুগম অংশ, তাহা! উর্ধে উঠে); এবং তাহা যেমন 

স্বতরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ভক্ষণকালে ভক্ষ্যমাণ ডরব্যেক্ যে সুশ্ম অংশ তাহা উর্ধে 
উঠে এবং ভাহ! মনরূপে পরিণত হয় । 

ইহাতে স্ুম্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, মন ভক্ষ্য বোর নুযার্দী হয় । প্রতাক্ষ এরমাণের 
দ্বারাও ইহা স্থিরীকৃত হয়। ভোজনকালৈ বিদ্ব ঘটিলে, মানসিক ন্সশাস্তি হয় । অনকে উন্নত না 
করিতে পারিলে, শরীর উদ্নত করা যায় না। শরীর উন্নত না| হইলে, কর্ণাজীবন নষ্ট হুয়। 
'বর্পজীবন নষ্ট হইলে, ভীবৃদ্ধি অসম্ভব হইয়! পড়ে। 

মনকে উর্নত করিতে গেলে তক্ষ্য তক্ষণ এবং অতক্ষ্য ত্যাগ অবস্তাই করিতে 


হইবে। 
মন উন্নত হইলে, অর্থাৎ সত্বগুণ সমুদ্তাসিত হইলে, তাহার আজ্ঞাবহ অন্যাষ্ঠ ইঞ্রিয়গণও 
স্বগুণময় হইয়া দেবভাব প্রাপ্ত হয়। ইন্্রিয়ের যাজসিকতা বা তামসিকতা আন্ুরভাব। 
এই আন্ুরতাঁব থাকিলে, মনের দেবভাব-_ অর্থাৎ 'সৎপথে থাঁকা--কঠিন হয়। অর্থাৎ মন 
স্বভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ে ধামান হইয়া! পড়ে। 


এম সংখ্যা] সঙচান্ন। ৪৬১ 


১ ৭ 
ত্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ে সর্বদ! আসক্ত ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়তার অভাবে ছাঃসাধ্য রোগপীড়িত 
হুইয়। অবশেষে মৃতামুখে নিপতিত হয় 1 ঘে যে দ্রব্যের ভক্ষণে মনের চাঞ্চল্য প্রভৃতি দোষ 
উপস্থিত হয়। সেই সকল ভ্রব্যেত্ধ ভক্ষণ শাস্ত্রে দিষিদ্ধ আছে ।. 
মনও উচ্চৈঃস্থরে বলিয়া! গিক্লাছেন যে, 
“অনভ্যাসেন বেদানামাচারম্ত চ বর্জ্জনাং। 
আলন্তাদরদোষাচ্চ মৃত্যু বিপ্রান্‌ জিঘাংসতি ৮ 
বেদ অভ্যাস ন! করিলে, সদাচার পরিত্যাগ করিলে, আলন্ত এবং খাস্সদো ঘটিলে মানু 
অল্লায়ু হয় । 
সর্বপ্রকার লক্ষণহীন হইলেও মানুষ ধরি দদাচারযুক্ত হয়, সে শতবর্ষজীবী হয় এই 
কথা মন্গু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়! গিয়াছেন। 
সর্বক্ষণ হীনো্পি ষঃ সদাচারবান্‌ নয়ঃ | 
শ্রদ্ধধানোহননুয়শ্চ শতং বুর্ধাণি জীবতি ॥ 
“বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঁঃ ॥” 
সধাচার-বৃক্ষের ধন শাখা, এবং অভিলাষ পল্জ । 
লদাচার ধনবত্তার পক্ষে প্রক্কষ্ট উপায়। অর্জন, রক্ষণ, এবং বর্ধন এই ত্রিবিধ উপায় 
মাম্যন্ততঃ ধনবস্ত! দিদ্ধ হয় । 
স্গাচারসম্পন্ন ব্যক্তির মন সন্বগুণময় হইয়া ৪ নির্ঘাধ্ষণে সক্ষম হয়্। বিচারশক্তি 
স্বীতিমন্ত ভাবে বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয। শরীর শান্ত্রসম্মত নিয়মের বাধ্য হইয়া দিন দিন উৎসাহসম্পন্ন 
হইয়া বথাবিহ্িভ ক্কার্ধ্য সম্পাদনে নিপুণতম হয় । এই সকল শক্তি যাহার, তাহার আবার 
অর্থ উপার্জনের পক্ষে ভাবনা কি ? | 
বিলানিতার বিজয় পতকা উড়াইয় ধাহার! অর্থ ব্যয় করেন। যাহারা অস্থায়ী ভোগের উচ্চ 
আসনে বসির্ী* কাঁলযাপনে পরিণামে রুগ্ন শরীর হইয়া পড়েন। তাহাদের নিত অসছুপায় 
দ্বারা অর্থনাশ বশতঃ ধনের বর্ধন এবং রক্ষণ ঘটে না। 
ধাহার! লদাচারী, তাহাদের পক্ষে এইরূপ অন্তরা উপস্থিত হয় না। নুতরাং ধনরক্ষণ 
ও ধনবর্ধন ভাহাদেরই একমাত্র অধীন, ইহাই আমার বিশ্বাস। 
যে পুত্ররত্ব সংসার যাপনের পক্ষে অদ্ধিতীয় সহায় বলিয়! বিশ্বগ্রচারিত,: :প্রতি সদাচারী 
পক্ষে সেইরপ স্থু সম্তান উৎপন্ন হয়। 
কোন কোন অসদাঁচারীর পক্ষে গু সন্তান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তাহা জন্মান্তরীন 
বলবৎ সভানৃষ্টের গণে। : এ গুভাবৃষ্টেরও বিশেষরপে পর্য্যালোচনা করিলে, মূলে সেই শুভাদৃ্ 
সম্পাদক -ক্মান্তরীয় সন্াচারই অন্কমিত হয় ।.. 
.আরও এককথা সদাচারপরায়ণ বযকতিমাঘেরই পক্ষে নুসন্তান হন । কিন্ত প্রতি অসদা- 
চারীর তাহ! হয়না ৷ 
৬১ 


৪৬২ ক্রাঙ্গণ-গমাঞ্জ | | ৫ষ বর্ধ 


এইজন্তই মনু খলিগাছেন-__ 
“আটাগারগতে হাযু রাচার়াদীপ্িতাঃ প্রজা; । 
আচারাম্ধন বক্ষধা মাচারোহক্জালাকদণম্‌ ॥” 
সদাচার হইতে দীর্ঘজীবন, উৎকৃষ্ট সন্তান, ও অক্ষয় ধনলাভ ছয়, এবং স্বাভাবিক কোন 
হল্লক্ষণ থাকিলেও নঃ হয়। 
সদাচারী ব্যক্তির সত্বগুণ বঙ্ধিত হওয়ায় ধারণাশক্ি, খুব গ্রবল হয় । সর্বদা শিক্ষিত বিষয় 
গুলি চিত্তে প্রতিভাত হয়। 
যেহেতু দর্শনশান্ত্রে কথিত আছে যে “সব্বং লুপ্রকাশকম্‌” অর্থাৎ সত্বগুণ জড়ত] নষ্ট করে, 
এবং বস্ত প্রকাঁশ করে । উপনিষদেও এই ধকল কথা সুম্পষ্টরূগে উল্লিখিত অ,ছে-যে, 
“আচার শ্ুত্ধৌ সত্বপুদ্ধিঃ, সত্বত্তন্ধো ্রবাস্থতিঃ, স্ৃভিগুদ্ধৌ চ সর্ধবগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ 1 
সদাচারের উৎকর্ষ হইলে সত্বগুণেন তৃদ্ধি হয়, সত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে শিক্ষিত বিষয়গুলির 
স্থৃতি বিছাতের স্তায় দেবীপামান হইয়া সর্বদা হবদয়ফষে আলোকিত করে। স্থৃতির এ জাতীয় 
উৎকর্ষ হইলে সর্বপ্রকার প্রতি বন্ধক নষ্ট হয়। 
স্থৃতি এবং প্রতিভ! এই ছুইটী পাণ্ডিত্যলাভেয় পক্ষে একমাঅ উপায় । এই ছুইটী উপায় 
হস্তগত হওয়ায় সদাচারীধাক্তি নিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়! প্রচারিত হ'ন। 
সত্বগুণময় সদাচারী যখন যাহা ইচ্ছা কবেন, তাহা কখনও ব্যাহত দেখ! ধায় দা'। 
কারণ তাহার ইচ্ছা ধর্পের লহিভ অবিরুদ্ধ! এই জন্তই “ছদন্দানি কামাঃ” এই রূখা বণ। 
ক্ইয়াছে। 





ধর্াবিযন্ধ কাষ তিশম দুষা। 

ধর্মবিরুদ্ধ কাম ফললাভেও উপশমিত হয় না। উহার দ্বারা কেবল হুঃখলাভই হয়। 
“্যশাংসি পুর্পাখি” 

সদাচাজ ছহাবৃক্ষের পক্ষে যশখুপ্ণ । টা 


সদ[চারীবাক্তি অনন্ত সাধাবণ যশোলাভ করিয়া খাকেন। দন, দাক্ষিপা, তিন, সঙা- 
হাদিতা, সংযম, পরোপক্ষারিত। গ্রভৃতি শিষ্টাচার বশলাভের গ্রস্ষ্ট উপা্গ 

এই সকল শিষ্টাচার সদাচারীর দিয় সহচর । শরদাচারীসণ নিয়ত খর্দাষ্টাযতায়া ভগবানেক 
নিকট বিশিষ্ট পুরস্কার পহিত্বা ধাঁকেন। 

সমাজের নিকটও চিরাদৃত শিক্টাচারত্বার! বিশিষ্ট শ্রদ্ধার পান্থ ইর্দ। অর্থের ছারা সাজ 
উয় ইয় না। 

যাহা শ্রক্কত সমাজ খধলিয়া গণ্য, তাহাকে লিয়ততাধে জন করিতে গেলে প্রদ্কতানসগাচায় 
আশ্রয় করিতেই হুইবে। সমান্ধের প্রতি রাজার হেপ গরখিকার, একজন দরিক্রব্যক্িরও 
সেইরূপ অধিকার । সমাজ অর্থের দাস নহে। বছ'সমাজে খড় খড় ধনী শ্রেচ্ছাচারীতাব 
অদম্য সৃষ্ঠি গ্রহণ করিয়! বাস করিয়া থাকেন । সমাজ যদি অর্থের দাস ইভ, তাঁছা হইলে 


৯ম সংখ্যা ] সঙ্গাচার। ২১ ৪৬ 


সেই সকল সমাজ, পলকে পলকে তাহাদের ইক্কিতে চলিত। কিন্ত তাহা ঘটে না। 
এখনও পদে পদে' সমাজকে শিষ্টাচার: পরাণ ব্যক্তির তত্বারধানে স্থিত দেখিতে 
পাওয়া ঘাক্স। 5 ও 

সমাঘই হইতেছে যশ: এবং'তন্ম,লক আফিপত্তা পরীক্ষার স্থল। স্মৃতরাং শিলটাচারী ব্যক্কির 
ধশঃ মিংহাঁসর অধিকার রুরা মহজনাধ্য বলিয়া! মনে হয়। | 

এই শিষ্টাচার কেবলমাত্র বাহিরে বা ক্ষেবযান্াত্র অভাত্তরে রাধিলে চলিবে লা! । বাহিরে 
এবং অভ্যন্তরে এই ছুই দিকেই দেখাইতে হইবে । ছুইদিকের শুচিতাই শুচিতা। 

এইজন্তই মন্তু-_-বেশশুদ্ধি, ভাষাশুদ্ধি সকলদিকেই দৃষ্টি করিয়াছেন। 

“ফলঞ্চ পুণ্যম্‌!' 

এই সদাঢার বুক্ষের ফল পুণ্য । 

সদাচারীব্যক্তির সা্তিকতার প্রীবল্যে মন অতিশয় শক্তিযুক্ত হইয়। ধ্যান-ধারণীদি ধর্পময়- 
কার্যে নিয়ত তৎপর হইতে পারে । 

সর্বদ! নিয়ম প্রতিপালন করায় শরীর নীরোগ-ছইয়। বিশেয়রূপে কার্্যক্ষম হয়। 

সর্ধদা নিষ্ঠা করার অভ্যাস থাকায় শরীর কঠোর তপপ্ভাদি করিকোও পরিশ্রপ্রে ক্ধাতর হয় 
না। অর্থাৎ কার্যযকারিতা বাড়ে। এবং পূর্বে দলিয়াছি যে, সদাচারের গুণে দীর্ঘদীবন 
লাভ হয়। অতএব দীর্ঘীবন লাভ করিয়! সেই সমস্ত স্বীৰন ধরিয়া পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হইলে 
একজীবনে লাধায়ণ বহুজীবম সংগ্রান্থ বহুতর ধর্শ সংগৃহীত হইতে পায়ে । 

সুতরাং উপসংহারে বক্তব্য এই থে সমাচার পরায়ণ ব্যক্তি দীর্ঘনীবন, ধর্মচর্চা, ছ্- 
সহিষুতা, পরিপ্রম শীলতা, মনের গ্রত্তি আমিপতা, নীরোগিতা, এবং সংয়ম গ্রতৃত্তি গগ-সমূহ 
ভূষিত হইয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিবর শ্রকচন্মনবনিতাদির প্রতি অভিলাষ শৃন্ত হইয়া সারাজীবন 
ধরিয। চিরনুখময় জীবনের একমাত্র উপার ধর্ম কার্ধ্যে ব্যাপৃত হইতে পারেন,। 

নচেৎ সংসার সংগ্রামে প্রবলপ্রতিপক্ষ মনরূপ গুপুস্থানে নিয়ত নিলীন.পীপবাদনারপ 
হট পিশাচীর করাল জকুটিক্স বিভীষিকার ক্বস্তাই পড়িতে হইবে। তাহ! হইলে -চিরদুঃখ 
বিকটান্ হইয়! গ্রাস কম্গিবে। ক 

এইজ অনু লিগা পিয়াছেন যে" . 

প্ঢুর়াচায়োছি, পুরুষে! লোকে তবতি িদ্দিতঃ । 
ছখভাঁগী চ. শঙ্ততং ব্যাধিতোহয্লাফুরেব5 ॥ 

জদাচাদ বর্জিত মাহুষ সংসারে সর্ধরা .দিদিত হয়। এঘং সর্ব! দুঃখ ও ঝৌগ তোগ 
করে অুভরাং তাহার জীবন আকাল স্থামী হা | 

এই সকল সাচার প্রভৃতি যাবৎ বর্ষ “্চালাইবার ভার ব্রাঙ্গণের উপর। বিশ্বসম্জাট 
জগনীখর ভ্রাঙ্গণের উপর ধর্শকোধের তার দিয়া এই পৃথিবীতে - প্রেরণ করিয়াছেন । হয়া মন 


ধলিযাছেন। 
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“ঈশ্বরঃ সর্বতৃতানাং ধর্মকোবস্তগুধয়ে |” 
' ব্রাহ্মণ ধর্মকোষ রক্ষা করেন বলিয়৷ সকলপ্রাণীয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ : 
অতএব যাঁহাতে দেশে দেশে শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রতিপালনাদির সুব্যবস্থা হয়, তাহা ব্রা্গণ- 
'মাতেরই কর্তব্য । এই কার্ধ্যে ব্রাহ্মণের শক্তি অধিক বলিম্নাই ব্রাহ্মণের উপর সর্বজ্ঞ 
জগদীশ্বরের ভার নিপতিত । ইহা! সর্বদ! ত্রাহ্মণমাত্রেরই মনে করা কর্তব্য । ইহা অন্তথাচরণে 
ভগবানের নিকট হইতে দঙ্ডিত হইতে হইবে । ইতি 





ঞ্রপঞ্চাননউক্কতীর্ঘ । 


প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞান । 


যে তারত একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানের আরর্শ স্বান অধিকার করিয়াছিলেন । যে ভারতের 
আধ্যজাতি শিল্পনৈপুপ্যের চরম উৎকর্ষ দেখাইফ়াছিলেন | ফে ভারতের আধ্যাত্তিক্ষত। জগ্যাপি 
জগতে অতুলনীয় । যে ভারতের সঙ্গীতবিস্তা, শারীরবিদ্ভা, পদার্থবিজ্ঞান, নাড়ীবিজ্ঞান, 
হোরাবিজ্ঞান প্রভৃতির আবিফার-প্রণালী অগ্তাপি স্চতুর পাশ্চাত্য জগতেও চিস্তার অগোচরে 
রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্কি হয় না) সেই সর্বসম্পৎপ্রন্থ, অশেষ খের আম্পদ, পুণাভূমি 
ভারতের আধ্য-স্তান আমর! যখন আহার নিদ্রা প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। অগ্রপশ্চাতে দৃষ্টি 
গ্রদানেরও অবসর নাই; আমরা যখন বিলাসবাসনী বিমুগ্ধ হইয়া অমুলা সময়ের অসন্ধাবহার 
করিতে স্ুুশিক্ষালাভ করিয়াছি; তখন আর আমাদের অধংঃপতনের বাকি কি? কে বলিতে 
পারে আমর! "চিরদিনই এইক্প ছিলাম? তাই কবির ভাষায় বগিতে গেলে বলিতে 
হয়-“চটিরদিন কভু সমান না যায়” 

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা গ্রাচীনকালের আরধাগণ, পার্থিব সুখসম্পদ্দের নিদানতৃত 
বিজ্ঞান চর্চায় সবিশেষ মনোষোগ প্রদান করিতেন না । অথব! জড়জগতের সহিত তাহাদের 
পরিচয় নিতাস্ত অল্পই ছিল। তাঁহার! অন্তর্জগৎ লষ্টয়াই সতত বাস্ত 'খাকিতেন। বর্তমান 
পাশ্চাত্য জাতিই জড়বিজ্ঞান-বিস্তার্র টরম উৎকর্ষসাঘন করিয়াছেন । সত্য বটে পাশ্চাত্য- 
জাতি বর্তমান যুগে বিজ্ঞানালোকে সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত, বিস্মিত, স্তত্তিত করিয়াছেন ; 
কিন্ত প্রাচীন ভারতও ধে জড়বিজ্ঞানে অন্ধ ছিলেন তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? পুরাতন 
আলোচন! করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীনকালে খধিযুগেও ' জড়বিজঞান চর্চা ভারতে 
ছিল। বল! বাহুলা--অতীতের আলোচনা ক্গিতে হইলেই পপ্রধানতঃ আমাদিগকে ইতিহাসের 
জীশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে |. তাহা হইলেই আমাদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ, 
খে, যজুর্ধেদ প্রভৃতি বৈদিক গ্রস্থলমূহই বিশেষভাবে অবলম্বনীয় হইয়া পড়িবে সন্দেহ 


৯ম সংখ্য। ] প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞান। ৪৬৫ 


নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত বেদ, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করিলেই আমর 
দেখিতে পাইব আর্ধযজাতির মধ্যে জড়বিজ্ঞানদের কোনরূপ আলোচনা ছিল বিনা? অথবা 
তাৎকালিক সভ্যজগতে তীহাদের স্থান কোন উচ্চতম প্রদেশে ন্ুপ্রতিঠিত ছিল কিনা? 

আর্ধ্যখষি কবিগুরু বান্সীকি, রামায়ণ-গ্রন্থে লঙ্কাকাণ্ডে রাবণাত্মজ ইন্ত্রজিতে লি 
লিখিতেছেন,_ 

বলবান্‌ রাবণ-নন্দন কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ চা রন তাহ! অবগত রী 
বানর-সৈম্যগণকে আদেশ করায় তাহারা উহার অনুসন্ধিৎনু হইয়া আকাশপথে বিচরণ 
করিতেছেন । 





“আকাশ* বিবিশুঃ সর্বেমার্শমাণা দিশোদশঃ? 
| ( রামায়ণ ৯৮৪ পৃঃ) 
অর্থাৎ তাহারা সফলে দশদিক্‌ অন্বেষণ করিতে করিতে আকাশ মধ্ো প্রবেশ করিলেন । 
আবার ইন্দ্রঞ্সিৎ অন্তঠিত থাকিয়াই রাম ও লক্ষ্ণকে সন্বোধনপূর্বক কহিতেছেন।-- 
“ষুধামান মনালক্ষ্যং শক্রোগি ত্রিদশেশ্বরঃ | 
র্মাসাদিতুং বাপি ন শক্তঃ কিং পুনর্চুবাং, (১১ গ্লোক ) 
: অর্থাৎ আমি যুদ্ধকালে যখন অলক্ষিত থাকি তখন ত্রিদশপতি ইন্ত্ও আমাকে দেখিতে 
পান না তোমর! কেমন করিয়া দেখিবে? 
এখন আমর! অসঙ্কোচে বলিতে পারিনা কি? ১৯০৫ খুষ্টাব্ধে “রাইট্‌” সাহেবের আবিষ্কৃত 
আকাশযান (71701)18106) অপেক্ষ! বহু সহস্র. বৎসর পূর্বেও ভারতে আকাশ-যান বা অস্তরীক্ষ 
গমনের উপায় সমূহ আবিষ্কৃত হইয়্াছিল। এরূপ ২1১ জন নহে-_-অনেক ব্যক্তির কথাই 
বল! যাইতে পারে ধাহারা জড়বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন । রাবণের 
পুষ্পকরথ, দশরথের অকাশগান্দী রথ, নলরাজার অদ্ভূত ক্রুতগামী রখাদির কথ বিশ্বৃত না 
হইলে “রাইট্সাহেবের" নবাবিষ্কার দেখিয়া, অথবা বর্তমান পাশ্চাত্য যুদ্ধমাঁন জাতির ব্যবহৃত 
আকাশগামীযান দেখিয়া! অবাক হইবার কোন বিশেষ কারণ আমরা দেখিতে পাই কি? 
সমুদ্র মধাগামী (301১1)2শা)) বান দেখিক্গা ধাহারা মনে করেন বর্তমান পাশ্চাত্য জাতির 
বিজ্ঞানশক্কি, জলচতনকেও পরাজিত করিতেছে; জলের মধ্যে মানবের এবস্বিধ অব্যাহত 
গতি জগতে এইমাত্র, নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে । এমন কি এক্সপ বিজ্ঞান ভারতবাসীর 
স্বপ্নের অগোচর, ইহা কখনও আধ্যজাতির কল্পনারাজ্েও স্থান পায় নাই, তাহাদিগকে 
একবার মহাভারতে বৰণিত. রিড 'দ্বৈপারন হাদ প্রবেশ কথাটা ম্মরণ.. করিতে 
অনুরোধ করি। 
“এবমুক্তা মহারাজ ! প্রীবৃশত্বং হৃদং নৃপঃ। 
অন্তস্ভয়ত তোয়ঞ্চ মায়া মনুজাধিগঃ” ॥ 
॥ মহাভারত হদপ্রবেশ ), 


৪৬৬ ত্রাঙ্ধণ-সমাজ । [এম বর্ধ 








অগন্ত্য খষির সমুদ্র শোষণ যে বিজ্ঞানবলে সাধিত হইয়াছিল, সে বিজ্ঞান এই পতিত 
ভারতের পতিত আর্ধাজাতির পূর্ববপুরুষেরই আবিষ্কৃত | ইচ্ছান্ুরূপ ফে ফোনও স্থান হইতে 
জলোদগম করিতে দেখিয়া যে জড়বিজ্ঞানের পরিচয় আমরা! পাইতেছি, শরশব্যাশান্িত ম্েচ্ছা- 
মৃত্যু কর্ণাবীর ধর্প্রাণ মহাত্মা তীম্মদেধের ভৃথির অন্ত বীরপ্রৰর "অর্জুনের দ্বার! সাধিত 
জলোদগম তদপেক্ষ! অধিকতর বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় প্রদান করেনা ফি? 
কমান যুদ্ধে পাশ্চাত্য জাতি সুদুর গুদেশ হইতে ঘত্্রসাহীষ্যে এক. প্রকার বিষময় পদার্থ 
নিক্ষেপ করিয়া বিপক্ষদলের বলহরণ করত: অচেতন করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া আমরা মে 
বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রভৃত প্রশংসা! না করিয়া থাকিতে পারি না। ইয়ুরোপের নবুবিদ্কত 
গুলিসমূহ যাহার সাহাযো বৈরিদ্লকে বিনষ্ট না করিয়াও নিশ্চেষ্ট ও জ্ঞানশৃদ্ত করা! হইতেছে। 
যাহা দেখিয়! সমগ্র গাশ্চাতযদেশ চমতরুত হইতেছেন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের 
লেখক মহাভারতের কবি মহুধি ব্যান্দেবের লিখিত বিরাটরাজের উত্তর গোগুহে গৌহরণ- 
কালে মহাবীর অর্জুনের সন্দোহন বাণের প্রভাব যে তদপেক্ষা কোন গংশে হীন নহে, 
একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি ? একই রথে থাকিয়া একাকী সমুদ্রশৈকতবদসংখ্য 
কৌরবসেন! ধিনি জয় করিয়াছিলেন, অথচ একটিমাজও প্রাণিকত্যা যাহার করিতে হয় নাই, 
কাহার কৃত সেই:যুদ্ধ, বিজ্ঞানঘলেই সাধিত হুইয়াছিল। 
ভোজ প্রবন্ধে দেখিতে পাই _. 
*ঘট্ট্রেকয়। ক্রোশ দশৈকমন্ঃ | 
সুকৃতিমে! গচ্ছতি চারুগতা। ॥ 
বাং দদাতি ব্যজনং সুপুফ্ষলং । 
| বিণ! মনুষ্য চলতাজভ্রম্‌ ॥৮ 
অর্থাৎ ভোবয়াজার দেশে এবং তাহার নিকটস্থ জনপঘ-দমূহে এতাদৃশ শিরবিদ্যানিপুণ 
লোক ছিলেন, যাহার! অশ্থের ম্যায় আকার বিশিষ্ট শোভনদৃষ্ত একপ্রক্ষার বাহন নির্খাণ 
করিতেন, ঘাহা একধণ্টায় ১৯শ ক্রোশ গমন করিতে পারিত। পরস্ত উক্ত বাহন ভূমিমার্গে 
ফেঈপ গতান্তভ করিত আকাশমার্গেও সেইপ্রকার যাতায়াত করিতে পারিত। এবং 
এতন্বাতীত একপ্রকার পাখা প্রস্তুত হইত যাহ! বর্তষান ইলেকাটি পাখা রক্তায় মনুষ্য সাহায্য 
বাড়ীত ফলাহঙ্ের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে বাতাস শ্রদ্বান' করিতে সমর্থ হইত । ন্মৃতরাং 
ইচ্ছাধার। সহজেই বুঝিতে পানকাযায় আঅধুনাতন আবিষ্কৃত ইবেকটি ফান পূর্ধবকালেও ছিল । 
ঝিকস্তিশেষ এবং জটাধয়ের “সৌভংক্ষাদচারিগুরং” দেখিলে জনে হয় এই কাষচারিপুর 
জেপলিন তিন আর কিছুই নহে, নিরাক এতাদৃশ কামচারিপুরাদির অনেন্ক বর্ণনা 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
রসায়ন বি্ায় প্রাচীনকালের ছিন্গূর কৃতিত্ব জাজও জগতে অজেয়। বর্তমান জান 
নি দেশেও কুতথ- গিদারের অকলক্কালীচ স্তত্ত, সদস্ে পু্গৌরব বিকাশ করিতেছে 


৯ম সংখ্যা] প্রাচীন ভারতে জড় বিজ্জান। ৪৬৭ 





মাকফি? অকৃসিজন নামক বায়ু লৌহের উপর কার্ধা করিতে না পারিলেই:লৌহে কলগ্ক 
পড়ে না। কিষ্ত উহ! কোন্‌ প্রণানীর মিশ্রণের গুণে হইতে পারে তাহা অগ্ঠাপি আবিষ্কৃত হয় 
মাই । এবং বিবিধ মনিরের উচ্চ চূড়া হইতে ভলদেশপর্যাস্ত তির্ধ্যকৃভা.ব নিপাঁতিত লৌছপাত 
দেখিলে পুর্বকালের লৌহ গলাইবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া ধায় নাকি? এইরূপ 
পারা শোধন ও ভাহাঁর উর্বপাতন ক্তিথ্না প্রস্ৃতি ভারতের প্রাচীন যুগেরই আবিষ্কৃত । 
নীলিক মন্ত্র, সোরা, গন্ধক প্রভৃতি, বিধিধ ধাতুর সংমিএণ) বারুদ প্রভৃতির প্রস্বত- 
করণ ইত্যাদি পূর্ত্ব পূর্মকালেও হইত, ভাহারও মথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 
পাওয়! যায়। র | 

বৃক্ষ লতা, পাতারদ্বারা নির্মিত গুঁধধ প্রণালী যে দেশের আবিষ্কার সেদেশের রসায়ন বিদ্যা, 
বস্তবিজ্ঞান, ধাতুনিন্দাণ প্রহৃতি যে কতদূর বিশ্ময়কর তাহ! একবার তাবিলে প্বতঃই মনে হয় 
কবি ঘথার্থ ই বলিয়াছেন-_ 

“ধন্ান্ত যে ভাত তৃয়িভাগে'” 

তারতের চিকিৎসা শাস্ত্রে যে অদ্ভুত তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেম, তাহ সুস্মরূপে বুঝিবার 
শক্তিও এখন আমাদের নাই । ডাক্তারের যন্ত্রসাহায্যে যে সমস্ত নাড়ী অথব! দেহের অভ্যন্তরস্থ 
যপ্্াদি দর্শন করিয়া খাকেস, উই! এফমাত্র হাতের লাড়ী টিপিয়া ধরিয়! ধাহারা প্রতাক্ষ 
করিতেন, তাহাদের আবিষ্কার" যে কতদূর বিদ্বর়কর তাহা বলাই বাহুল্য । এই নাড়ীতদ্থ 
সগ্থদ্ধে শিবসংছিতায় লিখিত আছে-_ 

“সারদা লক্ষ ত্রয়ং নানযঃসন্তি দেহাস্তরে নৃণাং। 
প্রধান ভূতানাড্যন্ত তান মুখ্যাশ্ততুদ্দশ 1৮ 

অর্থাৎ শরীরের মধ্যে গ্রধানভূত সাড়ে ভিনলক্ষ নাড়ী, তথ্মধ্যে চতুর্দাশটি নাতীই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি । অন্ত্রবিদ্যাসম্ন্ধেও অনেক "কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় । বাছঙ্য 
ভয়ে সংক্ষেপে ২1১ কখা লিখিত হইলমাত্র । যন্ত্র কতগ্রকার হইবে, এই কথার উত্তরে বল! 
হইয়াছে *্যদ্ত্র শতমেকোত্তরং” অর্থাৎ একশত একটি যন্ত্র চিকিৎসক্ষের প্রয়োজন সিদ্ধি 
বিষয়ে আবশ্ীক এবং উক্ত অস্ত্রসমূহের "আকৃতি এবং প্রস্ততপ্রধালী, অন্ত্রসমূছের প্রয়োগান্তে 
ধৌত-করণ প্রকার প্রভৃতি উজগ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত 'হইয়াছে । 

রঃ ( শুশ্রুতঃ হুত্স্থান গম অঃ) 


সমহিত্ানি 'ত্ানি খরযক্ষ মুখামিচ | 
সুদৃঢ়াশি সুরপাণি ছুত্তহাধিচ কারয়েৎ। 

এবং উত্তগ্র্ছে অষ্টম অধ্যায়ে শস্সনবন্ধে এরইনপ ধর্ণিত হইয়াছে “বিংশতি-ক্বাণি” 
যদান্ুনিশিতং শন্ত্রং লোমচ্ছোদিষুসংস্থিতং । 


সুগৃহীতং প্রমাণেন তদা বর্দনুযোজদেৎ॥ ইতাদি। 
নুতরাং ইহা হইতে জানিতে পারাঘায় বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচারের বছবতনর 


৪৬৮৮ . ব্রঙ্গষণ-সমাল । ৃ্‌ [ ৫মর্্ষ 





পূর্বে কাশীরাদ্গ দিবোদাস ঝ| ধন্বস্তরীর লময়ে প্রকাশিত শুশ্রত নামক গ্রন্থে যে অস্ত্র চিকিৎসা 
প্রণালী এখং শস্্র ব্যবহার রীতি বিবৃত হইয়াছিল, তাংকালিক চিকিতমকের! উহ! অবগত 
ছিলেন। কাজেই আমর! দেখিতে পাই হিন্দুগণ জড়বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বর্তমানকালের ন্তায় 
চিরদিনই অন্ধ ছিলেন ন! | 
রামের মন্তক শ্ামের স্কন্ধে বাইয়া দেওয়া যায়, পশুমস্তক মনুষ্যদধেহে সংযোজিত করিতে 
পারা! যায়, ইহ! এই ভারতের আর্ধাসন্তান ব্যতীত আর কেহুই অগ্তাপি বিশ্বাস করিতে পারেন 
মাই। আশা আছে. তরিষ্যতে কোনদিন হয় ত পাশ্চাত্য সভাজগতে তাহাও প্রমাণিত 
ইইবে। তখন দক্ষের ছাগমুণ্ডে ও গণেশঠাকুরের গজমুণ্ডে আর কাহারই অবিশ্বাসের কারণ 
থাকিবে ন।। 
পুরুষ নিরপেক্ষ কেবলমাত্র ছুইটি স্ত্রীল্লোকের সংসর্গেও যে, সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে 
তাছাও চক্ত শুশ্রুত গ্রন্থেই হথিত হইয়াছে । যথা-_ 
“যা নারধধ্যাবুপেয়াতাম্‌ বুযস্তস্ত্যৌ কথঞ্চন । 
মুঞ্চস্ত্যো শুক্রমন্যোন্ত মনন্থি স্্রতর জায়তে ॥” 
(শারীর স্থান ২য় অঃ) 
টি রমনীদ্বয় কামার্ত হইয়া! সঙ্গত! হইলে, তাহার ফলে অস্থিবিহীন সন্তান উৎপন্ন হয়। 
তাই ভগীরথের জন্ম এইদেশেই হইয়াছিল এবং তাদৃশ অন্থিশূন্ত জীবদেহে অস্থিদান কেমন 
করিয়। করিতে হয়, তাহারও পরিচয় এই ভারতেয় খধি অষ্টাবক্র প্রদান করিয়াছিলেন । 
এরূপ বৈজ্ঞানিক-তব্ব ভারতের হিন্দু ভিন্ন আর ফোন দেশের কেহ এপর্যন্ত অবগত হইতে 
পারিগ্নাছেন বলিয়াও আমর! জানিতে পারি নাই । 
আমরা হিজ্টুর কাবা, দর্শন, পুরাণ, আহুর্কেদ, সংহিত! গ্রত্ৃতি যে কোন গ্র্থই অধ্যয়ন 
করিতে যাইন। কেন, তাহাতেই যে কাচ বা স্ষটিকের উল্লেখ দেখিতে পাই, উহাও যে বৈদেশিক 
পাশ্চাতা কৃতির নবাবিষ্কৃত পদার্থ বলিয়। স্বীকার করিতে কুষ্ঠাবোধ করিনা ইহা আমাদের 
অসাধারণ ভ্রম নহে কি? 
ভোবরাজক্ৃত “ধুক্তিকর্পতরু” নামক গ্রন্থ ষাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা অবশ 
নির্ধিরোধে স্বীকার করিবেন যে পূর্বকালে ভারতবর্ষের আর্ধ্জাতির! ববিধ মমুদ্রযান নির্মাণ 
করিতেন। এবং সমুদ্রগমনোপযোগী কম্পাস্‌ অর্থাৎ দিকৃনির্গারক যন্ত্রাদিও তাঁহাদিগের ছিল। 
পরস্ধ চুস্বকাকর্ষণ ভয়ে যেভাবে পূর্ববকখিত যানসমূহ নির্মিত হইত তাহাও উক্ত পুস্তকে 
বিশদভীবে বর্ণিত হইয়াছে । এবং বিভিন্ন ধাতুসকলের সংমিশ্রণ কৌশলাদি বিষয়েও যে 
তাহাদিগের অগাধ পাও্ডত্য ছিল তাহারও পরিচয় পাইতে পারেন। আমি এস্থানে সংক্ষেপে 
২১টি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম মাত্র । 
“বিভিন্ন জাতিহবয় কান্ঠজাতা, নপরসেনাপি নুখায় নৌকা । 
'নৈষ!চিরং তিতি পচাতেচ, বিভিগ্ঠতে বারিনিমজ্জতে চ॥” 


৯ম সংখ্যা] প্রাচীন ভাতের জড় বিজাঁন | ৪৬৯ 


০2555555585 
অর্থাৎ বিভিন্ন জাতীয় কাষ্ঠঘয় বিনিশ্শিত নৌকা স্থায়ী হয় না, উহা. শীন্্রই পচিয়া ধাইতে 
পাঁরে, এবং জলমগ্র হইতে পান্সে। আবার চুম্বকের খবরও তাহার! দিতেছেন। 
“ন সিন্ধু গাণ্তার্হতি লৌহবন্ধং তল্লোহকান্তৈ হিয়তে হি লৌহং”। 
অর্থাৎ সমুদ্র গমলোৌপযোগী যান নির্মীণ করিতে হইলে তাহাতে লৌহবন্ধান :২,19 ₹* 
কর্তব্য নহে, কেননা অয়স্কাস্ত অর্থাৎ চুক খারা আকৃষ্ট হইলে উহ; ম্মছি-. 58] হাথ । 
সুতরাং তৎপরিবর্তে অন্তান্ত ধাতুর দ্বার! উক্ত বন্ধনকাধ্য সমাধা! করিতে হইবে । বথী_- 
ধাত্বাদীনামতোবক্ষ্যে নির্ণয়ং তরিসংশরয়ং । 
কনকং রজতং তাত্রং ভ্রিতয়ম্ব/ যথীক্রমং ॥ - 
অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা তাস্র কিস্বা উক্ত ধাতু সমূহ বিমিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বাত্বাস্ 
তথাকথিত যান সমস্ত নির্মাণ করিতে হইবে। 
এখন বোধ হয় আর কাহারই অবিশ্বাস করিরার কারণ থাঁকিবে না যে পূর্বকালের হিন্দু 
জাতি চুম্বকের সংবাদ রাখিতেন। জলষান নির্মাগ, ধাতুসংশিশ্রণ-প্রণাল্গীও তাহাদের অবিদিত 
ছিল না । অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে জলঘুদ্ধপোত কিপ্পপভাৰে. নির্মিত হইত তাঁহারও 
গরিচন়্ যুক্তিকন্নতক গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়। যথ।-. 
“লঘ্ুতা দৃঢ়তাচৈব গামিতা ছ্ছদ্রতা তথা 1. 
সমতেতি গুণোদ্দেশে লৌকানাং-সংপ্রকাশিতং ॥ 
এবং বিচিন্ত্য যোরাজা নৌকাষানং করোতি. চ। 
স চিবং স্থখমাপ্পোতি রিজক্কং সমূরেশ্রিয়ং ॥” 
এখন যে জলতত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের আশ্রদ্গ গ্রহণ করিতে 
হয়। খথেদের প্রম্ণণিত মিজ ও বরুণকেই ৰা কেন “অক্সিজেন ও. হাইডোজেন” নামে 
অভিহিত করিতে পারা যাইবে ন! ? এবং তাহাই যে তাহারা করেন নাই তাহাইব৷ কেমন 
করিয়া বল! যাইতে পারে? যদি তাঙাই সভ্য তথ্যধপে সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহ! হইলে 
প্রাচীন ভারতে জল প্রস্তত-প্রণালী লোকলোচনের অবগাচরে ছিল একথা কথনই স্বীকা: 
করা যাইতে পারে নাঁ। হিন্দুর দর্শনশান্ত্রকারগ্রণ জলের গুণ, আস্বাদ প্রতৃতিত কিছুই 
তাহাদের গ্রন্থে বিধৃত করিতে ক্রুটী করেন নাই'।. পঞ্চভৃততত্ব ধাহারা আলোচনা! করিবে: 
তাহারাই এ বিষয়ের, প্রক্ষ্প্রমাগ পাইনেন সন্দেহ নাই । 
বর্তমান ফুগেত পাশ্চাত্য .পণ্ডিতগণ যে কুর্যযালোকে বা চন্রলোকে যাইবার পথা/ননী 
হইয়াছেন ; ভারতের-হি্ু-বিষ্ঞান সে পথ: বহু. পূর্বেই দেখাইয়া গিয়াছেন একথা এগ 
ঝাছল্য মাত্র । 
সঙ্গীত-বিষ্যার যিনি আবিষ্ারক তাহার নিত তুলনা! আছে কি? শের শত্ভি জড় 
'বিষ্ঞীন ব্যতীত আর.কিছুই নহে) এই শক্তির বিক্কাপ-প্রণঃলী ভাহারা কেমন কলির আঃ 
হ্লার়পে-ইঈয়ঙগম করিয়াছিলেন তাহা ৰর্তমানঘুগ্গে- চিন্তার অগোচিরে বহিয়াছে লাকি) 


৬২ 


৪৭৪ ক্াহ্ধণ সমাজ । ( ৫ম বধ 





যে পরিণামবাদ শুনাইয়। "ডারউইন সাহেব” বাহবা লইয়াছেন তাহাও হিচ্ছু দার্শনিকগণ 
বাদ দেন নাই। হিন্দুর সাংখ্যশাস্তকার কপিলদেবের শ্রীমুখ-কমল হইতে যে বাদ শুনিয়া 
ভারতবাদী শ্রবণ পরিতৃপু করিয়াছেন, তাহার তুলন! হইতে পারে এমন কোন নূতন বাদ 
আছে কিনা তাহ! আমর! জানি না। কণার্দ ও বৈশেধিকের পরমাণুবাদ আজ এইমাত্র 
পাশ্চাত্য জগতে নৃতন প্রচারিত হইতে বসিয়াছে। ক্রমবিকাশ বা সৃষ্টিরহন্ত আর্ধ্যজাতির 
কোনধিনই অবিরত ছিল না। 

এখন আমাদের উপসংহারে বক্তব্য এই যে পূর্বকালে আর্্যজাতি যে কেবলমাত্র 
অন্তর্বিজ্ঞানের আলোচনাই করিতেন তাহা সত্য নছে। জড়বিজ্ঞানেও তাহার! অসামান্ত শক্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। আমর! তীহাদিগের অরুতি সন্তান তাই প্রার্চীনকালের শক্তির অবতার 
জান-গুরু মহাত্বাগণের শক্তি ও জ্ঞানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিন! কাজেই মনে হয়-_- 

“তেহি নে! দিবসা গতাঃ, 

একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়! বাক্ধ জড়-বিজ্ঞানও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পরস্পর বিশেষ 
সনবন্ধযুক্ত । জড়ের শুঙ্গাতত্ব ভ্ঞান ন! হইলে অন্ত তত্ব বুঝিবাঁর শক্তি কেমন করিয়া হইবে? 
ফলতঃ ভারতীয় মুক্তিপ্রিয় ধর্ম গ্রাণ হিন্দু জানিতেন, অধ্যাত্তিক উন্নতিব্যতীত কেবলমাত্র জড় 
লইয়া সময় ক্ষেপ করা জ্ঞানবানের পক্ষে অজ্ঞতারই পরিচায়ক, তাই তাহার! পরমার্থ চিত্তাকেই 
শেষ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কাজেই ভারতের ধর্শশান্ত্র ও ইতিহাসগ্রন্থে প্রধানরূপে 
আধ্যাত্মিকত! বর্ণিত হইয়াছে । রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থই তাহার প্রমাণ । 

যাহারা তথোক্ত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিতে একান্ত অসম্মত, তাহাদিগকে আর কি 
বপিব? তবে তাহাদের বিখালের পক্গপাতকে ধন্তবাদ। কেনন! তাহাঁয়। নেপোলিয়নের 
অদ্ভূত কীন্তিগাথ! অসঙ্কোচে বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু অর্জুগ বা ইঞ্জজিতের বীরত্বকাহিনী 
বিশ্বাস করিতে অসম্মত। তাহার! পাশ্চাতযজাতির'নবাবিষ্কত ক্রিম মন্ুয বিশ্বাস করিতে 
পারিবেন, কিন্তু রাবণের মায়াসীতার কথা গুনিলেই ভ্রকুটী কুটিল কটাক্ষে উপহ্াসের বীভৎস 
হাসিতে দিগলয় মুখরিত করিয়। তুলিবেন। তাহার বলিতে পারেন কি? নেগোলিয়নের 
অদ্ভুত বীরত্বে আস্থা স্থাপন করিবার ইতিহাস ভিন্ন আর কোন কিছু প্রমাণ আছে কি? 
তাহারা বলিতে পারেন কি? পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকের বাফ্যই আমাদের নিকট ইইমন্ত্র হইতে 
পা' 1; নস," সর্কন্ত মুক্তাত্ম খধিগণের কথা বিশ্বাদযোগ্য হইতে পারে না কেন? প্রক্ষিপ্ত- 
বাদের _বলবন্যায় সমন্তই ভাসাইয়া দিলে চলিবে কেন? পয়ন্ত ধাহা বাছা «এতদিন অসম্ভব 
বলিয়া! উড়াইয়া দেওয়া! হইত; বর্তমান বর্খবীর শক্কিসম্পৎ পাশ্চাত্যজাতির জানগবেষণার 
ফলে সেই সমস্তই এখন সুসম্ভব বলিয়া! গ্রতিপন্প হইতেছে । আমাদের সর্বথা মনে রাখা 
'উচিত এই সুবিপুল বিশ্বে অসম্ভব কথাটাই একাস্ত অসম্ভব । এই চিরপ্রসিন্ধ কর্শভূমি-ভারতে 
অনন্তকাল হই5ে কত ক্ৃতকর্মা! মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে এবং কত কত অভ্ভূত কর্ম তাহার! 
করির! গিয়াছেন, তাহার পরিমাণ স্থির করিতে কেহই সমর্থ হইতেছেন না। স্থানে স্থানে 
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দর্শন দেখিয়া এবং অতীতের ইতিহাসকে অবলম্বনমাত্র করিয়! যধাসস্তব স্থির 
| বর্তমান কর্শবীর সাহিতাকগণের একাস্তিক চেষ্টার ফলে আমরা যে তাহার 
কথাঞ্, '়্পাইতেছি না তাহাঁও বলা যাইতে পারে ন!। 
ফলকথ [নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞানের মাপরাটি লইয়াই যদি সকলকে সম্ভব অসম্ভবের 
সীম! বুঝিতে হয়, তাহা! হইলে 'এই বৈজ্ঞানিক-যুগের অনেক জড়বিজ্ঞানকেও জড়ের 
গ্তায় উপেক্ষা করিতে হয় এবং বঙ্গের উজ্জলরত্ব জগরদীশচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত জড়বিজ্ঞানকেও 
উপহাস করিয়। উড়াইয়া দিতে হয়। অবিশ্বাসের তীব্রঝঞ্ধায় উড়াইয়া দিবার দিন এখন 
আর নাই। বর্তমান পাশ্চাত্যবিজানই ভারতের ইতিহাসের পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া! তাহার 
সত্যতা প্রকটিত করিয়া তুলিতেছে নাকি ? 
অজ্ঞান আমার! সুগা-নৈশ-অন্ধকারাবৃত সংকীর্ণতার নির্জন গিরি-গছ্বরে নিল্পনা-শরীয়ে 
অবস্থিত থাকিয়।, প্রাচীন আধ্যযুগে সমুদিত বিজ্ঞান-ভ্ঞান-প্রদদীপ্ত ভারতের নির্লভা, কার্ধ্য- 
কুশলতা প্রভৃতির উপলব্ধি কর! আমাদের পক্ষে, নিতাত্তই অসম্ভব তাই কবির কথা মনে হয়। 
“সহিকুলেমে জনমহামারা বাঁদীয়! খেচেড়ি।” 


সিসি 


সত্যবতী-বিবাহ। 

সত্যবততী ধীবর কন্তা পিতার বর্শসাহাব্যার্থ যুনার ঘাটে লোকপারাপারে নাবিকের কার্ধ্য 
করিতেন । তাহার গানে মতন্তের গন্ধ ছিল; পরাশর খধির কৃপায় তাহার দেহের ছূরগন্ধ 
দুরীভূভ হইয়াছে । এখন তিনি যোজনগন্ধা, তিনি যে স্থানে থাকেন তাহার চতুর্দিকে যোজন- 
স্থাম পারিজাতের পরিমলের স্তায় সদ্‌গন্ধে আমোদিত হয়। 

মগয্নাবিহারী শাস্তন্থ রাজার নালিকায় সেই গন্ধ পছছিল, তিনি গন্ধ আঙ্াণ করিতে 
করিতে এদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ফোঁথা হইতে এমন প্রাণোন্মাদকর সৌরভ ছুটিয়াছে, 
এষে শ্ব্গীক্স পরিমগ? পৃথিবীরাজ্যে ইহার সম্ভাবনা কোথায়? একি কুবেরভবনের 
সৌগক্ধিকা ? না জন্ঈীনধনের পারিজাত? 

এইরূপ চিত্ত করিতে করিতে রাজ! কিয়দূর অগ্রসর হইয়া! দেখিলেন, যমুনার জলে 
নৌকার উপক্ ও ওকটা সৌদাদিনী স্থিরস্তাবে দড়াইয়া রহিয়াছে, এই অলোকসামান্ 
সৌনধ্যশালিনী গাদীয়ত় অবলোকন করিয়াই রাজ! বুঝিতে পারিলেন ইনিই এ সদ্গন্ধের 
এফমান্্ আক । ক্বীধবুদ্ধি তখন আরও সুল্তত্বে গ্রবেশ করিল; তিনি তাবিলেন এরমনী 
মানবী নহেন; কোন দেবী আমাকে ছলনা করিবার জন্ত যমুনার ঘাটে নৌকার উপর 
রহিয়াছেন | 
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তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইক়্! বিনয়নস্রভাবে মধুর বচনে'অগ্রে নিজ পরিচয় দিয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন _তামিনি ! আমি চক্্রবংশসভভূত আমার নাম শাস্তক্থ, আমি হন্তিনার রাজ! আপনার 
দেহ হইতে প্রস্থত দিব্য গন্ধ আত্জাণে আকুল হইয়! এন্বানে আমিয়াছি। আপনার প্রকৃত 
পরিচয় প্রদান করুন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি সামান্তা রমণী নহেন।. আপনি 
কাহার কন্তা ? কেনইবা নৌকার উপর বসিয়। আছেন ? ' 

সত্যবতী বলিলেন,_আমি দাশরাজের কুহিতা, পিতার আদেশে যমুনার ঘাটে নাবিকের 
কার্ধ্য করিতেছি, আমার নাষ সত্যব্তী | 

ঝাঁজা শান্ত মনে মনে চিন্তা করিলেন “ইহ! ছলনা” দাশকুলে কখনই এমন রমণীর উত্তৰ 
হয় নাই। কোন দেবী আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ জন্ত ভূমগ্ডলে আবিভূর্তা হইয়াছেন। 
আমি পুর্ব যেরূপ জঙ্মান্তরীয় স্থুক্কৃতিবলে দ্নেবী জাহুবীর অন্থগ্রহলাভ করিয়াছিলাম, এখনও 
বুঝি তাহাই হুইবে। যাঁহাই হউক দাশরাজের নিকট প্রার্থনা! করিয়া কন্তারত্বটা গ্রহণ করিব । 

রাজ! শীস্তজ, দাশরাজকে দিজের কামনা জানাইলেন দাশরাজ, অতি ৰিনীতভাবে 
করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ ! এইরূপ বর পাইলে কি আর বন্তা সম্প্রদানে অপেক্ষা করা 
ঘায়। একটা কথা আছে, যাহার জন্ত অসিত নামক দেবর্ধির প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। 
'আঁপনি একটা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেই, আমি ৰন্ঠা! সম্প্রদানে সম্মত হইৰ | 

শান্তন্ন বলিলেন,__কি্প প্রতিজ্ঞা ? পূর্বে শুনা যাক্‌, পরে সম্ভব হইলে পালনে স্বীরূত 
হইব। দাঁশরাজ বলিলেন,--এই কন্ার গন্তজাত পুত্রকে হন্তিনার রাজসিংহাসনের অধিকারী 
করিতে হইবে। ৃঁ 

শান্তনু, কামানলে দগ্ধ হইলেও, দেবব্রতের ্তায় সর্বগ্চণ সম্পয়্ পুত্ররত্ব বিদ্ধমানে, সতাবতী- 
গুব্রকে রাজজাদানে সন্মত হইলেন না। সত্যবতীর অলৌকিক রূপের বিষয় চিন্তা করিতে 
করিতে হস্তিনার ৮পিয়া গেলেন। 

হস্তিনার রাজপ্রাসাদেও শীস্তন্ুর শাস্তি নাই, তাহার হৃদয় যেন শুন্য বোধ হইতেছে, 
কয়েক দিন যাইতেছে তিনি রাজকার্ষ্যে মনোনিবেশ করেন না। দেবব্রত, পিতার ঈদৃশ 
অবস্থা অবগত হইয়! তাহাকে মানিক ব্যাধির কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন, রাজা, বলিলেন,-- 
পুত ৃ ঃ একপুত্র হইল্লেও তোমাকে শতপুত্রেরও অধিক বলিয়া মনে করি। তোমার 
শাগা ৭৮; অ প্রতিন, আমি নিশ্চয়ই জানি এ তোমার মৃত্যু লাই, এই টা আমি 
গ্বতীএবনি দংনপরিগ্রাহে পরাধ্থুখ | :. 

(কর শীল দেখিলাম, খবিগণ, একপুভ্রতা ও দিলি সমান বলিয়া বর্ণনা! 
করেন, তনিমিততই নানারূপ দুর্ভাবনা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে। অগ্নিহোত্র, যন, দান, 
্পন্তা। গ্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম-কম্ম মপত্যের ধোলকলার এক কলাও নহে । এই হেতুই আমি 
চাবিতেছি, তগবান্‌ নাকরুন নিতান্ত ঢর্দৈবধীন তোমার অভাব .ঘটিলে ভরতবংশের সন্তান 
বিচ্ছেদ হইবে । 


৯ম সংখ্যা] সত্যবতী-বিবাহ । ৪৭৩ 








দেঘত্রত, পিতার মনোভাৰ বুঝিতে পারিয়া, বৃদ্ধ অমাতোর সহিত মন্ত্রণা করিলেন, 'অমাতা- 
গ্রণ হইতে সত্যবতী সৃস্তাস্ত আত্মস্ত অবগত হইয়া, বৃদ্ধ কষত্রিয়গণ সমভিব্যাহারে দাশরাজের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। দাশরাজ দেবরুতের যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন । দেবররত, 
পিতার নিমিত্ত কন্া প্রার্থনা! কন্পিলে, দাশরাজ বলিলেন, এতাদৃশ সন্ন্ধ সর্বদাই প্রার্থনীয়, 
এইকুপ শ্লাঘা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া! কেনা অনুতাপ করিবে? ইহাতে একটা দোষ আছে, - 
তোমার পিতার নিকটও বলিয়াছি, ভাহা আর কিছুই নহে, সপতীপুজ্রের বিগ্বমানত1, এই কন্যার 
গরঠজাত পুল রাজসিংহাসনের উত্তরাধিক্ীীরী হইলে কন্তা সম্প্রদীনে আমার বিন্দূমাজ্রও অসম্মতি 
মাই। তখন দেবব্রত, সকলের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন ;- আমি রাজা লইব না, ইনার 
গুজ্রই আমাদের রাজ! হইবে । পুনর্ধার দাসরাজ বগিলেন, আপনার অভিপ্রায় সাধু, আপনি 
রাজ্য না লইতে পারেন, কিন্তু আপনার বলবিক্রমশালী পুল্রগণ, কি কখনও রাজোর শ্যাধ্য 
অধিকার পরিত্যাগ করিবে? দেবব্রত, প্রনর্ধার প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি পিতার 
মুনোবাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, অগ্ত হইতে চির ত্রক্ষচর্য্য অবলম্বন করিলাম, আমি দ্বার 
পরিগ্রহ করিব না, এই সাধু ব্রতের ফলেই পুজ্রবাণের গতি লাভ করিব । 

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞ গুনিক্কা দাশরাজ আনন্দিত হইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল, দেবছুন্দুতি নিনাদিত হইল, সিদ্ধ মহ্ধিগণ সাধু সধু বলিতে লাগিলেন, এবং এই ভীষণ 
গ্রাতিক্জার জন্ত তাহাকে ভীন্মনামে অভিহিত করিলেন । 

তখন দেবব্রত ভীম্ম, সত্যবতীকে বলিলেন, ম!! আপনি রথে আরোহণ করুন, হশ্তিনার 
রাজপ্রাসাদে চলুন। এই বলিয়া সতাবততীকে লইয়া হস্তিনায় গমন করিলেন । শাস্তন্ হট 
হইন। ভীম্মকে স্বেচ্ছামৃডাতার বর প্রদান করিলেন। তাহার পর রাজা, যথাবিধি বিবাহক্রিয়া 
অম্পাদন পূর্বক সেই বূপশীলিনী কন্যাকে শ্বগৃহে প্রবেশ করাইলেন। সেই কন্ঠার গর্তেই 
কুরুবংশের রাজা বিচিত্রবীর্যের জন্ম হয়।. ইহাই সত্যবন্তী বিবাহের মহাভারত বণিত 
সংক্ষিপ্ত ইডিহাস। 

দেবষানীর বিবাহের স্যানস সানীর বিবাহের দৃষ্টান্ত দ্বারাও কেহ কেন প্রাচীন সমাজে 
জ্বাতিভেছের শিথিলতা, সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পান। ফেহ কেছবা বলেন, সতাবতী কি 
শান্তনথরাজার রম্ধনগৃহে প্রবেশ করেন নাই? পূর্বকালে জাতিতেদ দৃঢ় থাকিলে, ম্াদি 
মহ্রধিগণের বিধানসমূহ 'দমাজে সমাদৃত হইলে, ভারতের সুগ্রসিদ্ধ রাজরাজেশ্বর শান্ত, 
নিঃসক্কোচে প্রকান্তভাঁবে বধ কন্তাকষে ধর্মপত্ঠীরূপে গ্রহণ করিতেন না, আর সেই কনা 
হইতে যে কৌরবও পাওুবংশের বিস্ৃদ্ধি, সমাজে তাহাদেয়ও এডটুকু সম্মান হইত না। এই 
সকল কথা আলোচন! করিদাই. বাঙ্গালা কোনও সুপ্রসিদ্ধগ্রস্থকাক্স লিখিয়াছেন, তৎকালে 
মন্থর মত গ্রচলিত থাকিলে, মহাভারতের নায়কগণ, সর্বজাতীয়ের অপাঙ্ক্রেয় হইতেন। 
.. আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইব, দেন্যযানী বিদ্বাহের স্যার সত্যব্তী বিবাহও ধর্মপানাহ 
মোদিতও নির্দেশষ কি ন!; 


৪৭৪ ক্রাহ্গণ-সমাজ । [ ৫ম বর্ষ 





মহাভারতের আদিপর্কে ৬৩ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে,_চেদিদেশের রাজ! উপরিচরবস্থ মৃগয়া 
করিতে গিয়াছিলেন। বসস্তকালে চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ তাহার রেভংব্খলন হয়, ঘটনাক্রমে 
রী শুক্র যমুনার জলে পতিত হয়,--তথায় শাপগ্রস্তা মত্ম্যরূপিরী অদ্রিকামানী এক অগ্যরা 
বাস করিত, মন্থ্য্য প্রসব করাই তাহার শাপের অবধি ছিল। দৈবাধীন সেই মধন্তী 
রাজার বীর্য্য ভক্ষণ করিল, ইহাতেই তাহার গর্তের সঞ্চার হইল। কিছুদিন পর ধীবরেরা 
জালে আবদ্ধ করিয়া সেই প্রৌড়গর্ত। নংস্্ীটাকে তীরে উঠাইল। উদর পাঠিত করিয়া 
দেখিল, ছুইটা যমজ-সন্তান জীবিত রহিয়াছে, তণ্মধো- একটা স্ত্রী ও একটা পুরুষ, এই 
মতত্তী গন্তজাত অদ্ভূত শিশুযুগল লইয়! ধীবরেরী -রাজসতায় চলিয়া গেল। রাজা পুতরটা স্বয়ং 
গ্রহণ করিলেন, তাহার নাম হইল মতন্তরাজ, আর কন্থাঁটা ধীবরকে প্রদান করিয়া বলিলেন 
এইটী তোমার পুত্রী হউক । কন্তায় গাত্রে মংত্যের স্তায় গন্ধ ছিল বলিয়া তাহাকে সকলে 
মতস্তগন্ধ! বলিত, ফলতঃ তাহার প্রক্কৃত নাঁম বত্যবর্তী |” 
ইহাতেই জানা যায় সত্যবতী দাশরাজের গালিতাকন্ভামাত্র। সেই সময়েও সত্যবতীকে 
সকলে বস্থুকন্ত1! বলির! জ্জানিত। অপ্রা হয় ত শাপবিমুক্ির কালে সমস্ত প্রকৃত ঘটন! 
বলিয়া গিয়াছিলেন,-_এই নিমিত্তই দেবব্রত, ধখন পিতার সহিত সত্াবতীর বিবাহের 
প্রস্তাব করেন, তখন দাশরাজ সত্যবতী-পুত্রকে রাজ্য দানের কথা বলিবার পুর্বেই সত্যবতীকে 
ধীবরকন্তা বলিয়! যাহাতে ভীহার শঙ্কা না হইতে পারে তন্লিমিত্তই বলিলেন, 
অপত্য মেতদাধ্যস্ত ষে৷ যুন্নাকং সমোগুগৈঃ । 
যন্ক শুক্রাৎ সত্যবতী, সন্ঠুত| বরবণিনী ॥ ৭৯ ॥ 
১৫১ অং আদিপর্ব ৷ 
ভাবার্থ আপনারা সত্যবতীকে ধীবরকন্তা। বর্জিষ্ঁ তাবিবেন না, এবং ধীবর দৌহিত্রকে 
কিরূপে হস্তিনার পবিত্র রাঁজসিংহাসনে আরোহণ করাইবেন এই ভাবনাও তাঁবিতে হইবে ন|। 
যে হেতু ইনি আর্ধ্যেরই অপতা, অনার্ধ্য ধীবর হুইতে ইহার উৎপত্তি নহে। যাহার শুন্র 
হুইতে এই বরবণিনী সত্যবতী-সম্ভৃতা হুই্লাছেন, তিনি কুল, শীল, গুণ প্রভৃতি বিষয়ে 
সর্বতোভাবেই আপনাদের সমতুল্য । অতএব সত্যবতী-টুলকে রাজ্যদানের প্রস্তাব এক্ষেত্রে 
জন্তাব্য বা অযোগ্য হইবে না। 
বিশেষতঃ যেকালে পরাশরসুণি, সতাবতীর রূপে ঘোহিত হইয়া! তাহার সঙ্গম ফামন! করেন, 
তখনও লোকে তাহাকে বস্থৃকন্তা বলিয়া! ্ানিত। যহাভারতে বণিত আছে,-- 
দৃষ্টেঘ সচ তাং ধীমান্‌ স্বকমে চাকুছাসিলীম্‌। 
মিব্যাং তাং বাঁসবীং কন্াং রক্তোরুং মুনিপুজবঃ | 
(৬৩ অঃ ) 
সেই মুণিশ্রেষ্ঠ পরাশর, চারুহাসিনী দিব্য বনুকন্তাফে দেখিয়া তাহার সঙ্গম কামনা করিলেন । 
ইহা্বার৷ আমরা স্পষ্টই বুধিতে পারি, ধীবর-কন্ায় সঙ্গত হইবার ইচ্ছা পরাশরের হয় নাই। 


৯ম সংখ্য। ] সত্যধতী-বিখাহ ৪৭৫ 


শান্তচ্রাজাও দর্শনমাত্রেই সত্যবতীকে দেবকন্তা বলির! মনে করিয়াছিলেন; পরে 
সম্ভবতঃ লোকমুখে সর্বজনবিদিত সতাবতীর অদ্ভুত জগ্ম-ব্বিরণ অবগত হইয়াই দাশগৃহে 
কন্তা প্রার্থনা! করেন। শান্তনু যখন ধীবরমুখে শুনিলেন, এই কন্যার পাণিগ্রহণ জন্ত অসিত 
নামক দেবধিরও আগ্রহ ছিল, তখনই তাহার সংশর একেবারে বিদুরিত হইয়াছিল। 
হয় ত সেই নিমিত্ই অজিত বিক্রমশানী গ্রভৃত বল ও এশ্বর্যোর অধিপতি রাজরাজেশ্বর শান্তনু 
ক্ষত্রোচিত রাক্ষদবিধানে সত্যব্তীকে বলপুর্বক হরণের আয়োজন ন! করিয়া এই তুচ্ছ 
নগণা ধীবয়রাজগৃহে কন্তার্থ হইয়াছিলেন, এবং প্রত্যাখাত হইক়্াও মনের বেদনা! মনেই 
আবদ্ধ রাখিয়া নিঃশৰে নিজভবনে প্রত্যাবৃন্ত হন । 

দেবব্রতও যে অবিচারিতভাবে বৃদ্ধ ক্ষত্রিরগণের সহিত কন্ঠ! প্রার্থনার নিমিত্ত ধীবরভবনে 
উপস্থিত হন,--ভাহার দৃঢবিশ্বাস ছিল, পিতার পবিজ অস্তঃক রণ যাহাতে আসক্ত, তিনি কখনই 
ক্ষত্রিয়-জাতির বিবাহের অনর্থ। নহেন । 

সতাং হি সন্দেহ পদেু বস্তযু, 
প্রমাণ মস্তঃক রণ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ 

অথবা লোকপরম্পরায় সত্যবর্তীর জন্মবিবরণ সকলেই অবগত ছিলেন, সেই কারণেই 
ধীবরগৃহে কন্তাপ্রার্থনায় ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়রাজকুমারের আগমন । 

ইহার উপরেও কেহ কেহ বলেন যে, সতাবর্তী বসু কন্ঠ! হইলেও আজন্ম ধীবর গৃহে 
পালিতা 'ও বদ্ধিতা, দীর্ঘকাল কৈবর্তের সংশ্রব ও তদীয় অন্লাদি আহার করায় তাহার পাতিত্য 
ঘটয়াছে। শাস্তহ্থ রাজা, জানিয়! গুনিয়া এমন পতিত কন্ঠাকে বিবাহ করিলেন কেন? 
নিশ্চয়ই তংকালে অন্ন বিচার প্রথা ছিলনা" বা শিথিল ছিল, নচেৎ ঈদৃশ অশান্ত্রীর ঘটন! 
ঘটিতন!। 

বাস্তবিক চেদি রাজ উপরিচর বন্থুর বী্ধ্যগ্রসঙ্গে অগ্দর গর্ত সম্ভৃতা৷ সত্যবতী ধীবর গৃহে 
পালিত হইলে ও-_ 

“অমেধাদপি কাঞ্চনং” বা “স্্রীরত্বং ছুছুলাদপি” 

ইত্যাদি নীতি স্মরণ করিয়াই শাস্তন্থ রাজা সেই অলৌকিক গুধশালি কণ্ঠারত্বকে গ্রহণ 
করিতে যত্বপর হইয়াছিলেন। ইহাতে শাস্ত্রীয় দোষ'ও ঘটে নাই। 

দীর্ঘকাল পতিতের অন্না্দি ভক্ষণে পাতিত্য হয়, এই কথা সতা, কিন্তু কন্তা সম্পর্কে 
সবতন্ন ব্যবস্থা । অনাদি তক্ষণে দুধিতা ফন্তার কথা দুরে থাকুক, পতিত স্ত্রী পুরুষ 
হইতে উৎপন্ন কন্তারও বিগ্ুদ্ধ পুরুষের সহিত বিবাহ হইতে পারে, খধিদের এইরূপ 
আদেশ আছে। | 

পতিভোৎপন্নঃ পতিতো ভবত্যাহঃ অন্যত্র স্্রিয্াঃ, 
' নাহি পরগাণি নী তা মনৃক্থা মুপেয়াৎ” - 
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত বহিষ্ট বচন। 
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অর্থ পতিতোৎপন্ পুরী পতিতই হয়, কিন্তু কন্ঘা পতিত হয় না, কেননা! সেই কনা 
পরগামিনী তাহাকে বিৰাহ করিতে পারিবে কিন্তু পিতৃ দত কোনও দ্রব্যাদি লইবেন! | 

প(ততের প্রসঙ্গে যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন, 

“কন্ঠাং সমুদ্ধহে দেষাং সোপবাস। মবিঞ্চনাং, 

পতিতের কন্ঠাকে উপবান করাইয়া গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্ত দ্রকয কিছুই গ্রহণ করিবেন!) 

হারীত খষি বলেন )-- 

পতিতন্তয কুমার্ীং বিবস্ত্র মাগ্লীব্যা মহো রাজ্রোপোধিতাং প্রাতঃ শুরেন বাসসাচ্ছাগ্ত নাহ 
মেতেবাং মনৈবৈতে ইতি ত্রিরুচ্চেরতিধানাং ত্তীর্থেবু গৃহেতু বা উদ্বহেরন। 

পতিতের কুমারী পিতৃদত্ পরিধেয় স্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বিবস্থা অবস্থায় জলে অবগাহন 
করিগা এক দিবরাত্র মঞ্পূর্ণ উপবান থাকিবে এবং পর দিন প্রাতঃকালে শুক্রবস্ত্রে সমস্ত দেহ 
আচ্ছাদন করিয়া, “আমি ইহাদের নহে ইহার! আমারই” এই বাক্য উচ্চস্বরে তিনবার 
ব্লিগে পর কোনও তীর্থ স্থানে অগ্রত্যা গৃহে এই কন্তাকে বিবাহ করিবে । বৌধায়ন খধি 
ইহার পরও আর একটা প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থ! লিখিয়াছেন। ' (অবশ্ত কোনও বিশুদ্ধ স্ত্রীপুরুষ 
ঘটনাক্রমে পতিত হইলে তাহার কন্তা। স্থন্ধেই এই ব্যবস্থা, বংশানুক্রমিক পণিতের 
সম্বন্ধে নহে ) টিকা । 

সতাবতী পতিতোতপন্ন! নহেন, _ বালিকা বস্থায় পতিতের দ্বারা পালিতামাত্র, কিন্তু এই. 
বিবাহেও যে ধর্মজ্ঞ শাস্তন্ুরাজা বশিষ্ট, যাল্রন্ধ্য, হারীত ও বৌধায়ন প্রভৃতি মহধিগণের 
আদেশ মান্য করিয়! চলেন নাই, এক থা কে বলিতে পারেন? 


মহাভারত পাঠে জানা যায়, সত্যবতীর বিবাহে দাশরাজ, যৌতুকাঁদি কিছুই প্রদান করেন 
নাই, সুতরাং “অনৃকৃথা মুপেয়াৎ” এস্থলে বশিষ্ঠের এই উক্তি পালিত হইয়াছে । ্‌ 
কন্াসম্প্রদানের জন্ত জামাতা শান্তন্থকেও শ্বগৃহে আহ্বান করেন নাই ব! স্বয়ং হস্তিনাঁর 
রাজবাঁ টীতে যাইয়া দানবাক্য করিয়া দেন নাই, ফলকথা দাশরাঁজের সহিত সত্যবতীর আর 
কোনও সম্বন্ধ নাই। 
এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রীতি হয় যে খষিদের বাবস্থাম ারসিতের পরই সতাবতীকে 
শাস্তগুবাজা নিজগৃছে উঠহিয়াছেন, ভাহার চা নহে. মহাঁভারতেও এ কথার কিঞ্চিৎ 
আভাস আছে,” 
ততো বিবাহে সম্পরে স রাজা শান্ত ন্প! 
তাং কন্ঠাং রূপসম্পন্নাং স্বগৃহে সংন্যবেশয়ণড " 
১১০২ অধ্যায় আদিকাঃ। 
তাহার পর 'প্রারশ্চিত্তাদির পর বিখাহ সম্পন্ন হইলে শাস্তক্ুরাজা সেই রূপশাপিনী বন্তাকে 
্বগু্কে গ্রীবেশ করাইলেন | এইরূপ হইলে শান্কনরা্জা, মন্বাদি মহ্ষিগণের বাবস্থা লঙ্ঘন 
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হরেন নাই, পতিতকন্তার প্রায়শ্চিত্বান্তে বিবাহের ব্যবস্থা বশিষ্ঠাদি খষিগণ লিখিয়াছেন-_ 
শান্তনু 'তদনুসায়ী হইয় কার্ধ্য করিয়াছেন । 
অথব! দতাবতী ধীবর-গৃহে অসংস্কতাবস্থায় পাঁলিত। হইলেও পাতিত্যের সম্ভাবনা! ছিল না, 
কেনন! ইহা দ্বাপরযুগের ঘটনা | দ্বাপররযুগে ধীবরজাতি পতিত ছিল ন!। 
ব্হ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে,_- 
“কলৌ তীবর সংসর্ণাদ্‌ ধীবরঃ পতিতে৷ ভূবি ।” 
কলিযুগে তীবর জাতির সংসর্গে ধীবর পতিত হইয়াছে-_- 
এস্থানে আরএকট! কথা প্রণিধানযোগ্য আছে, ধীবররাজ এমন নুণীল! বূপযৌবনযুক্তা 
দেবকন্তা সদৃশী প্রাণাধিক! সত্যবতীকে যমুনার গোদারী ঘাটে নৌকা চালনের কার্ধেয 
নিয়োজিত করিলেন কেন? 
আমার বোধ হয় এই কন্তারত্ব ধীবরগৃছে আবদ্ধ থাকিলে উপযুক্ত বর তাহার সন্ধান 
পাইবে না এবং কথঞ্চিং পাইলেও, ধীবরগৃছে উপস্থিত হওয়া অসম্মানের বিষয় বিবেচনা 
করিবে, তগ্নিমিত্তই সুচতুর দাশরাজ, রাজপথের থেওয়া ঘাটে কন্তাটাকে নাবিকের কার্ষ্যে 
নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। 
সত্যবতী সম্বন্ধে অপর কথ! এই যে, _বিবাহ-সংস্কার কন্তাতেই ম্ুসিদ্ধ হয়, কিন্তু সত্যব্তী 
' পরাশরমুনির সংসর্গে সম্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহার কন্াত্ব দুরীভূত হইয়াছে, অতএব 
শাস্তন্বর সহিত তাহার বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হয় নাই, কাজেই তদীয় গন্ভুজাতপুত্র বিশুদ্ধ 
সম্তান নহে, এই নিমিত্ত পরবর্তী ভারত-সম্তানগণের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ । 
এইরূপ সন্দেহের কারণ নাই, কেনন! সতাবতী পরাশর মুনির সঙ্গমপ্রস্তাবে অসম্মতি 
প্রকাশ করিয়৷ তাহার কন্তাত্বের ব্যাঘাতের কথা! উত্থাপন করেন, তখন মুনি বলিলেন,__ 
“মতপ্রিয়ং কৃত্বা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্তুসি” 
( আদিপর্ব ৬৩ অঃ ৭৮) 
আমার প্রিয়কার্ধ্য করিয়া তুমি কন্তাই খীকিবে। এই খধিবাক্যেও যোনিসন্কল্পে সত্যাবতী 
কানন পুত্র-প্রসব করিয্নাও ভুষ্টা বা অকন্ত/ হন নাই। অতএব শুক বিবেচনা করিলে-_ 
. সত্যবতী বিবাহে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকর কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যাহাতে তত্দৃষ্টাস্তে 
পুর্ববকালে মন্ধাদি খধির ব্যবস্থা অনাদৃত বা জাতিভেদ, অন্নবিচার শিথিল ছিল, এইক্প অনুমান 
কর! যাইতে পারে। 
অজ্ঞদিগকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিধার মানসে যাহারা সর্বদা 
লেখনী সঞ্চালন করেন, তাহাদের উক্তির অসারতা প্রদর্শনপুর্ববক শান্ত্রবিশ্বাসী ধার্মিক 
বাক্তিগণকে সাবধান করিয়। দেওয়! হইতেছে, তাহারা যেন এতাদৃশ কুটতার্কিকগণের মায় 
জালে আত্মহারা না হন। ভ্রীমহেন্ত্রনাথ কাব্যসাখ্যতীর্ঘ। 


৬৪ 


সঙ্ধ/ (সম্বন্ধীয় অলোচন। 1% 
€ প্রথম পত্রোতর ) 


বিজয়ার নমস্কারান্তে সবিনয় দিবেন 


আপনার অনুগ্রহ লিপি পাইয়া সমস্ত অবগত রে আপনার আদেশ অনুসারে উত্তর 
নিথিততহি | 
"থাবুত্রী শিরসং” ইত্যাদি বাকোধ্ধ মধো কোনও কোনও পু'থিতে "গারত্রীছন্ন' এবং 
তন কান পুথিতে ফেজুই্টাৎ ছন্দো নাস্তি ) পাঠ আছে। আমি শেষোক্ত পাঠই সঙ্গত 
এন এ প্রয়াছ | তাহার কারণ “আপোঁজ্যোতিঃ” ইত্যাদি শিরোম্ত্রে আগ্যন্তে গুকার ধরিলে 
ষোল অক্ষর এবং উহ! ছাড়িয়! দিলে ১৪ অক্ষর হয়। পিঙ্গলছন্দঃ সুত্রে, হলাযুধ কৃত তদনু- 
বাদে, এবং বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় বৈদিক সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্পাদিত “সামবেদের 
উপক্রমণিকার' বৈদিকছন্দের যে বিবরণ আছে, তাহাতে গায়ত্রীর নানাপ্রকার ভেদের 
মধ্যে কোন গ্রকারেই ১৪ অক্ষর বা ১৩ অক্ষর নাই। পরস্ধ রঘুনন্বন আহ্কিকতত্বে 
গুকারাদির খধ্যাদি সম্বন্ধে সংবর্ত ও যাজ্ঞবন্তোর কয়েকটী বচন তুলিয়াছেন। যথা “গুকারস্ত 
্রহ্মধবি দেঁবোহপরিস্বস্ত কথাতে ৷ গায়ন্রীচ ভবেচ্ছন্দো নিয়োগঃ সর্ধকর্স্থ ॥ * * গায়ত্রা। 
খাধ্যাদিকমাহ --খিশ্বামিত্রথষি শ্ছন্দো গায়ত্রী সবিতেষ্যমতে | দেবতা, বিনিয়োগশ্চ গাগ্গত্য। 
জপ উচ্যতে ॥ প্রকৃতে চ প্রাণায়ামে বিনিয়োগো বোধাঃ ॥ শিরসশ্চাহ-_ প্রজাপতি খধি 
শ্চৈবশিরসঃ পরি কীর্তিতঃ | ব্রহ্ম! বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ হুর্ধযশ্চ দেধতাঃ স্বৃতাঃ | প্রাণন্তা়মনে চৈব 
বিনিয়েগ উদাহৃতঃ7” উক্ত ঘচনে গান্নত্রী শিরের কোনও ছন্দঃই নাই । উহার টাকায় 
সংক্ষেপে একটু বিচার তুলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি__লিখিয়ীছেন, সমস্ত বিচার তুলিতে গেলে 
বাঁড়িয়া যায় সেই জন্ত এবং অমাবশ্তক বোঁধে তুলি নীই। আপনার যখন কৌতুহল হইয়াছে 
তখন নিয়ে তাহা লিখিলাম । 


পারার গার  ্র্ 


* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরন্্ন মহাশয়ের আফিককৃত্য নামক পুস্তকে প্রকাশিত 
সামবেদীয় সন্ধ্যার মন্ত্র ও অনুষ্ঠানবিধি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া! উক্ত কবিরত্ব মহাশয়কে মুর্শিদাবাদ 
মিবাসী শ্রীবুক্ত ভুরগপদাস রায় মহাশয় যে গজ জিখিয়াছিলেৰ, গত কফ্ষান্তন সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত 


হইয়াছে, বর্তনান গ্যেষ্ সংখ্যায় কবিরত্থ মহাশয় প্রদত্ত প্রত্যুত্বরও প্রকাশ কর! হইল, ব্রাহ্মণ 


মাত্রের প্রধান উপান্ সপ্ধ্যার মন্ত্রাদিতে প্রকাশিত পুস্তরু সকলে এবং হস্ত দিখিত পুস্তকে ও 
অনেক বৈপরীত্য দেগিতে পাওয়া যায়, ইহার যখোচিত সংস্কার হওয়! অত্যাবস্তাক | যদিও 
সাধারণের পাঠা পত্রিকাদিতে এইরূপ আলোচনা "শাস্ত্রীয় হিসাবে সঙ্গত নয়, তথাপি ব্রাঙ্গণ 
সামাজিক সাধারণের 'বুঝিবার 'অন্থবিধ উপায় বর্তমানসময়ে সম্ভবণদ্ধ ব্িন্া মদে 'করিতে 
না পা্গিয়া ব্রাব্দণ-সগা্গ-পত্রিফাক্তেই ইহার আলোচনা করিতে বাধা ছইজাঁদ ; '্সনধিকণরী 
পাঁঠকগণ অবশ্তাই এ অংশবাদদিয়। পাঠ করিবেন। বুল! বাহাল্য--এই পত্রই চরম সিদ্ধান্ত নহে। 


ব্রাঃ সঃ সঃ । 
কর্ণ 


৯ম সংখ্যা ] সন্ধ্যাসন্বন্ধীর আলোচন! । ৪৭৯ 


সারদাতিলকে আছে--"শিরসোহস্তা মুনিরা, ছন্দো বিদ্যাদিকা স্থৃতা। গায়ত্রী পরমা, 
আন্কাদ্‌ দেবতা কথিতাবুধৈঃ ॥” এই বচন অনুসারে বাচম্পতি মিশ্র "গায়ত্রীশিরস: ছবিপদা 
গায়ত্রীছন্দ লিখিয়াছেন এবং দ্বিপদা গ্রায়ত্রীতে ৬+৬-১২ অক্ষর থাকা উচিত বধিক্ 
ত্র্ম”পদটা . তিনি.বাদ দিয়াছেন। আগ্মন্ডের গুঁকার ও ব্রহ্মপদ ত্যাগ করিলে ১২ অক্ষর 
হয়। রথুননন বাচল্পতি মিশরের সেই মতে দোষ দিয় আহক তাতেই লিখিয়াছেন প্ছন্দো- 
ৃদ্ধেবর্ষপদন্ছত্তি। তন্ন। যোড়শাক্ষরঃ কং দেব্যাগায়ত্রান্ত শিরঃ স্কৃতম। ইতি যোগি- 
যাজ্ব্থা বিরোধাৎ। আদাস্তয়োরোক্কারমাদায় যোড়শসংখা পূরণম্‌। ছান্দোবৃদ্ধিরার্ষন্থেন 
স্ুঘট! ।” অর্থাৎ বাচম্পতি মিশ্র ছন্দোন্ুরোধে যে ব্রহ্মপদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছ। করেন তাঁহা ঠিক 
নহে। যেহেতু যাল্তবন্ধাবচনে গায়ত্রীশিরঃ ষোড়শাক্ষর উল্লিখিত হইয়াছে । আদাস্তে ওকার 
ধরিয়া ১১ অক্ষর পুর্ণ হয়। উহার দ্বিপদাগায়ত্রীছন্দ হইলে যে যে অক্ষর বাড়ে তাহ! খাবি 
বচন হেতু (অর্থাৎ যাল্ঞবন্ধ্য বচনে ১৬ অক্ষর থাকায় উপপন্ন হয়) দোষ হয় না। ) পরন্থ যে 
ষাল্তবন্ধ্য "৬ অক্ষরের কথা বলিয়াছেন, সেই যাজ্তবক্যেরই পূর্বোক্ত বচনে ছন্দেরউল্লেখ নাই। 
বাচষ্পতি মিশ্র যে শারদ তিলকের অনুসরণ করিয়াছেন, উহ্থা তান্ত্রিকমত, বৈদিকে উহার 
অবসর নাই। বিশেষতঃ দেখাও যাইতেছে--শীরদীতিলকের মতে_-“গায়ত্রী শিরসঃ ব্রহ্গধবিঃ 
গা়ত্রীছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা” এই পাঠ গ্লীড়ায়, এবং বাচম্পতি, মিশ্রের মতে মন্ত্রের পাঠ 
“আপোজেতী রসোহমৃতং ভূভূবিঃ স্বঃ হয়। কিন্তু কোনও পদ্ধতিতেই সেরূপ পাঠ নাই। 
সকল পদ্ধতিকারই যখন পূর্যোক্ঞ যাঁজ্বন্ধ্য বচন অন্থুসারে . “প্রজাপতি খধি ব্রন্গিবাধ্ি 
ুধ্যাশ্চতন্োদেরতাঃ; এবং মন্ত্ে ব্রহ্ম লিখিয়াছেন, তথন সেই বচন ভম্থসারে “গায়ত্রীছন্দ*” 
হইতে পারে না। একবচন অনুসারে খষি ও দেবতা বসাইয়া, অন্য (তান্ত্রিক) বচন 
অনুসারে ছন্দঃ বসান সঙ্গত মনে হয় না। 

"্যভুষ্টাৎ ছন্দে নাস্তি” য্জুঃ ( গ্ ) বলিয়া ছন্দঃ নাই। একথা মুখে বলা নিষ্ায়োজন 
বুঝিম্বা এবং ভবদেবাদির পদ্ধতিতেও যজুপ্মন্ত্ের স্থলে কুত্রাপি এরূপ পাঠ নাই দেখিয়া! ওকথাটা 
মূলে রসাই নাই। ইহা মনে করাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, তাছ্চিক গায়নত্রীর অন্ঃবিধ 
শিরোমন্ত্র আছে, শারদাঁতিলক তাহারই গায়ত্রীছন্দঃ বলিয়াছেন, বাচস্পাভ মিশ্র যাজ্ঞবস্ক্য- 
বচনে ছন্দঃ না পাইয়া শাঁরদাতিলক অনুসারে বৈদিক গায়ত্রী শিবের ছন্দঃ ধরিয়াছেন 
শেষে ছন্দৌরক্ষার অন্ত দুইটা! অক্ষর (ত্রচ্ধ) ছাড়িয়া দিয়াছেন। এন্াতা বাচম্পতি 
বিশ্রের মত সর্ব! হেস্ক হইতেছে । 

(২৩) আঁচমনের তিনটা মন্ত্র তৈত্তিরীয় আরণাকেই আছে ( আর কোথাও নাই )। 
তাহাতে যেরূপ পাঠ আছে আফ্িক-ক্কত্যে ঠিক সেইরূপ পাঠই ধিয়াছি। ভাষ্যকার ষায়নাচার্য্য 
ও গ্রন্থে প্রাতরাচমনের ব্যাখ্যায় প্রমাণস্বর্ূপ একটা শ্রুতি তুলিয়৷ লিখিয়াছেন - বদহ্ছাৎ 
কুরূতে পাঁপং তদহণৎ প্রতিমুচ্যতে | যদ্রাত্িয়াৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্রিয়াৎ গ্রতিমুচাতে ॥ 
ইতি ভরতে: রাত্রি কৃতং পাপং রাজিরেব অবনুম্পতু।” আবার গগ্বেদীর আঙলাফ়ন গৃহ 


8৮০ ব্রাঙ্ষণ-সমাজ [ ৫ম বর্ষ 


পরিশিষ্টকার প্রাতরাচমন মন্ত্রটা এীক্নপেই তুলিয়! পরে িখিয়াছেন-_”সায়ং ; বিশেষশ্চ 
সুরধ্যন্চেতি মন্ত্রে সুরধ্যস্থানের অগ্নিপদ-_-মাবপেত, রাত্রাহ্া, রাতিরহঃ, সত্যে জ্যোতিষী ত্যন্তে 
ভ্রয্নাংৎ।” অর্থাৎ সায়মাচমনের মন্ত্র হৃর্ধ্যশ্চেত্যার্দি প্রীতরাচমনেরই স্তার ; কেবল বিশেষ 
এই যে, নুর্ধ্য স্থানে অগ্রিঃ রাত্রা। স্থানে অঙ্হা, রাত্রি স্থানে অহ; এবং আস্তে (অর্থাৎ হৃর্ষ্যে 
জ্যোতিষি স্থানে ) সত্যে জ্যোতিষি বলিবে। এতীবতী বোর সায়নতাধ্য তদৃত্বত শ্রুতি, 
ও গৃহ পরিশিষ্টক।র, সকলের মতেই, রাত্রিয়! ( রাত): '“**পরার্তি” এবং অঙ্তা.-.১০১০০, 
অহঃ” প্রতিপন্ন হইতেছে । | 

গুণ বিজুর ব্যাখ্যান্সারে “রাত্র্যা -*..'অহঃ ও অঙ্কা"....... রাক্রিঃ এড়ায় বটে, কিন্ত 
গুণ বিষ্ণুর টাকার পরবর্তীকালে যে অনেক কারিকুরি ঘটয়াছে-_.প্রচপিত বিরুত পাঠকেই 
প্রক্কৃত মনে করিয়া! কোনও পণ্ডিত ধে ধবূপ করিয়াছেন, অভিনব প্রকাশিত ভবদেব 
পদ্ধতির উপক্রমণিকায় তাহার অনেক উদ্দাহরণ দেখাইয়াছি, এবং আহ্কিক-ক্কৃত্যের ১৭১ পুঃ 
( ১১শ খঃ) তেও অনেক লিথিয়াঁছি গুণবিষুঃটাকার এ্ররূপ ছূর্দীশা দেখিয়' সত্যব্রত সামশ্রমী 
মহাশয় দামবেদের উপক্রমণিকায় উহ্থার প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞ! প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এস্কলে শাখাভেদে পাঠভেদ বলাও খাটেনা। যেহেতু তৈত্তিরীয় আরণ্যক যজুর্বোদীয় 
গ্রন্থ । সুতরাং যভ্ভুর্কেদীয় সন্ধ্যায় এরূপ মন্ত্রত থাঁকিবেই ৷ গৃহ্পরিশিষ্টকার খণ্থেদীয় 
সন্ধ্যাতে যখন এরূপ পাঠই ধরিয়াছেন ( পূর্বেই দেখাইয়াছি ) তখন খখেদে উহার পৃথক 
পাঠ বা এ মন্ত্র নাই-ই। গোতিল ও সন্ধ্যাত্রে যখন মন্ত্র ধরেণ নাই, কেবল “সপ্ত বাঁ যোঁড়শ 
বা আয়মে” বলিয়াছেন তখন সামবেদেও এ মন্ত্র নাই বুঝা যাইতেছে । নামকরণ, 
উপনয়নাদিস্থলে যে ঘে মন্ত্র সাদবেদে নাই । গৌভিলম্বীয় গৃহ্হ্ত্রে সে সকল মন্ত্র আদৌ 
ধরেণ নাই | অন্নপ্রাশনের কোনও মদ্ত্রই সামবেদে নাই বলিয়া তিনি অন্নপ্রাশনের সংস্কারও 
ধরেণ নাই । কিন্ত তবদেব স্বীয় পদ্ধতিচ্চে শাখাস্তর হইতে সেই সেই স্থলে মন্ত্র ধরিয়াছেন। 
এবং রঘুনন্দনও তন্তৎস্থলে “মন্ত্রস্ত শাখান্তরাৎ উপাদেয়: লিখিয়াছেন। তাহার প্রমাণ 
দিয়াছেন--( যন্না্গাতং স্বশা থায়াং পারক্যমবিরোধিচ | বিদ্বতিস্তদনুষ্ঠের-মগ্রিহোতরাদি কর্মবৎ 
ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টে কাত্যায়নঃ 1৮ ( সংস্কারতত্ব )। 

(8) পুনর্মার্জন সম্বন্ধে গোভিলের সন্ধ্যাস্বত্রে আছে-_“ততো মার্জনম্‌ প্রণবেন, মহা- 
ব্যাহ্ৃতিভিস্তিস্থভিঃ, গায়ত্র্যা, আপোহিষ্টাভিত্তিস্ভিঃ1৮ ছন্দোগপরিশিষ্টে আছে-_দশিরসো- 
নার্জনং কৃর্য্যাৎ কুশৈ; সৌদক বিন্দৃভিঃ ৷ প্রণবো, ভূভূবিংশ্বশ্চ, সাবিত্রী চ তৃতীয়িকা । 
'অব্দেবত্যং ত্রচং চৈৰ চতুর্থমিতি মার্জনম্।” রঘুনন্দন আহ্কিকতত্বে উক্ত ছুইটা বচনই 
ভুলিয়া শেষোক্ত বচনের অর্থ লিখিয়াছেন--”ওকারঃ ভূরাদি ব্যানৃতিত্রয়ং তৃতীয়া চ গায়ত্রী, 
ঠহুর্থম আপোহিষ্ঠেতি খাকত্রয়মিতি, ইদং মার্জানং মার্জনক্রিয়াকরণমিত্যর্থঃ ; ইহাদের 
কলের মতেই প্রণবাদি দ্বার! মস্তকে জল দেওয়াই বুঝাইতেছে। 'জলে গায়ত্রীজপ করিয়। 
কবল আপেহিষ্ঠাদি মন্বত্রয়ে জল দে এয়! বুঝায় না। 
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টি দারিজিগিনিউ রিটা রিতার িরিিটিিরিউটি 857টি নিরিটিরা নর 

“ইতি শ্বৃতি” বলিয়া যে বচন তুঁলিয়াছি তাহাতে কেবল আপোহিষাঁদি মন্ত্রে কোন 
কোন থানে জলগ্রোক্ষণ করিতে হয়, তাহারই কয়প্রকার বিশেষ বিধি আছে। 
গ্রণবাদি উল্লেখ নাই এবং সেই প্রণব ব্যাহতি গায়ত্রী যে জলে জপ করিতে হয়, তাহার 
কথাও নাই। আহ্িকতত্বের কোনও কোনও পুস্তকে প্র স্থলে (ইতি রামায়ণম্‌ ) 
আছে। রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারের! অনেক স্থলে গ্রন্থ বিশেষের নাম নির্দেশ না 
করিয়৷ ফেবল স্থতি বলিয়া ধরিয়াছেন। আমি রামায়ণ অনেক দিন একবার সমস্ত 
পড়িয়াছিলাম। ত্র বচনের অনুসন্ধানের জন্ত আর খাটি নাই। কোনও স্থতিতে 
জলে গায়ত্রী জপের কথা থাকিতেই পারে না) যেহেতু তাহা হইলে গোভিলেরও ছন্দোগ- 
পরিশিষ্টের উক্কি বার্থ হয়। আর থাঁকিলেও তাহা সামবেদীর কর্তব্য নহে। যেহেত্‌ 
গোঁভিলসুত্র ও ছন্দোগ পরিশিষ্টই সামবেদদীর সমস্ত পদ্ধতির মূল। ইহা অধ্যাপকমাত্রেই 
অবগত আছেন । 

(৫) ও নমো ব্রহ্ধাণে ইত্যাদি বলিয়৷ ধাহার! জলদেন, তাহারা! উহার শেষে “ও উপজায় 
নম+” বলিয়াও জল দিয়া থাকেন। উহাবংশ ব্রাঙ্ষণের প্রথম মন্ত্। তাহাতে “উপজায়ত” 
পাঠ আছে। সায়নাচার্ধ্যও উহাকে ক্রিয়াপদ ( উপপূর্বজন ধাতু লঙস্ত) করিয়' ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং অর্থ লিখিয়াছেন “সামবেদম্‌ আধ্যৈ্ট” বংশ ব্রাহ্মণে উহার যেরূপ পাঠ আছে, 
হস্ত লিখিত ও মুদ্রিত সমস্ত সন্ধাপদ্ধতিতেই ঠিক সেইরূপ পাঠই দেখা যায়। কেবল 
"উপজারত? স্থলে “উপজায়চ” আছে এইমাত্র ভেদ । উহা অন্ত মন্ত্র হইলে পদ্ধতিতে এরূপ 
পাঠ না থাকিয় ও ব্রহ্গণে নম * ও ব্রাহ্মণেভ্যে। নমঃ". ***". শু বায়বে নমঃ ও মৃত্যবে নমঃ 
ও বিষ্ণবে নমঃ ও বৈশ্রবণায় নমঃ ও উপজায় নম” এইক্বপ পাঠই থাকিত। কিন্তু সকল 
পদ্ধতিতেই আছে 

“ও নমে! ব্রহ্ষণে, নমো ব্রাহ্মণেভ্য১'*******, নমঃ বায়বে চ মৃত্যবে চ বিষবে চ নমে! 
বৈশ্রবণায় চোপজায় চ।+৮ 

গোভিলের স্নান সত্ধে আছে - 

“সবিতুকপন্থানং নমে ত্রহ্মণ ইত্যুপজাক়তেত্যেবদস্তেন 1” 

কর্মপ্রদীপে আছে-_ 

প্উচ্চিত্র মিত্যাগৃথয়েন 1 চোপতিষ্ঠেদনস্তরম্‌ মধ্যে হুর্য্যোদয়ে চৈব বিভ্রাড়াপীযুক্নাজপেৎ” 

ছন্দোগপরিশিষ্টকার বচন উদ্ধত করিয়া বিভ্রাড়াদির আদিপদে বংশ ব্রাঙ্গণ বলিয়াছেন । 
রতুনন্দনও আহ্মিকতত্বে লিখিয়াছেন পনমে ব্রহ্ধাণে ইত্যাদ্যপজায়তে ত্যন্ত মন্্রণ উপস্থানম্‌ 


*. প্রণবাদি চত্্ধ্স্তং নমস্কারাস্তকীর্ডিতং স্বনাম সর্বসন্থানাম্‌ মন্ত্র ইত্যভিধীরতে। 
অর্থাং নিবেদন মন্ত্রের আদিতে শু অস্তে নমঃ এবং মধ্যে চতুর্থাস্ত নাম বলিতে হয়। 
1 উত উদৃত্যং জাতিবেদসম্‌ ইত্যাদি । চিত্রম__চিত্রং দেবানাম ইত্যাদি । 
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উক্তা গোডিলেন, অগ্নিস্তপাতু ইত্যাদিনা- তর্পণিম্‌  অভিধায়, ততঃ প্রত্যুপস্থানম্‌ গায়ত্র্্ট 

শন্তারদীনি জদ্তবেতি শৃত্রান্তারণ--গায়ত্রী জপরূপোপন্থানম্‌ উক্তম.।. ততশ্চ ছন্দোগা- 
মাম উপজারতেতান্ত মুপস্থানম্‌। ততন্তর্পণাধিকারে ভর্পণং বিধায়, . গাম্নতী জপং 
কুর্মযাৎ |” সম 

এখ্ন গোভিলের মতে, কর্দপ্রদীপের মতে, ছন্দোগপরিশিষ্টকার়ের মতে ও রঘুনন্দনের 
মতে উপজান্কত পর্য্যন্ত উপস্থানই বুঝাইতেছে। কাহারও মতে জব দিবার কথা নাই। কোন 
বচনের বলে এতগুলি প্রমাণের খণ্ডন করা যাইতে পারে। 

£1৬ বৎসর. পূর্ব্বে গৌরবর্থ একটা. প্রাচীন অগ্াঁপক কলিকাতায়, আমার রি সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন ছুর্ভাগ্য ক্রমে তীহার নাম ধাম ভুলিয়া গিয়াছি। এইমাত্র তাহার পরিচয় মনে 
আছে যে, পাবন! দর্শনটোলের নুযোগা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার 
স্থৃতির ছাত্র । তিনি বলিয়াছিলেন “পঠদ্বশায় আমাদের অধ্যাপকের পরিচিত একজন প্রাচীন 
অধ্যাপক আমাদের 'টোলে আসিরা ৫1৭ দিন ছিলেন। আমর! তাহার সাক্ষাতেই সন্ধা! 
করিতাম.। তিণি বলিয়াছিলেন--€হে নমো ক্ষণে বলিয়া জল. দিতে হয় না, উহা! পাঠ করিতে 
হয়-কিন্ত তিনি তাহার কোনও প্রমাণ বলিতে পারেন নাই বলিয়! তীহ্ার কথা আমরা গ্রহণ 
করি'নাই। এক্ষণে আপনার আহ্ছিকরুলত্যে প্রমাণসমূহ দেখিয়! বছকালের তাঁহার সেই কথা 
মনে পড়িঘাছে এবং বিশ্বাসও হইয়াছে ।” 

(৬) গর ব্রক্গণে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্যে যে যে পুঁথিতে ও অদ্ত্যো নমঃ আছে দেই মমস্ত 
পু'থিতে শু বিষ্ণবে নমঃ আছে? কিন্তু রুদ্রায় নমং ইহাদের একটা নাই--মোটে ৪টী আছে। 
আহ্কিক-তবের. বত খাষি দেখিয়াছি, সর্বত্রই তত্রহ্মবিষু রুদ্রুব্বরুণেতা” আছে । “কুদ্রাববরুণেভ্য 
পাঠই যদি প্ররুত (কাহারও কল্পিত নহে) বলিয়া আপনার দৃবিশ্বাস হইয়! থাকে, 
তাহ! হইলে উহা বসন উচিত বলিয়াই মনে করি । ্‌ 

আর এককথ! (অর্থাৎ ৫ নং প্রশ্নের শেষে যাহা লিখিয়াছেন তদ্িষ্ষষে বক্তব্য ) মহাঁমহো- 
পাধ্যায় পঞ্ডিতুরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় এই কাশীধামেই আমাকে জিজ্তাসা 
করিয়াছিলেন । 

“আপনি নিজে আহ্নিকরুত্য মতে সন্ধ্যা করেন, না৷ প্রচলিত প্রথানুসারে করিয়। থাকেন? 
“আমি বলিয়াছিলা্-_ 








* জপেষ অর্থ পাঠ। 

+ আহ্িকতন্বের সকল পুস্তকে "উপজায়চেত্যন্ত” পাঠ দেখা যায়। পূরণে বলিয়াছি 
উহা বংশ ব্রাহ্মণেরই মন্্র। তাহা হইলে ওরূপ পাঠ পিপিকার প্রামাদরতই লিখিত । আর 
কোথাও থাকিলে _.কোথায় 'আছে ? উপজশবের অর্থকে পদ্ধতিকারেরা নমঃ (€) লিখিয়া “৮” 
লিখিয়াছেন কেন? এসব তথা জানা আবস্াক | 


৯ম সংখশী ] সন্ধালম্বন্বীয় অলোচনা । ৪৮৩ 


পতন বাদি হাঁটি নাই, ততরিগ প্রচলিত প্রণা্সারেই করিভাম হু হাহিড কতোও 
সেইরূপ ছাপাইতাম। বেদাদি ধাঁটিবার পর আফিক-কুত্যে যেরূপ ছাপাইয়াছি, নিজেও 
সেইরূপ করিয়া থাঁকি। তবে প্রথম মন্ত্রীটর অর্থাৎ “শন্নআপো”' ইতাদি মন্তরটর পাঠের 
উপর সন্দেহ ছিল, গুণবিষ্ণুর অনেক স্থানে কারিকুরি দেখিয়া “শমন:” ও প্নুপ্যাঃ” পদের 
তত্রত্য ব্যাখ্যায় আমার বিশ্বাস হয় নাই। ওরূপ পদ ও ওরূপ বাখা। ব্যাকরণ সঙ্গত 
(বৈদিক ব্যাকরণ সঙ্গতও ) নছে। কয়েক বৎসর উহার প্রকৃত পাঠ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় 
আমি সেইরূপ পাঠই করি ; কিন্ত এ পর্যাস্ত মন্ত্রটী কোথাও । প্রচলিত কোন বেদে) না পাওয়ায় 
আদ্বিকরৃত্যে সে পাঠ দিতে সাহসী হই নাই। ১২শ সংস্করণে পাঠান্তর খলিয়৷ দিবার 
ইচ্ছা আছে।” এই কথ! শুলিয় তিনি বণিলেন__“মহানহোপাধ্যায় চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
মহাশয় গোভিল-গৃহের যে ভাঘ্য করিয়াছেন, তাহাতে পদে পদে রথুনন্দনের ব্যবস্থায় দৌষ 
দিয়্ছেন। আপনিও তাহ! ভালই জানেন। উপনয়নস্থলে তাহার ভাষ্যের উপর অনেক 
গ্রাতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি । তাহাকে আমি জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম “আপনি নিজে 
কোন্‌ মতে কাধ্য করেন?” তিনি উত্তর দিয়াছিলেন__“রঘুনন্দনের গ্রন্থ পড়িয়াই যখন 
্মার্ত হইয়াছি তখন তাহাকে গুরু বলিয়া মানি, সুতরাং আমি তাহার মতেই কার্য্য করিয়া 
থাকি। পেইরূপ যাহারা আমাকে গুরু বলিয়া মানিবে তাহারা! আমার মতে কার্ধ্য করিবে” 
'আপনার মুখেও সেইরূপ উত্তর শুনিব মনে করিয়াই একথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম । 
এখন শুমিলাম তা নয়” ? 
১২শ সংস্কযনণে কিছুই পরিবর্তন করি নাই কেবল এই পত্রের চিহ্নিত মন্ত্রের পাঠীস্তরমাত্র 
দিয়াছি এবং ধাহাঁর ঘাঁহাতে শ্রদ্ধ। হয়, দেইরূপে পাঠ করিতে লিখিয়াছি। আর নমো! ব্র্দণ 
শব্দের অনুবাদে গুরু শক কাটিয়া ধিয়াছি। এই ত আমার সকল কথ! সরল হৃদয়ে আপনাকে 
জানাইলাম। 
পরিশেষে জানাইতেছি _আমার আহিককৃতা প্রচারের পূর্ধে সন্ধার হস্তলিখিত ও মুদ্রিত 
নানা পুস্তকে নান! পাঠ থাকিলেও কোনও কথা উঠে নাই। আফ্বিক-কৃত্য প্রচারের ও 
উহার বাছলোর পর হইতেই তত্বিষয়ে নান! জল্পনা কর্পন। ও তর্কবিতক চলিতেছে । 
অথচ এতাবৎকাল কেহই তদ্ধিধয়ে সুমীমাংসয় প্রনুত্ত হন নাই । ঈশ্বধেচ্ছায় অধুনা ভবাদৃশ 
ভূয়োদর্শী নুবিজ্ঞ মহাত্মা! যখন ধর্সবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়! জুরমীমাংসায় গ্রবৃ্ হইয়াছেন তখন 
সবিনয়ে প্রার্থনা করি, এবিষয়ে গুদাসীন্ক অবলম্বন না করিয়। লমাজের কল্যাণার্থে_ ত্রান 
ধর্থের রক্ষার্থে অনুগ্রহপূর্বক অপক্ষপাতী বিশিষ্ট অধাঁপক মহাশয়দিগকে এবং আছ্চিক- 
রুত্ের বিপক্ষবাদী ত্রাঙ্গগপপ্তিত মহাশয়গণকে ও যুবকমছোদয়দিগকে অচিরে একটা 
সভার অধিবেশন করিয়া আমার এই পত্রথানি উপস্থাপিত করিবেন। [ এবং আবগুক হইলে 
মূলগ্রস্থ সমূহ অর্থাৎ 'আছ্িক-ত, গোভিল গৃহাস্থতব, ছন্দোগ পরিশিষ্ট, তৈশ্তিরীয় আরণাক্ষ 
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পূর্বক তাহাদের হৃবিচারে যাহা মীমাংিত হইবে, তাহাও আমাকে জানাইবেন। তদনুসারে 
আবন্তক হইলে আমি বিনা আপত্বিতে আহ্বিককৃত্যে সন্ধ্া-পদ্ধতির আমুল পরিবর্তন 
করিব অথবা । প্রচ্সিত পাঠই রাখিতে হইলে ) অনাবস্তক বোধে আহ্বিক-কৃত্যের প্রচারই 
বন্ধ করিব। ইহা আমি সরল হৃদয়েই বলিতেছি। 

' আহ্িকরুত্যে পুনশ্চ এই পত্রে যে সকল প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছি ও করিলাম, তৎখগুনার্থে 
প্রতিপক্ষ মহাশয়গণের বিশিষ্ট শান্্ীয় প্রমাণ প্রয়োগ করা আবশ্তক, “চিরএথা” বলিয়া শান্ীয় 
প্রমাণের খণ্ডন হইতে পারে না, একথ। ভবাদৃশ বিজ্ঞব্যক্তিকে বলাই বাহুল্য । 

্ীশ্তামাচরণ শর্মা । 
(ক্রমশঃ) 


সুখের মূল। 
(সন্তোষ ও নংযম )। 


যে এক অনন্তশক্তির প্রেরণায় জীবজগতের আবর্তন ক্রমে এই অনন্ত বিস্তৃত সংসার 
সমুদ্রের অতল জলরাশি ভেদ করিয়া মনুষ্যত্বের ন্বর্ণকলসহান্তে যেদিন মাঁনবমণ্ডলী ধীরে ধীরে 
ধরাধামে আবিভূ্তি হইয়াছিল, স্ই দিন হইতেই একটা অথওড পরিপূর্ণ অদর্শ,_একটা 
সকলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ পুঞ্জীভূত অনন্ত চিস্তার সারভূত সত্যরহস্ত জীবন্ত জগতের উপর 
দিল্প। আবহমানকাল খেলিয়া বেড়াইতেছে। সেই আদর্শ বা রহম্ত কেবল জগৎকে এই 
শিক্ষাই দিয়া আসিতেছে, _প্উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত” .উঠ, জাগ, বর গ্রহণ 
করিয়া প্রবুদ্ধ হও। এই সান্ত্র শবলহরী জগতের বিরাট ভ্বদয়পটে গুরুকম্পিত বিশাল 
প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিয়া চারিদিকে কেবলই বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। 

& শবলহরীর অর্থ লইয়| বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার আদর্শ স্থষ্টি,বিভিন্ন গ্রকার মনুষ্যাত্বের 
উদ্তব হইলেও সর্বত্র একটা একতার, অখণ্ড জাতীয়-সবার বীজ নিহিত আছে। এই আদর্শ 
বা মনুষ্যত্বের ডিতর ধর্ম, জ্ঞান, সভ্যতা); এবং উহার অবাস্তরভেদক্রমে দয়া, দাক্ষিণা, 
ক্ষমা, পরোপকারিতা, সন্তোষ, সংযম প্রভৃতি গুণগুলি জীবের হৃায়তন্ত্রীর ঘারে অভন্থ -ৃচ্ছার 
অভিব্যঞজন! নিযতই করিতেছে । আর মানব কেবল এ মন্মোহী শবে বা গুণে আকৃ 
হয় চিরকাল ছুটিয়া আসিতছে এবং চিরকাল ছুটিবে। কেন ছুটিতে হয়? কেন জগতের 
অঞুপরমাণুর জন্ত সর্বন্য বিসর্জন দিয়া, কেন স্বাস্থ ত্যাগের আদর্শে নিজের ক্ষুদ্র জীবনগট 
প্রতিফলিভ করিয়! কেবল এ নিরাকার শবমূর্তির দিকে কেবল এ শুন্তপান্তি আহ্বানের 
দিকে মানবকে দৌড়াইতে হয়? 


হু 


৯ম সংখ্যা ] হাখের সুল। ৪৮৫ 








মানৰ স্থুথ চায়। জীবনের উধাকণলে মানবের প্রথম প্রাণসধারের সঙ্গে সঙ্গে জগতের 
বাযুর ভিতর মিশিয়! যে সুখময় ভাবপদার্থের আস্বাদন পাইয়াছিল, তাহার স্বরূপ তাহার 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলেও কত কত মণীবী এই সুখের তন্বনির্য় করিতে গিয়! ইহাই বলিয়া- 
ছেন__ধনে সুখ নাই, বিষয়ে সুখ নাই,__এশ্থর্য্যে সখ নাই__-জগতের এই বিনশ্বর স্বার্থকলুষ 
সুন্দর সজ্জিত ভোগায়তন দেহের পি ও বৃদ্ধিতেও সুখ নাই। সুখ ত্যাগে, সখ ইন্দ্রিয় 
দমনে, সুখ ধন্ার্জনে, সুখ সংযমে, সুখ সন্তোষে । অথচ শ্যপ্রিয় পরকাল হইতে এ দার্শনিক 
সিদ্ধাস্ত বা সত্যসিদ্ধান্তের দিকে জকুটি নিক্ষেপ করিয়া বা সভয়দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মানৰ 
একটা না একট! পথে ছুটিয়াছে। উদ্দেস্ত-_ চাই নুখ, চাই শাস্তি। ৃ 

এই সুখ বা শাস্তির অন্বেষণ করিতে যাইন্না মানব বখন অন্ঠান্ত বৃত্তি বা গুণের কথ! 
আংশিকরূপে ছাড়িয়! দিম্না সংযম সম্কোষকেই প্রধানভাবে বরণ করিয়া লয়, তখন তাহার 
মধ্যে ত্যাগের একটা উজ্জল আলোক দেখিতে পায়; সেই আলোকের সাহাধো সে তাহার 
অন্তরের স্বার্থকলুষ অবস!দ-অন্ধকার দুক্স করিয়া আপনার প্রকৃত ন্বূপ - আপনার সতা 
আদর্শ অগ্ুভব করিতে পায়, তখনই তাহার হনে একটা স্থায়ী নুখের আবির্ভাব হয় । একজন 
মনীষী বলিত্রাছেন -- ' 

সস্তোষামূতভৃপ্তানাং যৎস্খং শাস্তচেতসাং । 

| কুতস্তদ্‌ ধনলুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাং ॥ 

যাহারা সন্তোষামৃত্ততৃপ্ত, যাহাব্া৷ শাস্তচিত্ত, ঘাহাদের যে সখ; ধনলুন্ধ, ইন্দরিয়ার্থানেষ। 
বানবদিগের দেই সুখ কিরূপে সম্ভব? একদিকে সন্তোষ বা সংযমের সহচর শাস্তচিত্বতা, 
অপর দিকে ইঞ্জিগ্স সেবার উপকরণ; একদিকে সংসারের বাহভোগ, অপত্র দিকে, সংসারেও 
আসক্তির মধ্যে আত্মমুংযম ও আত্মত্যাগ ) একদিকে সমস্ত ক্ষুধা, সমস্ত দৈন্য, সমন্ত জভাব- 
নাশকারী দ্বর্গীয় জুধার" অফুরস্ত ভাণ্ডার; অপর দিকে মৃগ্তভৃঞ্িকামোহী ইন্জিছ্ধের দারুণ 
ফষাঘাত। মানব .তোষাপ় পথ বাছিয়। লও। সংসায়ের জালাময় বিলাসভোগের মধ্য 
দিয়া ঘোর অতৃত্ি চাই, কি নিরবচ্ছিয় সম্তোধের মধ্য দিয়া অবিরাম অস্রাস্ত সুখ চাই ? - 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধ্য ছয়টা রিপু মানবের নিত্য দহচর | সংসারের 
আপাতিমনোঁরয় পদার্থ ভোগ যখন চক্ষের সমীপে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন সেই দ্রবোঃ 
আকর্ষণে মনটা সেই দিকে ছুটিয়৷ যাইতে চায়, কামাদি রিপুকে আর রিপু, বলিচ। 
জ্ঞান থাকে না তখন মানবও নেই ভোগে জড়িত হইয়া আকাঙ্া তৃপ্ডিসাধনের চে! 
করে, কাম কিন্তু কামের সেই পধার্থতোে আবার . দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয, আবা+, 
ভোগ আবার. আকাঙ্ষ।, (কাম) পর্ধযাজমে স্বতানত অগ্নির ভার সেই আকাজ্1 
বাড়িয়াই চলে। তৃপ্তির পর জ্জাবার তৃত্ডিয় আশা, ভাহার পর আবার আশ-_-এইষ 
মান্র নত্ীচিক্ষার আকর্ধণে সংষার-মরুভুষে হাহাকার করি! বেড়ায়। তখন মানবের 
মনে দার্শনিকের এই কথাটাই জাগে _ 

৬৫ 
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“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ! কৃষ্ণবর্মেৰ ভূয় এবাতিবর্ধতে ॥” 
এই অবস্থায় মীনব অহপ্সিশ এই কথাটাই বলে-_ 
“আকাঙ্ষার তরে সকলি সঁপিন্ধ 
বাস্ত করিয়া গ্রাণ, 
হাহাকার ধ্বনি তৃষিত পরাণে,-. 
নষ্ট করেছে মান । 
ভোগবুদ্ধ কামনার দল, 
(যেন) দ্বৃতসিক্ত দীপ্ত অনল-_ 
সমানে বাঁড়িছে সহআ্র শিখায়, 
তন্ম করিয়। ভ্ঞান। 
শাস্তির তরে একটু করুণা-_ 
চ।হি গোঁ আজিকে দাঁন ।” 
এই.ধে শাস্তির জন্য সংসারের কাছে একটুখানি করুণ! ভিক্ষা করা,-_ইহা তাহাকে করিতে 
হইত ন1; কারণ পূর্বাবধি যদি আকাঙ্ষার দিকে না গিয়া সংঘম সস্তোষসহকারে একটু একটু 
করিয়। কামের কুটিল মন্তকে পদাধাত করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যদ্দি তৃপ্ত হইতে 
পারিত--তবে তাহাকে এ হাহাকার করিতে হইত না) সংযম ও সন্তোষ তাহাকে ক্ষুত্রবৃহৎ 
ভালমন্দ প্রত্যেক বস্তর মধো সুখের অমৃত আনিয়া দিত। অদ্য যে বস্তটা চোখের 
সন্দুখে পাইলাম-_তাহাঁতেই সন্তোষ, যে খাঘ্ধ পাইলাম, যে পরিচ্ছদ, যে সুরম্য বা অরম্য 
বাসভবন পাইলাম, তাহাতেই তৃত্রি; এইন্ূপে সম্তোষের পর সন্তোষ, তৃপ্তির পর তৃপ্তি) 
সুখের পর শাস্তন্সিপ্ধ কামনাহীন সুখ; এইরূপ সুখের বোঝ! মগ্তকে লইয়া মানব পরম 
সম্পদের অধীশ্বর হয় । কারণ এ ন্ুথে কামনা নাই, এ স্ুথে আশ! নাই, এ সুখে স্বার্থ 
নাই,. এ £ুখে ইন্দ্রিয়ের অশান্ত নর্তনকুর্দন নাই। কেবল অগ্রার্থিত অনাকাজ্িতপূর্ব 
স্ুপাকার সুখ) কোন' জারগায় ইহার বিচ্ছেদ নাই, কোন স্থানেই ইহার গতিরুদ্ধ হে, 
কোথাও ইহা ছোট বা বড়ও নছে। একদিন কুরুক্ষেত্রের বিরাট-সঘরপ্রাঙ্গণে ভগবান 
বলিয়াছিলেন,-- 








ছুঃখেষমূদ্িপ্রমনাঃ সুখেষু বিগত্পৃহঃ। 
| নিশ্মো নিরহ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ : . 
বাহার মন ছুঃখেতে অনুষিগ্র, ধিনি সুখেতেওড বিঠতম্পৃহ, বিলি মায়া-মমতাহীন অহঙ্কারশূন্য 
তিনিই জগতে শাস্তিলাভ করিয়! থাকেন। এই -সমন্তের মূল সংঘম ও সন্তোষ । কারণ 
ছুঃখেতে অন্গতিগ্ন হইতে হইলে সংযমেক্ প্রয়োজন । " মানব ধখন নখ, অন্ুভধ করে, তখন 
তাহার যদি মনে হয় যে, এই সুখ ক্ষণ পরেই লুপ্ত হইবে, তাহা! হইলে সেই সুখের অবস্থাতেও 
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টজিি রিনি জিত রি রিনিরিনিচি75888 নি রিটা 
সে শাস্তি হারায় । উৎকণ্ঠা, উদ্বিগ্রতা, ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতি অন্থখের মূলীভৃত কারণগুলি 
একমাত্র সংযম ও সম্ভোষের অভাবেই অন্তঃকরণে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ মমতা, স্পৃহা, 
অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুগুলিও সুখের সময়. বর্তমান থাকিলে মানব সুখ পাঁয় না। ৭্ঝাহ 
আমি বড় সুখ অনুভব করিতেছি, আহা! 'এই সুখ কি মধুর!” আমার মতই বা জগতে 
সুখী কে?” এইরূপ মায়া, কামনা ও অহঙ্কারের ভাবগুলি দূর করিতে হইলে এ বৃত্তিগুলি 
নিরোধ করা আবশ্তাক। সমস্ত অসৎ বৃত্তির নিরোধ করিবার মূল কে? সেই সস্তোষ ও 
সংযম; সংযম ব! সন্তোষেরই বা প্রয়োজন কি ? আমি যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অভিলাসী ! 

সংযম ও সস্তোষের অভাবে মনে কামনা! জাগে, একথা পরিষ্ৃত। এই কামনার ফলে 
অতৃপ্তি, ইহাঁও পূর্ব বলা হইয়াছে । অতৃপ্তির ফলে মনে ক্রোধের উদ্ভব হয়। তৃপ্ডি না 
হইলে, কিজন্য সেই তৃপ্তির প্রসার ক্ষণ হইতেছে, ইহা! অনুসন্ধান করিয়! মানব প্রতিরোধকারী 
বস্ত ও ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। সংসারে এ ঘটনার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তার পর 
ক্রোধের পর অবস্থা সন্মোহ । সমাকৃরূপ মোহ তখন মানবের হৃদয় অধিকার করে,_-হিতাহিত 
জ্ঞান লুপ্ত হয়, ধৈ্যা চাত হয়। এই অবস্থার পর স্বৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আমি কে? 
আমার কর্তব্য কি? আমি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? এই কার্যের পরিণাম কি? 
ইত্যাকার সমস্ত স্ৃতি লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর বুদ্ধিনাশ। অর্থাৎ আত্মরক্ষার উপায় 
সম্বন্ধে ও জ্ঞানহীনতা, তারপর মৃত্যু। তাহ! হইলে স্পষ্টই বুঝা যাঁয়--একমাত্র সংযমের 
অভাবে মানব মৃতু পর্যাস্ত প্রাপ্ত করে *। এইরূপ মৃত্যুই কি সুখ? মৃত্যুর পর্বের অবস্থায়ও 
যদি স্বর্গ নরক থাকে, এবং সেখানেও যদি স্থুথ দুঃখের অস্তিত্ব থাকে, তবে সে যে সেখানেও 
সুখের অধিকারী হইবে না, ইহা নিশ্চয় । কারণ তাহার সেই কামনা জড়িত আত্মা__তাহার 
সেই পাঁপকলুষ অদৃষ্ট--তাহার সেই ভোগম্পৃহার দন্ল সঞ্জাত একটা অসুখের অনৃস্ত শক্তি 
তাহাকে স্বর্গে ই হউক, নরকেই হউক একটী পরিপূর্ণ অশান্তি দান করিবেই । আবার যদ্দি 
জন্মান্তর থাকে, তবে সেই আত্মা, অদৃষ্ট ও শক্তির বলে চালিত হইয়া যে পরজন্মেও সেইরূপ 
অসন্তোষের দাস হইয়া শাস্তি বা সুখ হারাইবে । এই হইল-_অসস্তোষর ধারাবাহিক পরিণতি । 

সংযমের পরিণতি সম্বন্ধে পূর্বে একবার স্পষ্ট করিয়! বল! হইয়াছে, এক্ষণে আর একভাবে 
ইহার আলোচন! করা যাউক। 

"সন্বষ্ট হও সংঘত হও* ইহ! অতি সামান্ত ছিনিষ। মনে হয় যেন তুচ্ছ একটা ব্ষিয়ের 
জন্ত গীড়াপীড়ি না! করিয়া তাহার ত্যাগ করাই 'ভাল--ইহাতে আমার কতটুকুই ব৷ ক্ষতি? 
আমি সন্তষ্ট হই সংযত হই। কিন্ত এই -কষুত্রভাব যদ্দি অনুশীলনের বলে ক্রমেই বৃদ্ধি করা 
যায়, জরমেই যদি পাত হইতে পাত্রাস্তরে, জ্রব্য হইতে ত্রব্যন্তরে, বিষয় হইতে 'বিষয়াস্তরে 
ইহাকে-প্রন্থত ফর! ঘায়__তবে তখন সংসারের উপর একটা অখণ্ড প্রতৃত্ব স্থাপন কর! 
টরিটিটা রা ডিরারীরোনিারিরিউরিটিিটিটিরাউিিেরররি রিট 


* কামাং ক্রোধাহভিজায়তে ইতাঁদি গীতার শ্লোক দ্রষ্টবা। 
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যায়| এ গ্রতৃত্ব অবস্থা কামনাৰশে আগত নহে, স্বেচ্ছায় জগৎ তাহার মন্তকে এই -গ্রতুত্ব 
স্থাপন করিয়া তাহার দাস হইয়৷ পড়ে । একদিন মহাত্মা রামকুষ্খদেষ গঙ্গার তীরে বসি 
এফবন্ডে মৃত্তিকা ও জপর হস্তে টাকা লইন্সা কল্পনা বরিয়াছিলেন-_মাটী টাকা, টাকা মাটা! 
মাটা টাকা, টাঁকা মাটী!” এই কল্পনার পরক্ষণেই তিনি সেই টাকা ও মাটী ঘুগপ্ 
গঙ্গাগর্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । এই যে স্তাার সাধনা--তাহা সর্ব কন্ততে সস্তোষ'ও 
সংযম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার ফলেই তাহার সুখ ত হইয়াছিলই, পরস্ত তিনি 
একটা সম্প্রদায়ের কর্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন ৷ তাহার এই গ্রতুত্থের় জন্য তাহাকে কে 
পূজা করে না, তীহার সেই সংঘম মূল তপন্ার জন্তই সকলে তাহাকে পুজা! করে! 
অল্পদিনের কথা ছাড়িয়া! দিয়া অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর--কর্তব্যের অন্য়োধে একদিন 
নর অবতার পরশুরাম সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া তাহার গুক্ষদ্নেবকে দান করিয়াছিলেন । 
পৃথিবীতে নিজের থাকিবার স্থান পর্য্স্ত রাখেন নাই । ইহায়ও মূল সেই সংযম ও সস্তোষ 
হুল তগন্তা। . 

বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতত্তদেব প্রভৃতি পূর্ব মহাত্মগণের চরিত্রে আমর! আপাতদৃষ্টিতে প্রধান- 
ভাবে বে ভাই অবলোকন করি না কেন,_-এই সমস্ত বড় বড় ভাবস্তলির মুলে অতি 
ক্র যেই সংঘমের আরাধনার বীজ নিহিত আছে। ভাহা ইহ জন্মেরই হউক আর পূর্ব 
জন্মেরই হউক । 

সংযমের ফলে সুখ, ও প্রতৃত্বের কথ! পুর্কেই' বলিয়াছি। বিস্বৃতভাবে বলিতে গেল 
দীর্ঘীবন, স্বাস্থ, অপরিমেষ় বল, ধর প্রভৃতি সাধারণ ফলগুলিও ইহার দ্বারা লাভ করা 
যায়। আবীর যৌগশাস্ত্রের দিক দিয়! দেখিলে অনেক কথাই বল! চলে। এক্ষণে তাঁহার 
প্রয়োজন নাই। 

এই ভারতের ধর্মারপ্যে এক দিন চার্বণক বলিয়াছিলেন*" 

“যাবৎ জীবেৎ স্ুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা স্বতং পিবেৎ। 
তশ্মীভূতম্ত দেহস্ পুনরাগমনং কুতঃ ॥” 

সংসায়ে যতদিন বাচিবে, ততদিন স্থুথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত। কারণ দেহ তন্ম 
হইয়া গেলে ইহার পুনরাগমন সম্ভাবনা কোথায়? 

ইনি এই যে সংদারস্থখে জীবনধাত্র! নির্বাহের কথ! বলিয়লাছিলেন-- তাহ! দ্বারা আমরা 
সংযম ও সম্তোষমূল সুধের কথ! বুঝি না, কারণ খণ কত! স্বত ভক্ষণের উপদেশটা সংযম ও 
সন্তোষে সন্তবে না। তথাপি ভারতের খবিগণ চার্বাঁকের এই মত, অবজ্ঞার ভ্ধকুটা নিক্ষেপে 
উড়াইয়া দেন নাই, যুক্তি, তর্ক, বিচার, দৃষ্টান্ত 'গুভৃতি যত রক উপায় আছে--দেই সমস্ত 
উপায়েই প্রই মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। “সুখং জীন্বেং” এই সুখের দুল নির্ণয় করিতে 
হাইয়! আমাদের খবিগণ সঙ্গাসকেই সুখের একমাব্র কারণ বলিয়াছেন। এইজন্ত জীবের 
বার্ধকোর নঙ্গে সঙ্গে দেই সর্বতাগের আদর্শ সন্ন্যাস আশ্রমে অন্থপ্রবেশের জন্ত মানব- 
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দগুলীকে উপদেশ করিয়া! গিয়াছেন। এই সঙ্ক্যান-'আশ্রমের মূল সেই আবালাসঞ্চিত সংঘম 
বা সম্তোষমূল তপন্তা । | 
একটা অতি বৃহত্তম আদর্শ, একটা অকল্পনীক্ব _-অলীক হৃদয়ের বিস্তার-্যদি 
আকাঞজ্কণীয় হয়, যদি পৃথিবীর মধ্যে উজ্জল বৃহৎ জ্যোতিষ্কের মত যদি অপারগান্ভী্ঘ্যৃপ্ত 
সমুদ্রের মত আপনার মহিমা বিস্তাপ্বের কামনা জাগে_তবে এই আকাজঙ্ষা বা কামনা বড় 
তাল। এই কামনায় কাম নাই, এই কামনার জাল! নাই, অতৃপ্তি নাই । একদিন ভারতের 
বৈষ্ণবকবি রাধার মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন,-. 
“কষ কালো তমাল কালে! 
তাইতে তমাল ভালবাসি” 
রাধার একটা নস্ত আকাঙ্ষা ছিল _কষ্ণ। কিন্তু তিনি কৃষ্ণ ন! পাইয়াও ঈর্বভূতে কৃষঃ 
পাইয়াছিলেন _তাই কাল তমাল বৃক্ষ ও তাহার নিকট কৃষ্ণ হইয়। দাড়াইয়াছিল। এই কাল 
গু একট তমাল বৃক্ষেও তাহার কৃষ্ণ-্রীতির সস্ভোষ জন্টিয়াছিল। তাই তিনি সর্ধভৃতে 
কৃষ্ণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির আপাত প্রতীয়মান অরুস্তদ আকাজ্। 
ংসারধন্্ন তাগ করাইয়া সংসার অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ _ধাহা শ্রেযস্তম সেই বড় আকাঙ্ষা- 
সমুদ্রে তাহাকে লইয়৷ গিয়াছিল, ইহার পর আর আকাজ্ষা নাই। এইখানেই শেষ। যে 
আকাজ্কার শেষে আসিয়াছে-সে যে বড় শখ পাইয়াছে--তাহাতে কি সন্দেহ আছে। 
এমন করিয়া ভারতছাড়া ভিন্ন জগতে কি কেহ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়! কালে ভালবাঁসিতে 
গারিয়াছে, কেহ কি কুদ্ধপ, কদাকার, প্রেমের আধার বলিয়া একথণ্ড কাঠ বা বৃক্ষকে 
ভালবাসিতে পারিয়াছে। কত বড় সন্তোষ তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে বল দেখি ? 
তাই আমাদের দেশে কালো-নুন্বরের ভালবাসা লইয়া মারামারী করিবার উপদেশ ধর্মশাস্তরে 
নাই। এইজন্ত ভালবাসার প্রধান আশ্রয় যে বিবাহ, সেই বিবাহের পূর্বরূত্যে কোর্টসিপের 
বাবস্থা নাই। হিন্বুগৃহস্থের ছেলেমেয়েকে এইজগ্য সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ধে একবার 
যম ও সন্তোষের দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। 
আমি সৎ হুইব, ভাল হইব, বিদ্তাশিক্ষা করিব, এই আকাজ্জা যত দিন তাহা না হইতে 
পারিতেছি_-ততদিন যেঞ্সনের অসস্তোষ ইছাঁও বড় ভাল। এই যে আকাঙ্ষা এই যে 
ছোট অসস্ভোষ-_ইছার পূর্বে একটা বড় সস্তোষ লুকায়িত আছে? সৎ হইতে হইলে 
অনেক ত্যাগের অনেক সস্তোষের প্রয়োজন । ভাঁল হইতে হইলে বা ভাল হইবার আকাজ্া 
করিতে হইলে- মন্দ হবার বিরাট আকাজ্ষ। ও জাকাজ্ণীয় দ্রব্যসমুদয়কে ত্যাগ করিতে 
হয়। অর্থাৎ এককথায় সমস্ত রস্ততে সস্ভোষ আশ্রয় করাই সৎ & শ্রেষ্ঠ হইবার নিদান। 
বিদ্বান হইবার বেলাও তাহাই । লেখাপড়া শিক্ষ। য়ে কত সংবম--কত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বস্ত 
হইতে আরম্ত করিয়া! বিরাট বস্তরাশিতে সংযম প্রকাশ কম্সিতে চুয়, তাহা ভুক্তভোগী মাই 
অবগত আছেন । এ্রইজন্তই বলা হয় _“বালানামধ্যয়নং তপঃ1” এই অন্তই সাধারণ কথায় 
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লোকে বলে-প্বড় ষদি হতে চাও: নটি হও তবে” এই ছোট হওয়াতেই ত সম্ভোষ 
বর্তমান। 

মানব যেমন গ্রতিদিন বয়সের সঙ্গে সংসারপাতান মায়াজাল উপসংহার করিতে থাকে, 
তখনি তাহাদের সংযম, সন্তোষ প্রভৃতির কথা অনেক সময়ে মনে পড়ে। কিন্তু ভাল জিনিস 
চিরকালই ভাল-_-এজনা শৈশবাবস্থা হইতে সন্তোষ প্রভৃতি গুণগুলি অর্জন করিতে হয়। 
দিনের পর দিন অসস্তোষবশে হৃদয়ের অরুত্তদ হাহাকার লইর়া-_তৃপ্ডির স্বচ্ছ সুখময় অমৃত- 
সাগর ছাড়িয়া অতৃপ্তির ছুঃখময় লবণসমুত্রে ঝাঁপাইয়৷ পড়িয়! অথবা সংসারের কণ্টকাবীর্ণ 
পথ অতিক্রম করিয়৷ কেবল পূর্ণঅক্রুর পিচ্ছিল পতাকায় আছাড় খাইয়া জীবনটা অতিবাহিত 
কর! বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয় । 

অতএব 'এস জগৎবাসি ! যেখানে অশান্তি নাই, অতৃপ্তি নাই, যেখানে দিগস্ত'প্রসারী 
লেলীহান্‌ কামনার জলম্ত অনল নাই, যেখানে সকল সময় শ্ুখ--যে 'নুখসৌদামিনীদীপ্তি 
মুহূর্ত মনোহর নয়; নি আশায় সন্তোষ ও সংযম অবলম্বন করি। 

জ্রীপঞানন স্ৃতিতীর্ঘ । 


মেৎনীর দেউল ।& 


মেৎ্নীর পিত্রালয় হরদৌ। জেলার ভিখনপুরে। ইহার পিতা সরবরীয়া ব্রাহ্মণ । এই 
অঞ্চলের সাধারণ ব্রাঙ্গণশ্রেণীর সহিত এই সরবরীয়া ব্রাঙ্গণগণের সামাজিক আহার-ব্যবহার 
নাই। মেৎনী অতি সুন্দরী এবং ধর্ধগতপ্রাণা বলিয়া একজন কণৌ্জি প্রাঙ্গণ তাহাকে 
বিবাহ করিয়াছিল। এই বিবাহই মেৎনীর জীবনের প্রধান পরিবর্তন । 

ভিখনপুরের ব্রাঙ্গণগণ এবং সাধারণ.কণৌজি ব্রাঙ্মণগণ এই বিবাহ ব্যাপার লইয়| তর্কবিতর্কে 
এক ভীষণ দ্বলাদলির -সথষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। মেৎনীর স্বামী, আত্বীয়্বজনগণের সহিত 
সুবিধায়, বাদ করিতে না. পারি শ্বশুর ্থাগুড়ীসহ্‌ একটা প্রকাণ্ড সপচ্ছদ তরুর নিকটে 
গ্রামের বাহিরে একথানি সামান্ত মাটীর গৃহ ির্্াণ করিয়া বাদ করিতে লাগিল। এই 


* একদিন অপরাহু গারিটার সময় একজন অধোৌঁধ্যাধী্ী লালীর সহিত একটা রোগী 
দেখিতে গিম্লাছিলাম। বাদি অধোধ্যার দৃততন ডাক্তার; লালার সহিত বিশেষ পরিচিত । 
এক্কায় উঠিয়া হঠীৎ একটা মাঠের ঈধো ভগ্মপ্রায় একটি মন্দির দেখিয়া! জিজ্ঞাসায় লাঁলার 
সুখে এক গল্প শুনিলাম-_লালা' বলিল ভাল হুইল, দীর্ঘপথ এই গল্পে কাটিয়া যাইনে। 
গুনুন ইহাকে মেংনীয় দেউল বলে। এখানে এখনও ধাত্রী আসিয়া থাকে । 
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সময় মেতনীর নুস্তি ভাতের কুলপ্লাবনকারিণী উদ্দামগতি গঙ্গার ন্তায় চলঢচল। ভাহার স্বামী 
আত্মীয্গণ হইতে নির্বামিত হইয়! দিনদিন কৃশ হইতে লাগিল। একদিন রাত্রিতে তাহার 
এবং তাহার শ্বশুরের উৎকট, জ্বর হইল। পরদিন প্রাতেই বৃদ্ধের জীবনশোত 
মেত্নীর সেই পুর্নিমার প্রতিচ্ছবি মুখের উপর রাখিয়া এক অজানিত স্থানে চলিয়া 
গেল। তখন মেখনী আর তাহার স্বামী বৃদ্ধের সৎকার করিতে একটি মৃতপ্রায় নদীর ধারে 
উপস্থিত হইল। 


এই নদীর নিকটে একটী উন্নতমনা সাহ্বে দিব্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া 
রেশমের বাবসা করিতেন। যখন মৃতদেহ চিতায় উঠাইয়৷ মেংনীর স্বামী জরের যাতনা 
মাটিতে শুইয়া যন্ত্রণীভোগ করিতেছিল, সেই সময় একটা প্রাচীন ব্রাঙ্গণ আসিয়া বলিল-__ 
তোমর! এই স্থান তাগ করিয়া চলিয়। যাও--আমি এই স্থানে প্লেগের সময় বাস করিব। 
এই জমি আমার | তোমাদেশ্ন ন্যায় জাতি্রষ্ট খৃষ্টানের নিকট বর্ণীশ্রমী হিন্ছু থাকিতে পারে ন!। 

মেতনী আর তাহার স্বামী আবার এক নূতন বিপদে পড়িল। কিন্তু নিকটবনস্তী সদাশয় 
সাহেব তাহাদিগকে সাহাষয করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন বলিয়! গ্রামের বিরক্রহ্ৃদয় ব্রাহ্মণগণ 
তাহার আর কোন বিদ্ব করিতে পারিল না । 

মৃতের সংকার করিয়৷ ফিরিবার সময় মেতনী শিক্তবন্ত্রে একবার সাহেবের নিকট 
একখানি গোগাড়ীর প্রার্থনা জানাইল কেননা, তাহার ম্বামী আর পায়ে হাটিয়া ঘরে 
উপস্থিত হইতে পারে না। যখন ষোড়শী হুন্দরী শিক্তবস্ত্রে সাহেবের সম্দুথে উপস্থিত, 
তখন সাহেব তাহাদের জাতীয় বিড়ালাক্ষি স্ুবর্ণকুস্তলা কামিনী হইতে এই দরিদ্রা 
অশিক্ষিত! ত্রাঙ্মণকামিনীকে ন্বর্গের পরী মনে করিয়া একবার শিহরিয়৷ উঠিয্লাছিলেন। 
মেতনীর পটোলচের! নীল চক্ষু ছুটির দিকে চাহিয়া কি জানি কেমন একরূপ স্নেহমাথ! 
দৃষ্টিতে সাহেব তাহার বাধ্য হুইয়! উঠিলেন। গাড়ি আসিল। সম্ভঃ শোকসস্তপ্তা মেৎনী 
স্বামিসহ গাড়ীতে বসিয়া যখন গৃছে উপস্থিত হইল _তখন তাহার বৃদ্ধ! মাতা একটী চারিপায়ার 
উপর পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। মেতনী ইহা দেখিয়া একবার উপরের দ্দিকে চাহিয়া 
যুক্তকরে কি জানি কি ভাবিয়া বলিল--“রামজজী তোমারি মরজী |” 

এদিকে তাহার স্বামীর ছুই কর্ণমূল ফুলিয়৷ উঠিল-_জর বৃদ্ধি পাইল, সে অজ্ঞান হইস় 
পড়িল। দুইটা রোগী লইয়া! মেতনী পুনর্বার সাহেবের-আশ্রয় লইল। সাহেব “প্লেগ সলুসন” 
দিয়া তাহাদের চিকিৎস| করিলেন-_কিস্ত যেতীর স্বামী মেতনীর আর সেই যৌবনচঞ্চল 
মুখী দেখিবার সময় পাইল না, তাহার জীবনবামু বাহির হইয়। গেল- বুড়ি বাচিয়া গেল। 
মেৎদী বিধবা হইয়। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। অতি কষ্টে সাহেবের অর্থ- 
সাহায্যে কোনরূপে তাহার শ্রাসাচ্ছাদন চলিতে লাগিল। কিন্তু এত ছুঃখের বধ্যেও তাহার 
অফুয়স্ত সৌন্দধ্যচ্ছটা অল্প হওয়া! দূরে থাকুক ধরং দিন দিন বাড়িতে .লাগিল। যেৎনী প্রত্যহ 
পরাতে সন্ধ্যায় রাশিতে স্বামীর জীবনবাধু বাহির হইবার সেই পুরাতন সপ্ুচ্ছদতরতলে ঘুক্তকরে 
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বপিয়! কিজ্জানি কি ভাবিতে লাগিল। তাহার বৃদ্ধা মাতা মেংনীর শশিকরমাত ম্তখখানির দিকে 
চাহিরা চাহিয়া! একদিন বলিল -"রাঁমজী মেত্নী তোমহার! | 

এইরূপ ছুঃখে চারি মান অতীত হইল। বিধবা মেৎনী ফুল, বিহপজ, 
তুলসী আর জল লইয়া সেই বৃক্ষটর নিকট মন্ত্রহীন তত্রহীন পুজা করিতে লাগিল। 
সাহেব তাহা দেখিয়া আরও তুষ্ট হইলেন, তিনি মাসিক ছয়টি টাক! হিসাবে তাহাদের 
সাহাধ্া করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রাবণমাসে যখন অধোধ্যায় “ঝুলনমেলা” সারির 
দোকানদারগণ ঘরে ফিরিতে ছিল, ' সেই সময় বাত্রিতে ভীষণ ঝড় কুটি হইয়! 
সমস্ত হরদে। প্রদেশটি বিপর্ধ্য ও করিয়া দিয়াছিল । বুষ্টির আগে সাহেৰ অশ্বারোহণে গ্রামের 
কুবকগণের বাড়ি বাড়ি ঘুরিক। কুঠিতে ফিরিতেছিলেন। পথে বৃষ্টির জন্য মেতনীর গৃহে 
আশ্রয় লইলেন। বৃষ্টি এরূপভাবে হইতেছিল, যে তাহার আর বিরাম নাই। সাহের 
একবারে ভিজিয়৷ বেরাল হইয়া গিয়াছেন। শীতে আর অজন্র স্জলে সাহেবের জাতীয়ভাব 
উড়ির! গিয়াছে, ক্ষুধায় ক্রিষ্ট হইয়া! ঘোড়. ছাড়িয়। মেৎনীর মাটির ঘরে বসিয়া! পড়িলেন। 

মেতনী তাহার মধব! থাকিবার সময়ের একটা চুনারীর ঘাঘর! আনিয়া! সাহেবকে পরিতে 
দিল। পুরাতন একখানি পরিফার কাঁথ! গায়ে দিতে দিল। সাছেব এই কাঁথার ুচ্স্রকাধ্য 
দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন । তাহার সন্দুথে একটী মাটির ডিবায় কেরোসিন জলিতে লাগিল | 
শীতকম্প হ্রাস হইলে দাহেব ক্ষুধার কখা বলিলেন । মেৎনী ওখন মহা চিন্তিত হইল-_কি 
কোথায় পাইবে ভাবিয়। স্থির করিতে ন! পারিয়া অন্ধকারে জলবৃষ্টির মধ্যে গ্রামের গৃহস্থ- 
গণের গৃছে গিয়া সাহেবের খান্তোপযোপী 'আহীর্য্য খু'ঁজিতে লাগিল । কোথাও কিছু পাইল না, 
লাভের মধ্যে একচী মহাকলক্ঈ লইয়া পথে বাহির হইল । যে কলঙ্কে কামিনীকুল পতিত 
এৰং ধর্থত্রষ্টা হয়, মেতনী সেই কলঙ্ক লইয়া যখন বৃঠ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে- গৃহে 
উপস্থিত হইল, তখন সাহেব তাহার মাতার প্রদত্ত ঢুইথানি শুঞ্ধ রুটি আর ডাউলের 
রসে উদর পূর্ণ করিতেছিলেন । মেতনী ইহা দেখিয়! কান্দিয়া ফেলিল। সাহেব মেত্নীকে 
রোরুগ্তমানা দেখিয়া উঠিয়া! তাহার হাত.ধরিয়৷ কছিলেন--“রোয় মত” ছুনিয়াক! এহি হাল 
“কি রাজ। কভি ডোক্লা”--ভুষ্‌ আউদ্প মত তকলিপ লেও।” 

মেৎনী সাহেবেক্ধ এই 'অবস্থা দেখির! উর্ধে হাত তুলিয়! কেবল একবারমা্র কহিল-- 
প্রামজী |” এইসময় বৃষ্টি কিছু খামিদ্াছে। একটী যৌবনমদিরাসন্ত মেৎনীর ফ্াপলাবণামুগ্ধ যুবক 
কৌতুহছলের এবং আশ অপূর্ণ জন্ত প্রতিশোধের উদ্দীপনায় সেই ঘুক্স গ্রাম হইতে তথার 
উপস্থিত হইয়া! গোপনে অন্ধকারে ছাচের তলার শীড়াইয়। মেৎনীর আর তাহার মাতার 
সর্বনাশ করিবার জন্ত চেষ্টিত 'হইল।'ইছা কেহ জানিল নম বা দেখিল ন|। বৃষ্টি যখন ধরিয়া গেল, 
তখন সাহ্কেব কুঠিতে যাইবার জন্ত উদাত হইলে যেতনী কহিল--*সড়কৃপর বহুৎ পাদি জমাট 
হো রহা। আইউর আধার! বাদল! বছংহি রছে।” সাহেব একবার ক্ষুত্র ক্যারোসিনের আলোতে 
পথটি দেখিলেন কিন্তু দিগন্তব্যাপী স্ত:পাকার অন্ধকারে কিছু ন| দেখিতে পাইয়া! ছাতেম 
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তলার দিক চাহিবামাত্র একটা নরমুত্তির ছায়া দেখিলেন। তখন শিক্ত বস্ত্রের মধা হইতে এরটা 
পিস্তল বাহির করিয়া ছায়া লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন।. “ধূপ” শব্দ শুনিয়া ছেখনীর 
স্বত্ব মাড। রৃক্ষের নিকট গিয়া দেখিল একজন যুবক পড়িয়া ছটফট করিতেছে। তখন 
মেতনী আর হাঘকবাপরিছিত সাহেব, উপস্থিত হইয়া! যুবকটাকে দেখিবামাত্র আরে জুধ 
হুইয়। “মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা” মারিলেন। সাহেব এক লাখি মারিলেন। যুৰক লাখি খাইয়া 
গুলির আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে দক্ষিণ হত্ত চাপিয়া দৌড়িয়। পলাইল। সাহেব তখন মেৎনী প্রদত্ব 
শুফ পরিচ্ছদ পরিতে পরিতে একটি অঙ্ুরী লইন্। কহিলেন_.“মেৎনী আমি বোধ হয় নীঙ্তই 
এই কুঠি উঠাইয়। হরদৌ। চলিয়া! যাইব । তোমার মাদিক সাহাধ্য তথ! হইতে পাঁঠাইব। যদি 
কখনে! আর কোন অভিনব বিপদে পতিভ হও, তবে এই অস্কুরীটি রেখাইলে জামার আত্ম 
অথবা কর্মচারিগণ এবং আমি ত্বোমার সাহাধ্য করিব। আমি চলিলাম মেখনী তুমি যদি 
এই ভারতে ন! জন্মিয়া ইউরোপের কোন কুত্ত্র গল্লীতেও জন্ম গ্রহণ করিতে তাহ! হইলে জাঙ্গ 
তোমার স্ায় রূপসীর এবং সুলীলার নাম জগৎ্ময় ব্যাগ হুইত।” লাহ্ৰে এই বলিয়! বিদায় 
হইলেন। মেৎনী আর তাহার দ্গননী পথের দিকে চাহিয়া! চাহিয়া শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলির! খরে গেল। তখন রাত্রি প্রভাত হুইয়াছে। রাস্তায় জল অনেকটা! গুকাইয়া গিয়াছে । 
কিন্তু পল্লীগ্রামের পথ-_স্থানে স্থানে গর্ত । তাহাতে আবার জল বাঁধিয়া আছে । লাছেবের 
গমনের বি্ম হইতে লাগিল। অতি কণ্ঠে সাঁছ্ৰ চলিতে চলিতে এদিক ওদিক চাঁহিতে 
চাহিতে চলিলেন। শিক্ষিত প্রভুডক্ত অঙ্থ্ী সমস্ত রাত্রি একটা অঙ্গনের মধো গড়াই 
কষ্ট সন্থ করিয়াছে । সাহেবকে দেখিয়া! ফুৎকার করিল 1 ভাহার প্রভু তখন তাহাকে পাইয়া 
সানন্দে আরোহণ করিলেন $ অশ্ব বেগে কু্গিতে উপস্থিত হইল । 

রাত্রি গ্রভান্তে মেৎনী একটা ক্ষুত্র ফুলের ডালা লইয়া রাত্রির বর্ষণকি্উট দলশৃন্ত 
কাঃ মল্লিক ফুল ভুলিয়া! সেই সপ্তচ্ছদতরুতলে গিয়া যুক্তকরে যোগাসনে অতি [বনীতভাবে 
অশ্রভারাক্রান্ত চক্ষে উপবেশন করির। তাহার জন্বনী তাহাকে পুজার রত দেখিয়া 
ঝবাত্রির উদ্ধি্ট পরিফার করিম কুগের নিকট গিয়! দাড়াইল। বৃদ্ধা জল তুলিতে 
অশত্ত/ জানি মেতনী পুজা! অর্ধ লমাপন করিয়াই তাহাকে জল উঠাইয়৷ দিল। এই 
লময় পুর্বের সেই উদ্ভৃঙ্খল চরিত্র. ঘুকক এবং জার ছুই চিন জন লোক আদি! কহিল মেৎনী 
তোর দ্গাতি গিয়াছে, ভুই এই স্থান হইতে উতিয়া যা, আমর! খৃষ্টানীর সংস্পর্শে থাকিব না । যদি 
মহুজে না যাইবি, তবে কোর. প্রত্তি ভ্যাচার করির । 'মেতনী রলিল-_ তোমার পূর্ব হইতেই 
আমাকে সম়ারচাত .কৰিয়াছ, কোমাধ্ের স্থিত আমার কোন সম্বন্ধ লাই। বদি নিতান্ত 
অত্যাচার কর, তরে -রাষলী ভাছা। দেখিবেন, জার জামি সহন্মে আমার.পিতার আ'র স্বামীর 
বুক পোড়ান স্থাৰ ত্যাগ রুর্িব না! । 

গ্রাম লোকগণ বুদিল-- তুই আমাদের স্টীলোকগণের সহিত যদি আলাপ না করিস্‌, তবে 
ই স্থানে ণাঁকিতে পারিস, কিন্ত মাবধনি কোনি বাবক বা বালিকাকে পথ্যন্ত স্পর্শ করিম লা। 

৬৬ 
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মেৎনীর জননী কহিল-_পাঁড়েজী আমরা পূর্ব্বেই বা এমন কি কুকার্ধয করিয্লাছিলাম যে আমা- 
দিগকে চিরদিনের জন্ত ত্যাগ করিলে, আর এখনইব। এমন কি কার্ধা করিয়াছি ধে খুষ্টানী 
হইয়! গিয়াছি? গুলি-সাহেবের লাথি ও আহত মিছির যুবক কহিল, জামি নিজ চক্ষে 
দেখিয়াছি মেতনী সাহেবের কোলে বসিয়াছে | তুমি তাহার সহিত এক নঙ্গে রুটি খাইয়াছ। 

মেৎনী :এতক্ষণ শান্তভাবে ছিল, বখন তাহার নারীধর্শের উপর' আঘত দিয়া! মিছির 
যুবক কথ! বলিল, তখন যোড়শী মেৎনী ফুলিয! যেন ছুইটা হইয়া বলিল, কুকুরে ঘেউ ঘেউ 
করিলে হস্তিনী তাহার -গতির প্রতিরোধ করে না, আর গন্গার উপর লোকে “সারিগীত" 
গাইলে গঙ্গ! পতিত হয় না। অস্ত হইতে আমি আর তোমাদের গ্রাম্য লোকের নিকট 
যাইব না, ইহাতে মরি স্বর্গে যাইব । ম ঘরে চল, এই 'সকল পাতিকুকুরের ডাকে ভয় 
পাইওনা, আমাদের একজন আছেন, ধিনি দিবারাত্রি করেন--সেই রামজী। মেংনী আর 
কথা বলিলমা, ঘরে মাকে টানিয়! লইয়া গৃহের কপাট বন্ধ করিল। 

গ্রাম্য কুচক্রিগণ আর সেই পাষণ্ড মিছির যুবক গুলির আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষতে হাত দিতে দিতে 
চলিন! গেল। মনে মনে স্থির করিল মেতনীকে চাইলে আশ! পূর্ণ হইবেনা, কৌশলে মিষ্ট 
কথায় খই অনান্াত ফুলটর গন্ধ লইতে হইবে । এই স্ময় বেলা বাড়িয়। গিয়াছে জানিয়। 
মেৎনী কৃপ হইতে জল তুলিতে গিয়া আবার এ নরাধম মিছিরির সমন্মুথে পড়িল। 

এইবার মিছির অতি স্থিরভাবে মোলায়েম কথায় বলিল-_-মেৎনী আমি তোমাকে কত 
পিয়া করি তাহা ভুমি জাননা- তোমার শ্বামীর দেহ আমি সৎকার করিয়াছি- আমার আর 
কেহ নাই। হাতে হাঁজার টাকা আছে, জমীগ্মা বাড়ীঘর সব আছে। তোমার স্বামীকে 
শানে লইয়। গিগ্লাছি বলিয়া গ্রাম্যলোকে আমাকেও ত্যাগ করিতে চাছে। আমি সেই 
জন্ত গত রাত্রি তোমার সাহাযাদাত| সাহেরের আশ্রয় লইতে আসিয়া! বৃথা আঘাত পাইয়াছি। 
আমি তোমার জাতি মারিবার কথা বলি নাই--পাঁড়েজী তোমার পিতার বছদিনের শত্রু, 
তাহা তো জান। সেই তোমাকে জব্ষ করিতে এন্সপ কথা বলিয়াছে। 'গত রাত্রিতে 
তুমি যখন গ্রামে খাগ্ত অনুসন্ধান করিতে গিম্লাছিলে, তখনি পাঁড়েজী তোমার সর্বনাশ করিতে 
প্রস্তত হয়। আমাকে টাকার লোভ দিয়া সঙ্গী করিয়াছে । মেংনী, তুমি আমার কথা 
শুন--ছুইজনে চল অযোধায় গিয়া বৈষব হই । তোমার মাকে আমি “মা” বলিন্থা প্রতিপালন 
করিব । সমাজের ধার ধারিব না।' ছুইজদে মোহাস্ত রাখবদাসের শিক্ঠু:হইয়! মহাুথে দিন 
কাটাইব। দেখ মেনী তুমি জুন্দরী যুবতী । পৃথিবী এতধড় একট! দৈহিক সুখ 
ত্যাগ করিও না, আমার কথ! শুন” মিশ্রঠাকুর যত বেল! দীর্ঘ ভূমিকা জুড়িয়া মেৎনীকে 
ভূলাইবার চেষ্টা: করিতেছিল--ভত বেল! তরন্দচারিনী ব্রা্গপবিধবা 'জগৎশ্বামীকে ডাকিয়া 
হুদয়ে একী উলাঙ্গিনী সংহারময়ী খড়ধারিণী দেবীর ছায়! দেখিক্সা. বলিল--তূমি 
মাফুষ নও, বিশেষ ব্রাঙ্মণবংশে চামার 1”: মেখনী আর "কিছু না বলিয়া 'জল লইয়। গৃহে 
'আসিল।. যুবক মিশ্র সেদিন আর নর ভাবিয়া! গৃছে গেল। মেতনী যুক্তক্করে উলাজিনী 








৯ম সংখ্যা ] মেতনীর দেউল। ৪৯৫ 
কাল কামিনীর ছারা লক্ষ্য করিয়া কহিল মাগো সতীশ্বরি! হৃদয়ে শক্তি দাও--সাহস দীও, 
তুমি ইচ্ছাময়ী অস্রনাশিলী,এই অন্রের হাত হইতে অসহায়! ব্রাহ্মণকন্তার সতীধর্া রক্ষা কর। 

যখন মেখনী এইরূপ চিন্তা করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল তখন শৃন্তে অতি শুন্তে একটী 
তাণ্ডব নৃতাকারিণী রমণী হাসিয়া যেন কহিগেম- মেংনী, তুমি আমার সঙ্গিনী, তোমার চিন্তা 
নাই, আমি সময়ে তোমার হৃদয়ে আবিভূতা হইব । উঠ কন্ঠে তোমার নারীধর্প ন্ট করিতে 
পারে এমন জীব ধাত। সৃষ্টি করেন মাই । এই দেখ আমি রক্তমাখা খড়া তোর জন্য সর্ধদা 
তোর মন্তকের উপর বাখিলাম। 

সহস। একটা প্রবল বায়ুলোত বহিয়৷ গেল। মেতনীর জননী আসি বলিল, মা--আমি বড় 
অনুখ বোধ করিতেছি__-আমার আবার বুবি সেই “তাউল” ( প্লেগ ) হইল । লিয়াই বুড়ি 
কাঁপিতে কাঁপিতে জল খাইতে চাহিল। মেতনী মাতাকে জল দিয়া! সাহেবের পূর্বাপ্রদত্ত 
পপ্লেগসলুন” উধধ খাইতে দিধার জন্ত শ্রিশি বাহির করিল, কিন্তু আশা পূর্ণ হইলনা, 
মুখ খোল থাকার উষধ শূন্ত হইয়া গিয়াছে । তখন তার জননী কাঁপিতে কাপিতে শরন 
করিল। মেংনী সাহসে ভর করিয়া সাহেঘের কুঠির দিকে চলিল। কিন্তু হার সরল 
দেৎনী, তোমার আশা পুর্ণ হইল না।' সাহেব এই কৃঠি পরিতাগ করিয়া'হরদৌ। জেলা 
চলিয়া গিয়াছেন। মেংনী কুঠির নিকটবর্তী হইলে একটা সীঁওতালজাতীয় বৃদ্ধ কহিল-_মাই, 
তার নাম করিয়! সাহেব এই কুটার মাটির তলে কিজানি কি পুতিয়া রাখিয়া আমাকে 
বলিয়া গিয়াছে চামুক্ধ ! মেৎনী যখন সম্নাসিনী হইয়া জট! নাড়িম্বা চিমটাঘুরাইয়া “দেওকালী 
দেওকালী” বলিয়া বেড়াইবে, তখন ১ তাহাকে ইহ! টিক না? যা মাই আজ আল 
তুই সাছেৰকে পাইবি না । 

অগতা। মেতনী হতাশের তত্তশ্বীম ফেলিয়৷ গৃহে আদিল । তণন তাহার মাতার জর 
প্রবল হইয়া! উঠিয়াছে। বৃদ্ধার জীবন আশা অতি কম চিন্তা করিয়! মেতনী বসিয়া ভাবিতেছে ; 
এমনি সময় আবার সেই মিছির ' আমিয়া কহিল__মেওনী ভাবিয় উপায় নাই। মা-_বাপ 
চিরদিন কাহারো থাকে লা, আমি আসিয়াছি, প্রাণের সহিত তোমার উপকার করিব। কেবল 
আমার সেই বৈষঃঘ হইবার কথাটি তোমাক কলাথিতে হইবে। এই বগিয়াই মিশ্রঠাকুর মেতনীর 
হাত ধরিয় বলিলেন, পরপুরুষ ল্পৃষ্টা মেৎনী লজ্জাবতী লতার স্ঠায় অধোমূখ হইয়৷ ফেবল বলিল 
আমার মাতা ত্র্ণে বাইতে বসিষ্বাছেন --এই সময় যাহ! করিতে হয় ক'র_-পরে শুনিব। 

কাম সুস্ধ মিশ্র আছলাদে গলি গেল। দৈখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। 
মেতনীর জননীর পুর্কারারের - গ্লেগ. পূর্ণরাগ আবোগা না হইয়াই আবার বাড়িল। 
বৃদ্ধশরীরে তাহার অসহ্থ উৎকট যন্ত্রণা সহ হইল না। বৃদ্ধ! সমস্ত বন্ত্রণার হাত হইতে 
অব্যাহতি.পাইয়! মন্ধার সমর স্বামী আর জাঁমাতার নিকট প্রস্থান করিল। 

কম্মাৎ এই নৃতন শোক পাইয়া মেৎনী প্রস্তর তুলা ;হইয়। গিয়াছিল, তাহার স্ত্রীন্থুলভ 
রোদনের পল্সিধর্তে গম্ভীর অবস্থা উপস্থিত হই । মাও নীল চক্ষু, ছুইটি রক্তিমাকার করিয়া 
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তারার ঘোর শক্ত মিশ্রঘুবকের সহিত মাতার লতকার-করিয়া রাতিতে সিক যন্েই নির্দিউ 
ছাতেম তলায় গল্ভীরভাবে বসিয়! গ্কহিল। মি যুবক লু্ধ আশ্বাসে তাহার সিক্ত বসন্তের মধ্য 
হইতে যে রূপরাশি বাহির হইতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অবশ ছুইয়। গেল। এইরূপে 
সেই রাজি গ্রভাতভ হইল। পরদিদ মেতনী জনমীয় পারত্রিফ কার্ধ্য করিবার জন্ত পুরোহিত 
ছনুসন্ধাণ করিতে যাহির হইল। যুবক তখম তাহায় নিজের স্থানে চলিয়! গেল । 

'* সবল! বান্থল্য মেখনীর পুরোহিত 'জন্গসন্ধান হইল নাঁ। কেন! তাহার আর পল্লীমধ্যে 
গমনের সাধ্য নাই। একে সরবরীয়া ব্রাঙ্মণকন্ত। হইয়া কদৌজিয সহিত পক্গিণীতা ছিল, 
তাহার পর সাহেবের সহিত একলঙ্গে রাত্রিবাস কৃত ্দপরাধ। ন্ুতক্াং গ্রামের বর্ণাশ্রম- 
ধর্মাবলম্বী গৃহস্থগণ তাহার উপর বিষম বিরক্ত । বখন কার্য্য শেষ গ্রিডে ন| পারিয়া অকৃত- 
রার্ধযতায় নিশ্বাদনহ মেতনী গৃহে ফিরিল, তখন আবার সেই কামুক আদিকা! এইবার, গ্রন্কত 
কামান্ধের তায় বরঙ্গচর্ধযব্রতগরায়ণা মেখনীর হাত ধরিক! একটুফু বল গ্রকাশ কফরিল। মেৎনী 
দাধায় তখন জাঞ্াশ ভাঙগ্গিয়া পড়িল। পরক্ষণে প্রত্যুৎপন্পমতি মেখনী স্থির করিল-- 
আদি বাহিক্স দৃষ্টে অসহায়, কিন্তু ভিতয়ে “দেও কালী তে! আহছেন। এই কামান্ধ 
দ্ঘকে এসে কৌশলে লযাইবার উপার করি, তাহাতে কার্য ন! হচ্গ, উপস্থিত মত যাহা হয় 
কমিৰ। 
দেৎনী ব্যাকুলম্বয়ে কহিল---”তোমান বুদ্ধি নাই, তুমি আমার এত উপকার করিলে আর আমি 
তোমার 'কথা শুদিব ন| ?--ছুই চারিদিন যাইতে দেও আমি তৌসায় হইব।” কফাদান্ধ যুবক 
বড় তুই হইল, কিন্ত তাহায় সথিপ্রজা! তখন সমত্যই উদ্মত্ততার সহিত মিশিয্ষা। গিয়াছে--তাই 
অপেক্ষা করিতে পারিল না-_ছুই হাতে মেৎনীকে সাপিয়া ধরিল । অসহায়! যুবতী মুহুর্ঘমান 
নিজেকে সামলাইয়! অর্ধকম্পিত শরীরে বলিল--আচ্ছ! তবে একটুকু বিশ্লদ্ধ কর-আমি 
একটুকু বাহির হুইতে প্রস্তুত হইয়। আসি। মিশ্র তখম প্রকৃত বুদ্ধিপুষ্, চতুর! মেৎনীর 
বাকৃভঙ্গীতে সত্য ভাষণ বুঝিয়। তাহাফে ছাড়িয়া দিল। আসন্ন বিপদপতিতা 'মেতনী বাগুরা- 
মুক্ত বাঘিনীর স্যার ক্ষণেক মুক্ত হইপ্ল) গৃহের বাহিক়ে ষে স্থানে তাহাক্স স্থার্সী জীবন ত্যাগ 
করিয়াছিল, সেই স্থানে মুহূর্ত দড়াইয়া কহিল-স্বামি | আমার কণ্ঠরদ্ ! ভূমি স্বর্গে 
গিয়া, একবার তথা হইতে ঢাহিয়! দেখ আমি তোমার অভাবে কি হিপ গড়িয়াছি 
কিন্ত কান্ত হৃদয়ে মা! সতীম্বরী আঁছেল। এই চঙপ্গিলাম--মায়ের, ইচ্ছায় পরিচাপিতা হইব, 
বলিগ়্াই মেৎনী একগানি ক্ষুধার “হাহুজা* (বটি) বসাতে রি জানি' কেন কাহার 
আদেশে লুকাইয়৷ রাখিল। টানার না ০ আঘার 
আসিয়া একেবারে মেৎনীকে জড়াইয় ধরিল। 

মেখনী অবশ হইয়া! পড়িল। লিওন নিনিবিনিন িতী যুধক 
ছুইটি চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া একটামাত্র “হো” শব করিয়া পড়িয়া গেল। কখন কোনরূপে 
কিভাবে তাছার শ্রীবায় হায়ার তীক্ষমুখ অংশ প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা দেখিবার কেহ 
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ছিলন! বাধু বা বিশ্বের কেন্ত্রশক্কিটি পর্যান্ত তাহ! দেখিল না। মেংনী দাটাতে 
মুহূর্ত পড়িয়া খাকিত্বা. পরে. বিট হাঁসির সহিত উচ্চ চীৎকারে বলিল-_তোষার 
আমার এই মিলন বড় হুখেয়-বড় ভুধের। মা-_বাধ! দেওকানলী-_ স্বামি আমি জগৎ 
গ্রাস করিব! বড় ক্ষুধা পরিবার! চিবিয়া। খাইব । পাহাড়পর্বরত, বৃক্ষ, নদী, রবি, শশী বায়ু 
জল সমস্ত গ্রাস করিব। উন্মাঙদিনী মেৎমীক্স উচ্চ চীৎকারে, আর গভীর বিকট হাঁসিতে 
সেই বধাতূমি মুখরিত হইয়া! উঠিল মিকটে একটা ক্কষক একজোড। বলদ লইয়! মাঠে 
াইতেছিল --দে আলিয়া এই ভীষণ রাক্ষসী মূর্তি আয় ছিন্নশির মিশ্রফে দেখিয়া ভয়ে বিশ্বয়ে 
চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পন্ধীর, দিকে চলিয়া গেল। মুহূর্ত মধো তথায় চার পাঁচ 
জন পুরুষ, তিন চার জন স্ীলোক, ছই একটি ঘালক বালিকা উপস্থিত হইয়৷ মেতনীর সং হার- 
ময়ী মৃত্তি আর রুধির শ্োত মধে; ছিন্ন শীর্ষ মিশ্রকে দেখিল্া ফেহই সাহস করিয়া সেই 
অর্ধউলাঙ্গিনী সংহারিনী মেতনীকে ম্পর্ণ করিতে পারিল না। 

একজন লোক ছুটি গস! গ্রাম্য চৌকিদারকে সংবাধ দিল। চৌকিদার .ভ্রতপনে 
নিফটবর্তী পুলিশ্েশনে গিয়া বলিবামাত্র একজন দারোগ। দ্বিচক্রযানে আর তিনচারজন 
কমেষ্টবল দৌড়িয়া৷ ঘটন! স্থলে উপস্থিত হইল। কুঠির পুরাতন সীওতাল তৃত্য 
আপিয়৷ ইতিমধ্যেই পম্চাৎ হইতে দৃড়ভাবে মেতনীকে ধরিয়! বসিয়া! পড়িল। তখন 
মেৎ্নী একেবারে জ্ঞানশূন্ | দারোগা উপস্থিত হইয়া শবদেহ স্থানাস্তরিত কন্িল-_ 
রক্তধারা ধুইয়! ফেলিল। স্থানটাকে পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিল। গ্রাম্যলোকগণ মেংনীকে 
বাতাস দিয়া জলের ঝাপট! দিয়! সংজ্ঞাযুক্ত। করিল। তখন দারোগা জিজ্ঞাস] করিল-- 
ভুমি মিছিরঠাকুত্বক্ষে চিন। উত্তর--ল! - “মানুষ চিনি মা কতকগুলি অন্ুরকে জানি 
আয একট! বিকটাকান্প দানবকে খুব চিনি -তাহার মাথা নাই-_-আমার থড়া”__রলিয়াই 
মেৎনীর প্রকৃত জান হইল। চাহিয়া! দেখিল তাহার চারিপার্থে লোকা রপ্যবং শাস্তিরক্ষাকারী 
দাতোগ! কনেই্বল। অর্দউদ্িতভাষে ধলিল --ডূমি টামুরু, আমকে ধরিয়া! বিয়্াছ কেন 1-- 
আমার শরীয়ে এত তেল জল ফোথ! হইতে আঁলিল। ঢামুফ কছিল “তেরি মুড়ি” । রারোগ! 
তখন তাহাকে বস্ত্রাংশ দিয়া জাধিয়! লমন্ত লোকগুলির জবানবন্দি লিখিতে লাগিল। মেনী 
বলিল--আমি কি খুনী আসামী একবাক্যে মকলি বলিল--ই1। মেনীর মুখ কান্দি 
হইয়া গেল। 

ডাগর ব্রন নকীরারি নূরে মেখনীকে 
আবদ্ধাবস্থাম় কসে্টবলবেরিত কাদির হয়দৌ। পাঁঠাইল। গ্রাম্য সামাজিক গোলমাল “এতদিনে 
মিটিয়া গেল 

হরদৌ জেলা কহিসনারি প্রদেশ। এই স্থামে সিরা একজন ডিপুটীকমিশনা্ 
অধিকাংশ সময় অবস্থান করেন। লম্প্রতি পূর্বের ডিগুটাফমিশদার বদলি হইক্মছেন। 
তারি স্থানে আমাদের রেশম কুঠীর মালিক মহান্ুভব আর জি ক্লাবেডিং কার্ধ্য করিতেছেন | 


৪8৯৮ ব্রাহ্মাণ-সমাঁজ । [৫মবর্ধ 


উরে িওন ওর 
এই গ্রদদেশে একটি প্রবাদ আছে বে মিষ্টা ক্লাবেতিং খাঁটি ইংরেজ নহেন, কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ- 
সন্তান; কোন দৈবঘটনার ক্লাবগ্ডিং নামক এক প্রকৃত ইংরেজ ইহাকে অতি শিশুকাঁলে 
এক জঙ্গলে পাইয়াছিলেন। ঘটনানুত্রে ক্লাবেগিং নিঃসস্তান ছিলেন। দুন্দর সুপ্ত বালকটাকে 
পুত্রবূপে প্রতিপালন করিয়া ইংল.ও রঁখিয়৷ সাহেব তৈয়ারী করিয়া দিক্নাছেন। বর্তমান 
ক্লাবেগিং বড় উদার এবং ধর্শভীক । প্রথমে ভারতে আসিয়। সরকারী চাকুয়ী মিলে নাই, তাই 
রেশম বাবসা! করিয়া দিন কাটাইতেন। সম্প্রতি এই হয়দৌ প্লোর ডিপুটাক মিশনাসঈ হইয়া 
রেশমকুঠি ভাগ করিয়াছেন। আমিরার' সময় মেতনীর় রূপে গুণে মুগ্ধ ক্লাবেণ্ডিং কচির 
যুত্তিকায় _তাহার রেশমী উপার্জন পু'তিয! চাখুরা ভূত্যকে রাখিয়! আসিয়াছেন। তাঁছার 
বিশ্বাস আছে বে, মেংনী জগৎ পবিজ করিবে । তাই সাহ্বে তাহাকে নিজের উপাঞ্জিত 
অর্থরাশি জগৎ উদ্ধার কার্যে বায় করিবার অনুমতি দিয়! ডিপুটিকমিশনারী করিতেছেন । মেৎনী 
কিন্তু ছার কিছুই জানে না, মাত্র একদিন চামুরূয় নিকট একট! আীণ অস্পষ্ট কথ! গুনিয়াছিল 
বে সঙ্গাসিনী হইলে এই কুঠিবাড়ীর মাটী খনন করিয়া যাহা পাইবে তাহা তাহার । 

সাহেব ফ্লাবেণ্িং এইরূপ স্থির করিয়া আজ একমনে সরকারী কার্ধয করিয়া! যাইতেছেন। 
কোন এক সময় ক্লাবেণিং ইউতবোপীয় বিবাহ না করিয়া ভারতীয় কোন ক্ূপসীকে বিবাহ 
করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন । এই সময় মেতনী তাহার রূুপজমুগ্ধ চক্ষুর দৃশ্ত হয়। কিন্ত 
মেৎনী এই" সময় কণৌজি ব্রান্ণের গলে বরমাল্য দান করে। তাই সাহেষ মেৎনীফে 
মনে মনে ভালবাসিস্া প্রণয়ের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিলেন | সাহেব র্লাবেগিং প্রকৃত 
প্রেমিক--তাই প্রেমের অপবাবহার করেন নাই । | 

তিনি যখন বিচারাঁসনে উপবিষ্ট, তখন মেৎনী পুলিঘ কর্তৃক খুনি মোকর্দামার় তাহার নিকট 
উপস্থিত । দেখিয়াই' সাহেব শিহুরিয়া উঠিলেন । আদালতে প্ররুতভাবে তাহার বিচার 
চলিতে লাখিল | কজন উন্নত চরিত্র নবা উকীল সাহেবের গুপ্ত অর্থে মেংনীর পক্ষে উকীল 
খাড়া হইয়া কার্ধা করিতে. লাগিলেন । 'তাহারি জামিনে পাছে মেৎনীকে রাখিয়া! বিচার 
করিতেছেন 'রহু সাক্ষীসাবুদ্ প্রমাণ আইন বলে মেৎনীর যাবজ্জীবন স্বীপান্তরবাসের আদেশ 
হয় হয় সময় একটা পুরাতন উকীল বোষ্ধাই হাইকোর্টের একটা নজির সাহেবের সম্দুথে 
ধরিলেন। বিচারক সাহেব ক্লাবেগ্ডিং নজীরটি পড়িয়া মহা! আহ্লাদে কাসিতে হাসিতে উকীল- 
বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়! মেৎনীকে বেকসুর খালাস দিলেন । 

গবর্ণমেন্টের উকীল . আপত্তি, করিলে সাহেব কহিলেন -“মিজের টি রক্ষা টির 
স্ীলোকে শ্বজ্ঞানে শতটি পর্যান্ত 'লোক' ধুম: ফরিলেও সে দির্দোয).” ইহাই আইনের মর্ম । 
নজির “্ফুলবেঞ্চের বিচার ।” সুতরাং আর কেহ কিছু বলিতে পান্রিলনা । মেংনী মুক্ত হইয়া 
উক্কীলবাঁযুর বানায় ছুইদিন পরে স্ুস্থচিঞ্জে আহার কর্িল। একবারমাঞ্র ভাবিল--.আর 
অত্ত.হুইন্ডে লঙ্নাস অন্ধে দীক্ষিতা হইয়া! আমার পরম দেবত। নারীর সর্কান্থধন পরমদেবতা 
যে স্থানে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন সেইস্থানে “দেওকালী”মুত্ধি স্থাপন করিয়া সভীধর্ঘা শিক্ষা 


৯ম সংখা! ] মেৎনীর দেউল। ৪৯৯ 





দিতে অবস্থান করিব। যেসময় “বিপদমুক্কা মেৎনী এইরূপ ভাবিতেছ্ে, সেইসময় হস! আকাশ 
হইতে একটা অস্পষ্ট শব্ধ হইল । তাহাতে মেংনী আর উকীল বাবু বুঝিলেন--“দেউল” 
আর কিছু কেহ বুবিল না। 

প্রাত্যহিক সরকারী কার্য করিয়! সাহেব ক্লাবেগডিং সন্ধা ভ্রমণে বাহির হইয়া! থাকেন। 
অগ্ত কাছারীর ঘটনা আর বহুদিনের গুপ্রপ্রেমের আকরতভূমি মেৎনীর কখ! মনে পড়িয়া 
ঘুরিতে ঘুরিতে উকীলবাবুর বাসায় উপস্থিত্ত হছইলেন। মেতনী আর উ্ীলবাবু আসিয়া 
অভিবাদন করিবামাত্্র সাহেব কহিলেন-মেৎনী, দেখ দেখি আমায় চিনিতে পার কি? 
মেতনী দেখিল তাইতো, এ দেখি.সেই রেশমকুগ্ির সাহেব । যে তাহাকে একদিন সাহাষা 
করিয়াছে এবং একটা ম্বর্াঙ্থুরী দিয়াছিল, ইনি সেই সাহেব । 

তখন মেংনী অঙ্গুরীটি খুলিয়া বলিল আমি বিপদে পড়িলে এই অঙ্গুরী দেখাইরে আপনি 
নাকি আসার উপকার করিবেন বলিয়াছিলেন। অদ্য. আমাকে বিনা অঙ্গুরীতেই মুক্তি 
করিয়াছেন । এখন অঙ্ধুরী দিলাম, অপর কার্ধ্যটি করিয়া দিন। 

উকীল বিশ্মিত হইলেন । ডিপুটাকমিশনারের সহিত মেতনী এতই পরিচিতা, তাবে বোধ হয় 
ইহার চিত্র যবনদোষে দুষ্ট । উকীলের উৎফুল্প মুখ কিছু মলিন হইল । সাহেব এবং মেংনী 
প্রকৃত ঘটনা বলিয়৷ তাহার সন্দেহ ভঙ্গ করিলেন। তখন ক্লাবেগ্ডিং কহিলেন--উকীলবাবু 
আপনি ব্রাঙ্গণ। সুতরাং আমার কার্য্যভার দিতে আর বাধা নাই। আপনি এই মেতনীকে 
লইয়া আমার পূর্ব কুঠিতে যাইবেন। তথায় মাটির তলে যাহা পাইবেন; তদ্বারা মেৎনীকে 
সন্ন্যাসমন্ত্ে দীক্ষিত করাইয়! একটা কালীমৃত্তি স্থাপন করাইন়স! মন্দির প্রস্তুত করাইয়া! দিবেন । 
আমি চলিলাম। সাহেব গ্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে উকীল হরকিষণ মেৎনীকে 
লইয়া তাহার বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন । 

রেশমকুঠিতে পর্ব তৃতা চামুরূ ছিল, মে তখন মেতনীর কথায় মাটি খুঁড়ি একটা 
কষুদ্রকার ডিকান্টার বাহির করিল তাহার মধ্যে একসঙ্গে ৫০*শত স্্ুদ্রা পাইল । উকীল 
হরকিষণ যুবক ; তিনি রূপনী মেতনীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গ্রামের নিকটবর্তী বন্ছদিনের 
উদাসীন পণ্ডিত বর্ডিদাস বাবাঁজির হাতে মৎনীকে আর ৫০*শত মোহর দিয়া সমন্ত বুধাইয় 
বলিয। গেলেন । ডামর মেতনীর ভূত্য হইয়া রহিল। পণ্ডিত বদ্রিদাস অতঃপর মেৎনীকক 
গুরু এবং অভিভাবক হইয়া রছিলেন। | 

বৈশাখী অমাবন্তা সমগ্র হরদৌপ্রদেশ ' ভীষণ আধি (বড়) ত্বারা একরপ বিপধ্য্ত। 
ভীষণ অন্ধকারে পণ্ডিত বদ্রি্ধাস একটা নাতিদীর্ঘ লৌহাদণ্ড লইয়! মেৎনীদিগের বসতির 
নিকটবর্তী স্থান খোঁচাইয়া খোঁচাইয়! সপচ্ছদতলে দীড়াইলেন। একবার শৃঙ্তে কালরপিণী 
কালিকার মৃষ্ধি ধেন দেখিতে পাইলেন তখন “মা দেওকাণী, এহি” বলিয়া জলবৃষ্টির মধ্যে 
সেইখানে বলিলেন। ক্রমে আধি খামিরা গে। মেংনী গুরুদেবকে খুঁজিতে খুঁজিতে 
একাকিলী'তথায় উপস্থিত হইল। | 


৫০5 ব্রাহ্মণ সমাজ । | [৫ম বর্ধ 


খু 


এই সমর এই স্থানে একট! 'অনৈনর্দিক জ্যোতিঃ সহন! জলিয়া উঠিল। বদ্রিদাস 
মেংনী সেই আলোতে শিহরিক়্া ফেখিল খা খর্পরধারিণী নৃমুগ্রদালিনী গলক্রধীর 
ধারা প্রবাহিনী সংহারনগ্ী কালিনুর্তির ছার! বারুহিল্লোলে ছুলিতেছে। তখন আর উভগ্নে 
গ্রদীদ-_-প্রসীদ বলিয়া প্রণত হইল। বুদ্ধি অস্তর্ধিত হইল । 

পঙ্ডিত বদ্িক্গাস মেৎনীকে'সেই দিজ গভীর রাত্রে সন্তাঘ মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। প্রভাতে 
উঠির! যে স্থানে অনৈপর্গিক আলো! ফুঠিগ্নাছিল সেই স্থান নির্চিষ্ট করিয়া তথায় একটা মন্দির 
প্রস্তুত করাইলেন। একখানি কুষ্ণবর্ণের প্রস্তরে সংহারময়ী কালিমু্তির ছায়৷ অন্থিতি করিয়া 
তাহাতে গ্রাণগ্রতিষ্ঠা করিয়! দেৎনীকে উহ! পুজা করিতে নিযুক্ত করিজেন। মেংনী প্রভাত 
হইতে সন্ধা পর্যন্ত উপব'সী থাকিয়া! শ্তীশ্বরীর আরাধন| করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার 
নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হছইল। সমগ্র হর়দৌ জেলার হিন্দুসাধা্ূণে তাহাকে “মাই” নামে 
ডাঁকিতে লাগিল । 

এইরূপে শক্তিপূজা করিয়া মেতনী দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ সাধিক! বলিয়া 
পরিচিত হইল | কবে কোন সার্ধে তাহার জীবন এই জগৎ ত্যাগ করিল, তাহার কোন 
স্থিরতা নাই; কিন্ধ মন্দির গাত্রে প্রস্তরে খোদিত আছে ১৯৪ সম্ভত ১৫ই বৈশাখ এই 
“দেওকালি' মন্দির প্রতিষ্ঠিত । 

বল! বাছল্য অদ্যাপিও এই অংশের লোকে ইহাকে “মেত্নীর দেউল” বলিয়া থাকে। 

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ। 





পঞ্জিকা-সৎক্কার মালে'চনার বিশেষণ ও পরীক্ষা । 


পৃজ্যপাদ বন্গীয়-ব্রান্মণসভার পঞ্জিকা-সংস্কায় সম্বন্ধে কর্তব্যাকর্তর্যত। নিরূপণ ক্রতের 
স্মারুকৃল্যে আহুত মতামতের মধ্যে কোন কোনটি ব্রাঙ্গগ-মূমাজ-পত্রিকায প্রকাশিত হইয়াছে 
সংস্কার পক্ষে ও ত্বিরুদ্ধে বাক্তিবিশেষ কি যুক্তি দেখাইতে পারেন ও সেই যুক্তি কোন্‌ ভিত্তি- 
মূলক একধা সাধান্গগর গৌচর কয়াই সম্ভবত; সভার, উদ্দেক্ত। বিগন্ক চৈত্র সংখ্যায় 
এ লমবন্েষে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে লেখকেন্ক মত: ও তাহার স্বপক্ষ সমর্থক যুক্তি 
'পেক্ষা বিরুদ্ধ তের খণ্ডনই মুখ্যতর. উন্েন্ট বলিয়া বোধ হুয়। সাস্কারের অনাবন্ঠকতা না 
দেখাইর! গ্েখেক মহাশয় বেখাইতে চাছেন বে সংস্কার পক্ষীয় বাক্রিবিশেষ্ের যুক্তি অকিঞিৎকর। 
এরূপ করিলে একজনের, কথার মূল্য যাইতে পারে, কিন্তু সস্কারবিরুদ্ধ পক্ষের. নমর্থন হয় না । 
সংস্কারের আবশ্তুকতা দেখাইতে গিয়! যদি বাক্তিবিশেষের পদৃগলন হয়, যদি. তিনি তাহার 
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পক সমর্থন করিতে অনমর্থ হইকজ। থাকেন, ভাহা, হইলে তাহার অনুপযুক্ত গ্রতিপর হই 
'বটে যাস্কার বিরোধী মড়ের পুষ্টি সাধিত হইল ন|। কিন্তু সাধারণ পাঠক মলে করিতে 
পারেন বে দংস্কার পক্দীন্ন.মত যখন এতাদৃশ: অকিঞ্চিংকর তখন ফলে দাড়াইব সংস্কারের 
'আনাবশ্তকতা | সেইরূপ উদ্দেস্তে লেখক বাক্তিবিশেষের যুক্তি খণ্ডন প্রয়াসে সুদীর্ঘ সমালোচন! 
ফরিয়াছেদ, এনং স্ম্লোচনার দৌর্রবল্য অন্ুভঘ করিয়া যথাসাধ্য অসন্মানস্ছচক ভা 
প্রয়োগ দ্বারা তাহা বলাধানের চেষ্টা করিয়াছেন । লেখক, মহাশয়ের ভাষ! ভাব « রা 
ভুল্য দেখাইব্বার জন্ত তাহার প্রবন্ধের বিশ্লেষণ ও পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

আমর! সকলেই সম্পূর্ণ অবগত আছি যে ন্বিচার স্থলে কটু ভাষার বিশেষ মুল্য নাহ. ধরং 
এরূপ ভাষ। ছুর্ধলতার চিহ্ন! কিন্তু কলহ দেখিলে আমরা স্বভারতই একটু উত্তেজিত.হই * 
এবং দেই উত্বে্দনার আস্বাদে অবস্তান্থজক কটুক্তিকে ওজস্মিত! বলিয়া, মনে করি। 
সেইজন্য সর্বজন-জানিত স্বতঃদিদ্ধির পুনরুল্লেখ দোষে কলুঘিত ছইয়। আমর! বলিতে বাঁধা 
হইলাম যে দস্তনিষ্পেষণ যেমন বিক্রম নহে, "চীৎকার যেমন সঙ্গীত লছে, শিরম্টালনাদি 
মুদ্রাদোষ যেমন বাস্তকুশলত্। নছে, ঘান্ততা যেমন ক্ষিপ্রহ্তের পৃথ্ষিচাক লহ, দত্ত যেমন 
বিগ্তার নিদর্শন লহে, মুকভাব যেমন বিজ্ঞতার চিন্ধ লহে, লক্ষবন্পী যেমন কার্ধ্যদক্ষত! 
নহে, কটুভাষার প্রয়োগ সেইরূপ শাস্ত্রীয় বিচারদক্ষতা নছে। বসা বিমিকত স্বতের ন্যার 
দুর্বাক্য সমঘিত স্মান্্রবিচারের মর্যাদা অতি লঘু । শাস্ত্রীয় ৰিচার দেবভোগ্য পার্থ হইলেও 
টুভাষার আশ্রয়ে নিক্গামী হয় । শীস্সবিচারে প্রযুক্ত হইলেও ছূর্বাক্যের দুঃশীলতা অপনী- 
হয় না । অপিন| তৃষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্কর; ! 

বিরুদ্ধ লেখকের কুৎসা কাহরও নিজের গুণ্লীমের উৎকর্ষের হেতুবাদ নহে (ক)। তথাপি 
কুত্মার অবলম্বনে উদ্দেশ্য সাধন ভাদৃশ বিন্লল নহে। অসতর্ক পাঠককে ম্পক্ষ পোষক 
করিবার, ছুর্বল পক্ষকে সবলের-.আঁকারে সাজাইবার অন্যতম উপায় প্রতিদবন্বীর নিন্দাধাদ। 
উপস্থিত ক্ষেত্রে ক্ীযুক্ত সাতকুড়ি সিদ্ধান্ত-ক্যোততিভূবণ মহাশি তাহার সমালোচনায় গিখিতে. 
ছেন যে, ৬পধমনন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের মতে “বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণক আঘুত্ত 
'াশুতোষ মিন্ব এম, এ মহা সংস্কত দ্যোতিষের কিছুই দেখেন না । স্তার্টিক্যাল বুঝেন * , 
তিনি ধর্শান্ত্র দেঞ্জেন, না।।. ধর্শায়ের বাবস্থা হউর বা ন! হউক তাহাতে ভাঙার (কছুই 
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।” এ বিষয়ে তিনটি কথ! বলিবার 'আছে। প্রথমত ' পঞ্চানন সা হিতযাচার্ষ) 
মহাশয়ের, অবজ্লা উদ্ধৃত .কৃরিবার সময় একটু: ভাষান্তর করিয়া লেখক মহাশর নিজে 
কার্ধ্যোণযোগ্জী কষ্িতাবইযকাহছেন 9. যে,সময়ের. এবং যে পুঞ্তরের উল্লেখ করিয়াছেন বে সমগ্গে 
গ নে পু্তকে, এ কুস্ষির 'জরকারণা রূরা$হয় নাই । .লাহিত্যাচাধ্য মহাশয় আওবাবুকে 
গলি 'দিনাছিলেন সর্ভা) কিন্ত! লেখক মহাশয় সে গালির দামান্ত ভাষান্তর ও বিলঙ্গ সমগরা্তখ 
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করিয়া পুস্তকান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তন আবশ্তক হওয়াতে করিয়াছেন কিনা 
সেকথা পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করিবেন । দ্বিতীয় কথ! এই যে কেহ ধন£সংযোগ 
করিরা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে যেস্লে এই কুৎসা সঞ্নিষেশত হইয়াছে তথায় কথা 
প্রসঙ্গে এ নিঙ্দা আসিতে চায় না; এই কুৎস! প্রকাশের ' খাতিরে যেন অংশটি লিখিত। 
জিবীতের নিন্দা প্রয়াসে লেখক মহাশয় মৃতের স্থৃতির গ্লানি..করিতে দ্বিধা করেন নাই। 
অনায়াসে লিখিলেন “সাহিত্যানার্য্যের অন্তান্ত ভ্রান্ত ধারগার উহ! অন্ততম।” (খ) তৃতীয়ত 
পাঠকগণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে তাহার! যেন মনে ন করেন যে আশুবাবুর 
অজ্ঞতা গ্রতিপন্ন হইলেই সংস্কার অনাবন্ক হুইয়! পড়িল। ৃ 

পরগ্ানি সাধারণত লেখকের রুচিস্ভূত হইলেও সর্ধদ্বা উদ্দেন্ট বিহীন হয় না। এক্ষেত্রে 
আশুবাবুর গ্রদণিভ সংস্কারাকাজ্ছী শান্ত্রষচনের প্রতি লোষের লক্ষ্য যাহাতে না যান্ন তাহাই 
বোধ হয় লেখকের প্রয়াস । আগুধাবু বাহ্মণসমাজের ১৩২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় সুর্ধ্যসিন্ধান্ত 
হইতে ও মুররপিদাবাঁদ সন্মিলনে পঠনার্থে লিখিত নিবেদন পুপ্তিকায় (গ) সিদ্ধাস্ত-শিরোমণি হইতে, 
ভারতীয় জ্যোতীষের দৃক্িদ্ধি অভিপ্রার দেখাইয়াছেন। উদ্ধৃত বচনাদির বিরুদ্ধে সাতকড়ি 
বাধু কিছু বলেন নাই। সে সকল খণ্ডন করা দূরে থাকুক তাহার দুস্পই উল্লেখ ও 
করেন নাই। সম্ভবতঃ এ কলের খণ্ডন সাধ্যাতীত জুধবা একান্ত ছুরূহ বিবেচনা করিয়াছেন 
এবং অনষ্তোপায় হইস় প্রদর্শকের কুৎস! দ্বার প্রদশিত বিষয়ের আলোচনায় সাধারণকে বিরত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

সাধারণের নিকট আমাদের এই প্রীর্থন! যে তাহারা বক্তিবিশেষের নিজমত বা! পরমত 
খগ্ডনের দিকে তাদৃশ তৃষ্টি না করিয়া বিপিষ্টবাক্তি ও পুস্তকের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যেহেতু 
সারকখা সফলের নিকট পাওয়া! বায় না) শৈলে শৈলে ন মাণিকং মৌক্তিকং ন গজে গজে। 
সিদ্ধান্তজ্যোতিভূিণ সাতকড়িবাবু বদি সিদ্ধান্ত পুস্তক নিহিত ৰ! বিশিষটব্যক্কি লিখিত সংস্কার- 
বিক্বোধী উদ্দেন্ত ৰা বাক্য দেখাইতেন তাহ! হইলে তাহার প্রবন্ধের মূল্য বাড়িয়! যাইত। যাহাই 
হউক জনসমাজ ধেন.মনে রাখেন যে আগুবাবু বিপুল কুৎসার পাত্র হইলেও সাকার প্রদশিত 
জজ্যাতিগ্রস্থ বা জ্যোতিধিবদের় মতামত বিশেষ বিবেচনার বন্ত; অপরপক্ষে, রড়ভাষ! ওজস্থিতা 
নহে বরং হূর্বলের অবলম্বন | ০ ০৪5৭১ 91১88 11১6 80551987%5, :8৫%০০৪$9, অতঃপর 
লেখক মহাশরের যুক্তি পরীক্ষা কর! যাইবে ।. | 

(খ) লেখক মহাশ বলিতে চাহেন ধে তিনি ৬পঞ্চানন পাঁহিত্যাচার্ধা মহাশয়ের গালাগালির 
অনুমোদন করেন না। কিন্তু তাহা! হইলে এ ফা উত্বাপনেরই' প্রয়োজন হইত না । প্রবন্ধের 
অস্ঠান্ত অংশ হইতেও দেখা বার তিনি ,চটুক্ির পক্ষপাতী । 0899 :870৫০জ] রোমের 
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(গ) ১৩২৪ সালের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকরি জ্যোতি সংস্করণে সিদ্ধান্ত পিয়োমণির নি 
আলোচন। পুনমুক্রিত করা! হইয়াছে । . 


স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাক্মণ-পণ্ডিত-সভা । 


স্বাধীন ত্রিপুরাধীন্থয় ধর্শাপরায়ণ ভীজীবূত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর, সনাতনধর্শ শাহ ও 
তছচিত বর্ণাশ্রমধর্শোর ক্ষার জন্ত রাজধানী আগরতলায় “ন্বাধীন ত্রিপুরা আ্রাঙ্গণপত্তিত- 
সভাশ্নামে একটা স্থারী সর্ষিতির সংস্থাপন করিয়াছেন। বিগত ৯ই জ্যেষ্ঠ অ্রত্য রাজপ্রাসাদে 
উত্ত। সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । সভায় সভ্যরূপে ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার প্রায় 
বিশজন প্রধান ব্রাঙ্গণপঞ্ডিত, স্থানীয় সগ্রাস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মাচারীবর্গ ও ভদ্রমহোদয়গণ 
উপস্থিত ছিলেন। সভার স্থায়ী সভাপতি প্রীীযুত মহারাঁজ মাণিক্য বাহাদুর অনুস্থ ছিলেন 
বলিয়! স্থায়ী সহকারী-সভাপতি মহারাজ কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেশ্রকিশোর দেববর্থা বাহাছর 
সর্বসম্মতিক্রমে এই অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথমতঃ সভার সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্্র কাব্যব্যাক্পণ-সাঙ্খতীর্থ মহাশয় রচিত কয়েকটী মঙ্গলাঁচরণ 
শ্লোক তৎকর্তৃক পঠিত হইলে সম্পাদক প্রীযুক্জ বৈকুনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সুললিত ভাষায় 
সমিতি স্থাপনের উ্দেস্টা বর্ন করেন । তৎপর সভার অন্ততম সভ্য পূর্ববঙ্গ সারন্বত- 
সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ স্থৃতিরত্বমহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়৷ যে পত্র 
প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা পঠিত হয়। অতঃপর অভ্রতা উচ্চ ইংরে্ী বিস্ভালয়ের প্রধান 
শিক্ষক গ্ীযুক্ত শীতলচন্র বিষ্ভানিধি এম,এ মছোদয় কর্তৃক লিখিত বর্ণীশ্রম ধর্মমবিষয়ক 
সুচিস্তিত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ-সাজ্খতীর্থ মহাশয় রচিত “ম্বাধীন ত্রিপুরা 
রাজো সনাতন ধর্খের গ্রভাব” শীর্ষক প্রবন্ধ 'এবং শ্রীযুক্ত কুলচন্ত্র জ্যোতীরত্ব মহাশয় লিখিত 
পঞ্জিকায় দৃক্সিদ্ধি বিষয়ক প্রবন্ধ লেখকগণ কর্তৃক পঠিত হয়। তংপর ন্থপপ্ডিত 
শীযুক্ত রমেশচন্্র তর্কসাধ্থ্যবেদাস্তমীমাংসাতীর্থ মগ্াশয় বর্ণভেদ বিষয়ক বক্তৃতা করেন। 
সন্তান্ত বন পঞ্ডিতগণও সনাতন ধর্মাবিষয়ক বক্তৃত! করেন, দভাপতি ইউর্রযুক্ত মহারাজ 
মাণিকা বাহাছরের সুচিত্তিত ও সারগর্ত অভিভাষণ বিগত অধিবেশনের সভাপতি কর্তৃক 
পঠিত হয়। সম্ভার অন্ততম সভ্য মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত গুরচরণ তর্কাদর্শনতীর্থ মহাশয় 
একটা কার্্য-নির্ব্বাহফ-সমাতি গঠন করিবার প্রস্তাব করিলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটা 

*পরিগৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতিমহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানপুর্ত্বক সর্কমঙগলময় জগদীশ্বর 
সমীপে সভায় সংস্থাপক সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষক প্রীতীযুক্ত মহায়াজ মাণিক্য বাহাছুরের সর্বাবিধ 
মঙ্গলকামনা করিস! সভাভঙ্গ হয় । এততনহ সভার নিয়মাবলী ও সভাপতি সম্পাদক ও 
সভ্য প্রভৃতি সুডরিত নাম ধামাদিধুক্ত পত্র প্রেরিত হইল । 

স্বাধীন ত্রিপুরা ত্রাক্মণপণ্ডিত-সভার সভাপতি, সম্পাদক ও সত্যগণ | 
:. সভাপতি-_মহারাজাধিরাজ শ্বাধীন 'অিপুরাধীশ্বর প্ধর্দধুরদ্ধর” “ন্ভায়নিধি” “বিস্যারঞন” 
পপুর্ণাননদ কলানিধি” ্ঞ্্ীজীন্রযুক্ত বীরেন্্রকিশোর দেববর্্ম মাণিক্য বাহাছুর। 
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সহকারী মভাপতি --ম্হারাজ-কুম্ার ক্্ল ০৪৪ দরেজরিশোর দেব বাহাদুর ও 
্ীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্র'রাঞ্জপত্ডিত। *. 


. সম্পাদক--শ্রীযুক্ত .বৈকুঠনাথ;তর্কভূ্ষণ, . 

সহকারী সম্পাদক - শ্রীযুক্ত গোপালচন্্ কাবাব্যাকরণ সামমাতীর্থ কাব্যবিনোদ সাগর | 

সত্যগণ__মহামহোপাধ্যায় প্রীযুজ গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্ঘ,..| অধ্যাপক গব্ণমেশট সংস্কৃত 
করেব 1). পত্ডিত গ্রবর প্রীবুক্ত শশিতৃষণ স্মৃতির, ( পুর্বাবন্গ, ৪৯ যমাজ্র, সুভাগতি। ॥ 
শীমুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতী্থ, (ঢাক! প্রস্তর বিস্তারত্ব .চতুঙ্পাচীর অধ্যাপক |) শ্রীযুক্ত তন্ত্র 
কিশোর স্যাররত্ব, সাহাপুর- ত্রিপুরা ৷ যু চক্্ুমাহন.কাবাবিনোদ..সিদ্ধাত্তবাগীশ, কুমিল্লা । 
শ্রীযুক্ত দীন্বন্ধু তর্কনিধি, সাহাপুর--ত্রিপুরা । শ্রীযুক্ত কালীনাথ তর্করত্ব, সাহাবাজপুর-_ 
ব্রিপুর! । শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কাব্যতীর্ঘ, কাশাড্ডা-_ত্রিধুরা । শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র জ্যোতীরত্ব, 
চক্রধাম-ঢাকা। জজীযুক্ত রমেশচন্জ তর্কসাঙ্ঘাবেদাস্ত মীমাংসাতীর্ঘ সিদ্ধান্তবাগীশ স্তায়রতধ সিদ্ধান্ত 
শাস্ত্রী, শৃইলপুর-_ত্রিপুর! । শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ, ( হেড্‌ পণ্ডিত উমাকান্ত একাডেমী 
আগরতুল! |) শ্রীযুক্ত শীতলচন্ত্র ধিগ্ভানিধি এম্‌, এ, (ছে মাষ্টার উমাকাস্ত একাডেমী 
আগরতলা । ) সীযুক্ত রাসমোহন স্মতিতুষণ (অধ্যাপক রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় আগরতলা!) 
মুক্ত বৈকু$নাথ তর্কতৃষণ, (প্রীত্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের দ্বারপপ্ডিত। ) শ্রীযুক্ত 
গোপালচঙ্জ কাবাব্যাকরণ সাঙ্যতীর্ঘ কাব্যবিনোদ সাঙ্যসাগর, (রাজপুরোহিত ও আগরতলা 
রাজকীয়.সংস্কৃত বিগ্যা্গয়ের অধ্যাপক |) শ্রীযুক্ত ছূর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্র, জিনদপুর ত্রিপুরা 

শ্রীক্ীসুত মহার।জ ম।ণিক্য বাহাছুরের অভিপ্রেত স্বাধীন ত্রিপুর। 
ত্রাঙ্গণপণ্ডিত-সভার নিয়মানলী । 

3.1 উদ্ধ সভা "স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাঙ্গণপপ্তিত-সভা* মামে জভিহিত্ত হইবেন |: 

- ২। স্বাধীন ত্রিপুরাধীখর প্ধর্শ খুরদ্ধর” ন্তায়নিধি” “বিষ্কারঞজন” “পুর্ণানন্দকলানিপিত 
মহারাজাধিরাজ প্রীতীপ্রীঞঞীমৃত বীরেন্্রকিশোর দেববন্ম মাঁণিক্য বাহাছুর উহার সভাপতি 
অথাকিবেন | -? 

৩) মভারাজ-কুমার শ্রীল ভীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহীতুর”ও পক জী 
কাবার রাঙ্জ-পঞ্ডিতত 'সহকারি-দভাপতি থাক্ষিত্েন। ূ 
৪:1 ভীনুক্ত-বৈকুষ্ঠনাথ তর্কভৃষণ সম্পাদক ও জীযুক্ত গোপালচন্জ্ হাক 
কাঝাধিনোদ সাঁখাসাগর লহকা্ি-সম্পাঁদক থাকিবেন 3. 
৫| উক্ত সভায় অন্ন পঞ্চশন্ন: জ্রাঙ্মণপণ্ডিত সভ্য ্াকষিবেন।: আধস্তকমত সভা 
গংখ্য। বৃদ্ধি-রুর! যাইবে, .. .. রম রর 
৫1 (কী সভায় স্থান, সাঙ্থা, বোস, ঠা কাবা, ব্যাকরণ, ডিন তর পুরাণ ও 
্বাযুর্কেদশান্ত্রের পঙ্ডিত সভ্য ইনি | ্বিধা হইলে বৈদিকপূতঠিত 9 সঠা্রেলীভূক্ত হইতে 
'শাববেশ। 
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৬ সাধারণ ও কার্ধানির্কাহক সভায় অধিবেশন রৎসরে অন্ততঃ করিয়! হইঘে। 
«| নিরূপিত সভাদিগের মধো জান আটজন উপস্থিত খাকিলেই : সভার কার্ষ্য হইতে 
পারিবে। 
8৮1 সভা হইতে ায়াছবোদিত টাটা ধন ন্‌ 
. ৯ সভায় ধর্মশাস্্রানথযারী প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা হইবে। 
১০। সভা! দ্বেশাচার ও সাঙ্াজিক বিধদ্বেক্ প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন 1 ' 
১১। সভা দেশাচার বিরোধী অথচ শান্্রসন্মত বিষয়ের মীমাংসা! করিবার চেষ্ট1! করিবেন। 
১২। সভা কৃতবিদ্ত ছাত্র ও বাক্তিবিশেষকে উপাধি প্রদান করিতে পারিবেন । 
১৩। 'সভাগ ধর্মশাস্থাহুমোদিত প্রবন্ধ পাঠ ও বক্ততাদি হইবে। 
১৪। সভা] সম্পককীয় পরামর্শ সভার অধিবেশন বংসরে অস্ততঃ তিনবার করিয়া হইবে । 
১৫। সভাগণের মধ্ো ঢারিজন উপস্থিত হইলেই পরামর্শ সভার অধিবেশন হইতে পারিবে । 


স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাহ্মণপণ্ডি ত-দার মভাপতির 


অভিভাষণ |. 


যিনি দৃশ্যমান চরাচর বিশ্বের স্ঠি করিয়াছেন, ধিনি অসীম কৃপায় প্রাপিসমূের প্রতিপালন 
করিতেছেন, এই জগণ্প্রপঞ্চ প্রলয়ে ধাহাতে বিলীন হয়, যিনি বাত্মদোহভীত সেই সর্ধশতিমাম্‌ 
কল্যাণময় অন্তর্য্যামী ভগবানকে আখি প্রেমপুষ্পাঞ্জলি উপহারে বন্ধন! করিঃতছি। 

মনীধী মানবসম্পদ, বিপদ, উভয়কালে ধবাহাকে একাস্তিক' ভ্জির সহিত 'ধাধন করেন, 
ধাহার চিস্তাবিমুখ মানবচিত্তে অলক্ষিতভাবে পাপ প্রবেশ কষে, পাপ, ভাপ'ও বিশ্বয়াশি বাহার 
অথুমাত্র প্রলপ্নতার. প্ররল. পবনচালিত ঘেধের ন্যায় দূরীভূত হয়, মেই পর্নমারাধ্য অগনিয়স্তার 
জহীচরণকমলে মধুনুদ্ধ ভূঙের স্তাত়' প্রেমলোভে মদীয় অস্তঃকরণ নিরত হউক ; ভাহা এ 
স্পৃহনীয় বস্ত জথভে আনাই । . 1! ' ৭» 

যে ত্রাঙ্মণগণক্ষে স্থরং ভগবান্‌ স্বীয় অংগ বলিয়া স্বীকার নিছে, থর হইতে বাহার 
তপোবলে আমাদিগের, সর্ধঞরকায়.দিপদের মিরৃত্তি করিয়া আমিতেছেন/ সেই প্রান্মণকুল-সনভুত 
রল্বোগম সমাগত পস্ডিতমণগ্ডলীকে সামি তক্তিসহকায়ে অভিবাদন করিতেছি । 

ক্ত্রবংশাধতংস যীর প্রাতঃদ্বরণীয় পুর্ববর্ধিগণ অন্ধগ্যদেব ও ব্রা্ছণগণের চিরসেষক 
ছিলেন।. "আমি তাহাদিগের নগণ্য বংগধর, তাঁহাদিগের পদাস্কাগুসরণে অধিকারলাভই আমার 
জীধনেন' প্রধান লক্ষা। এই ব্রাঙ্গণপত্ডিত-সক্তা জামান উপান্ভষুর্ডি আমার সাধনার মন্ত্র 
ইঞ্থার সহিত আমার আপাত-প্রতীয়মান.সভাপতিত্ব দ্বপান্তরিত সেবকত্্গাজ। ইহার সহিত 
সেধা-সেবকত্ব সঙন্ধেই প্মামি পরিতৃপ্ী। ০, 


৫০৬ ব্রাঙ্মণসমাজ [৫মর্র্ধ 


ধাহারা অতানুগ্রহে শ্বরণাতীতকালের বরণীশ্রমধর্্থ ও তছুচিত আচার ব্যবছায় পুনর্ধধার 
স্বতিপথে জাগাইর়। প্রচণ্ড কলিপ্রভাপে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের তরঙ্গে ভাসমান আর্ধ্যজাতির 
গুনরুখানে বন্ধবপর হইয়াছেন, তাহারা আমাদিগের রাঁজাপালন কার্যে আংশিক সহায়তা 
করিতেছেন। প্রজাপুঞ্জ ধর্্বপয়াযণ হইলে রাঁজোয় মল্গল আযন্ভ্ভাবী | ধর্পের শক্তি বলবতী 
ও সর্ববিধ মঙজলের প্রস্থতি। চিরদিন ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্গণজাতি প্রকার তেদে গরন্পর পরস্পরের 
রক্ষক ছিলেন। আজও লেইভাব আমার উদ্দেন্টের বহিভূতি নছে। 

যে আধ্যাবর্তে শান্তির জয়পতাকা| উদ্ঠীন ছিল, বে আর্ধ্যাবর্ত ধর্শেয় আলোকে দেদ্দীপ্যমান 
ছিল, যে স্থানে ষানব হ্বায়ে মঙ্গলমরী বৃত্তি সর্ঘদা সঞ্চরণ করিত, মহ্ধিগণের গম্ভীর বেদধ্যনি 
দিগস্তপূত করিরা যেস্থানে তির্যাগ্জাতিকেও জ্ঞানাধিকারী করিত, যম্তীর ধূম সসৌরতে উখিত 
ইইগ্না যে দেশ আঙচ্ছর ফরিত, আত যুগধর্টে তাহা অজ্ঞান অমানিশার ঘোর ভঘসারৃত | নৈরাহ্য 
জলধির অন্তস্তলে নিপতিত ! দেখে চতুর্বর্ণ, শাস্ত্রাহুমোদিত কার্ধ্যকলাপ নিরত থাকিয়া অশান্তি 
বা! ছুঃখকে আকাশ কুন্ুম মনে করিত, তাহা আজ অশান্তি ও ছঃখের বিলাসকানন। যাহ! 
চিরদিন “পুণ্য ভূঙি” অধ্যায় অলস্কৃত ছিল চতুর্বর্ণের আচার ব্যবহারে তাহা বিপরীত আখ্যার 
যোগ্য। ইতিহাস ও গুঞ্লাপাদি পাঠে এই পুগাডূমির পুর্ববকাহিনী যাহা অরগত আছি বর্তমানা- 
বস্থার তুলনায় তাহা শ্বপ্ন বলিয়া মনে হুয়। কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে শুভাগুভ ক্রম বিপর্য্যন্ত 
হইতেছে সুতরাং পুনকুখানে আমরাও আশ! করিতে পারি। আশাই মানবের উন্নতি 
সোপান বিপদে অবলম্বন । দিন দিন বর্ণাশ্রমাচারের বিলোগই এই অবনতির মুখ্যতম কারণ 
বলির অন্থযিত হইতেছে । 

যদিও আমগ়্! নানা বিল্লবে ও লংম্রবে সেই খধি পর়ম্পরাগত সদাচার অষ্ট হইয়া আবনতির 
সহিত নৈকট্য সম্বন্ধে সন্বন্ধ হইয়! থাকি, তথাপি সমবেত শক্তির প্রভাবে নর্ধোপরি মঙ্গলময় 
জগরদীখরের কৃপায় পুনর্বায় উন্নতি লাত কক্সিতে পারিব। 

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভোতিকষ এই ত্রিবিধ তাপাহত ব্যক্কিরই ধর্ম জিজ্ঞাসা 
উপস্থিত হয় | ঘর্তমান জনক ত্রিতাপ জামাদিগের সম্মুখে ভীষণ মুক্তি ধারণ করিয়া দাড়া ইয়াছে। 
তাই অধিকাংশ মানবের হৃদয়ে ধর্ম জিজ্ঞসারূপ যঙ্গলময়ী বৃত্তি উদিত হইয়াছে । এই বৃতি 
বঙ্গলময়ের ইচ্ছার ফল।. ইহাও জামাদিগের অভ্ভাতানাশার অন্তত্রম ফারগ। কিছুকাল 
আমাদিগের হীনাবস্থা হইয়াছে বলিয়৷ জিয়া হইবার কারণ নাই--নিজ শক্তিতে অবিশ্বাস 
করিবার কারণ নাই-.-কর্তব্যকার্য্ে শিখিলতায় কারণ নাই। আবার সুশিক্ষা ও মন্ছপদেশের 
প্রভাবে অজ্ঞানের সৃচীভেস্ত অন্ধকারাহৃত ভৃমণ্লে 'মধুর মঙগলমুণ্ডি ধারণ করিয়া জানের 
উজ্জল জ্যোতি; উদিত হইবে । আবার, এদেশ পুগাভূমি পরিচয়ের যোগ্য হুইবে। এই 
আশাই আমাদিগকে এই স্থানে, সময়েত করিক্াছে। চতুর্বর্ণের হধ্যে যথাযোগা বর্ণাশ্রমধর্শোর 
সদাঢার সম্পাদনইঞ্খই সভার প্রধান উদ্দে্। 

ভগবদ্‌ বাকা ও খবিবাকো যাহা কর্তব্য বলিয়া! অবধারিত হইয়াছে তাহাই ধর ভাহার 


৯ম লংখ্যা] ধবাঁদ। ৫*৭ 





জন্তখ! অধর্শ বা শ্বেন্থাচার ৷ এখন স্েস্ারের ঘন ঘটায় _্বেচ্ছাচারের বঞ্চাবাতে আর্ধ্াবর্ত--- 
রূপান্তগ্িত ও চঞ্চল 1 'প্রীচীন মহধিগণ যুগবুগ্াস্তর কঠোর তপস্তাবলে যে উক্দ্বল জানালোক 
লাভ করিয়াছিলেন দেই জালোফ তর তর করিয়। জগতের কল্যাণকর গভীর গবেধপায় 
যাহ! ধর্শ ও কর্তধা বদি সংহিভাদি বর্শঙ্থ সপ্নিবিই করিয়াছেন তাহা, উদ্নঙ্খন্‌ করিয়! থে 
শ্থেচ্ছাচার জাবাগ্রি উত্থিত হইয়াছে ভাহাই খই মহাবনের প্রলয়ারি । এই অগ্নি নির্বাণ 
করিতে হইবে । 

প্রত্যেক মানবে সন্ব সজঃ :ও তমঃ এই.তিনটী. গুণ সমিবিঃ আছে। প্রতোক গুণের 
বর্ধক ও-নিরর্তক জাহান বাবছারও নিরূপিত গাছে । স্থেচ্ছা্ারের ফলে. প্রায়ই রজোগুণের 
বর্ধক আগ্ুরম্য আহার্যঃ ফারে গৃহীত হয়, তাহাতেই সত্বগুণ ক্ষীণ হয়। সন্বগুণের ক্ষীণতাই 
শাক্্বিশ্বাস ও সদাচারের গনিপন্থী হইয়। ক্রমে শীস্তিলতিকার মূলোচ্ছেদ করে। 

আমরা নিরস্তর শাস্তি চাই, শাস্তির জন্ত বিজ্রানোস্তাবিত অনেক প্রকার কৃত্রিম উপায় 
অবলম্বন করি কিন্তু শান্তি আমাদের জ্ঞানপথের অতিদূরে। সে ক্সাবোগ্য লাই সে শক্তি 
নাই সে দীর্ঘ জীবন নাই। কারণ জিন্ন কার্ধ্য ছয় না ধর্ম হীনতাই ইহার প্রধান কারণরূপে 
নিশ্চিত হইবে এই ধর্মহীনতা দুর়্ীভৃত কৃক্ধিতে হইবে | ধর্ম বলই প্রধানবল, ধনবল, জনবল 
ও আধিপত্যবল প্রক্কতবল নহে তাহা ক্ষণভস্থুর। বৃত্ত ও পুশ্পের যেরূপ সন্বন্ধ ধর্ম ও জীবনে 
তাদৃশ সম্বন্ধ আছে, পুম্পবৃস্ত চাত হইলে রূমনীর়তা ও সৌরভ প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ গুণরাশি বিহীন 
হইয়া ক্রমে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। ধর্শচাত জীবনও মনুস্মোচিত সদ্‌গুণ বিরহিত হইয়া! লরপ্রাণ্ড হয়। 
এই ধর্ম হ'নতাই পারত্রিক কল্যাণের ও অন্তরায় । . 

জগতের স্ষ্টিকাল হইতে আমার গুগৃহীত নামধেয় মুগ্ধাভিবিক্তগৌরব ূবপ্রুগণ পৃজাপাদ 
মহর্ধিগণের অনুষ্ঠিত কার্ধ্ে রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়! মনাতনধর্শ রক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। 
আমি তাহাদিগের উত্তরাধিকারিত্বন্থত্রে বখাযোগ্য শক্তি প্রয়োগে কুস্তিত ছইর না। ভরসাকরি 
এই সভার সভ্যবৃন্দও বথাশক্তি কর্তব্য সম্পীদূদে পরানুখ হইবেন না| 1. মক্ষলময় লীপে আমি 
এই সভার স্থাগিত্ব ও উন্নতি কামন। কবিতেছি, ইতি । ১৩২৭ ব্রিপুরান্দ,৯ দযোষ্ঠ । 


সংবাদ | 


_ পুর্বন্থনী শাখা-্রাঙ্ষণ সচা। 


| গত ৩১শে মশা সোমবার চুপির স্বধর্পরায়ণ জমিদার দেওয়ান মহাশরদিগের বাটার 
জী রাধাবননত জিউর নাট-মনিরে পূর্বা্থলী চুী, কা্শালী, গোলীপুর মেড়তলা এই 
পঞ্চপরীমন্থ ত্রান্ষণবর্গকে লইয়া! বঙ্গীয় ত্রাহ্মণ-সভায় একটা পাখা-সভার দংস্থাপন হইবাছে, এ 


৫৯৮ ত্রাঙ্মণ-দমাজ । | [ ৫ম বর্ষ 


হিরন টিরিটিরিনিরিনিরিতিরিনি ডি ইসিবি টিলার ডি 
অধিষেশনে বঙ্গীয় ব্াহ্মণ-সভাগ্ন পক্ষ হইতে আর্গাণ সভার ধর্ম প্রচান্নক পণ্ডিত জ্রীমুক বেবতীকান্ত 
তর্ফাপঞ্চানন এবং পণ্ডিত জ্ীযুজত বলন্তরুষার ন্তর্কনিখি মহাশয় মোগদান করিযছিলেম,। আসবার 
৪ ঘটিকার সময় ধ্ধিকল্প মহামহোপাধ্যায় ৮কঞমাথ স্যাক্পঞ্চালল মহাপয়ের জ্রাতু্পুত্র পণ্ডিত 
জ্রীধুক্ত দীননাথ উল্টাটার্ধ্য মহাশগ্গের সভা" তিত্বে' সভায় কার্ধচাযত্ত ছয় গ্রীযুক্ত ধরণীধর 
ক্ষাবাতীর্ঘথ মহাশর কর্তৃক মঙ্গলাচরণ ও ব্রাঙ্দণঘালকদয়ের ব্রাঙ্গগোরদ্বোধন পদ্ত পাঠের পর কার্ধা 
নির্বাহক সমিতি ঘঠিত হয়। পরে উক্ত তর্কনিধি মহাশয় ব্রাহ্মণোদছোধন সম্বন্ধে প্রায় ১।৯ ঘণ্টা 
বন়্ৃতা করেন্‌ তান্তে ধর্াপ্রচারক জীমুক্ত তর্কপাঞ্গানন। মহাপ, লক্ষেটাপাসনার কর্তবাতা 
বিষয়ে গভীর গব্ষণাপুর্ণ ঈদরপ্রাহিনী বভৃঃতার' সমাগত ব্রাহ্মপদণ্ডলিক্ষে পরিতৃ করেন, 
তাস্তে শ্রীদু্জ গুরেজানাথ স্বৃতিতীর্থ মঞচাশয় ত্রাক্ষণ-সনাজের বর্তমাম'গবস্থা দর্শনে ছুতোৎসাহ 
না হইয়। দ্বিগুণ উৎসাহে কার্ম্যারস্ত করিলে আবার ত্রাঙ্গণের অন্ভীত অভ্যুয়ের আবিাব 
হইবে এই মর্দে একটা সারগর্ড বস্তুত! করেন্‌, তাহার পরে পূর্বস্থলী স্কুলে হেডমাষ্টার গীযুক্ত 
সাতকড়ি চট্রোপাধ্যান্ি মহাশদ্স জাক্ধণজাতির অন্যায় উপায় বিষয়ে একটা, নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধ 
পাঠে সত্যগণকে আসাদ্বিত করার পর্ন সন্ভাপতি মহ্থাশয়কে ধন্ামাদ প্রদান করিয়! সভা ভঙ্গ 
ক্র! হয়। দেওয়ান মহাশয়দের আদর আপ্যান়ণেও ঘ্তুগণের বন়্ুতা শ্রবখ সকলেই পরিত্ৃপ্তি- 
লাভে ব্রাহ্মণ কর্তবাপালনে পুর্ণ উৎদাহী হইয়া ছলেন। 


কাধ্যকরি সদশ্যগণের নাম ও পরিচয় | 

সভাপতি__্ীযুক্ত শাদা প্রসাদ শ্বতিতীর্ঘ বিদযাধিনোদ | 

সহকারী দভাপতি _্রীযক্ত দীননাথ উট্টাচাঁ্য-পূরবস্থলী। শ্রীযুক্ত মনথনাথ বায় াশয় 
(জমিদার _চুপি। (রায়সাহেব ) ভুক্ত দীননাধ মুখোপাধ্যায় -( কাঠশালী )। 

সম্পাদক -জীতুক্ত রাজেন্্রচ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সহকারী সম্পাদক--জ্রীযুক্ত ধরনীধর.মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্৫ঘ। 

কোাধাক্ষ্য-_-রযুক্ত ধর্মী ভট্টাচার্ধয__ চুপি )। 

হিসাব পরীক্ষক-_্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় -. পূর্বস্থলী )। 

ধর্মব্যবস্থাপক --শ্রীযুক্ত জুরেজ্্রনাথ স্থৃতিতীর্ঘ--( পুর্বস্থলী )1 ্রীযুক্ ভূপতিনাঁথ স্থতিতীর্থ 

(পূ্স্থলী )। 

: কার্ধ্যকবী-সমিতির অতিরিক্ত সদন্ত__্রীযুক্ত প্রীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্ত্র তরফদাব, 
মুক্ত বামাচবণ ভটটাচার্ধা, ক জুবসস্তোষ ভট্টাচার্য, যুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য । 

প্রস্তাবক- শ্রী নু হবিপ্রসাদ ভট্রাচার্যা। , | 

প্রাপ্তি স্বীকার। 

বর্ধমানের স্বনামধন্া জমিদাব ৮ইস্লানাথ বান্দ্যাপাধায়ি মহাশয়ের হুযোগা পুত্র প্রীনুক্ত 
সতীক্নাথ ধন্দ্যোপাধায় মঠাশজ গিরি ল্রান্ুপৃঙ্জের গভবিবা৯ উপলক্ষে বাঙ্গণ-ল্গার স্তারী 
ধনকোধে ১০২ টাকা দান কনিয়াছেন। 


| 


ইযাহহাজড। র। তলত, 
নমে। আ্মাগাদৈবায় । 
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পঞ্চম বর্ষ--দপম সংখ্যা । 
এই সংখ্যার লেখকগণ। 

শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদাত্তশান্ত্রী। 

জীধুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌, এ। 
শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র সান্তাল। 

প্রযুক্ত কালিদাস বঙ্যোপাধ্যায়। 
প্রীযুক রামমহায় বেযাস্তশাস্ীকাব্যতীর্থ। 


[৮ 
1 
্ 


আধা । 


বাঁধিক মূল্য সর্বত্র ২২ ছুই টাকা । 


প্রতি খও 1৭ আনা। 


জীযুক্ত আশ্ডতোষ মিত্র, এস্‌, এ। 
বীযুক্ত চারুচন্্র ভট্টাচার্য্য 
যুক্ত স্তামাচরগ কবির । 


সন ১৩২৪ সাল। 
ভীযুক দীভলচ্ চক্রবর্তী । 


'ধন্পা বহন... উগ অর পলিসি অপি উপল 
' |িনুক বসন্তরুমান় ভর্কানিধি। 
মিন জে পঞ্চানদ বুখাপাধার | 





১। 
চা 
৩। 
৪ | 


৫ | 


বটি 


৮। 
৪ | 
১৬ । 


১১। 


সুচীপত্র | 


বিষয় নাম . , 

শঙ্কর-পুজা শ্রীযুক্ত রামসহাঁয় বেদান্তশাস্তী 

শিক্ষা জীযুক্ত শশিভৃষণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌, এ, 

জাতীয় উত্থান শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র সান্যাল 

বৈদদিকক্রিয়৷ ফল * শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাখলদাস-স্মরণার্চন! শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদাস্তশান্্রীকা ব্যতীর্থ 

পৌরাণিক ভারতবর্ষ শ্ীযুক্ত'মহেন্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্ঘ 

পঞ্জিকা-সংস্কার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, এম্‌, এ, 

নদীর প্রতি পরীযুক্ত চারচন্ত্র ভট্টাচাধ্য 

সন্ধা! শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ কবিরত্ব 

হিন্দুজীবনের-লক্ষ্য পরীুক্ত শীতলচন্্র চক্রবর্তী 

সংবাদ | 
ব্রেইন 9138] 01], অইল 


ফোর! . 1০78 00801000106 ফস্ফরিন্‌ [ 


ডাঃ চন্দ্রশেখরকালী আবিষ্কৃত | 





কোঠাদির মহৌষধ, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ইঞজিনিয়ারাদির নবজীবনগ্রদ। 


ী 


প্রতিশিশি ১২ এক টাকা” ভজ্জন ৯২.টাকা। . 


€২৩ 


৫৩৮ 


মন্তিষজনিত পীড়ানিচয়, স্বতিহীনভা, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ধাতৃদৌর্কা, 


চ৪019য28) ৩, 0৮৮66, 








১৮৩৯ শক, ১৩২৪ নাল, আযাঢ়ু। 
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১৬ ধঁ ১ ১৪ ত্ী 
সে দিন গিয়েছে চলে, হের এবে পাপ-জালে 
জড়িত 'আবার- দেব সেই বসুন্ধরা । 
আঁবা এসছে প্রত আর্ধাধর্শ বঙ্গ, বিভূ! 
বন্ধন-যাতনা আর কম্ত সহি মোর! ? 
৬৮ 


৫১০ ক্রাঙ্মণ সমাভ ৷ পু | ৫ম বধ 





দয়া ভক্তি উপকার, | সরলতা এ ধরার 
..... সকলি করেছে ত্যাগ মানবের জাতি। 

আবার এসছে তুমি উজল ভারতভূমি 

'. . এ প্রশ্থাষ্ট অন্ধকারে জেলে দাও বাতি। 
ফু ন্ট এ ২ * "নু 

আজি এই পুপভার. দিব চরণে তোমার, 
বিশ্বপতি, তব কাছে ক্ষুদ্র উপহার । 

জানি ইহা বনফুল, ' ' তথাপি পাইবে কূল 


ভক্তের গ্রদত্ত বলি চরণে তোমার । 


শ্রীরামসহায় বেদান্তশাসী। 


শিক্ষা! |% 

সুপবিত্র আর্ধাসমান্দে কালবশে ঘটনাপরপ্পরার আবির্ভীবে প্রভূত মাঁলিন্) উপস্থিত 
হইয়াছে । সম্প্রতি সে চিত্র প্রকটভাঁবে অস্কিত করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই | সমাজ-দেহে যে 
বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে আমর! সকলেই অন্নাধিক পরিমাণে অভিজ্ঞ সকলেই 
ভুক্তভোগী ; সুতরাং এতৎ সন্ধে সমধিক আলোচনা প্রয়োজনীয় নহে মনে করি । কিন্তু এই 
ব্যাধির অন্যতম একটা উৎকট উপসর্গ লক্ষিত হয়, তাহার প্রতিকারকল্পে কিব্ৎ উল্লেখ 
আবশ্তক বোধ হইতেছে । আধুনিক চাকচিক্যময়ী আপাতরমণীয়া ইহকালসর্কন্বভৃত। 
বহির্মধী বৈচ্শিকী শিক্ষার ফলে ও বলে বর্তমান সমাজ-দেহ জর্জরিত ও বিকারগ্রন্ত। 
াহাঁর' বযাধিগ্রপ্ত, তাহারা কিন্ত জানে না! তাহাদের ব্যাধি আছে বা ব্যাধি কোথায়। তাহারা 
রোগের আলা ৪ অন্কভব করে না ।, তাহার! জানে--তাহীর! বেশ আছে; তাহারা বিদেশের 
সভাতার মেহিনী শক্তি হারা অভিভূত | সে দেশের সভ্যতার কি মহনীয়তা, কি লক্ষ্য,কি গতি, 
সে বিষয়ে আহার! নিতান্ত অনভিজ্ঞ বাঁঁউদাসীন 1 পক্ষান্তরে যাহার! প্রাচীনভাবে শিক্ষিত- 
তাহারা নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যাধির তত্ব-ব্যাখির নিদান বা মূলকারণ অনুসন্ধান 
করিবার পক্ষে উদ্দাসীন। নবীন সশ্রদায় যে শান্ত -পাঠ করিয়া যে ভাবে ভাবিত 


“ * মাদারীপুরে বন্ধণ মহাসন্মিলনে: ্ঙগপবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও আন্ষণেতর বর্ণের বৃতিবযবসথ 
প্রস্তাব সমর্থনকল্পে পঠিত | . এ 
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িিনিডিিিডিনাতিত টিটি টেটরিক তত িরাররা রে রির্যারানাদান 
হইয়াছেন, তাহা তাহাদের জানিবার অবসর হয় নাই। এই ব্যাধির ধাহারা চিকিৎসন্ধ, ষেই 
পণ্ডিতসমাজ যদি নব্যদলের চাল-চলন, ধরণ-ধারণ সম্পূর্ণরূপে . হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ" হন, 
তবে আমাদের সমাজসংস্কার সুদুরপরাহত হইবে সন্দেহ নাই । উপদেষ্টা বিজ্ঞ ভূগুরগণকে 
আধুনিক শিক্ষার দোষ ও গুণগ্রাহী হইতে হইবে । অতএব, আমার ধারণ! এই যে বিদেশী 
সাহিত্য, দর্শন, গলিত, থগোল, ভূগোল, জ্যামিতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির তত্ব 
স্থলতঃ ও মূলতঃ আমাদের দেশের নুধীবৃন্দকেও আয়ত্ত করিতে হইবে। নিরপেক্ষভাবে যদি 
তাহারা নবীন শিক্ষার দোষগুণ প্রদর্শন কক্সিতে পারেন, তবে তাহাদের বাক্যে তরপ্রয়াসী 
ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধা হইবে । আমাদের শান্জের, আমাদের অনুষ্ঠানের কদর্থ করিয়াই বছ বৈদে- 
শিক প্রচারক “বাহবা” লইতেছেন এবং দিজের সজ্ঘের দিন দিন পুষ্টিসাধন করিতেছেন, ইহা 
নিতাই আমরা শ্বচক্ষে দেখিতেছি। অতএব, একমাত্র সত্যপ্রতিষ্ঠার কামনায় যদি ত্রাহার! ধীর 
ও সংযতভাঁবে বিদেশীয় শান্তর ও আচারানুষ্তানের সমালোচন! করেন) তবে তাহাদের উপদেশ 
সাদরে গৃহীত হুইবে সন্দেহ নাই। 

আমাদের প্রবর্তিত আঁদর্শবিদ্যালয়ে বিদেশী দর্শন, £ছিত, কনাঁবিছ্। প্রততভির আলো! 
চনাছন্ত হস্য আয়োজন রাখিতে হইবে, আমর! আবালবৃদ্ধ নরমারী প্রায় সকলেই নবীনভাবে 
ভাঁবিত। বিকার ন! ধবিতে পারিলে প্রতিকার কিরূপে হইবে ? বিদেশী শিক্ষায় স্ত্ু ও কু 
উভয়ই আছে। বিষাঁদপি অমৃতং গ্রাহ্থম। আমার বিশ্বাস-এই অমৃত কিছু একটা অভিনব 
জিনিস হইবে না, কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রে ষে দুণ্ড বা অর্ধনুগ্ড সত্যরাশি ছিল ও 
আছে, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে. এই অভিনবের গবেষণা সাহাষ্য করিবে। 
আমাদের গ্রাটীন পর্ডিতগণ বৌদ্ধদর্শন ও চীর্বাগাদি নাস্তিক দর্শন সাদরে স্বগৃহে রক্ষা 
করিতেন এবং খগ্ডন-মগডন দ্বারা নিজের সত্যপক্ষ সমর্থন করিতেন। 

আমরা! বর্ণাশ্রম ধর্মে আস্থাবান্‌। ভারতের উত্থান-পতনের মূলে ব্রাঙ্গণের উদ্থান-পতন 
কাজেই আমর! বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মণের সংস্কারে সর্ধবর্ণের সংস্কার হইবে-- ভারতের কল্যাণ 
হইবে । আমাদের ব্রাঙ্গণ-বিষ্তালয় স্থাপনের প্রয়াস কেবল ত্রাঙ্গণদিগের জন্তই নহে-_্রাঙ্গখাঁদি 
বর্চতুষ্টয়ের জন্ত। -বর্ণশ্েষ্ ত্রীক্ষণই অন্তান্ত বর্ণের গুরু ও উপদেষ্টা, সুতরাং গুরুগণ 
সুশিক্ষিত হইলে ছাঁত্রগণ শ্বভাবতঃ ন্ুশিক্ষ প্রাপ্ত হইবে। কুর্ধন্‌ কিঞ্িন্ন বা কুর্বন্‌ মৈত্রে! 
রা্ধণ উঁচ্যতে। ব্রাঙ্গণ সর্বভূতের মিন্র-রাক্ষণের কল্যাণে সর্ধজীৰের কল্যাণ। এই বিশ্ব- 
জনীন কল্যাণসাঁধনই ব্রাঙ্গণের যথার্ধ ব্রত অতএব, আমাদের ব্রাঙ্গণের সংস্কারকল্পে 
বিদ্যালয়সংস্থাপন এবং ত্রাঙ্গণেতর বর্ণে যাহাতে বৃত্তি রক্ষা হয়, তচ্জন্য তাহাদের বৃত্তির 
উপযোগিনী শিক্ষার প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ৷ এক সমান্ব-দেহের ত্রাঙ্মণাদি বর্ণ অন্গপ্রত্ঙ্গ । এই 
উয় গ্রপ্োজনীয় বিষয়ই, একই প্রস্তাবে এই জন্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সতা যে 
বাঁলক' ও যুবকের শিক্ষার উপরেই সমাজের সমগ্র ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করে। পক্ষান্তরে 
ইহাদের অশি্ষায় ও কুশিক্ষায় সমাজের অকলা!ণ অবস্থ্তাবী । 
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আল যে জামরা এই প্রস্তাব করিতেছি,ইছা! ভারতবর্ষের চক্ষে কোনও অভূতপূর্ব নিতি- 
রব ব্যাধার নছে। বিভাধিগণপরিমঞ্চিত পঃরুগৃহ ব্মাব্হদান কাল হইতে মহাতীর্ঘসচূশ 
মহনীয় গৌরবের আশ্পদ। ইহাকস সেবায় ভারতবাসী গ্রহস্থমাজই িযাতান্ত। এই গুরু- 
গৃহের জীর্ণ কক্কাল বর্তমান চচুম্পাঠীমূহ গুর্জাগৌরবের স্থতি 'াগরূক করিয়া আজও 
আমাদের আদর, সম্মান ও পূজার সামী হইয়া রহিয়াছে । শিক্ষা সমাজের প্রাণ, গুরুগৃহ 
ভারতের প্রাণের সামগ্রী । আদ আময়। জীর্থ কষ্ছালে প্রা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি। 
অতি ভাগ্যবান আমরা, যদি এই মহাত্রতের উদযাপনে আত্মনিয়োগ করিতে পাঁরি। আশা, 
উৎসাহ ও আননদরসে আমাদের হায় দ্বতঃই যেন অভিযিদ্ক হইতেছে। আবার কামরা 
গুরুগৃছের শান্তিনিকেতনে সংমার-মাহারায গক্ষপ্রাণ ভুড়াইতে পারিব। আবার সামবঙ্কারে 
উপনিষদের গভীর গবেষণায় আসাদের ষনগ্রাণ মাতোয়ার| হইন্স। উঠিবে। আবার ধর্মমীতি 
অর্থনীতির চর্চায়, কবি, গো-রক্ষ! ও বাণিজ্যের তত্বশিক্ষার বলে আমাদের পূর্ব সমৃদ্ধি, পূর্যব 
মহিম। জীবস্ত হইয়া উঠিবে-_বৃত্তি-সঙ্কট দূরীভূত হইবে-_বিভিক্ বর্ণের মধ্যে মিলনমাধুদ্ী 
সমারূময় পরিব্যা্থ হইবে _পরার্থপরতার় স্থার্থপরতা ভুবিয়া ঘাইবে--সমাজ-দেহ নিরাময় 
হইবে। কল্পনায় কতই মনে হইতেছে । এই কল্পন! কি নিতাস্তই অলীক-_অলস-মাঁনস- 
প্রস্থত দিবাস্বপ্ন ? আমার কিন্ত সেরূপ বিশ্বাস হয় না । খধিদিগের চরণে ভক্তি ও রতি 
থাঁকিলে--্ধাষিগ্রবর্তিত বর্ম চলিতে পারিলে, এ: কল্পনা সফল হুইবেই হইবে । জগতে 
কতই অচিস্তাপুর্ধ 'ন্তুত ঘটন! খটিতেছে, আর জামর! ধর্মপথে থাকিয়া খাঁটা প্রাণে কাজ 
করিলে আমানের পুরুষকার় সাফল্য করিবে না কেন? “সর্বমেষেহ হি সদ! সংসারে রঘু 
নন্দন, সম্যক্‌ প্রনুক্তাৎ সর্কেশ পৌরুযাদধিগমাতে ।” 

আমর! যে বিরাট সারম্বত বন্তানুঠানের প্রয়াস করিতেছি, ইহার জন যোগ্য যজমান 
চাই--খত্বিক চাই--ধন চাই,--জাক্ষসাদি হইতে হবী রক্ষার ব্যবস্থ। চাই, তবেই অমৃতময় 
ফল ফপিবে। আমার প্রথম কথ, '্মামর! প্রারন্তেই একটা কিছু ব্যাপারে হস্তক্ষেপে করিব 
না। সব্ারভ্তো হি ধূমেন। তৎপরে “শনৈঃ প্থাঃ শনৈঃ কন্বাঃ গনৈঃ পর্বতলঙ্বনস্, 
আমাদেব শক্তির অন্ধরূপ কার্যে সর্বাগ্রে হত্যক্দেপে করিব এবং ক্রমে অগ্রসর 
হইব। কিন্তু আদর্শ থাঁফিবে বিরাট--প্রকাণ্ড। উদ্ভোগপর্ষেই যেন আমাদের সমগ্র 
উদ্তম নিঃশেবিত না হয়। এই সারত্বহষত্ের জমান সামাদ্িকগপকে বর্পাবুদ্িপ্রপোদিত 
হইয়! কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যক্ষিগত পসার 'প্রতিপতির দিকে দৃষ্টি রাঁখিলে 
চলিবে না । তীহািগকে' মনে রাখিতে হইবে -.সমাজ দ্দীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত; 
ইহার ছিতসাধনে ব্রতী না হইলে, এই ষমাজপবংদের জন্ তীহানবাইি দারী--ইহ পরকালে 
হারাই পাপভাগী । সরস গ্রাণে, পূর্ণ উৎমাছে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রনর হইতে হইবে । উত্তরাধি- 
কারিবর্গের জন্ত যেয়পে আমরা সম্পত্তিরক্ষা এবং নৃতন সম্পত্তি অর্জান করিতে প্রশ্নাস করি, 
উপস্থিত ক্ষেত্রে ততোহ্ধিক উৎসাহে কার্ষে অগ্রসর হইতে হইবে । উত্তরাদিকান্নিগণের ও 
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আমোধের ইহ পরকালের পরমকল্াপকর এই ব্যাগার, ইহা যেন আমরা বিশ্বত না 
হই.। এই পবিত্র সভ্বাক্ষেতরে মাহেস্তক্ষণে জামরা মিলিত হইয়াছি। .এই ষময়ে আমাদের 
প্রাণে যে মহান্‌ ভাব জাগরূক হইয়াছে, এই ভাব যেন আমরণ দেদীপামান রাখিতে পারি) 
সন্ধয় যেন না টলে-_ ব্রত ত্বক যেন না হয়_-প্রতিজ্ঞা যেন তীগ্ের প্রতিজ্ঞা হয়। চাঁই 
প্রাণ_চাই আশ্রহ-চাই জলন্ত জীব্ত্ক উৎসাহ )-চাই রণে ভঙ্গ না দেওয়া__শত 
বাধাবিপত্তির সহিত অক্লান্তভাবে সংগ্রাম ক্রা। মরা যেন জাতিধ্বংসের, 
কুলধ্বংসের। সমাজধ্বংরের কারণ না হই, আমরা যেন কুলাঙ্গার না হই। 
খাত্বিক পণ্ডিতমহাশয়গণকেও এই কথা মনে রাখিতে হইবে-বিশিষ্টতাবে মনে 
রাখিতে হইবে । তাহারা যেন ভগব্দনুরাগরঞ্জিত হইয়। সমাজের এই জীবন্ত কুনুম- 
নিচয়কে নিত/ নৃতনভাবে ফুটাইয়া ভুলিতে প্রযত্বণরাযণ হইতে পারেন .এবং নিফামভাবে 
্দাবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়৷ ইহানিগকে' সমাজ্মরূগী বিশ্বমূত্তি ভগবানের চরণে অর্ধাদানের 
উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন। প্রাচীন পঞ্ডিতগণ যেরূপ ছাত্রময়জীবিত ছিলেন, 
তাহাদিগকে ও সেইরূপ হইতে হইবে । কিন্তু সামাজিকগণকেও মনে রাখিতে হইবে “অনাপ্রয়ে 
নজীবস্তি পঞ্জিতা বণিতা! লতাঃ। ইহাদিগকে কেবল আশ্রয় দিলে হুইবে না, সাক্ষাৎ 
দেবতার গ্তায় আদর, 'বত্ব ও পৃজা করিতে হইবে । 

এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, আপাততঃ আমর! কিরপে অনুষ্ঠের ব্যাপারে “্সগ্রসূর হইব? 
আমর! কলিকাতা এবং রূতিপয় নগরে ও.গ্রামে আদর্শবিভ্ভালয় স্থাপন করিব,। বিদালয়ে 
বেদ, বেদাঙ্গ,-দর্শন, সাহিতা, ব্যাকরণ, স্তৃতি, পুরাণ, তন্থাদি লানা শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের 
ব্যবস্থা হইবে। ছাত্রগণকে কোন এক্টা শান্স বিশিষ্টভাবে অপন্বাপর শান্রপ্রয়োজনাহুরূপ 
শিক্ষ। দেওয়! হইরে। নন্ধ্যাবন্বনাদি নিভ্যকর্ম এবং দশকর্পাদি ছাত্রগগ শিক্ষা করিবেন। 
তাহাদিগকে সরস ও প্রীঞ্জলভারে ঝআঙ্গভবের উপষোগী রু্রিয়া তাংপর্যার্থ 
বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইদ্দানীং যে ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা! ছলিতেছে, তাহাতে 
শান্্সমুহ বর্তমানে গু, লীরস ও কঠোর এবং ভবিষাতের দৃষ্টিতে সংশয়পুর্ণ ও অন্ধকারময় 
বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছে । এই নিজ্জাব শিক্ষা! মানবকে ইহকালে উত্ভ্রাহিত ও পরকালের 
জন্ত নির্ভীক ও জআশাসঙ্কিত করিতে পারে সা। আমাদের শিক্ষা একদিকে অর্থকরী ও 
আননকরী, অপরদিকে গ্রমার্থকরী ভইবে'। একদিকে বিলাসে অরুচি ও অনবদর এবং 
অপরদিকে তস্বান্ুসন্ধানে একাগ্র খভিনিবেশ উৎপাদন 'করিবে। এক কথায়, এই শিক্ষা 
ধন্ীর্ঘকাম-মোক্ষ এই চতুরর্গের সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে | 

উপস্থিত সময়ে আমাদের লমাজে পৃজা-পার্কাণ দশকর্দদ চলিতেছে-_-আমরা তোত্াপাখীর- 
মত মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং অনুষঠানগুলি করির! যাইতেছি-_”রোগী যথা খায় নিম, মুদিয়া 
ময়ন।” খরু.ও পুরোহিত যহোদয়গণ যাহাতে মন্ত্রসমূহ বখাবথতাবে উচ্চারণ করিতে পারেন 
এবং সৃ্ার্থ ও মনত্রহন্ত বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন, গুরু গৃহ হইতেই ছাত্রগণকে সইন্ধপ 
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শিক্ষা দিতে হুইবে। আমাদের গুরুপুরোহিতগণ আমাদের ইহপরকালের চরমবন্ধু_ 
আমাদের সর্ধন্থ। সেই গুরু-পুয়ৌহিতগণ আজ যাত্রার-দল ও থিয়েটারে প্রহসনের সামগ্রী 
হইয়া দঁড়াই়্াছেন। ইহা হইতে আমাদের লজ্জা, অবমাঁন-৪ অন্তুতাঁপের কারণ আর ক্রি 
£হইতে পারে? আমরা কি 'অদ্ধেনৈধ নীয়মানা যথান্ধাঃ হইয়া থাকিব? ইহাতে আমাদিগের 
একদিকে কলঙ্ক, অপরদিকে ইহ-পরকাঁলে সর্বনাশ । 
এই বিদ্তালয়নসমূহে নীতা, চণী, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুর বিশেষ 
প্রয়োজনীয় মহাগ্রস্সমূহের গঠনপাঠন হুইবে। ছাত্রগণকে বথাশাস্ত্র সাত্বিক আহার 
বাবহার, ব্রান্মুহূর্তে উান ইত্যাদির অভ্যাস করিতে হইবে। অনধ্যায় দিবসে ও রাঙ্ষসী 
বেলায় পাঠ বন্ধ থাকিবে । প্রাচীন গুরুগৃহের নিয়মে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে থাকিয়া ভাষী-গুহস্থ 
জীবনের উপযোগী ' অভ্যাসদমূহও আয়ত্ত করিতে থাকিবেন।' ছাত্রগণ নিজ নিজ র্ধনাদি 
ক্রিয়া নিজেরাই নির্বাহ করিবেন। গো-সেবা, গৃহসংস্কারাদি কার্যেরও সাহাষা করিভে 
অত্যন্ত হইবেন। মুষ্টিভিক্ষার বাবস্থা করিয়৷ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ছাত্রগণ যাহাতে 
সপ্তাহে একদিন ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 
এই বিদ্যালক্-সমূহ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ জন্য ধনী দরিভ্র সকলেই যথাশক্তি অর্থ সাহায্য 
করিবেন। 
বর্তমানে স্ুলের ছাত্র, যাত্রার দলের ছোঁকরা, ও টোলের বিদ্যার্থী ইহাদের মধ্যে আহার, 
বাবহার, আচারানুষ্ঠান ও পোঁধাক-পরিচ্ছদে কোনও একটা পার্থক্য বিশষ্টভাবে পরিলক্ষিত 
হয়না) সর্বত্রই বিলাসপরাঁয়ণতা- সর্বত্রই শ্রমবিমুখতা । এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে 
সেরূপ হইলে চলিবে না। তাহাদিগকে ভীষণ জীবনাহবে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে 
হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে অল্প আয় দ্বারা অভ্যাসের গুণে হষ্টচিত্তে জীবিক1 নির্বাহ করিতে 
পারেন। চা-_চুরুট-ছড়ি-ঘড়ি জামা-জোড়ার বায় নির্বাহের ভারে তাহাদের ভবিষৎ জীবন 
যেন তুর্বহ না হয়। | 
এই সমন্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনজন্ত কতিপয় পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে ইইবে। : বেদশিক্ষার 
জন্ত আপাতিতঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বেদাধাঁপক নিষুক্ত করা সম্ভবপর হইবে না, 
তজ্জন্য ২৩ জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বিডি স্থানে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষাদান করিবেম। 
গ্রতিবিদ্যালয়ে একটা পুস্তকাগার থাঁকিবে। বিদ্যালয়ের ছাঞ্্গণের পারার পরীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হইবে এবং পারিতোধিক বিতর করিতে হইবে । 
ইতপূর্বকালে পশ্ডিতগণ সভাস্থলে আহত হইয়া" বিচার করিয়া কোনও তন্বাবধারণ 
করিতেন । ' বর্তমান সমগ্বেও সেইরূপ বিচারপদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । অধিক্ত 
কির্প তর্কপ্রণালীর অনুসরণে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তাহীর ধারাবাহিক লিপি 
রক্ষা করিবার বাবস্থা করিতে হইবে । : বি্কালয়ের উচ্চতর পানের কৃতী ছাত্রগণের হস্তে 
সেই লিপি রক্ষার ভীর থাঁকিবে।  বিচার্য বিষয় কেবলমাঁর দর্শনশীয়ের জটিল তন 
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হইবে না! । বর্তমান সময়ে সমাজে থে যে সমন্ত। উপস্থিত হয়, তাহার মীমাংসার জন্ক: যে 
সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রমাণাদির এবং যে থে সদ্যুক্ি ও তর্কের অবতারণ! কর! হয়, সেইগুলি সংগৃহীত 
ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার কার্ধ্য-প্রণানী স্থিরীকৃত করিবার 
জন্ত একটী সমিতি গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে প্রস্তাব অচিরে কার্যে পরিণত হয়। 


অন্যান্য জাতির বৃত্তির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা । 


আমাদের সম্ৃদয় গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ঘৃদ্ধবিদ্য শিক্ষার্থ আহ্বান করিয়া এদেশের মুমুরু 
ক্ষাপ্রশক্তির পুনজ্জীবনের ব্যবস্থা করিতেছেন; ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় সন্দেহ 
নাই। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য শিক্ষারও কিছু কিছু ব্যবস্থা চলিতেছে । কিন্তু আমাদিগকে 
নিজের পায়ের উপরে দঁড়াইয়া নিজেদের কিছু করিতে হইবে । ভারতীয় শিক্ষার বিশি্তা 
এই যে ইহাদের সর্বশিক্ষার মূলে ধর্ম--গোড়ায় ভগবান। আমাদের সর্ব ব্যঞ্রনে একট! 
ধর্মের পাচফোড়ণ চাই-_-একটা ভগবদনুরাগের বহ্িসংযৌগ .চাই। আ। না হইলে কোন 
কাধ্যে আমাদের উৎসাহ জাগে না__বলাধান হয় না। তাই ষেনূপ ধর্মভাবে ভাবিত করিয়! 
ব্রাহ্মণবিগ্ঠালয় সংস্থাপিত করিতে হুইবে, সেইবপ ধর্মতাবে ভাবিত করিয়া! আমাদিগের 
শিল্প-বিজ্ঞান, কৃষি বাণিজ্যাদি শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান বৃত্তি- 
সঙ্কট ও বৃত্তিসক্কোচের দিনে এতাদৃশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত! সম্বন্ধে মতদ্বৈধ কুত্রাপি 
দৃষ্টিগোচর হয় না, স্থুতরাং এবিষয়ের আলোচনা প্রয়োজনহীন পুনরুক্তি মাত্র। আমাদের 
সমাজের কল্যাণকর কার্যে আমর! পরমুখাপেক্ষী কেন হইব? আমাদের কার্য আমাদের 
মতন কন্ত্তি অন্যে করিবে, একথা হইতেই পারে না । এ ক্ষেত্রেও আমাদিগকে সমিতি গঠন 
করিয় সত্বর বর্তব্যসাধনে ব্রতী হইতে হইবে । ণঅদ্যৈব কুরু যচ্ছে়ঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হ্ইয়। 
“বিলম্বে কা্ধ্যহানিঃ স্তাৎ এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়! আমরা আঞ্জ সমাজের স্বরবর্ণ একীভূত 
ও বদ্ধপরিকর হইয়া! কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব । 

ভূম্থরগণ! আপনাদের চরণম্পূর্শে এই. সতান্থল আঁজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 
আজ ব্রন্মণ্যদেবের ক্বপাঁকটাক্ষের বলে আমরা খাঁটাপ্রাণে প্রতিন্তা করিলে এবং স্বীয় স্বীক 
শক্তির অনুরূপ ধনবল, জ্ঞানবল ও. সজ্ঘবলের যথাবথরূপে প্রয়োগ করিলে, এই প্রস্তাবিত 
বিষয় কার্যে পরিণত করা! অমাদের পক্ষে নিতান্তই অননায়াস সাধ্য হইবে। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুকুটমশি সর্বৈ্বর্যের খনি মুলা! সুফল! ভারতভূমি আজ শত ছুঃখদীরণা, 
দীনা, বিষাদমলিনা ; আছ আমাদের গুক্ষ-পুরোহিত নট্‌-নর্ভকের ক্রীড়ার সামগ্রী । 
আমাদের লাঞ্ছনার আর কি অবধি আছে ?. মাহেন্ত্রক্ষণ উপস্থিত) আজ বিধবা! তোমার 
কার্পাসহৃত্রের যজ্োপবীত উপহার দাও, ,সন্্যাসি | তোমার জীর্ণ কথা, দাও, কবি! তোষার 
দীর্- ্দয়ের করুণ গাথা লইয়৷ অগ্রসর হও; ধনি!মুক্তহত্ত হও-_রত্বভাগারেয় স্বারোদঘাটন 
কর; ভ্ঞানি! তুমি মেঘের, বারিধাবনর স্কায় জানরাশি বিতরণ কর। 'ত্যাগেদৈকে*. 


৫১৬ ত্রাঙ্মাগ-সমাজ । [ ৫ষ বর্ষ 





হ্যৃতত্বাদণঃ”“দীয়তাং দীয়ভাং-প্রিয়! দেয়ং, ভিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ং সহিদ দেয়ং শ্রদ্ধয়! দেয়ং*-.. 
অশ্রন্ধয়া দেয়ং,” দেয়ম্‌ দেরং দেয়ম্‌। পন্জ্পরের সহিত ম্পর্ধ। করিয়া দিতে থাক । 'দাঁনমেকং 
কলো যুগে ( মাভোঃ - 

আপাততঃ সফলে কিছু কিছু প্রদ্দান করিলেই অনায়াসে এই ব্যাঁপার কার্যে পরিণত 
হইতে পারে। যাছার যেরূপ ইচ্ছা কিছু দাও--এক কপর্দকও দাও । রামায়ণে দেখিতে 
পাই ত্রাঙ্গণেবাও সহত্রদ ছিলেন । তোমর! কানাকড়ি দাও, তাহাই সাদরে গৃহীত হুইবে। 
সকলেই কিছু কিছু দিয়া জিমিসটাকে আপনার করিয়া লও । ধনী-নির্ধন, পণ্তিত-অপপ্ডিত 
সকলেরই এই সমাঞ্জ,-সঞফলের কল্যাণের জন্যই এই বিদ্যালয়স্থাপনের প্রয়াস-_-এই 
আয়োজন । ইহাতে এদেশে গ্রীসাচ্ছাদনের সংগ্রহ হইবে-অগ্লের ব্যবস্থা হইবে; একের 
শক্তিতে এই মহ্দনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে না) হইলে তোমার মগগধ্ত্ব মান ও হিয়মান 
হইবে। তুমি সাহাবা দানের অধিকারী, এই কৃতার্থতার বুদ্ধি লইয়! দান কার, তোমাৰ হৃদয় 
আনন্দোচ্ছাসে ভয় বাইবে_-উৎসাহের বৈছাতিক প্রধাহে সমাজে নব-যুগের সৃষ্টি হইবে । 
নব নব সারহ্বতনিকুঞ্জ জানবিজ্ঞাননূধাময় ফোঁকিলকাকলীমুখরিত হই! অমৃতায়মান 
হইবে, _স্বরগ বীণা শোন রে বঙ্কার, কিবা পীযূষ বন্সধৈ, হেন গুনেছ কি আর ? 

শ্রীশশিতৃষণ ভট্টাচার্য্য । 


জাতীর উত্থান 


হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু সষ্তানগণের টদ্গুশূল । পাঁশচাতা শিক্ষার সুচনা 
হইতেই এই শিক্ষিত হিনুসস্তানগণ আমাগত জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত 'চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছেন। অদেকে জাতিভেদ অসহ জানে হিন্দুসদাজ পরিত্যাগঞ্ুর্র্বক সমানগাস্তরে প্রবেশ 
করিগ়াছেন। কি্ক আশ্চর্ধৌর বিধর এই যে ধাহারা হিন্দুসমাজের জাতিভেদে নিল্লাপরায়ণ, 
নমাজান্তরে যাইন্াও তীহারী জাতিভ্েধপরায়ণ । যে সকল হিদুপুস্তান খৃষ্টান বা ব্রাঙ্গ 
হইয়াছেন, তীহাদিগের মধ্েও অপবর্ণবিধাঁহ বিরল দৃষ্ট'। শিক্ষিতদিগের মধ্যে ধাঁহারা 
প্রান্তে সমাজান্তয় গ্রহণ করেন নাই, তীছারী কি যেন কি ভাবিষ্না নার্ন উপায়ে অলক্ষিত- 
ভাবে আধার এই বর্ণতেদাত্ষ হিন্ুপমার্জে প্রষ্ঠযাবৃত্ত হুইয়া পিতৃপুরুষগণের বর্ণাশ্রমধর্শ 
শিরোধাধ্য করিয়া! লইরাছেন | ধীহাত্া। হিলুসষাঁজের বর্ণাশ্রম স্বার্থপর ব্রাঙ্গণগণের কুবীর্তি 
লিঙ্ক ততপরতি উপেক্ষা প্রদর্নিপূর্ধব্ষ সমুদ্রপথে বিদেশে গিঁয়াছিলেন, ্বদেশৈ প্রত্যাগত হইয়া 
তাহায়াও নান! কৌশলে তাহাদিগের পৈতৃধ বর্ণাপরমভূক্ত হইবার নিষিত্ত সচেষ্ট। সমাজভুক্ত 


১ম সংখ্য। ] জাতীয় উত্থান | ৪১৭ 


হিন্দুসন্তানগণ মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিতই আহারবিহারে, আচারনিয়মে, কথায়-কাজে 
হিন্দু) কিন্তু পরিচয় দিতে কেহই আপনাকে অহিন্দু বলেন না! । জাতিভেদের ঘোর বিরোধী 
হইস়্াও অকুষ্ঠিতভাবে মুক্তকণ্ঠে আপনাকে স্বীয় পৈতৃক রর্ণাশ্রমী বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকেন। 
এ প্রহেজিকার ভাবোদ্ধার বড়ই ছুরূহু ব্যাপার। 

শিক্ষিতগণ বলেন _-নমাঁজপ্রণেত। ব্রাঙ্মণগণ স্বার্থান্থেষণে অন্ধ হইয়া সমাঁজমধ্যে বর্ণভেদ- 
কপ বিদ্বেষবীজ বপন করিয়া! গিয়াছেন ; যে সমাজে এত বর্ণভেদ, সে সমাজের উৎকর্ষ- 
লাভ-ন্দূ্ধর ও অসম্ভব; ত্রাঙ্গণগণ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে এত দিন জ্বাতিটাকে চাপিঙ। 
রাখিস্কাছিলেন, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস 
দুরীতৃত হইয়াছে, এখন আর জাঁতিভেদ থাকা উচিত নহে, থাঁকিতেও পারিবে না। স্থামী 
বিবেফানন্দকেও খই মতের সমর্থক দেখিভ্ে পাওয়া যায়। 

হিন্দুশান্ত্রমতে বর্ণবিভাগ মনুয্যক্কত নহে। উহা! স্বাভাবিক । নিরাকার, নিরুপাধি, 
নিক্রিয় ব্রহ্ম আস্তাশক্কিযোগে সাকার, সোপাধি ও সক্রিয় হইয়া স্থ্িসময়ে মুখ হইতে 
ব্াঙ্মণ, বা হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈহ্য এবং চরণ হইতে শুদ্র স্থষ্টি করিয়াছেন । গীতায় ও 
ভগ্ববান্‌ বলিয়াছেন । | 
প্চাড়ুর্বন্যং ময়! স্থষ্টং গুণকর্্মবিভাগশঃ 1৮ 
“ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরন্তুপ | 
কর্ধাণি প্রবিভক্তানি দ্বভাবপ্রভবৈ ৩ৈঃ ॥” 

ঈশ্বরই বর্ণতেদের কর্তা এবং বর্ণাশ্রধন্্নির্দেশক । এই চারি মহাবর্ণ অসংখ্য প্রকার 
অন্তব্ধর্ণে বুর্ণসঙ্কররূপে বিভক্ত। এইরূপ জাতিবিতাগ ও প্রত্যেক বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
কর্তব্যনির্দেশ মনুষ্যকৃত বল! যাইতে পারে ন।। শিক্ষায় স্বভাবের অনেক পরিমাণে 
পরিবর্তন হইতে পারে বটে, কিন্তু তজ্জন্ত লোঁকের রুচি, প্রবৃতি, স্বভাব মনুষ্যকৃত বল! যাইতে 
পারে না । জাতিতেদ ও জাতীয় ধর্দ ও সেই প্রকার স্বাভাবিক, মনুষ্তের চেষ্টা কতক 
পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে মাত্র । লোকদ্দিণকে এত অধিক সংখ্যক জাতিতে বিভক্ত করিয়! 
তাহাদিগের প্রত্যেকের জন্য. স্বতন্ত্র কর্তব্য নির্দেশ করিতে সভ্যতা! ও জানের যে পরিমাণ 
উৎকর্ষের প্রয়োজন, জাতি ও কর্ণাবিভাগ তাহার বহপূর্বে হইয়াছে । এখনও মনুষ্যসমাজ 
তাদৃশ পার্বজনীন জাঁতিবিভাগ ও জাতীয় ধর্মনির্দেশের উপযোগী হইতে পারে নাই। হিন্দুর 
মধ্যে যেরূপ জাতিবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ধের সুব্যবস্থা দেখ! যায়, তাহা মনুষ্যশক্তি ও মনুম্ত- 
বুদ্ধির অগম্য । মনুষয্যের শক্তি ও বুদ্ধি সীমাবদ্ধ । আমরা কল্পনাবলে শক্তিকে অতিরঞ্জিত 
করিতে পারি বটে, কিন্তু কার্যযতঃ সে অতিরঞ্জিত কালনিক শক্তির সম্ভাব্য কোথাও দেখাইতে 
পাবে না। আমরা, পাশব শক্তিপ্রয়োগে অথবা সর্বসন্মতিক্রমে কতক পরিমাণ লোকক্ষে 
বিভিন্ন জাতিনূপে পরিণত কির নির্দিষ্ট কম্মবিশেষে প্রবৃত্ত করাইতে পারি, কিন্তু সার্বজনীন 
জাতি ও কর্ম্মবিতাঁগ আমাদের সাধ্যাক্সত্ত কোন ক্রমেই হইতে পারে না। হিন্দু 
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সার্ধজনীন জাতিবিভাগ ও বর্ণা্রমধর্দ যে মনুষ্যকৃত নহে, উহা! যে শ্বাভাবিক, তৎসম্বন্ধে 
কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। 

অতিরঞ্ন পাশ্চাত্য শিক্ষায় একটি মহৎদৌয় । এই দো অধিকাংশ অনর্থের হেতুতৃত | 
স্কুল, কলেজে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা ঘোর জ্ঞানাভিসানী হইয়। উঠি এবং তর্কশান্ত্ে 
আপনাদিগকে বিশ্বজয়ী মনে কয়ি। প্রীতঃশ্মরণীয় পিতৃপুরুষগণ অলোকসামা্ত জ্ঞান- 
প্রতিভায় হিনুসমাজকফে জগতের আদরস্থানীয় করিয়াছিলেন, উীহাঁদিগের জ্ঞানাধিক্যের তুলনা 
এখন পর্যযস্ত কোথাও দেখ। যায় না। জ্ঞান বুদ্ধিতে নগণা হইয়াও আমরা তাহাদিগকে তুচ্ছ ও 
এবং আপনাদিগকে অন্রীস্তজ্ানী মনে করি । এই কুবুদ্ধি ও কুশিক্ষাদদোষে আমর! শাস্ত্রে ও 
সমাজে অশরন্ধাবান হইয়। দিন দিন অধঃপান্তে যাইতেছি;) ভূক্ততোগী হুইয়াও আত্মদোষ 
বুঝিতে পারিতেছি না। উদ্ছখলত। প্রশংসনীয় জ্ঞানে বাতুলবৎ মহোতমাছে সমাজধন্। জাতি- 
বিভাগ ভাঙ্গিয়া এফাকারঞ্ষরগার্থ বন্ধপরিকর হুইয়াছি পাশ্চাত্য জ্ঞানাভ্যাসে অন্্রান্ত 
জ্ঞাদীও বিশ্বজয়ী ভর্কবাসীশ হইয়া বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্দা মঞ্ট্্যক্কৃত বলিতেছি বটে, কিন্ত 
কোম সময়ে কাহাল়্ বর্তৃধ কিরূগে এই বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্্ম নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহা 
নির্ণয় করিবার শক্তি কাহারও দেখা যায় না। আমর! সহজবুদ্ধিতে মনুষ্যদিগকে পিভ্মাতৃ- 
সংযোগে সম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিলেও যেমন আদিক্ষ্টি ঈশ্বরকৃত স্বীকার না করিয়৷ পারি 
না, সেইরূপ জাতিবিভাগও বর্ণাশ্রমধর্থের ঈশ্বরকেই আদিকর্তা বলয়! মানি! লওয়! উচিত। 
মনুষ্য রূপান্তরের কর্তা হইতে পারে, কিন্তু আদিকর্তা হইতে পারে ন!। 

ধাকরণ ন! জানিলে ভাষা বিশুদ্ধরূপে লেখা যায় না বটে, কিন্তু তজ্জন্ত ভাষাস্ষ্টির পূর্বের 
ব্যাকরণ হইস্নাছে সিদ্ধাস্ত করা উচিত নহে। সেইরূপ শান্ত্রে বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্শোর বর্ণনা 
থাকিলেও, জাতিবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্্ম নির্দেশ শান্্রমূলক নহে। ভগবান মন্যাদিগকে নানা 
বর্ণে ও নানাবিধ কর্মে নিয়োজিত করিবার বহুকাল পরে তদ্বিবরণ শান্ত হইয়াছে; জাতি- 
ধিভাগও ঈশ্বরকৃত, সুতরাং তাহ! জগতের সর্বাংশেই আছে, বর্ণতেদেও বর্ণগত কর্পমভেদ 
ব্যতীত মনুষ্য ভাবে সমাজবন্ধ হইতে পারে না এবং কোন প্রন্থার স্থায়ী উৎকর্ষও লাভ 
বরিতে পারে না । আর্ধ্য ব্যতীত অন্ত ফোন জাতির জ্ঞান অত্যুতৎকর্ম লাভ করিতে পারে 
নাই, তজ্জ্ কেবলমাত্র জার্ধ্যগণই ভগবৎক্কত জাতিবিভাগও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শান্াস্তর্ঘত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, জগতের অন্ত কোন জাতি তাহাদিগের বর্ণবিভাঁগ ও বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্র 
প্রণয়নে সমর্থ হয় নাই। তাহাদিগনের মধ্যেও জাতিবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধশ্া আছে, কিন্তু হিন্দুর 
যায় সুশৃঙ্ঘলতাবে মাই । তাহায়াও কর্ষমবিভাগ সর্বপ্রকার উন্নতির মৌলিক ভিত্তি বলিয় 
নিদ্দেশ ও অন্নবর্কন করে বটে, কিন্ত উদত্রান্তভাব মম্যক নিবারণ করিতে পায়ে না; তঙ্জনত 
তাঁহার! অচিরস্থারী সাময়িক উৎকর্ষে সু প্রতিষ্ঠ হয়, কিন্তু কালচক্রের প্রতিকূল আবর্তন সময়ে 
আত্মরক্ষ। করিতে পারে না। 

হিন্দুকে মকলেই জগতের আদিম সভা বলি স্বীকার করেন। হিশুজাঁতি যেমন সহজে 
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সমাজচ্যুত হয়, অন্ত কোন জাতি তেমন সহজে সমাজচ্যুত হয় না । অন্তান্ত জাতি সহজেই 
সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু একবার জাতিচাত হইলে, আর সমাজে গৃহীত 
হয় না, পতিত হইয়া থাকে । আর অন্য সমস্ত জাতিই কারপুষ্টির জন্ঠ ব্যাকুল, কোন না কোন 
সুযোগে ধর্শীস্তর হইতে লোঁক সংগ্রহ করিয়া! মহাকায় হইবাঁর জস্ঠ সচেষ্ট। হিন্দু অন্ত কাহাকেও 
নিজ সমাজে গ্রহণ করে না এবং কোন সুত্র পাইলে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। 
ছলে, বলে, প্রলোভনে, কৌশলে জগতের সর্বাবিধ ধর্শসম্প্রদায়ই হিন্দুকে নিজধর্শে পরিবর্তিত 
করিধার জন্য লালায়িত, তথাপিও হিন্দু চিরজীবী, জগতের আদি সভ্য হিন্দু এখন পর্যাস্ত 
অচল অটলভাবে হিমাদ্রিবৎ সগর্ধে দর্খায়মান । কত শত জাতি উখিত্, প্রতিষিত ও বিদ্বন্ত 
হইয়া গেল, ন্মরাণাতীতকাল হইতে হিন্দুর সৌতভাগ্যকূ্্য অন্তমিত' হইলেও হিন্দু এখনও পর্যয্ত 
জগতে আত্মসত্তা প্রদর্শনে সক্ষম । সুক্ষ অনুসন্ধান করিলে ইহা গ্রতিপর ছইবে যে জাতিতে? 
ও জাতিধর্দের সুবাবস্থাই হিন্দুর ঈদৃশ চিরস্থায়িত্বের মৌলিক হেতু । হিন্দুর ইতিহাসের পর্য্যা- 
লোচনা! করিলে দেখ! যাইবে হিন্দু যতদিন জাতিভেদ ও জাতীয় ধর্শে নিষ্ঠাবান ছিল, ততদিন 
তাহাদের সৌভাগাতপনের অতাজ্জল কিরণে জগৎ আলোকিত করিয়াছে। জাঁতিভেদ ও 
জাতীয় ধর্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে হিন্দুর এই অধঃপতন হইয়াছে এবং জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম- 
ধর্দের বিলুপ্তি চেষ্টায় হিন্দু এখন ধ্বংসাভিমুখ । যবনপ্রাধান্ত সময়ে যে দেশ যবনাধিকৃত 
হইয়াছে, সেই দেশবাসিগণই স্বীয় জাতীয়তা রক্ষায় অসমর্থ হইয়া যবলত্বে পরিণত হইয়াছে। 
কেবল একমাত্র হিন্দুই বর্ণডেদ ও বর্ণাশ্রমের সুবাবস্থাঁয় যবনত্বে পরিণত হয় নাই। হিন্দুনাঁশে 
কৃতসংস্কল্প যবন-_প্রবলরাজদগ্ডহন্তে সহআঁধিক বৎসর মিরীহ হিন্দুর উপর 'ধখাসাধ্য 
অতাঁচার করিয়াও হিন্দুর যে পরিমাণ,ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই, ছইশত বংসরের অনধিক- 
কালব্যাপী বিজাতীয় শিক্ষার ফলে বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্ের প্রতিকূলাচরণহেতু হিন্দু তদগেক্ষা 
সহস্র গুণে ক্ষতিগ্রস্ত । মুসলমানেরা বলপূর্বাক সহস্র সহত্স হিন্দুফে মুসলমান করিাছে, 
যবনাতাাঁচারভয়ে কতশত হিন্দু নরনারী প্রাণবিসর্জন দিয়া স্বীয় জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছে, 
তথাপিও ভারতে মুসলমান অপেক্ষা হি্টু সংখ্যায় ১০ গুণ ছিল। খৃষ্টানরাজথে হিন্দুসমাজের 
উপর রাজার অতাঁচাঁর নাই, বরং জাতিধর্শরক্ষার্থে রাজসাহায্য সর্কন় স্থুলত, তথাপিও বর্ণভডেদ 
ও বর্ণাশ্রমের প্রতিকূলাচরণে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়াছে এবং প্রতিবারের 
মনুষাগণনায় হিন্দুর সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়! যাওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে । 

দৈশিক ম্বভাবের অনুগত বর্ণভেদে ও বর্ণবমৃগত কর্মমবিভাগের় গুণে 'প্রাচীন কার্থেজ, 
শ্রীশ, উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তন্যথাচরণে ধ্বংস হইয়াছে । যতদিন গ্রিবিয়ান্‌ ও পোঁটিসিয়ান্‌ 
গ্বধর্মানি্ঠ ছিল, ততদিন রোমকঞজাতি চরমোৎকর্ধ লাভ করিতেছিল। কালে যখন জাতি ও 
কর্মবিভাগের প্রতি অশ্রনথা প্রদর্শন করিয়া প্রিরিয়ান ও পেটি.সিয়ান সমান হইয়া! গেল, অমনি 
তৎকালীনপরিজাঁত জগতের রাজমুকুটধারী রোমের রাজজ্রী তূলুষ্ঠিত হইয়া গেল। 

জাতি বিভাগ মনুষ্যকৃত প্রমাণকতণার্থে কেহ কেহ নিগ্নলিখিত শ্লৌক উদ্ধৃত করেন £-$ 
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ন বিশেষোহস্তি' বর্ণানাং সর্ব ব্রক্ষময়ং জগৎ । 
রহ্ষণা পূর্ব স্থষ্টং হি কর্দণা বর্ণভাং গতং ॥ . 
কিন্তু এ শ্লোকদ্বারা বর্ণবিচারের অনৈসর্গিকত্ব প্রতিপন্ন হন্স না । কর্মই টি বারী 
সজ্র। শীশ্বর যাহাকে যে কর্মোপযোগী করিয়া! হৃতি করিয়াছেন, সংসারে সে সেই বর্ণাশ্রমী 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । 'দর্বং জগত ক্রন্ষময়ং এক অভিন্ন আত্মা সর্ধভৃতে সমভাবে 
বিরাজমান জাছেন। উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রভাবে যিনি আপনাতে ও সর্বভূতে একই আত্মার 
অধিষ্ঠান দর্শন করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত। বর্ণবিভাগ বা জাগতিক পৃথকৃভাব তাহাতে 
স্কান পায় না। জ্ঞানী স্থাবর জঙ্গমেকোনপ্রকার পার্থক্য অনুভব করেন না; তিনি 
বর্ণধর্মের অতীত । তুমি আমি মান্য, পণ্ড অভিন্ন বলিতে পারি না। আমাদিগের 
অবিস্তাচ্ছন্ন চক্ষু সংসার বৈষম্যযয় দেখে । তাদূশ বুদ্ধি লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে 
বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক ব! ঈশ্বরক্কৃত বলিয়৷ স্বীকার করিতে হয়। যিনি যে কর্মের 
উপযোগী_ঈশ্বর জাঁতিবিভাগকালে বাহাকে 'যে জাতীয্প কন্মোপযোগী করিয়া সৃষ্টি 
করিদ্াছেন, তিনি সংসারে বিরাশ পাইয়া সেই জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হুইয়াছেন। 
স্থতরং এ জাতিধিভাগ, মনুষ্ক করে নাই, এ বিভাগ ঈশ্বরকৃত। 
কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর মাহাকে যে কর্মের উপযুক্ত করিয়া স্থপতি করিয়াছেন, সে টা 
বর্ণ-বলিয়া পরিগণিত হয় হউক, উহ! বংশাহুক্রমিক করা অন্তায় হইয়াছে । কর্মানুষারে স্বভাব 
গঠিত হইয়। জীব সংসারে আগমন করে ) সুত্বরাং যাহার স্বভাব যে কর্মের উপযোগী, সে সেই 
বর্ণে জন্বগ্রহণ করে, তক্জন্ত বর্ণাশ্িমধন্্ম বংশানুক্রমিক হওয়! উচিত । হারা পূর্বরজন্ম অথবা 
কর্থায়ত্ত গ্রন্কৃতি বিশ্বীদ করেন না) তাঁহারাও পিতৃথণ পুত্রে সংক্রামিত-হওয়া বিশ্বাস করিয়া 
থাকেন।. পিভৃগুগ পুরে সংক্রামিত' হইলেও বর্ণীশ্রমধর্থ্ম বংশাস্থক্রমিক-স্বীকার করিতে হয়। 
 বশিক্ষা ও আলোচনায় শক্তি বুদ্ধি দেখ! যায় বটে, কিন্ত শ্বভাবৰ একবারে নষ্ট করা যায় 
ন|? স্বভাবের অন্কৃল চর্চ। যেমন সুফল প্র, শ্বভাববিরুদ্ধ কর্মে সহজে তেমন উৎকর্ষ 
লাভ কর! যায় না। এনিমিস্ত প্রতোক বর্ণ যত সহজে যত শ্বাস তাহার স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্শে 
উন্নতি লাভ করিতে পারে, বর্ণান্তরের কর্থে সে প্রকার কৃতকাধ্যত| সে সহজে লাভ করিতে 
সমর্থ হয় না। যাহার! অসাধারণ . প্রতিভাবান তাহার! বর্পাশ্রমাস্তরের কার্যে কতকটা 
আপাঁত্তঃ জ্ঞান লাভ করিতে . পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে :ব্যবদায়াস্তর অবলম্বন করিতে 
দিলে জাতীর ব্যবসায়ে অবসাদ জন্মে) তজ্জন্ভও সকলেরই পৈতৃক ব্যবসায়ের অন্ধবর্তদ 
বিধেয়। 
উদ্ত্রাস্ততায় বর্তমানবুগে আমরা সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি। পাশ্চাতা  লিঙ্ষা 
শিক্ষিতগণের বুদ্ধিবিকার এত অধিক যে তাহার! পরমসংযমী শান্ত্রকারগণেকেও স্বার্থপর 
বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা মনে করেন না.। ধাঁহার লোকাতীত কঠোর মুনিব্রতপালনপূর্ব্বক 
সঙ্কাঞ্জের কলাণার্থে ইক সর্ধবিধ ৫ছাগ পরিচাঁগী, ধাহাদিগের জুবাবস্থায় হিন্দুসমাজ 
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চিরস্থায়ী, বিক্কৃতবুদ্ধি শিক্ষিতগণ প্রান পধ্মপুজ্য ব্রাহ্মণদিগকেও স্বার্থান্ধ বলিয়! স্বীয় 
জ্ঞান গ্রাচূর্য্র শ্লাঘাপরায়ণ ! শান্তে ব্রাহ্মণের জন্ত কোনপ্রকার বৈষয়িক ভোগের ব্যবস্থা 
নাই। বৈষয়িক সর্ববিধ সুখ সুবিধা অপর বর্ণের সাধা যথোচিতরূপে বিভাগ করিয়! দিয়া 
আপনাদিগের জন্য যাহার! চিরদারিদ্র্য ও কঠোর বর্ষচর্ধ্য ব্যবস্থা করিয়া রাঁখিয়াছেন, ঘোর 
উদ্মাদ'ও কৃতন্ন বাতীত ত্ীহার্দিগের প্রতি শ্বার্থপরতা দোষারোপ অন্ের সাধ্যায়ত্ত নহে। 
কেহ কেহ বলেন শাস্ত্রে সকল স্থানেই ব্রাহ্মণকে দান ধর্ম বলিয়! প্রকীর্তিত, সর্ববিধ ধন্মানবষ্ঠানই 
ব্রহ্মণায়াহং দদানি' ভিন্ন “কারস্থায়াহং, দদ্দানি অথব! “চগ্ীলায়াহং দদানি' নাই। ইহা কি 
স্বার্থপরতা নয়? শীল্ত্রাধায়ন ও সমাজের হিতচিন্তা ত্রাহ্মণেরই বাবসায়। 

অধায়ন অধ্যাপন! 'যজন-যাঁজন-দান-প্রতি গ্রহ এই ছয়টি ব্রাঙ্গণের কর্তব্য বলিয়া! ব্যবস্থিত। 
এখন বিগ্যাবিক্রয়্ যেরূপ লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দীড়াইয়াছে, পূর্বে তেমন ছিল না) 
বিদ্যাবিক্রয় মহাঁপাপ বলিয়া গণ্য ছিল। পূর্ধের তাহারা বিন! বায়ে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। 
ছাঁত্রগণকে স্বগৃহে রাখিয়া কৃতবিদ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পুত্রবং লালনপালন .করিতেন; 
লোকে ধর্শবুদ্ধিতে প্রশস্ত চিত্তে যাহ! ফিছু দাঁন করিত, তন্ধারাই তাহার! অতিকষ্টে জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন। ব্রাঙ্মণে দান জমীদারের খাজনা বা! গভর্ণমেণ্টের টেক্স নহে। সদগুষ্ঠানাদিতে 
_প্রাক্ষণায়াহং দদানি আছে বটে, কিন্তু দানের পরিমাণ নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই 
দিবে, এমন কি একটি হরীতকি বা জলগঙ্ষ দানও অগ্রাহ্য নহে। সুতরাং, তজ্জন্ট 
কাহারও ঈর্ষান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। ধাঁহার! কোন প্রকার ধর্ানুষ্ঠান না করিয়া 
কেবলমাত্র স্বোদরপরায়ণ, তাহাদিগের উপার্জিত ধনাংশ ত্রাহ্মণে দান করিবার জন্ত শান্তর 
কাহাকেও বাঁধা করেন না। আত্মভোগের খর্ধবতা ও “ব্রাঙ্গণায়াহং দদানি”র অর্থ বা অভিপ্রায় 
নহে। যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দিতে হইবে বলিয়! অন্ত কাঁহাকে দানেরও ফোন 
বাধা নাই। ব্রাঙ্গণকে দান করিলে পুণ্য হয় ধলিয়৷ অন্ত কাহাঁকেও দানে যে পুণা নাই, 
শান্ধ কোথাও এরূপ বলেন নাই। সুতরাং ধিনি কোন প্রকার সদনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণে যৎকিঞ্চিৎ 
ধন দানেও কুষ্টিত, তিনি যঙ্কস্থলে ব্রান্ধপণকে জলগণ্ডষ দক্ষিণা দিয় তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধক 
অন্ত কাহাকে বথেষ্ট ধনদাঁন করিতে পারেন। শরন্ধাপূর্ব্বক যাহা দেওয়া! যায়, তাহাই প্রক্কৃত 
দান; যে স্থানে শ্রদ্ধার অভাব তথায় দান বিফল, তাদৃশ দানে প্রত্যবায় ভিন হিক বা পারত্রিক 
কোন সফল লাঁভ হয় না। শীস্তরমতে তাদৃশ দান “বরাহ্গণায়াহং দদানি'র লক্ষিত দাঁনসংজ্ঞার অন্ত- 
ভূতিনহে। সুতরাং, সর্ধথা অনিন্দিত লাানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণে দানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তদ্বারা 
কোন ব্রাহ্মণ যে সম্পত্তিবান্‌ হইয়াছেন, এরূপ দৃপ্ত অতি বিরল। এইরূপ সামান্য দানে 
ত্রা্ধণের৷ অতি কে জীবিকা নির্বাহ করিয়া ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। দূর্বংদ্ধিবশত; তছুপান 
প্রায় বন্ধ করিয়! দেওয়ায় জীবিকার দায়ে শুদ্রবৃত্িপরায়ণ হুইয়৷ বর্তমানে ব্রাঙ্গণগণ বাধ্য 
হইয়া হীনাচারী ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন। 

এখন যে দেশমর একটা বিদ্বেষভাঁব উদ্দীপিত দেখা যাইতেছে, ইহা কুশিক্ষাজনিত 
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কুবুদ্ধির ফল) বর্ণভেদ ও বর্ণাশন-ধর্শ ইহার বু নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে চক্ষুফোটা- 
রোগ দেখা দিক্লাছে--পরা্পর ঈর্ষ! দ্বেষ সেই চক্ষুফোটা-রোগজনিত বিকাঁর। এই চক্ষুফোটা- 
রোগ 'আমাদিগের সর্ববিধ আকল্যাণের ভিতি। কুশিক্ষা হেতু আমন! যেমন আত্মদোষ 
দর্শনে অন্ধ, অন্ভের উপর মিথা! দোষারোপে তেমনি সুপটু। তাই যত দোঁষ পিতৃপুকুষগণের 
মন্তকে ঢাপাইয়! বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপ্রবৃততি দেশময় জাগিয়! উঠিয়াছে। কুতর্কে 
লোকের নিকট বাহোব! পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত তাহাতে কুবুদ্ধিমূলক কুক্রিয়ার কুফল 
নিবারিত হয় না। চক্ষুফোটা--রোগে ভেদবুদ্ধি প্রবল হই! দেশ, জাতি, সমাজ, ধর্থ 
ছুর্বাল করিয়া ফেলিন্াছে। পরম্পর বিচ্ছিন্নতা, হিংসা, ব্বেষ, উচ্ৃঙ্খলতা, উদত্রান্তভা, 
স্বার্থপরতা, ধর্মে অনাস্থা, অশান্তি, অনুখ, অভাব, দারিদ্র্য প্রভৃতি যত প্রকার 
ছু্লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, চক্ষুফোটারোগই তৎসমুদয়ের মৌলিক হেতু । আমরা মনে করি 
চক্ষুফোট! পাশ্চাত্য শিক্ষাহ্থেতু জ্ঞানের বিকাশ, চন্ষুফোটা-প্রভাবে আমর! অন্ধকার 
হইতে আলোকে 'আসিয়াছি । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা জ্ঞানের বিকাশ নহে, ঘোর 
অবিত্াা-_তামিল্রের সমাচ্ছন্নত! | এই চক্ষুফেটারোগের সমুৎপত্তির পূর্ববে জমিদার প্রজায় 
'বিলক্ষণ সন্তাব ছিল, ধর্শে অস্থা, শাস্ত্রে অন্ধ, গুক্ুজনে ভক্তি, স্বজনে ন্সেহ, সমাজের আন্মুগত্য, 
বর্ণাশ্রমধর্থে অনুক্াগ, বিভিন্ন বর্ণের একত্বভাব পরিলক্ষিত হইত, এমন কি হিন্দুমুসলমানে 
বৈজাতিক বুদ্ধিও প্রার তিরোহিত হ্ইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় কুবুদ্ধি সমুদ্দীপিত হুইযা 
সমত্যই বিচ্ছি্ন করিন্ব। ফেলিয়াছে । সুখে সৌজন্ত, অন্তরে ঈর্ষাবিষ পরিপূর্ণ । 

হিন্দু-সমাজের এ দর্তেদ আধুনিক নছে। যখন জানপ্রতিভায় হিন্দু সমস্ত জগতের 
ব্আদর্শ স্থানীয় ছিল, তখনও হিন্দু-সমাঁজে বর্ণভেদের বিলক্ষণ গ্রাবলা । বরং বর্তমানেই বর্ণাশ্রমের 
অন্তিম অবস্থা, আথচ পরস্পর ছিংসা, দ্বেষ হিন্দু-সমাজের মর্মদেশ পর্যাস্ত পরিব্যা্ত। শিক্ষিত 
হিন্মুসস্তাৰগণ আঁহারবিহার়ে এখন অ্বারিতদ্বার। ভ্রাতৃভাষে উদ্বোধিত হইয়া মুললমাঁনসহ 
'আইারাদিভে অতৃততপূর্ব মেশামিশি-পন্াায়ণ, অথচ ভিতরে ভিতরে মুসলমানগণ হিন্দুর 
প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষভাবান্িত, হিদ্দুগণ মুসলমানের প্রতিও লেইরূপ। পূর্ব বাহিক সৌজন্ত 
এক্সপ প্রথর না থাফিলেও, ভিতয়ে ভিতরে হিন্দু মুসলম/নে বিলক্ষণ সৌহার্দ্য ছিল। 
এবেশে যে সফল মুসলমান আছেন, বঙ্দেশই গাহাদিগের চিরনিবাস | সুতরাং কেবলমাত্র 
ধরপপার্ধক্যই হিস্দু মুসলমানে পার্ধক্য। পিক্ষারস্তের পূর্বে বা আদ্যাবস্থায় যে পার্থক্য 
মধোও এফটা একতার ভাব ছিল, উভয়েই উভয়ের উপাহ্থা দেবড়ার দেবন্ব স্বীকার করিত 
এবং একে অগ্তের উপান্ত দেবতার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করিত। পাশ্চাতা শিক্ষা্জনিত 
চস্ষুফোটা-রোগে পরস্পর তেদবুদ্ধি উদ্দিপিত ছইয়! ভাবান্তর ঘটাইয়া দেশের ভাবী উন্নতির 
গখ একবারে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। 

( ক্রমশঃ ) 


বৈদিক ক্রিয়া ফল। 

অভিজ্ঞতার সহিত কার্যের সম্বন্ধ শিথিল হইলে, সে অভিজ্ঞতা অন্তরে উঠিয়া অন্তরে বিলীন 
হয়। শান্ত্রার্দি পাঠ করিয়া, দেবকল্প মহধিিগেব পদচিক্কের সন্ধানলাভ করিয়া আমরা 
যদি শাস্ত্র নির্দি্ পথে এবং দেবকল্প মহধিদিগের পদচিক্কেব অনুসরণে কাধ্যন্গেতরে পথ দেখিয়া 
পা ফেলিতে না পারি, গন্তব্াপথে চলাচল করিতে না পারি আমাদের শাস্ব, পাঠের এবং 
মহিগণের পদ্চিহ্কের সন্ধানলাভের অভিজ্ঞত| অন্তরে উঠিয়া অস্তরেই বিলীন হইবে, 
কোন ফলোদয় হইবে না। মান্গষের নুযুদ্বাপধ পরিফ্রুত না থাকিলে তাহার 
্রজ্ঞাশক্তি ক্ষীণ ও হীন হইতে থাকে । প্রজ্ঞার শক্তিহীনতা হেতু অভিজ্ঞতা উাগনেই 
বিনষ্ট বা লয় হয়। অতীত এবং বর্তমানকালের অভিজ্ঞতায় প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠ। ভবিষ্যৎ 
আলোচনার ইচার সমাক দৃষ্টি। এই প্রতি! এবং সমাক দৃষ্টির জন্য মানুষের নুযুষ্নাপথ 
পরিষ্কৃত থাকা প্রষ্নোজন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান অবাহত থাকিলে, নুযুষ্না- 
পথ অপরিষ্কত হইতে পার না ॥ বৈদিক কর্ম কাণ্ডের ৪টা স্তর। ইহার প্রথম স্তরের 
কর্ধানুষ্ঠানে প্রজ্ঞাপথ পরিষ্কার জ্ঞানোদয় হয়, দ্বিতীয় স্তরে নুযুন্নাপথ পরিফারে চৈতস্তের 
বিকাশ দৃষ্ট হয়, আর তৃতীয় স্তরে প্রেম ভক্তির উদয় হয় এবং চতুর্থ স্তরে জীবনমুক্তি লাভ 
ঘটে। কিন্তু জ্ঞানাভিমানী আমর!-_ আমরা শান্তর নির্দিষ্ট বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে 
এবং মহধিগণের পদচিক্কের অন্বর্তনে কর্মক্ষেত্রে পথ দেখিয়া বিচবণ করিতে বিরত 
থাকিয়া আমাদিগের মন্তিষ্কাত্যস্তরে অতীতের শ্মারক-লিপি সুক্মাবস্থাতে প্রজ্ঞারূপে নিষ্িত 
আছে, তাহাব শক্ষি পর্ান্ত হীন, ক্ষীণ ও ছুর্ধল করিয়া থাকি, সুযুয়াপথ অপরিষ্কৃত হইতে দেই। 
আমরা ভগবংপ্রিক্নকার্যামাধনের আগ্রহ, আকাজ্ষা ও প্রবৃত্তি পর্যস্ত মুলোচ্ছেদ 
করিম! থাকি । আমরা যে সকলেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর পরম পিতার সন্তান, তিনি 
আমাদের পরমাশ্রয়, একমাত্র গতি, তাহার প্রিয়কার্ধ্য যে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, তাহা 
আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই। আমাদের হৃদয়মধ্যে পাপপুণ্যদর্শী পরমপুরুষ বর্তমান । 
যিনি আমাদের সকলকার্ধ্য দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন তাহার অন্তর্দর্শি্ব ও সর্ব 
ব্যাপিত্ব জানিগাও সর্ধধা মনে রাখিতে পারি না। জ্ঞানাভিমানে বিভ্রান্ত আমর! 
যদি এইটুকুমাত্র মনে বাখিয়া কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিতাম_ আমাদের হৃদয় ও মন 
রহ্মতেজে পূর্ণ থাকিত। পূর্ণতেজে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, কাম, 
ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল ভয়ে আমাদের নিকট অযথা ভাবে অগ্রসর হতে পারিত না। 
আমাদের ব্রহ্ষকবচে আবৃত ত্রহ্ধতুর্গকে ভেদ করিতে পাপের শক্তি সামর্থা থাকিতনা এবং 
আমরাও নির্কিবাদে কামনাহীন নিবুতিমূলক ধর্মের অন্ুগদ্নে পবমানন্দে নিববচ্ছি্ শাি 
স্থখ উপভোগে সামর্ধ্যবান থাকিভাম। কিন্ত আমবা ভশনাভিণানে এ 5ই অন্ধ হইয়াছি যে, 
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আমাদের সে দৃষ্টিশক্তি, সে অন্থভব শক্তি, সে ধারণাশক্তি, সে কর্ভবাযবিচার শক্তি চির অন্ত; 
হিত হইয়াছে। জ্ঞানাভিমানী আমর! সদাচার সহকারে ও কাঁমনারহিত হইয়৷ বেদোক্ 
বিধানাগ্সারে স্বস্থ বর্ণ আশ্রমোচিত কার্খর অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবতুষ্টমাধন অবস্ত কর্তব্যকর্ণ 
জানিয়াও অনার়াদে তৎকার্যসাধনে উদাসীন থাকি । জানি আমরা তগবজুষ্টিদাধন মানসে 
কামন! ও সন্কল্লাি পরিত্যাগ করিয়া! শ্রদ্ধা! ও ভক্তি যুক্ত চিন্তে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানে 
দেবত| ও তীর্থন্থানাদি দর্শন ও সেবায় ত্বীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধি হয়; তথাঁপি তৎকা্ধ্য 
সাধনে পরাধুখু। এই ষে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, যাহা চিততুদ্ধির লিমিত্ত উক্ত. হইয়াছে এ 
সকল কর্ম্াদির অনুষ্ঠান না করাহেতু আমাদিগের যে পাপ. হয়, এ পাপের 
ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়, কিন্তু আমর! এ পাপ কার্যের ফল ভোগতত্বে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । এই অভিজ্ঞপ্তা নাই বলিয়াই আমরা. অকর্মে বর্ম দর্শন করিতে পারিনা । 
এই জন্তই স্বপ্রীবস্থায় যে কর্ আমরা করি এবং নিদ্রা হইতে. প্রবুদ্ধ হইয়! যে সকল 
লৌকিক কর্দ্মদি আমর! করি, এই উভয় কর্শছইি মিথ্যা বলিয়। এই কর্ণকে, কর্মে অর্থ 
দর্শন বলিয়া আমর! বুঝিতে পারিনা । আমাদের অকর্থে কর্ম দর্শন, এবং কর্মে অকর্ম 
দর্শন জ্ঞান নাই। এইজ্ঞানের অভ্াদ্নয় হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম থে নিত্য নৈমিত্তিক 
ও দেবতার উদ্দেশে কর্ম সমুহের ফল চত্বগুদ্ধি এবং দেবলোক-প্রাপ্তি | শ্রবণ, মনন এবং 
নিদিধ্যাসন কর্মের ফল তত্বঞ্জান। এই তন্বঞ্জানালোক প্রাপ্ত হইলে তখন এই জ্ঞানাভিমানী 
আমরা, সংসার স্লিয়া মায়। মোহের মৃছুমোহনমধ্ুর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া 
অহঞ্কারের হস্ত অতিক্রমানস্তর এঁকান্তিকভাবে কেবলমাত্র ভগবদ্তক্তির অনুণীলনে প্রবৃত্ত হই ) 
আত্মযোগ, কর্মষোগ, মন্ত্রযোগ, জঞানযোগ সর্ককর্ম উপেক্ষা করিয়! ভক্তিযোগে নিরত থাকি 
এবং ভগবৎপরাভক্কির সাধনা দ্বাবা কৈবল্য মুক্তিলাভের আঁধকাঁরী হই তক্কিযোগ 
রূপ কর্দমই জীবের সর্বকামনার কামধেন্স স্বরূপ, এবং উহ্থাই মুক্তির নিদান। ভগবদর্থে 
অসুঠিত কর্মাদি হইতে ভ্ঞান ভক্তি দু হইলে, হৃব্গ্রন্থি অর্থাৎ আত্মার সছিত অন্তঃকরণাঁদির 
তন্নস্মভাব বিদুরিত হইপ্ব! যায়। মনে ইন্ত্রিয় সকলের . অভিনিবেশ করিয়া! মনকে 
অহংকারে স্থাপিত করিলে এবং অহংকারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে গ্রক্কতিতে, -প্রক্কৃতিকে 
পুরুষে এবং পুরুষকে পরর্রঙ্গে বিলীন করিলে, অহং ব্রন্ম এইক্ধপ জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশ পদ়। 
রূপ ক্ঞানছ্ৰোতি প্রকাশ পাইলে সাধক মুক্তি লাভের অধিকারী হন। আর সাধক 
তখন সর্ব প্রপঞ্চভাব পরিত্যাগে নির্বিকার চিত্তে ভগবানই আমার ধ্যেযর,। 'আমি- 
তাহার ধান করি, এই. প্রকার ভগবদন্থদূরণ রূপ পরম যোগসাধন! দ্বারা তৰজ্ঞান- 
লাভ করিয়৷ সমাধিতে উপনীত হয়েন, আর সেই সমাধি অবস্থাতে তখন তাহার ধ্যান, 
ধোক্ এবং ধ্যাত! এই ত্রিপুটী লয় হয়। তখন তিনি ভগবান্গের নিকটস্থ হুইয়! গ্রণবধ্বনি 
শ্রবণ করেন। প্রণব মন্ত্র ব্রক্গ-বাচক এবং বীজমন্ত্র দেবদেবীর বাচক | যোগী প্রন্ধপ সমাধির 
অবস্থায়, 'প্রকৃতির বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবস্থার, শন্দের সহিত দেবদেবীর বীজধবনি সকলও শ্রবণ 
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হরেন এবং অধশেষে সাধক যোগী-পুরুষ বক্ষ স্বরূপে অবস্থিতি করেন । আমরা জ্ঞানাভিমানী, 
আমর! যদি এই ভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে উদাসীন না থাকিয়া শান্ত্রবিধি 
মানি তদনুঠানে আত্মনিয়োগ করি, মন প্রাণ উৎসর্গ করি, তাহা! হইলে এই কার্যযক্ষেত্রে 
আবার আমাদের সেই অতীতের স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য এই সনাতন হিন্দুর পবিত্র মাক।শে দেবং্ন 
খধিগণের দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ আবার ফিরিয়া আমিবে, আবার এই অন্ধকারাঞ্ন্ন অশান্তি- 
পাঁপভাপপূর্ণ হিন্দুর ধর্মাকাশে সুবিমল নুধাংশুর আলোকমালা পরিদৃশ্ত হইবে, সেই মেঘখিনি- 
মুক্ত শারদীয়শশান্কের নুবিমল সৌনার্য্যগ্রভা সনদর্শনে ভারতবাসী রুতার্থ হইবে, মর্ডে 
নন্দনকাননের _-বর্ণরাঁজ্যের গ্রতিঠা দেখিতে পাইবে, সমুচ্ছৃুসিতবেগ! আনন্দমন্দ।কিনীর 
লহরীলীলা ভারতবাসী হৃদয়ে আবার অনুভব করিবে। 
যদ্ভদ্রং ওর আস্মরং | 
শ্রীকালিদাস বন্দোপাধ্যায় । 
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আঁজি আমর! যে মহাপুরুষের পৃতপাঁদপন্স শ্রদ্ধার অর্থ্য, ভক্কির পুষ্পাঞ্জলি, গৌরবের 
খেতচন্দন চঙ্চিত করিয়া পুরা করিতে আসিয়াছি, যে গবিত্ব নামশ্বৃতিমন্ত্রউচ্চারণে দেহ 
গুদ্ধ, ইন্্রিয় পুলকিত, চিত্ত কৃতার্থ কবিবার আয়োজন করিয়াছি, ধাহার জন্য আঙ্ি এই 
বিরাট স্থৃতিসভার অনুষ্ঠান করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্মান দিতে আসিয়াছি, সেই বিশ্ব- 
বিশ্রতকীন্তি মহামহোপাধায় ৮রাখালদাস ন্তানরড় মহোদয়কে না জানেন কে? রঘুনাধ, 
গ্রীচতন্ত, চস্তীদাসের লীলাভূমি ধীহাকে গ্রসব করিয়। জগৎসমক্ষে সগর্ষের ঈাড়করাহয়। 
গৌরব ক্ষরিতে পারেন-_সেই বাঙ্গলা ইহার জন্মভূমি) যে গ্রীম পণ্ডিতপ্রধান স্থান 
বলিয়৷ সম্মানিত _সেই ভট্টপন্সী ইহার বাসম্থনী; আর যে সিদ্ধবংশ বাঙ্গলার অধিকাংশ 
্রাহ্গণ সমাজের গুরুতার মহনীয় পদবীতে অধিষ্টিত-_সেই বশিষ্ঠকুল ইহার ছারা অলঙ্কত। 
একাধারে সুকুমার সাহিত্য ও কঠোর ন্যায়শান্ত্রের চর্চায় ধিনি বাল্য ও তরুণ বয়স 
অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, যিনি মধ্যজীবনে অধ্যাপনা এবং তর্কযুদ্ধে বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গীকে 
পরাজিত করিয়। তৎসমাজে সার্বভৌম প্রতিপত্তিলাডে যশঙ্বী ও বরেণ্য হইয় রহিয়াছেন, 
আবার শেষজীবনে সেই যশঃপ্রতিগত্তি ধুলিমুষ্টির মত পরিহার করিয়া বিষয়স্পৃহা জলাঞলি 
দিয়! যিনি ৬বিশ্বনাথপাঁদপত্মে শরণ লইয়া! ছিলেন-__সেই ষহাত্মাকে লমবেতভাবে স্মরণ করা 
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আমাদের কি ধর্তব্য নহে? যে ফাঁশীধামে ইনি এতদিন গৌরবের সহিত কাটাইয়া 
এই পবিধ্ণ ভূঘিতে শেষ নিশ্বামটুকু রাখিক্া গেলেন, তজ্যন্ত তাঁহার নামকীর্বন করায় কি 
জাতীয়তার সন্মান, পারিভো পূজা, মানবন্বের সমাদর, প্রতিভার পুরস্কার নছে? এত 
বড় তার্কিক হইয়া কধি, প্রত বড় দি্িজয়ী দার্শনিক হইয়াও ত্যাগী-_শবধর্মাহথরাগী, সেই 
মহীত্মার একটি শ্বেত প্রস্তপ্নময়ী কিবা স্কটিকমন্্রী মূর্তির প্রতিঠা কি আমাদের করণীয় নহে? 

সেই কধিতকনকোজ্জলা কান্তি, সেই আজানুলখিত বাঁছ, সেই দীর্ঘাকার ব্বতন্তর-উন্নত 
মস্তক আর কোথাত্ দেখিৰ ? সেই তর্কোজ্জলা বুদ্ধিপ্রতিভা, সেই অন্তর্ডেদিনী সৃস্্ দৃটি, সেই 
মৌলিক অনন্যসাধারণী শাস্তরচিস্তার বিকাঁণ আঁর কাহাতে পাই? তর্ধের শাণিত অস্ত্রের গ্রভাবে 
সমস্ত পগ্ডিতের যুক্তিজাল ছিন্ন করিবার মত শক্তি আজ চিরদিনের মত বিলুপ্ত, বাঙ্গলাব 
তথা ভারতের একটি আলোকময়ী শিখা অন্ধকারের গর্তে আজ জন্মের মত লুক্কামিত | 

গোৌতম-কনাদের পদাঙ্কানুসারী, রঘুনাথ, জগদীশ প্রড়তির সম্প্রদায়তুক্ত, বাঙগ।লী 
অধ্যাপকের পক্ষে বাঙ্গলার গৌরব গ্ভায়শাস্তবের মত রক্ষা করা, এ মত প্রতিষ্ঠিত করা কি 
ধর্ম নহে? গুরুপরম্পরালন্ধ মতটির প্রচারকল্পে তাহার সর্বাপেক্ষা প্রবল গ্রতিদন্দী শর 
অধৈতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, তাহার দিক দিয়া দেখিলে, কি কঠোর কর্তব্য নহে? 
অধৈতবাদখগুন * করিয়া তাঁহার মসনদে বাঙ্গলার জিনিষ স্ভায়শাস্ত্র দ্বৈতবাদকে বসাইবাব 
জন্ত আমরণ সাধন! কি তাহার দেশবাপীর শ্লাার বিষয় নহে? বাঙ্গলার গৌরব রক্ষা 
জন্ঠ বাঙ্গালীর অধাপকের এই প্রাণপাত শ্রম, এই কঠোর তপন্তা কি বঙ্গবাসীব হৃদয়ে গর্ধেব, 
বিন্ময়ের ও আনন্দের উদ্রেক করে না? বজ্জননী যে কনকমুকুট তাঁহার পিরে নিজহাতে 
আদরে পরাইয়| দিয়াছেন, তাহার যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া কি বঙ্গসস্তানগণের অবশ্ঠ 
বিধেয় নছে? 

তাহার জন্য দেশ কাদিবে না? বাঙ্গলার এমন একটি রদ্ব কাল হরণ করিয়া লইল, 
তাহার জন্ত বঙ্গুবাপী ছুই ফোঁটা চক্ষুর জল ফেলিবে না? রাজা মহারাজ, ধনী দরিদ্র, 
গণ্ডিত মূর্থ সকলকেই যেতিনি আপনার বোধে আদর-আপ্যায়িত করিতেন, বিচারসভায় 
পরাজিত বয়োজ্জো্ঠ পঞ্জিতমগুলীর পায়ে ধরিয়া ক্ষম! চাহিয়। তাহাদের দৃঢ়নিখাত লজ্জাশলা 
উন্মোচিত কক্গিতে যে ডিনি অবহিত থাকিতেন, ৰয়ঃকনিষ্ বিজিতপণ্ডিতগণকে ভাই বলিয়া 
কোলে টানির! তীহাদের বিষ দান মুখে যে হাসি না ফুটাইয়! ছাড়িতেন না । তাহার জন্ত দেশ 
্কাদিবে না? শ্রদ্ধার সহিত এই যে নাছোচ্চারণ, ইহাই তাঁহার শ্রান্ধ, তাহার উদ্দেশ্তে দ্ুইচারি 
ফোঁটা অশ্রপাভই তাহার তর্পণ, দেশের মধ্যে দ্ৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতেই যে তাঁহার তৃপ্তি। 





* সম্প্রতি, রুত্রপ্র্থ উট্টপল্লীর নানাদর্শনাচার্ধ্য পৃজ্যপাদ পত্ডিতপ্রবন্ গ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
তর্ষরত্ব মহাশয় 'অদ্বৈতবাদ-খগুনের, মত “হৈতোক্তিরত্বমালা+ ,প্রণয়ন করিয়া অনন্তসাধারহী 
প্রতিভা গ্রদরপন করিয়াছেন । 
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কাশীবাসী মহাত্মবর্গ! সেই মহাপুরুষের প্রতি আপনাদের কি কোন কর্তর্য নাই! 
তিনি যে এই স্থানের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্তই ৮ বিখবশ্বর-পুরীতে বাস করিয়াছিলেন, 
ওই কলনাদিনী জাঙ্কবীর কোলেই যে তাহার আত্মা চিরবিশ্রীম লাত করিয়াছে-_.এগুলি 
কি তুলিয়া গেলেন? জীবনের ঞ্রবতারা, বংশের উজ্জল প্রদীপ হরকুমারের মত একমাত্র 
পুত্র হারাইয়! তবু.ষে তিনি নিঙ্জ সাধনাপথ হইতে একটুও বিচাত হন মাই, অধাপন্গা, শাস্- 
চিন্ত!, লোকসঙ্গ হইতে একদিনের অন্ত ও যে বিরত হন নাই, “দত্তাপহারী* ৬বিশ্বনাথের "দাস্ত” 
মুহূর্তের জন্ত বিশ্বত হইবার কল্পনা করেন নাঁই। সেই কাধামে উহার একটি স্থারী 
কীর্তিরক্ষার বাবস্থা আজিও হইল.ন1, ইহা কি কম লজ্জা ও ক্ষোভের কখা? 

বিশ্বের শর্ট পরমেশ্বরই একমাত্র সম্পূর্ণ মানাতীত, সর্বদোঁনিমুক্ত । তীহাতে মিশিবার 
পূর্বপর্যাস্ত মানব কখন সম্পূর্ণত! লাঁত করিতে পারে না, মায়ার সর্বাঙ্গীণ উচ্ছেদ করিতে পারে 
না, সর্ধবিধ দোষ হইতে 'অব্যাহতি পায় না । মানবের মধো দেবত্বের বিকাশ, ঈশ্বরত্ের প্শ্বরিক 
ভাবের ্ফরণ হইতে পারে বটে, কিন্ত তথাপি তাহার মানবত্ব সম্পূর্ণ রিলুণ্ত হয় না। মানব 
মানবই ; যতদিন মানব মানবপ্রকৃতি, ততদিন মানব দ্বেবত। বা ঈশ্বর নহে । মানঝৌ- 
চিত্ত ছুর্ধলতা, ক্রুটি বিঢাতি, শৌকছঃখ. হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি মানব প্রাপ্ত হয় 
না। মানবধর্ম। ন্যায়রত্রমহীশয়ের এইরূপ যদি কোন ক্রটিবিচাতি, বদি কোন দূর্বলতা 
দোষ কাহারও চক্ষুতে পড়িয়া থাকে, তজ্জন্ত ফি তীহার নিন্দা করা, তাঁহার উপর ক্রোধান্ধ 
দ্বেষভাঁব পৌধণ ব! প্রদর্শন করা কি স্বর্গগতমহাত্মার প্রতি অবমাননা নহে? আর তাহা 
কি “একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দো: কিরণেঘিবাস্কঃ” এই কবিবাক্যের বিষয় 
নহে, ইহার তিরোভাবে সারা বাঙ্গলার কি সমূহ ক্ষতি সংসাধিত হ্ইফাছে, গৌরন্ের ক্রি 
স্বতস্্রোন্নত নুবর্চূড়া ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে, প্রকৃত নৈয়ায়িকতার কি সমুজ্জবলখেষ অতলজলে 
ভাঁপিয়া গিয়াছে, তাহা! কি কেহ 'ডাবিয়া দেখেন? প্রন্কত নৈষ্ায়িক যে একপ্রকার সর্ধ- 
শান্্রবিৎ পঙ্ডিত, গ্ারশান্্রের তীক্ষশরজালে যে সমন্ত মতই খগুনীয়, সকল শীস্ত্রবিংই 
যে ন্ারশান্ত্রের নিকট নতশির-_-তাহার দৃষ্টাস্ত ও উদাহরণ আর কোথায় মিলিবে ? মহাজ্ঞানী 
সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দপ্থামী ধাহাকে “গৌতমরুনাদ কী সতী বলিয়া আব করিতেন, কাশীসমাঁগত 
বা কাশীস্থ সকল পণ্ডিতই যে তাহার পদতলে ভক্ত শিল্যের মত, বিনীত ছাত্রের মত উপবেশন 
করিতেন । এক্ষণ ভাবুন দেখি, তাঁহার তিরোধানে আমবা! ফি হারাইয়াছি ? 

আবহমানকাল প্রচলিত, অধুনা বিলুপ্তপ্রায়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতোচিত যোগা সম্মান সর্ব লাভ 
করিয়া, পণ্ডিতসমাট্পদবীর হৈমসিংহাঁসনে আপনার তেজে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সকল স্থানে 
মকল সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠাও শ্বাতগ্া বজায় রাখিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন । 
তিনি যে স্থানে থানুন না কেন-_ সর্বত্রই স্বমহিমোরত, সর্বজনোপরিসমারঢ় স্বীয় তেজে 
সমুজ্ছ ছিলেন। তিনি থাকিলে সাধ্য কি কেহ সন্ভাপত়িত্বে সাহসী হয়, দেশনায়ফ- 
গদবীতে অধিষ্ঠিত হইযার বাসনা করে। লক্ষ জনতা মধো তাহাকে রসাইকসা ছা, 
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সকলের যুগপৎ রন অগ্রে তাহাতেই নিপতিত: হইবে, হার া্বৌদ্ সফলে নতশিরে 
মানিয়! লইবে। : 

আপনারা বাহির হইতেই তীহাকে দেখিয়া" াসিয়াছেন, বাহির হইতেই "তাহার সহন্ষে 
ধারণা পৌষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার ভিতরকা'র সরল,অনাড়ম্বর,শুভ্র আন্তরমূর্ঠির সহিত 
সম্যক পরিচন্ন বৌধ করি আপনাদের অনেকে ঘটে নাই,সে সৌতাগ্য সে সুযোগ লাভের মাহেন্তর 
যোগও অনেকের অদৃষ্টে মিলিবার সম্ভাবনা হয় নাই। দূর হইতে সমুদ্র কখনও শীস্ত, কখন 
ক্ষ, কখন ভয়ঙ্কর; অভত্তরভাগে তাহার কিন্ত সর্বদাই শ্বচ্ছসলিলরাশি বিদ্যমান । মহাঁ- 
সমূদ্রোপম এই আচার্যযবরও এইকূপই ছিলেন। তাহার গান্ভীধ্য ও সারলা, সৌম্যভাব ও 
ভীষণত! হানি ও ভত্দন! তাহাকে তাহা রই মর্ত একটি স্বতন্ত্র মানুষরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
জানেন কি -_- একমাত্র পুত্র হরকুমারের সঙ্ঞানে গঙ্গাযাধার ব্যবস্থা করিয়! দিয়া পুজাবিদ্বাশস্কায় 
তিনি সেই ভয়ঙ্কর শুহূর্তেও ৮ ই&্দেবতাঁর পুজায় গিয়া বসিলেন, নির্বিকারচিত্তে একই 
ভাবে একই মত ধ্যানপুজা-স্তবপাঠাদি সমাধা করিলেন। আপনার! দেখিয়াছেন কি, রোগে 
উানশক্তিবিরহিত অবস্থায়, মৃত্যুর কয়েক দিল্স পূর্বেও কি জলম্ত উৎসাহে অধ্যাপনায় নিযুক্ত 
ছিলেন? বখন সেই গৌরকাস্তি ব্রাহ্মণ্যের মূষ্তিমান আদর্শ শিবভক্ত মহাপুরুষ চক্ষু ুদিয়া 
ধ্যানে বসিতেন, প্রাণ ভরিয়া 'হর হর বম্বম্, শবে গৃহ প্রতিধবনিত করিতেন, সুললিতকঠে 
প্রাচীন ধধিদের বেদসঙ্গীতবৎ স্তোত্র পাঠ করিতেন, সেই রোমাঞ্চকর ইন্ড্িয়চিত্তদারী 
প্রাচীন খবির মত সুমধুর স্তোত্র পীঠি করিতেন--সে দৃ্ঠ দেখিয়া ফেহকি ধন্য হইয়াছেন? 
তাহা দেখিলে _গুনিলে আরও সুস্পষ্ট, আরও জলস্ত,। আরও সজীধভাবে তীহাকে সমাক 
বুঝিতে গারিতেন ; জানিতে পারিতেন তাহার অন্তরের গুত্র মূর্তিটি কিরূপ ছিল, 
বুঝিতে পারিতেন কলির ব্রাহ্ধণের 'মধ্যে ব্রাহ্মণের ছায়াপাত, খধিঞ্ীবনের গ্রৃতিবিশ্ব, 
দেবের বিকাশ কিরূপ হইয়াছিল । 

ষ্টায়রত্বমহ'শয় দয়াপ্রীপ, সরল, উদার, নির্ভীক ও তেজন্বী পুরুষ ছিলেন কাপটা, 
ছলাকলা, ভণ্তা্মী কখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সকলগ্রকার প্রচ্ছন্নতাই তাহার 
সারল্যের তীক্ষধারে কুষ্টিত হইয়া যাইত । সর্বদা হান্তমুখ, সুপ্রসঙ্ন, স্বমহিমোরত, আত্মতৃপ্, 
তিনি সতাই অতুলনীয় ছিলেন। তাহার ক্রোধ, বিসন্কি বা! তিরস্কারের মধ্যেও একটা 
সরলতা, নিষ্কাপটা ও অনাড়ম্বরতীব বিদ্যমান ছিল। তাই সে ক্রোধ ও বিরক্তি বিছ্যংবিকাশের 
মত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইত, তাহার তিরস্কার মুহূর্তের মধোই আদরে পরিণত 
তি | 

 পুজাপাদ সর্বজনপুজিত এই আচার্য প্রবরের পাদমূলে যে কয়েক দিনের জন্ত আমর! 
শিশ্যভাবে ছাত্রভাবে বসিবার অধিকার পাইয়াছিলাম, তজ্ন্ত. আমর! ক্ৃতার্থ, ধন্য ও 
গৌরবাদ্বিত। কখন তাহার মৌলিক দার্শনিক গবেষণা দেখিয়া! চমতকৃত হ্ইয়াছি, 
কখন আদ্বৈতপক্গীয় উপনিযদ্বাক্ষের দ্বৈতানুকুলা ব্যাখ্যা শুনিষ। বিশ্ময়সাগরে ভাসমান 
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হইয়াছি, কখন তর্কের নিত্য নৃতন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার চরণে 
লুটাইয়৷ পড়িয়াছি, আবার কখন ব| কবিত্বের লহরীমাল! নিরীক্ষণ করিয়৷ অপূর্ব্ব রসে 
মাতোয়ারা! হইয়া উঠিয়াছি। 

ঠায়রত্ব মহাশয়ের যশো রাশি যে ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রদেশেই বালারুণচ্ছটীর মত বিকীর্ণ 
হইয়। আছে, তাহার অদ্বৈতবাদখগুন, মায়াবাদনিরাস যে সুমেরুশৃঙ্গের মত আপনার 
গৌরবে অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে, ইহ! কে অস্বীকার করিবে ?' এমত যশোভাগ্য সাঁরা 
ভারতবর্ষে অতি অল্প লোফেরই দেখা যায়। বর্তমানকালে অপর কোন ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের 
সৌভাগা এমত দেখ| যায় নাই, ইহা বোধ করি সর্ধজনসগ্মত | শ্রীশ্রীকাশীরাজ ইহার 
পাদ প্রক্ষালন পূর্বক এই যে সে দিন অর্থ দান করিয়া বাঞ্গালীপণ্তিতের প্রতি অসামান্য সম্মান 
দেখাইলেন, যথার্থ গুণের পুজা করিয়া ব্রাহ্মণপপ্ডিতের মর্ধাদ! বাড়াইলেন, তাহা 
অপর কোন বাঙ্গালী, কোন বিদেশীয্ পণ্ডিত যে প্রাপ্ত হন নাই, ইহা সকলে অবগত 
আছেন। 

পঞ্চাশৎ বৎসর স্তায়শান্্রের অধ্যাপনা করিয়া, শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে একটি প্রবল আন্দোলন 
প্রতিষ্ঠিত করিরা, বছ কৃভবিদ্য দেশমান্য ছাত্র প্রচ্ছাত্র দেশকে দান করিয়া তিনি যে কি 
অপূর্ণ শক্তি বীজ রোপণ করিয়া! গিয়াছেন, তাহা ভাঁবিলে আশ্টর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা 
যায় না। সপ্তামীভিতম বৎসর বয়ঃক্রমে সেই মহাপুরুষ আদি মণিকর্ণিকার গৌরীকুণডে 
চারিরাত্রি বাস করিয়া নশ্বর দেহ তাঁগ করিলেন; ভারত ভূমির বক্ষ হইতে একটি মহামূল্য 
হীরকখণ্ড জাহবী বক্ষে খসিয়৷ পড়িল । 

ইনি দীধিতিকাঁর রবুনাথের ন্নতা দেখাইয়া, জগদীশ গদাঁধয়েক় এচিস্তশক্তির দোষ 
ধরিয়া দিয়| যে কুশাস্রীয় বুদ্ধির পরিচয় রাখি! গিয়াছেন, ইহ! কি কম প্রতিভার পরিচাদ়্ক ? 

ইনি নৈয়ায়িক, সকলে ইহাই অবগত 'আছেন, কিন্তু ইনি যে কিরূপ কবিত্বশক্তি-. 
সম্পন্ন ছিলেন, তাহ! বোধ করি সকলে ' জানেন না । ইহার স্রল কবিত্বপূর্ণ সংস্কৃত প্লোক- 
গুলি যিনি পাঠ করিয়াছেন, তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইনি প্রক্কৃত কবিও ছিলেন, 
'কাধীবাস' নানক গ্রন্থে তাহার কিয়ৎ পরিমাণে পরিচয় সকলেই পাইতে পারেন। 

মহাত্মন! আপমি যে কি বুষধিপ্রতিত ও গভীর পাঙিত্যে এই পববগ্রাহিতার 
দিনে মণ্ডিত ছিলেন, কি মহত্ম উদ্দেটসাধনের জন্ত অইবত্বাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধঘোষণা 
করিয়ছিলেন, তাহা কয় জনে বুঝেন ?.আজ আমর! আপনার স্মরণরূপ উপাসন' করিবার 
উদ্দেন্তে এই স্থৃতিসভার আয়োজন করিয়া নিজেদেরই কর্তব্য পালন মাত্র করিতেছি। ইছাতে 
আপনার লাভালাত নাই। এ লাভালাভ হইতে আপনি ,এখন অনেক উদ্দে। তবে আমাদের 
আত্মদূপ্তি বলিয়৷ যদি এই হৃদয়প্রতিষ্ঠিত আপনার: অশরীরিনী দৈবী মূর্থির কথক্চিং 
সন্তোষ সাধিত করিতে পারি, তাহা হইলে এই স্থৃতিসতা সার্থক, কামরা ধন । 

প্রীরামসচার বেদাস্তশান্ত্ী, কাবযতীর্ঘ 


পৌরণিক ভারতবর্ষ । 


বিবুধাকাজ্ছিত পবিত্র ভারততূমি আমাদের জন্মস্থান । কত যুগধুগান্তের পুণ্ফলে আমরা 
হ্বর্গ ও মোক্ষের সোপান-স্বরূপ এই কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জ্মগ্রহণ করিয়াছি । যে স্থান 
পাইবার অন্ত দেবগণও সতত আগ্রহলীল, আমরা সেই পবিজ্র ক্ষেত্রে উৎপন্ন হুইয়াও 
এই জননী ভারতভূমির সম্যক্‌ পরিচয়ে পরাম্মুখ, ইহা সামান্ত ছূর্ভাগ্যের বিষয় নহে। 
, আমাদের জন্মতৃমির পরিচ়গ্তহণে কোন্‌ পর্যযাটকের শরণাপন্ন হইব? কে আমাকে 
খই দুবিস্তীর্ণ ভারততৃমিয় সম্যক পরিচয় প্রদান করিবে? ধাহাদের আর্ধজ্ঞান আছে, 
কবকুবলকসের ন্তাঁয় নিথিলবিশ্ব ধাঁহাঁদের নিকট সতত প্রকাশিত, যাহার! ইচ্ছামান্র পৃথিবীর 
নানা গ্বানে, এমন কি গ্রছে উপথ্রহে বিচরণ করিতে পারিতেন, তাহাদের বর্ণনা হইতে 
ভারততভুমির পরিচয় করিয়া লইব। সেই পুরীণকর্তা মহধিগণ একবাকো বলিতেছেন, 
সমুদ্রের সহিত সমগ্র পৃথিবী ৫০ কোটি যোজন বিস্তৃত । পৃথিবী গোলাকার, তাহার মধাস্থলে 
লক্ষ যোজন বিস্তৃত জন্বুত্বীপ, জন্ুীপের ছ্বিগুণপরিমাঁণ লবণসমুদ্র বলয়াকারে অন্ৃদ্বীপকে 
বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে । উক্ত লবণসমুদ্র আবার তাহার দ্বিগুণপরিমিত প্রক্ষত্বীপছ্ধারা 
পরিষেষ্টিত । এইরপে ক্রমে ই্ষুসমুদ্র_শীন্মলীঘীপ) জুরাসমূত্র,--কুশতীপ ) ত্বৃতসমুদ্র, 
ক্রৌ্চ্বীপ ; দিলমুদ্র, শাকঘীপ ) দু্ধসমূদ্র,_পুষ্করদীপ ; তৎপরে শ্থাদুদকসমুদ্র । 
পর পরটী পুর্ব পূর্বটার দ্বিগুণপরিমিত, সকল গুলিই বলয্নাকার এবং পরপরটার স্থারা 
পূর্্বপূর্ততী বেষ্টিতভাবে অবস্থাম করিতেছে । 

জন্ুত্বীপের মধ্যভাগে গোলাকার নুমেরুপর্বত, ইহাই ভূপল্পের কর্িকাম্বরূপ | নি 
নববর্ষে বিভক্ত | . স্থুমেকুপর্বতের চতুর্দিকে বলয়াকার ইলাবৃতরর্ষ, ইলাবৃভের দক্ষিণ- 
পার্থে পুর্ববপশ্চিমপমুদ্রে- প্রবি্ট নিষধপর্ধত, নিষধের দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাছার দক্ষিণে 
মিষধেক্স- চ্যায়  পূর্ব্বাপরসমুদ্রপ্রবিষ্টী হেমকুটপর্বত, . ছেমকুটের দক্ষিণভাগে কি্পুরুষ- 
বর্ষ, তৎপর পুর্বাপরসমুধ্রে প্রবিষ্ট + হিমায়পর্বত, . হিমালয়ের দক্ষিণে, ভারতবর্ষ 
দগিএসমুদ্রপ্রান্তে ধনুরাকারে অবস্থিত,-_হ্িমালয় সেই ধনুর খুগন্থানীয়। এইরূপ 
গুমেকধ় উত্তরে নীল, গ্রে্ও শৃ্গবান নাষক তিনটা বর্ষপর্ধীত, তথ্মধ্যে ক্রমে রম্যক, 
হিরণায়, উত্তরকুক্ষ নামক "তিনটা "ধর্ষ'বিগ্কমান। উত্তয়কূরু ভারতের দ্ভায় ধনুরাকারে উত্তর- 
'সমুদ্প্রান্তে: অবস্থান করিতেছে ।  ইলাবৃ্ের পুর্বে বীল হইতে নিষধ পর্ম্যস্ত দক্ষিণোত্তরে 
'িষ্ৃত মাপাবান্‌ পর্কাত, তাহার -পুর্ব্ধে সমুদ্রপর্ধ্স্ত বিস্তৃত ভুভাগ ভদ্্রাস্ববর্ষ | .এইরূপ 
-পগ্চিমে নীল হইতে নিষধ পর্যযত্ত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত গন্ধমাদনপর্বত ও কেতুমাঁনবর্ষ-বিস্কামান। 

লবগাদুধিপগিদেিত জন্ুত্বীপে 'উক্তন্দগে নদী ও পর্বতাত্তরিত নয়টা বর্ধ বিস্তমান 
আছে। 'খধীতাঁগে ৮৩ ক্াজার ধোজন উচ্চ ও মূলে বত্রিশহাজার যোজন গ্রবিষ্ট সুমের 


১০ম সংখ্যা]. পৌরাণিক ভারতবর্ষ! ৫১ 





পর্বত। পূর্ববপশ্ঠিমে সমুদ্রপর্য্য্ত প্রবিষ্ট যে ছয়টা পর্বত অর্থাৎ হিমালয়, হেমকুট ও নিষধ ; 
নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্‌, ইহাদের প্রত্যেকের দক্ষিণোত্তরে বিস্তার ছুইহাজার যোজন । নিষধ 
ও নীলপর্বত লক্ষ যোজন, শ্বেত ও হেমফুট নব্বইহাজার যোজন এবং হিমালয় ও শৃঙ্গবান্‌ 
আমী হাজার যোঞ্ধন দীর্থ। ভারত, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, রম্যক, হিরগ্য় ও উত্তরকুকু এই 
কয়টা বর্ষ প্রত্যেকে উত্তরদক্ষিণে নয়হাজার যোজন বিস্তৃত । 


ভারত-পরিচয় | 


পুরাণকারগণের বর্ণনা হইতে বুঝিতেছি, যে ভূমিখণ্ড সুমেরুপ্রদেশের দক্ষিণে দক্ষিণ- 
সমুদ্রপ্রান্তে ধনুরাকারে অবস্থিত, যাহার উত্তরদিকে হিমালয় নামক বর্ষপর্বত ধন্গুর গুণের 
মায় সরলভাবে ৮* হাজার যোজন দৈর্ঘ্য ধারণপূর্বক পুর্ব্ব ও পশ্চিমসমুদ্ধে প্রাবিষ্ট রহিয়াছে, 
তাহাই ভারতবর্ষ এবং উহ্াও দক্ষিণসমুত্র হইতে হিমালয় পর্য্যস্ত ৯ হাজার যোজন উত্তরদক্গিে 
বিস্তৃত । 
মুনি-খধিদের নির্দেশমত যে তাঁরতবর্ষের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা কোথায় 
আধুনিক মানচিত্র দর্শনে জানিতে পার! যায় কুমারিকাশীপ হইতে হিমালয় পধ্যস্ত বিস্তৃত 
ভূভাগের নাম বর্তমানকালে ভারত। ইহা উত্তরদক্ষিণ উর্ঘ সংখ্যা ছই সহশ্র মাইলের 
অধিক হইবে না। পুরাণে দেখিলাম ভারতবর্ষের উত্তরদক্ষিণ ৯ সহশ্র যোজন। অবশ্ঠ 
পুরাণের সময় হইতে অগ্ঠপর্যাস্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তনে পরিমাণের কিঞ্চিৎ হাসবৃদ্ধি অসম্ভব 
নহে। তথাপি ৯ হাঙ্গার যোজন বা ৭২ হাজার মাইলের স্থলে মাত্র ২ হাজার মাইল 
হইতে পারে না । 
তাহার পর সকল পুরাণেই উক্ত সীমানাবিশিষ্ট ভারতবর্ষকে পুনর্ধার নয় ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । বথা £-(১' ইন্্রদদীপ (২) কশেরুমান্‌ (৩) তাত্পর্ণ , ৪ ) গভস্তিমান্‌ (৫) 
নাগন্বীপ (৬) সৌম্য (৭) গান্থরব্য (৮) বারুণ (৯) সাগরসংবৃত দ্বীপ। মার্কগেয় পুরাণে 
এই নবম দ্বীপে ভারতদ্বীপনামে আখ্যাত করিয়। বলিয়াছেন, এই দ্বীপ সাগরসংবৃত। 
উক্ত স্বীপের পরিচয় মতস্তপুরাণে লিখিত আছে-_ 
অয়ন্থ নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ। 
যোজনানাং সহম্রন্ত দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্বরঃ ॥ 
আয়ত্ত কুমীরীতে। গঙ্গায়াঃ গ্রবহাবধিঃ | 
তির্ঘ্যদধন্ত বিশ্তী্; সহশ্াণাং দশৈব তু ॥ 
. স্বীগোহপনিবিষ্ঠোহ্রং গ্লেচ্ৈরস্তেযু সর্ধাশঃ | 
যবাস্চ কিরাতাশ্চ ভন্তাস্তে পূর্বপশ্চিমে | 
'্রাক্মণীঃ ক্ষজিয়! বৈশ্তা মধ্যে শু্জাশ্চ তাগশঃ | 
ইজ্যাধুদ্ধবণিজ্যাদি বর্তযস্তে! ব্যবস্থিতাঃ | 
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তেষাং সব্যবহারোহয়ং বর্তনন্ধ পরম্পরম্‌ | 
ধর্মার্থকামসংযুক্কো বর্ণানাস্ত শ্বকর্খান ॥ 
ইহ শ্বর্গাপবর্ধার্থং প্রবৃত্িরিহ মানুষে 
যন্ধয়ং মানবে স্বীপ স্তি্যগ্রামঃ প্রকীর্থিতঃ ॥ 
_ য এনং জয়তে কৃৎক্গং স সম্ত্রাড়িতি কীর্ডিতঃ। 
৪৯ --১৫১১৪ অঃ 


তম্মধো নবম এই সাগরসংবৃত স্বীপ, ইহা উত্তরদক্ষিণে সহম্র যোজন কুমারী হইতে গঙ্গা- 
প্রবহপব্যস্ত বিস্তৃত; ইহার দৈর্ঘ্য বন্রভাবে দশসহত্র যোন্সন ) এই দ্বীপের পূর্বে কিরাত ও 
পশ্চিমে যবনের! বাস করে; ইহার সকল সীমানায় শ্্রেচ্ছবিগের উপনিবেশ আছে) 
মধ্যভাগে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈহ্বা ও শুদ্রজাতি যন্ত, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও সেবাদিদ্বার জীবিকা- 
নির্দমাহ করে এবং পরম্পর সংবদ্ধভাবে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার করিয়া থাকে । 
তাহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সাধক | ইহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন 
করে, এই স্থানেই নান্ধুষের স্বর্ণ ও অপবর্গের জন্ত প্রবৃত্তি হয়। যিনি এই বক্রভাবে 
অবস্থিত দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে জয় করেন, তিনিই সম্রাট হইয়া থাকেন। 

এই বর্ণনা মধস্তপুরাণের হইলেও বিঞ্ু, মার্কতেয়, কর্ম ও শ্রীমস্তাগবতাদিপুরাণের বর্ণনাও 
ঠিক এইরূপ। কুমারিকা হইতে গঙ্গাপ্রবহ পথ্যন্ত বিস্তারের কথাটা কেবল মংস্পুরাণেই 
আছে। বামনপুরাণে লিখিত আছে উহ! উত্তরে তুরস্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অন্তান্ত মীম! ও আচার- 
ব্যবহারাদির বর্ণন! সকল পুরাণেই একরুপূ। 

এই সকল শান্্ীয় বর্ণনাপাঠে প্রর্তীতি হইতেছে-_বর্তমান মানচিত্রে যাহা ভারতবর্ষ বলিয়া 
প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতবর্ষ নছেই, ভারতবর্ষের একনবম ভাগ ভারত- 
দ্বীপ, বা সাগর্সংবৃতত্বীপের কিয়দংশ মাত্র। এই জন্যই বুঝি এখনও ইহার নাম ভারত- 
উপস্বীপ ?.. রা 

ভারতবর্ষের অপর আটভাগ এক্ুণে কোথায় ?. ভারতর্বীগের দমপরিমাগ আরও আটটা 
স্থান প্রাচীন ভারতবর্ষে থাকিবে । অবগত আমার আলোচিত পুরাণাদিমধো সেই বিভাগগুলির 
সীমা ও সেই সেই দেশবাসীর আচারব্যবহারাদি বিশদভাবে পরিবর্ণিত না থাকিলেও বাযুপুরাণে 
লিখিত আছে, - রঃ 
ভারতন্তান্ত বরষস্ত নবভেদ! নিবোধত । 
পর্বতান্তরিতা জেয়া ন্তে ত্বগম্যাঃ পরম্পরম্‌ ॥ 

এই ভারতবর্ষের নয়টা ভেদ শ্রবণ কর, ইহ! পর্বতদ্বারা অস্তরিত ও পরম্পর অগম্য। এই 
নবসহত্র যোজন-বিস্তৃত ভারতবর্ষের নবভে্ প্রত্যেকটা সহজযৌজনপরিমাণ। ভারতর্বীপের 
হায় সহমযোঞজনপরিমাঁণ আরও আটটা স্থান পরিচয় করিতে গেলে, এইতৃ্গ্লে যেসকল দেশ 
অদ্যাপি 'আাধি্ৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই এক ডারতবর্ষই পোষাইবে না এবং তখন 


১৯ম সংখ্য। 7 পৌরাণিক ভারতবর্ষ । ৫৩৩ 


বলিতে হইবে, সমগ্র প্রাচীন ভারতবর্ষ অস্ভাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ভারতের অনেক অংশ 
এখনও মনুদ্য চচ্ষুর অজ্ঞাত স্থানে রহিয্নাছে। আবিষ্কৃত স্থান মধ্যে নামের সৌসাদৃত্তে 
বলা যাইতে পারে হয়ত ইন্দর্ীপ শক হইতে ইযুরোপ, কশেরুমান্‌ হইতে রুমান বা রুম, 
গভন্ভিমান হইতে গ্রীস, তাত্রপর্থ হইতে তুরস্ক নামের প্রসিদ্ধি হুইরা থাকিবে, কিন্ত দেশের 
দংস্থান পূর্বরূপ নাও থাকিতে পারে। 


হিমালয় পর্ববত | 


ডারতদ্বীপের বাহিরে ইন্ত্বীপ প্রভৃতি বধিত আটটা স্থান নির্ণর করিয়া! লইতে হইলে 
প্রায় আবিষ্কৃত সষগ্র ভূমগুলটাই প্রাচীনভারতবর্ষ হইবে, কিন্তু তাহাতে একটী গুরুতর 
অনুপপত্তি আছে হিমালয় পর্বত লইয়া, কারণ পুরাণের মতে হিমালয় একটা রর্ষপর্ববত, 
তাহ! ভারতবর্ষের উত্তর দিকে অবস্থিত । 

পূর্ববাপরৌ তোগ্ননিধী বগাহা স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মাঁনদও্ঃ। 

পৃথিবীর মানদণ্ডের স্তায় হিমালয় পূর্বাপরসমুদ্রে অবগাহন, করিয়া রহিষ্পছে, একথা প্রায় 
সকল পুরাঁণেই উক্ত আছে। হিমালয় নামধেয় পর্বত যখন ভারতউপদ্ীপের উত্তরে ঠিক 
নরলভাবে পূর্বপশ্চিম সমুত্রপর্্যস্ত বিস্তৃত ন্] হইয় একটু রিয়া ফিরিয়া! উভয় সমুদ্রই স্পর্শ করি- 
যাছে, তখন এই দ্বীপটাকেই সমগ্র ভারতবর্ষ না বলিয়া ভারতের সীমা! লইয়া দুরে যাইব কিরূপে ? 

অবশ্ত এই সন্দেহের প্রচুর কারণ থাকিলেও পুরাণীয় বর্ণনার সকল দিকের সামঞ্জন্ত রক্ষ! 
করিয়া বলিতে হয়, যে দৃশ্তমান হিমালয় লামধেয় পর্বত পুরাঁপবণিত পূর্বাপর ৮* হাজার 
যোজন দীর্ঘ ও ধন্থকের গুণের ন্যায় সরলভাবে অবস্থিত হিমবান্‌ নামক বর্ষপর্ধত নহে । 
হয় ত এসিয়ার সাইবিরিয়া ও ইযুরোপের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত. মেকুলামে ব্যবহৃত স্থানের তুষার- 
পুঞ্জ হইতে সেই বর্ষপর্কত হিমালয়ের দক্ষিণপ্রাস্তের সুচন! হইরাছে, প্ররুত হিমালয়নানক 
বর্ষপর্বত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

কারণ, দৃশ্মান হিমালয় ভারতরর্ষের বর্ষপর্বত হইলে, তাহার উত্তরের ভূভাগ পুপ্লাণমতে 
কিম্পুরুষবর্ষ হুইবে এবং তদ্ত্তরে হেমকুটপর্বত পূর্বাপর বিস্তৃত থাকা আবশ্তক ) কিন্ত 
কিম্পুরুষবর্ষের মনুষ্যের যেরূপ আকৃতি ও পরমাযুপরিমাণ পুরাণে নির্দিষ্ট'আছে, তদেশে 
তাহা কদাচ লক্ষিত হুইবেনা। বিশেষতঃ চীনপ্রভৃতি দেশ ভার্তবর্ষমধ্যে ছিল বলিয়া 
মহাভারতাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই হিমালয় ভারতের উত্তরের বরষপর্কত হইলে চীন ভারত- 
বর্ষমধ্যে আপিবে না । 

« কালিদাস টামনিরররত বরন সপ্ত অঙ্ষে ছম্মস্তের অমরাবতী হইতে প্রত্যাগমন 
বর্ণনা-উপলক্ষে হেমকুটপর্ব্ত ও কিম্পুরুষবর্ষ মনুষ্য আতীয়ের লৌকিক গতির অগম্য স্থান 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু কালিনাসের সময়েও চীন, তুরস্ক বা রুষিয় শমুস্যের অগম্য 
ছিলনা । নুতরাং, এই সকল স্থান হিমালক়-বর্ষপর্কতের উত্তরবর্তী কিম্পুরুষবর্ষ হইতে পারে না! 

৭৯ 
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যেমন হিদালর বর্ধ-পর্বত হিনযুড। তেজনি ছেমকুট সবরণদয় ॥ কিছ বর্ডমান মের প্রধেশ- 
পর্যন্ত অগুলন্ধার করিলেও খোজ হব জেমন পর্বতের আরিদার কেহ করিতে পান্লিবেন 
না। বিশেষত? পুরাণে ভারহিবর্ঘকে হৈমবৃতরর্ঘ বল! হইতেছে; ভারতের, অধিক স্থানই ঘে 
হিমগ্রধান হুইবে, এইন্সপ উদ্চি9 পূরণে আছে। 

বামনপুরাণে ভারতের একনবমাংশ সাগরসংবৃত স্বীপ ব! ভারতীপ, ত্বাহার উত্তরসীমায় 
তুরম্বরাজ্য নির্দিই আছে, সুতরাং দৃষ্ঠমান হিমালয় কখনই বর্ধপর্ধত নহে, তাহ! আরও অনেক 
উত্তরে অবস্থিত, এইক়প সিদ্ধাস্তও অসঙ্গত হইবে না। 

ভারতবর্ষের উত্তরে যেমন বর্ষশর্বাত হিমালয়, তেমনি ভাঁরতদ্ীপের উত্তরেও অপর 
হিমালয়ের অবস্থিতির কথা! পুরাখ পাঠে জান! যায়। এই ভারতদীপ ক্ষুদ্র ভারত বা ভারত- 
বর্ষের সারদূমি, সমগ্র ভারতের প্রান্তৃতিক লক্ষণ সংক্ষিপ্তভাবে ইহাতে আছে ) বিশেষতঃ 
এই স্থানেই চাতুর্্য বাবস্থা, এই স্থানেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মেক্ষ এই চতুর্বাগের সাধনা, 
এই স্থান লক্ষ্য করিয়াই ভাসতে এত গুণগাঁথা পুরাণাদিতে বার্ণত | ধিনি এই দ্বীপ জয় 
কয়েন, তিনিই সঞ্জাট্‌ হইয়া! থাকেন । পূর্বকালে হরিশ্চঞ্জ, নল, পুর্ন, পুন্ধরবা, সগর, কার্তবীর্য্য, 
জরাসন্ধ, যুধিটির প্রভৃতি সম্রাট ছিলেন, আর অধুন! পৃথিবীমধ্যে একমাত্র সম্রাট আমাদের 
ইংয়েজরাজ, যেহেছু সমএ পৃথিবীর সারতৃত্ব এই ভারতহীপ তাহার শাসনাধীন অবস্থিত । 

পুরাপপাঠে জানা যায় শতক্, চন্্রভাগা, ইয়াবতী, গোমতী, কৌশিকী, গণ্ডকী গ্রভৃতি 
কয়েকটা নদী হিমালনের পার্খদেশ হইতে নিযহত | সুতরাং, দৃশ্তমান হিষালকের নাম যে হিমবান্‌ 
তাহাও নিশ্চিত। ঝ]মায়ণে দেখিতে পাই, স্ুপ্ীব সীতার অন্বেষণে বানরগণকে উত্তর দ্বিকে 
প্রেরধ করি! হিঘাবায়পর্য্যস্ত গমনের থে পথ বর্ণনা করিজাছেন এবং মেলকল রাজ্য ও স্থান 
অতিক্রম করিযা যাইতে উপদেশ দিদ্নাছের। তাহ! পাঠ করিলে আধুনিক মেরুপ্রদেশই 
সেই হিমালয় বলিয়া মনে হস্ধ। শুগ্ীব উত্তরদিকের বিশেষণে পরিমশৈল্ারতংসিকাং 
বলিয়াছেন, হিমালয়পর্বত উত্তরদিকের শিরঃস্থান অবতংস ব! শিরোছুষপ-স্বরূপ বিজ্ঞমান 
রহিয়াছে। ভাহাতে ও বোধ হয় হিমালক্পর্কাত উত্তর দিকের ফৌকিক গতির শেষসীমা। 

মহাভারতের দৃভাপর্কে অর্জুনের দিখিলসপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি উত্তর দিগ্জয়ে 
বঙ্ছিতি হই, আন্তিরি, বহিশিত্রি, উপগিপি, উনুকদেশ, মোদাপুর বাষদেষ, লুদামন্‌ দেব প্রস্থ 
ও কড়িপয় পার্বত্য রাজ্য, পৌরবরাহ্থা, পার্বত্য ছন্তরা, উদ্যাবসন্ধেত নামক সাতটা 
অসর্ধ্য জানি * দশটা মৃলেয় সহিত, লোহিত, জিগর্ত, দার্ব॥ ফোরেনদ প্রতি ক্ষতি 
রাজা, লিংহপুর, স্ক্ষচোল, বাহ্তিক, দরদ, কাম্বোজ, পার্বত্য দস্সাজাতি, উত্তর খাধিক, 
এই. নকল, রাহা খিজয়ের.পর দিছুটের সহি হিদালর জয় ফরেন। _মৃ্টষান হিমালয়ের 
দক্ষিণেও ইঞসপ্রন্ের (দিজীর ) উদ্ধয়ে, এতগ্বি রাজ্যের অবস্থিতি সন্ভবণর. নহে। মধ্যে 
7 পৎসরফারের জনতার জীপুকারের মিদায়ে, যাহাছেন লাঁদর়িক (আহা ) বিবাহের 
ব্যযহ! হর, অহাদর না 'উল্বাকের ( নীলকষ্ঈ/টাক! )। 
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থে সকল জাতির বর্ণন! পাওয়া যায, তাহাভেও যোধ হয় আধুনিক মেকুপ্রদেশেই তখনও 
হিমালয় বলিয়! ব্যবহৃত হইত । 

এই সকল কারণপরম্পরায় মনে হয়, এই ভূমগ্ডলে যে সকল দেশ অদ্যাপি আধিদ্কত 
হইয়াছে, তাহার লফনটাই প্রাচীন ভারতের অন্তভূক্তি থাকিবে। কেন না আধুনিক আবিষ্কৃত 
ভূমণ্ডলের ব্যাস ৮*** হাজার মাইল ও পরিধি ২৫০০০ হাজার মাইল গুর়াণমতে দেখিপ্তে 
পাঁই, এক ভারতবর্ধের উত্তর দক্ষিণ বিস্তার ৯*** হাজার যোজন বা ৭২০০৯ হাছায় মাইল । 
এই ধন্নুরাকার ভারতবর্ষের খুণস্থানীয় যে হিমালয়পর্বত, উহাও আনী হাজার যোজম বা 
ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দীর্ঘ এবং পূর্বাপর মমুদ্রে প্রবিষ্ট । ন্থুতরাং, আবিস্কৃত তূমণ্ডলে 
সমগ্র ভারতের স্থান হইতেছে না। মনুত্যের শক্তি করনা যে ফত ক্ষুদ্র, তাহা 
ভাঁবিলে আশ্র্ধ্যান্বিত হইতে হয়। 

আধুনিফ ভূগোল-আবিষ্করণের মূলেও আর একটা সন্দেহে আমাদের অন্তরে স্থান 
পাইতেছে; 

জ্যোতিঃশাস্তে লিখিত আছে, 

য্লঙ্কোজ্জরিনী পুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদিদেশান্‌ স্পূশে 
কুত্রং মেক্গতং বুধৈনিগদিতা সা! মধারেখা তৃষঃ।* 

লগ্কা! হইতে উজ্জয়িনীও কুকুক্ষেত্রাদি দেশ স্পর্শ করিয়া মেরু পর্যাস্ত বিস্তৃত বে সুপ্র, তাহাই 
পৃথিবীর মধারেখা । কিন্তু ভূমগুলের মানচিত্রে লন্কার্থীপ ৮* ও ৮২ জ্রাঘিমার মধ্যভাগে 
এবং কুরুক্ষেত্র ৭৫ ট্রাতিমায় প্রদর্শিত) সুতরাং লঙ্কা হইতে কুরুক্ষেত্রের উপর দিয়া মের 
পর্যাস্ত সুত্রপাত করিলে, সুত্রট! ঠিক দক্ষিণোত্তরভাবে নিপতিত হয় না এবং ভূগোলের 
অধিকাংশ পশ্চিমদিকে ও অল্লাংশ পূর্বদিকে পতিত হুয়। শান্্রমতে ভূচিষ্জের বিশুদ্ধতা 
থাকিলে কখনই এইরূপ হইত না। পঞ্জিকা-বিভ্রাটের এস্ানেও মৃলনত্র নিথিত থাকিতে 
পারে কি না, মনীহিগণ বিবেচনা করিবেন । 

জ্যোতিঃশাস্ত্বনিরিষ্ট মধ্যরেখা স্বীকার করিলে বলিতে হয়, ভূমগডলে পূর্বািক হইতে 
আয়ও স্থান লইতে হইঘে। 


* শিলন-লঙ্া হইতে উজায়নী স্পর্শ করিয়। রেখ! টানিলে সে রেখ! মেরু স্পর্শ করে না। 
জ্যোতিঃশান্ত্রোন্ত & লঙ্কা শিলন নহে,ইহা বিষেন্তেগণ বলিক্প! থাকেন; সুতরাং লেখক মহাশয়ের 
এই গ্রঙ্গাণ তাহার উখাপিত গ্রসঙ্গের পোষক বলিয়া আঁমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। 

দ্বিতীয় কথা__-প্রাচীন ভারতবাসীর সে চিত্র লেখকমহাশয় ব্রাক্মপসমাজে উপস্থিত করিয়া- 
ছেন & সম্বন্ধে অনেক বলিবার থাকিলেও সমাজের আর কেহ কিছু এঁ চিত্রের অনুকূল বা 
প্রতিকূল প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন কিনা দর্শনের অভিপ্রায়ে এবার আমরা নীরঘ ধাঁকিলাম। 

বাঃ সঃ সঃ 
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আধুনিক মানচিত্রে যে সকল স্থান সাগয়-নহাসাগর নামে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা 
পুরাণবর্ণিত সমুদ্র নহে। জদ্ুত্বীপের বহির্ভাগে যে লবণসমুদ্রের বর্ণন! আছে, তাহাঁও 
অনেক দুরে অবস্থিত। 

এই সকল সাগর--মহাঁসাঁগর কোনটা সগরপুত্রগণের খাত, আর কোনটা বা নদী। 
সাইবিরিয়ারও ইযুরোপের উত্তরদিক্বর্তী তুষারপুঞ্জের পর যে মেরুদেশ, তাহাই পুক্লাণবর্ণিতু 
হিমালয়নামক বর্ষপর্বত এবং উত্তরমহাসাগর নামে যে স্থান পরিচিত, তাহাও সম্ভবতঃ নদী । 
টার লিখিত আছে, 

সপ্ত তানি নদীতেদৈরগম্যানি পরম্পরম্* , 

তল্সধ্যে সাতটা বর্ষ বিভিন্ন নদীষায়! পরস্পর অগম্য, অতএব উত্তবমহাসাগর হিমালকবেব 
প্রান্তবর্তিণী বর্ধবিভেদিতা ছুর্লগ্ব্যা নদীমাত্র। 

আবিষ্কৃত সমগ্রভূভাগ পৌরাণিক ভারতবর্ষমধ্যে থাকার অপর কারণ, ! পুরাণের মতে ) 
ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্ত অষ্টবর্ষে সত্যাদি-যুগ পরিবর্ঠিত হয় না) সেই সকল স্থানে সর্বদা 
ত্রেতাধুগ । কিম্পুরুযাদি অষ্টবর্ষ ভৌমস্বর্গ নামে পরিচিত। তাহাতে মান্গষের শোক, 
ভয়, বিষাদ, উদ্বেগ কিছুই নাই। সেই সকল বর্ষের কোনটাতে মনুষ্য দশহাজার কোথাও বা 
বারহাজার এবং কোনও বর্ষে তেরহাজার বৎসর জীবিত থাকে । মার্কণেয় পুরাণে 
€৬ অধ্যায়ে লিখিত ' এক ভারতবর্যব্তীত অন্তত্র মেঘের জঙ্গ হয় না, অন্রান্ত স্থানের 
জগ কেবলমাত্র উদ্ভিি। এই লকল বিষয়ের আলোচিন! করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, 
আবিষ্কৃত সমগ্রতৃভাগ পৌরাণিক ভারতে অবস্থিত। ১০1১২১৩ হাজার বংসরজীবী 
মনুঘ্য আবিষ্কৃত ভূমগুলে আছে কি? পৃথিবীর ফোন্‌ স্থানের মনুষ্য উৎকর্ষাপকর্ষবিহীন? 
কোথায় শোক, তয়, বিষাদ, ক্ষোত, হঃখ ও দারিদ্র্য নাই? কোন্‌ স্থানের মনুষ্য স্থিরযৌবন ? 
এসিয়া, ইযুরোপ, আফ্রিকা ঘ৷ আমেরিকা সকল দেশেই ত অল্লবি্যর বৃষ্টি হয়, সকল দেশেই ত 
জরা, ব্যাধি, শোক, ভয়, বিষাদ আছে। সকল দেশেই ত মান্য ছোটিবড় আছে, তবে 
আর তান পুয়াণের মতে ভারতছাড়। হইবে কিরূপে? 

মেরুগ্রদেশ যে আমর! হিমালয় বলিয়! নির্ণয় করিতেছি, তাহার আর একটা হুন্দর প্রমাণ 
আছে। হিমালয় দেষভূমি। জটিল ্রাঙ্গণরূপধারী মহাদেব তপঃপরায়ণা পার্বতীদেবীকে 
বলিয়াছিলেন, -- 





দিবং যদি প্রীর্থরসে বুথ! শ্রম | 

পিতুঃ গ্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ ॥ 
তুমি খি স্বর্গ প্রার্থনায় ভপন্ত! কন, তাহা হইলে তপঃ্রম বৃথা, কেন ন! তোমার পিতার 
( হিমালকের ) গ্রদেশই দেবভূমি-সবর্গ । হিমালয় যে দেবডূমি, তাহা পুরাণাদিতে ও বর্ণিত। 
মাঁনবপরিমাণেক্র এক বৎসরে দেবতাদের অহৌরাত্র হয়। আমাদের উত্তরায় ছয়মাস 
দেবলোকের ক্রমশঃ দিবা ও দক্ষিণায়ণ ছয়মাস ক্রমশঃ রাজি । বর্তমান মেরুমণ্ডলে «, 
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উত্তরায়ণে ক্রমশঃ ছয়মাস দিন ও দক্ষিপানে ক্রমশঃ ছয়মাদ রাত্রি হয়। ইহাঁও তাহার 
দেবডূমিত্বের পরিচারনক । 

স্রীন্‌ এঁতিহাঁসিক খআরিয়ানের মতে ভারতবর্ষের সীমানা! উত্তরে ভরাস্‌ পর্বতমালা । 
তরাস্‌ গিরিশ্রেমী এসিয়া-মহাদেশের তুরম্করাজ্যে অবস্থিত। তরাস্‌ হইতে ককেসাস্‌ ও 
ককেসাম্‌ হইতে হিমালয় পর্বতের উত্তর পথ্যন্ত আরিয়ানের মতে ভারতবর্ষের সীমানা ছিল । 
তাহা হইলে আরব, পাঁরস্ত ও তুরস্কের কিয়দংশ এবং মধ্য এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত (আফগানিস্থান 
ও বেলুচীস্থানসহ ) ভারতবর্ষের অস্তর্নিবিষ্ট থাকা সম্ভবপর । 

প্রবন্ধমুখেই পুরাণমতে সপ্ঘ্বীপ ও সপ্তসমূদ্রের সংস্থান বিবরণ বলা হইয়াছে। কিন্তু কর্ণেল 
উইল, ফোর্ড, সাহেব ভারতবর্ষকে জন্ব,্বীপ, এসিয়ার উত্তরভাগ ও সমগ্র আমেরিকা মহাদেশকে 
্রক্ষত্বীপ, আয়র্লগ পুফরদ্বীপ, বুটিশদীপপুঞ্জ শকন্বীপ, জর্খনী ক্রোঞ্চদ্বীপ, আত্রিয়াটাক 
ও বাণ্টিকসাগরের সন্গিকটন্থ দেশসমূহ শানসলীতীপ, ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমান্তস্থিত 
কাম্পীয়ান সমুদ্র ও পারশ্ত-উপসাগয়ের সন্নিহিত দেশসমূহ কুশস্বীপ বলিয়। বর্ণন! 
করিয়াছেন । | 

ইয়ুরোপীয় পাণ্ততগণের এতাদৃশ সিদ্ধান্তসমূহের সহিত পুরাণমতের কোনওরূপ সামঞ্জস্য 
নাই, সুতরাং তাহার আলোচনা নিশ্রয়োজন। 

কিন্ত, পুরাণাদিসর্বশান্ত্রে স্থপঞ্ডিত মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত হর্গাদাঁস লাহিড়ী মহাশয় পৃথিবীর 
ইতিহাসের ভারতথণ্ডের প্রথমভাগে লিখিয়াছেন,-জন্ব, পক্ষ, পুর, ক্রোঞ্চ, শক, শালসলী ও 
কুশ এই সপ্তত্বীপ এক্ষণে পর্যায়ক্রমে, _-এসিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, 
ইয়ুরোপ, দক্ষিণমেরর সন্নিহিত গ্রদেশ অষ্ট্রেলিয়া'ও ওশেনিয়! নামে পরিচিত । 

বিশেষজ্ঞ লাহিড়ীমহাশয়ের সিদ্ধান্তের সহিতও পুরাণের কোনও রূপ সামঞ্জন্ত দেখিতেছি 
না। কেন না তিনি এসিয়াকে জন্ুত্বীপ বলিতেছেন । পুরাণমতে জন্ুতীপ লবণসমুত্রে বেত 
থাকিবে, তাহার পরিমাণ হইবে লক্ষযৌজন, মধ্যে স্থুদেরুপর্বত থাকিবে, উত্তরে নীল, 
শ্বেত ও শঙ্গবান্পর্বত, রম্যক ; হিরগ্ময় ও উত্তর কুরুবর্ষ : পূর্বে ষাল্যবান্পর্কাত ও ভদ্রাশ্ববর্ষ, 
পশ্চিমে গন্ধমাদনপর্বত ও কেতুমানধর্ষ ? দক্ষিণে নিষধ, হেমকুট ও হিমবান্পর্বত এবং হরি, 
কিম্পুরুষ ও ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষেও ইন্্রতবীপাদি প্রত্যেকে সহত্রযোজনপরিমিত নয়টা ভাগ 
থাকিবে। এই সকলবে এসিয়্ামহাদেশে পাওয়া যাঁয় না, তবে আর ইহা! জন্ুদ্বীপ হইবে 
কিরূপে? এইরূপ দক্ষিণআমেরিকা ও প্রক্ষদ্ধীপ ইহতে পারে না। কারণ, জন্বুীপের 
বাহিরে বলয়াকারে লবণলমুদ্র এবং লবণসমুদ্রের দ্বিগুণ প্রক্ষত্বীপ, লবগসমুত্রকে ও বলয়াকারে 
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং প্রক্ষত্বীপেরও বাহিরে থাকিবে বলয়াকার ইক্ষ্সমুদ্র, এইরূপে 
এক একটী সমুদ্র এক একটা দ্বীপকে বেষ্টন করিবে এবং দ্বীপগুলিও কেবল শ্বাদুদক সমুদ্র 
বাতীত লফল সমুদ্রকেই বেষ্টন করিবে। এক জদ্ু্বীপ ব্যতীত সকলটাই বলয়্াকা'র, কিন্ত 
লাহিড়ীমহাশয়ের আফ্িকা, আমেরিকা! কোনটাই কখিতমত অবস্থিত নহে। 

/ 


৫৩৮ ক্রান্মণ-গমাজ । [ ৫মর্্ধ 


অবন্ত বিশেষজ্ঞ লাহিড়ীমহাশয় মনু ও ছনুপুজগণের বংশধর্ণনা প্রসক্ষে বলেন, -শ্রিয়ব্রন্ধের 
পৃথিবীবিভাগ, অরীত্রের অদ্বষ্বীপবিতাগ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা! করিলে জবু্ীপকে 
একমাত্র তারতবর্ষ বলিয়া মনে হয় না। ভিনি বলেন জদ্ুর্বীপ অর্থে সগগ্র প্রাচীন গোলার্ধ- 
কেই বুঝাইয়৷ থাকে ।, তিনি ব্রন্ষপুরাগের মতাছুসায়ে ধলেন, “ভারতবর্ষের উত্তরে 
হিমালয় ও- দক্ষিণে সমুদ্র” ইহ! ত্রক্ষপুরাণে ফেন, প্রায় সকল পুরাথেই আছে, কিন্ত 
পূর্বে কিক্বাত ও পশ্চিমে যবন, এই সীমা ভারতবর্ষের নহে, ভারতম্বীগের বা সাগর- 
সংবৃতদ্বীপের বিশেষজ্ঞ লাহিড়ীষন্ধাশয় অন্তান্ঠ। বছুতর গ্রতিপান্ভ বিষয়ে অধিকতর 
মনঞ্সংযোগ করার এই বিষয়টী উদ্ধাপনপূর্বাকই সাধারণভাবে সমাপ্ত করিয়াছেন। 
তাহার সুৃতীক্ষ প্রতিভা এই বিষয়ের তন্বালোচদায় প্রদত্ত হইলে সমাজের এক মহ! উপকার 
সাধিত হইবে, পুরাণাদির প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আন্বষ্ট হইবে। আঁমি এই গুরুতর 
বিষয়ের মাত্র হুচনা করিষাম, বিশেষজ্ঞ মহাক্মগণ এই বিষগ্কে মনোনিবেশ করুন। 

ইহা মামার প্রাথমিক গন্ুমন্ধান, পরে আত্ণ্ড গভীরভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 
শ্রীমহেন্্রনাথ কাবাসাঙ্াতীর্থ। 


পঞ্জিক-সংস্ষার ৷ 


(গঞজিকাসংক্কার সমালোচনার সমালোচন! | ) 

ধভাঙা় অনুশীললাত্তে আমরা লেখকনহাপয়ের পুক্তি্ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া 
ঘিধেয় বিধেচন। কত্ি | শ্রদ্ধেয় ফোন অংশে সংস্বায়ের কর্তব্যাকর্তবা সম্বন্ধে লেখকের মত 
প্গঠভাষায় উল্িথিত হয় নাই । সর্ধজেই ঘিষকবিশেষেক্র দূষণমার্জই পদ্দিদৃষ্ট হয়) দূষিত 
ধিধয়ের পরিবর্তে লেখক্ষমহাশয় ক্ষি কম্িতে বলেন, তীঁহাক় মতে বিষয়টি কিরূপ হওয়া! উচিত, 
তাহা জানিঘায় অবকাশ মাই । দোধমির্দেশার্থে ব্যবহৃত যুক্তিও এতাদৃশ বিজড়িত যে 
নেক স্থলে লেখক ফি উদোষ্টে প্রত্তাষ বিশেষ করিয়াছেদ, ভাহাও নিক্পপণ কর! কষ্টসাধ্য 
ও কষ্পন! সাপেক্ষ । নুতয্নাং, বিষয়েক্স পর বিষন্ন গ্রহণ বঙ্গিয়! তাহার সমালোচনা সম্ভবপর 
লছে। এমদ গুলে যুদ্ষির প্রপালীপরীক্ষা ভিঙ্গ উপারাস্রর মাই। বিবিধ উদাহরণ দ্বারা 
সাধাকপ অযৌক্রিকত! গ্রতিপাঁ করিতে পান্সিলে লেখকমছাশয়ের ব্যক্তিগত মতের গুরুত্বের 
অনেক লাঘব হুইবে এবং তাহ! হইলেই তাহার প্রবন্ধেরও মূল্যের হাস হইবে, কেন ন। প্রবন্ধে 
বাডিগঞ্চ হতেই প্রাধাত লক্ষিত হয়। 

গ্রথছ উজ্জাহর্থণ | বক্ষে সস্তায় বিষয় জনেক কথা লেখক মহাশয় যলিয়াছেন। সেই সুদীর্ঘ 
বিচারের প্রান্তে লিখিলেন “পঞ্চাঙ্গ শোধন করাই বন্ধে সভার একমাত্র স্থির উদ্দেষ্” 
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(ক) তংপরে বিচারাস্তে লিখিলেন “প্রচলিত গণনা প্রকারাস্তয়ে সভার অভিপ্রেত” (খ । ছইটি 
একত্র করিলে কি দাড়ায় তাহা আমর! বলিতে পারিলাম ন।। পাঠক মহাপয়গণের উপক্জ এ 
গতবার অর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম । “গঞ্ধাঙ্গ শোঁধনের স্থির উদ্দেস্টা" রূপ আদি “প্রন্রলিত 
গরনাভিপ্রায়'দূপ বন্ত পর্যযস্ত অগ্রসর হইতে পারিলে দেখ! যায় যে সভা অপ্রস্কাস্রভাবে যে 
সকল কথ! মনে করিয়াছিলেন তাহ! লহম্মাই পেখকমহাশয় তাহার শেষসিগ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছেন । সভার প্ত উদ্দেহ নিরূপণের আন্ত যে সকল বুক প্রয়োগ কর! হইয়াছে, তাহ! 
স্ব্তঃই আগ্রমানিকতানিবন্ধন জটিল। যাছাই ₹উক জ্যোতিভূর্ষণমহাশয়ের যুক্তির মর্ধভেদ 
করিতে না গারিলেও দেখা যায় যে তাহার মতে সভার ছুইটি বিরুদ্ধ উদ্দেখ্য ছিল; একটি 
প্ঙ্গশৌধন অর্থাৎ প্রচলিত গণনার পরিবর্তন, অপরটি প্রচলিত গণন! সংরক্ষণ । 

দ্বিতীয় উদাহরণ । লেখক মহাশয়েক্স মতে “হিন্দুসমাজ শাস্ত্রীয় জ্যোতিষকে আপ্তবাঞ্য 
বলিম্ব! বিশ্বাম করেন” (গ) এবং পহন্দুগণ বিস্কাম করেন যে আপ্তবাক্য কখনই বিজ্ঞান বরুদ্ধ 
হইতে পারে না” ( ঘ) সিদ্ধান্তজেযোতিভূষণ অহাশয়কে আমর! এই “ছিন্মুমমাজ' ও হিলুগণ 
শব্দের অন্ততূ্তি বলিয়৷ ধরিস্া। লইলাম, তাহা হইলে আমন! বলিতে পারি যে তাহার মতে 
জোতিষ বিজানসন্মত আপ্তবাকা। কিন্তু পর পৃষ্ঠাতেই (চ) লেখা! আছে “আপ্তবাক্যান্ু- 
রোধে ধর্ম কর্মের কালনির্থায়কদ্ধ বলিয়। বৈজ্ঞানিক বল! গেলেও, কুর্ধানিদ্ধান্তের অস্কপ্রস্থত 
বর্ষমানটি প্রক্কৃত প্রস্তাবে আধুনিক বিজ্ঞনলন্মত কিন! ইহাই দেখিতে হুইবে”। প্রথম 
কয়েকটি কথার অর্থপঙ্গতি ছুক্ষর হইলেও যোটামুটি বুঝ বায় যে লেখকমহাশয়ের মতো! 
সথর্ঘযসিদ্ধাস্তোক্ত বর্মমান বিজ্ঞান্পগ্মত নহে । বর্ষমানসন্্ন্ধে পয়েও যাহ! বলিয়াছেন তাহাতেও 
এই তই প্রতিপন্ন হয়। এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই; আমরা অন্তত 
এই বর্ধঘানকে ভ্রান্ত বলিয়। বির্দেশ করিয়াছি। লেখকমহাশয়ের বিবিধবাক্যসংঘোজনা 
মা আমাদের উদ্দে্ত। সব কথা একত্র করিলে দেখ! যায় ফে চিন্ধান্তজ্যোতিরভূ যণমহাঁশক 
ব্গিতেছেন ক্যোতিঘ আগুবাক্য ; আগপবাক্যমাত্রেই বিজ্ঞানসম্মত) ০1৪০ * সুর্্যসিদ্ধান্ত 
বিজ্ঞান. সম্মত নছে। 

তৃতীয় উদাহরণ । ব্রাহ্মগনতা সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন রে তাহার! পুর্বপক্ষের নিকট 
বুদদিচালন! ও জান সংগ্রহ কৃ্িরা গখজালে জড়িত হইতে চাহেন না। ভাল; তবে 
অনয জিজ্ঞাসা করি সিঙ্গান্তজ্যোতিভূ্বিপ, মহাশয় সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন কেম? 
আমর! কি-বুরিব যে ত্রাঙ্গণন্তা একমা তীহাকেই উত্তম স্থানে অভিষেক করিতে সম্বল 


করেবন 





(ক) ব্রাহ্ধপ সমাজ ১৩২৩ চৈজ্ পৃষ্ঠা ৩৬৩। 
(খ) পৃষ্ঠা ৩৭৫ (গ)৩১৫ পৃঃ । (তে) ৩৬৫ পৃঃ। 


চ ৩৬৬ পৃ । ₹ 81851 0 0:00 11%889, 


৫৪. ব্রাঙ্গণ-সমাজ [ এম বর্ষ, 


করিয়াছেন ; তাই এত আয়াস, তাই এত পরিশ্রম? যদি সভা উতয়পক্ষ, হইতেই এনগ্রহণে 
সমভাবে পরাধুখ হন, ভাছা হইলে হেখফমহাশক্জের শ্রম বিফল হুইয়া পড়ে। 

আবার দেখুন “ক্ষণিক বোম্বাই পঞ্চাঙ্গবংশোধনসভার ষ্ভায় তাছার। পক্গাশ্রগ্ন করেন 
নাই, তাহারা নিরপেক্ষ বিচারকের পবিজ্র ও উচ্চাসনে সমান, বিচারকের গুরুতর দায়িত্থে 
ও কঠোর কর্তবো বৃত”। ক্গণিক কথাটার অনয আমরা বুষিতে পারিলাঁম না | অবশিষ্ট 

শের অর্থে বুঝিলাম ব্রাঙ্মণসত! বিচারক বলিয়! রহ্বেসভা' হইতে উচ্চ! ভবে আমাদের 
একটা কথা মনে হয়; (ব্রাঙ্গণ সভার অনুমতি অনুমান করিয়া লিখিলাম ) সভা যর্দি কখন 
বিচারনিপন্তি করিরা সংস্কার আবস্তক বা অনারস্তাক কোন- প্রকার রায় দেন, তাহ! হইলে 
তীহারাও কি বন্বেসভার দোষে ছষ্ট হইয়। পড়িবেন না? লেখকমহাশয়,কি পরান দেন যে 
পদ্জিকাসবন্ধে ব্গীয়রাগ্জণনভীর কোন সমাধানে উপস্থিত হইয়। কাজ নাই। কেন না, 
তাহাদের বিঢারফগ বাহাই হউক,। তাহ! প্রকাশ করিলেই তাহার! “ক্ষণিক পক্ষাশ্রর” দোষে 
কলুষিত হইয়া পড়িবেন ? ব্রাঙ্মপনা কি করিবেদ জানিনা, ০০০০৪৪ 
এইকপ নিরপেক্ষ আঁসনে চিন্নাসীন দেখিলে আমর! হৃষ্ট হইতাম।. 

'চতুর্ধ উদাহরগ। জ্যোতিভূবণমহাশয় বলেন যে জ্যোতিষশান্ত্র যোগবলের উপর 
সংস্থাপিত। লিখিতেছেন “সংস্কার প্রয়াসিগণ বলিয়া! থাকেন, যে তাৎকালিক শান্ত্রকারগণ 
এই সকল সংস্কার অজ্ঞতাপ্রযুক্ত (ক) নির্ণয় করিতে পারেন নাই--অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধিতে 
কি বুদ্িপ্রন্থত বন্স্রদিতে উহ! ধৃত করিতে . পারেন নাই বলিয়৷ অনুভূতি হুয় নাই (খ)। 
হিন্দুর নিকট ইহা বাচালতা৷ গ)। যেহেতু উহ! ধর্শের' মূলসৃত্রের গ্রতিকৃল, কারণ ধর্ম 
শান্্ প্রণেত্গণের সর্বজ্ঞতাই মুলতিত্তি। ইন্দ্রিরগত অভিজ্ঞতা বাতীত তাহার! ভগবদ্প্রদত্ত 
বিশেষ ক্ষমতায় এবং অলৌকিক যোগুষ্টির সহায়তায় ধর্মকর্মের কর্তবযত স্থির করিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের নবাধিক্কত যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল বলিলে হান্তাম্পদ হইতে হয় এবং 
তাহার! ত্রিকালজ্ঞাবে দ্যোতিষ লিখেন নাই বলিলে কপটাচারী বলিয়া! পাপার্জন করিতে 
হয়।” যোগবলে জেণতিষপ্রণয়ন সাঁতকড়িবাবুর মুখে প্রথম শুনিলাম। লৌর- 
বাশিষ্ঠাদি কোন দিদ্ধান্তে যোগবলের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ভাক্করাচার্ধয, লল্, 
ব্রহ্ম গত, বরাহমিহিরাদি কাহারো! যোগবল ছিল বলিয়! খ্যাতি নাই, এবং ইছাদের মধ্যে 
কেহই কোন যোগধল লিখিত পুস্তকের কখ খুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই। পরস্ত 


বিচ চরছিমতেরানএতাত এট 





(ক) ভাষালালিতা লেখকমহাশর়ের নিজের, সংস্কার প্রায়ামীদিগের নহে । 
খে) অয়নাংশ সম্বন্ধে ভান্বরাচার্যা বলিতেছেন “তদা দ্বষ্তাৎ তৈর্নোপলন্ধঃ। ইদানীং 
বহুত্বাৎ সাজ্রতৈরুপলন্ধঃ। | 

(৭) সুতরাং ভাঙ্করাচার্ধা বাচাল ! 


১ম সংগ্যা] পঞ্জিক-সংক্কার। ৫৪১ 


ভাস্কর জ্োতিষকে নিজকৃত শাস্ত্র বলিয়াছেন (ক); তাস্বর় "ও ঘরাহমিহির পুরাণের মস্ত 
খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (খ); বরাহমিহির সৌরা্দিশান্ত্র লইয়া তাহাদের ধুঁয্পর 
তুলন! করিয়! পৈতামহ সিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠসিদ্কাস্তকে হেয় পুস্তক বলিয়াছেন.গ)এসকল আলোচনা 
রুরিলে জেণতিষে যোগৰলের অভাঁবই অন্ধসৃত হয়। সুর্ধ্যসিদ্াস্তের উৎপত্তিস্থলে লিখিত আছে 
(ঘ) যে ময়নামক মহান্গুর জ্যোতিষ শিক্ষার জস্য“আরাধয়ন্‌ বিবস্বস্তং তপস্তেপে সুছুশ্ঠরম্‌ 1,তাঁহাতে 
ক্যদেৰ সন্ধ্ হইয়া! ময়দানবের প্রার্থনা! পূরণজন্ত তাহার নিজ. অংশ-পুরুষকে দেই বাথ্যের 
ভার দিলেন। তখন সেই ুর্য্যাংশ-পুরুষ ' ময়দানবকে সম্যক জ্োতিষশাস্ত্র শিখাইলেন। 
আরম্ভ করিষার সময় বলিতেছেন “শৃণুরবৈকমনাঃ পূর্ববং যদুক্তং জ্ঞানমুত্তমম্‌, বুগে যুগে 
মহ্ধীণাং স্বরমেৰ বিবস্বতা” | ইহাতে যোগবলের কোন কথা পাওয়া যায় না । এশিক্ষা 
গুরুর নিকট শিল্যের শিক্ষা । এযুগে ময়দালব শিষ্য, হৃর্ধ্যাংখ-পুরুষ গুরু; অন্যান্ ঘুগে 
মহধির! শিষ্য, শ্বয়ং কূর্যাদেব গুরু |: এতদ্থাতীত আর কিছু দেখা ধায় না। আকার ময়াস্ুরের 
শিক্ষা শেষ হইলে খ্ষযিগণ ময়ান্গরের নিকট তাহার লন্ধ জ্ঞান শিক্ষা করিলেন, এইকথা 
সূর্যাসিদ্ধান্ত পুস্তকের শেষ ছুই শ্লোকে লিখিত আছে । (ক) যোগবলের কোন কথা নাই। 
ইহাতে যদি হুূর্যযদেব কি অপর কাহাঁকেও কপটাচারী বলিক্বা পাপার্জন করিতে হয়, 
তাহা হইলে সে ভার সিদ্ধান্ত-জ্োতিভূঘণ মহাশয়ের উপর অর্পণ করিলাম । বস্ততঃ জোতিষ 
ধর্দশান্্র নহে; ধর্মশান্ত্রের সহকারী মাত্র । জ্যোতিষ বেদ নহে, বেগাঙ্গ; ব্যাকরণও 
বেদাঙ্গ; তাহা বলিয়া ব্যাকরণ যোগবলে রচিত হইয়াছে, একথ! কেহ মনে করেন না। 
জ্োোতিষ বিদ্যাবিশেষ, ইহাতে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে যন্ত্রকুশল হওয়া আবগ্তক। 
ু্্যসিদ্ধান্তের নক্ষত্র গ্রহযুত্য্ষিকারের দ্বাদশ প্লোকের শেষ চন্পণ পগোলং বদ্ধ! পরীক্ষেত 
বিক্ষেপং প্রবকং স্কটম্”। আঁবার ত্রিপ্রশ্নীধ্যায়ের আরস্তে "শিলাতলেংঘ্ুসংগুদ্ধে বজলেপেইপি 
বা সমে। তত্র শঙ্ক্ুলৈরিট&ঃ সমং মওলমালিখেৎ।” ত্রন্ধসিন্ধাত্তে লিখিত আছে “সংসাধ্যং 
ম্পষ্টতরং বীজং নলিকাদিস্ত্রেত্যঃ তৎসংস্তগ্রহেভাঃ কর্তব্য নিরয়াদেশৌ। . কুর্্যসিদ্ধান্তে 
শহুষন্তের বিস্তর বাবহার আছে, যেমন "ম্বশককমূর্ধংগৌ ব্োক্জি গ্রহৌ দৃকৃতুলাতামিতৌ”। দিদ্ধান্ত 


(ক) অথ নিজক্ৃতশাস্ত্রে ততপ্রসাদাৎ পদার্থান্‌ শিশুজনন্বণয়াহং ব্যগয়াম্য্ গুঢ়ান্‌। 

(খ) মূর্তো ধর্তা চেগ্বরিত্যান্ততোহন্ত স্তন্তাপান্তোইন্তৈবমত্রানবস্থা । 

(গ) পৌলিশরোমকবাশিষ্ঠসৌরপৈতামহান্ত সিদ্ধান্তাঃ। পৌলিশরুতঃ দ্ষুটোহসৌ 
তন্তাসন্বস্ত রোমক:প্রোজঃ | স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দুরবিভ্রষ্টো | 

(ঘ) মধ্যাধিকার ছুই হইতে আট পর্য্তস্ত শ্লোক । 


(ক) জ্ঞাত তমৃষয়শ্চাথ শুর্ধাল্ব্ধবরং ময়ম্‌ পরিবক্ররূপেতাযাথো জঞানং পপ্রচ্ছ্রাদ রাং। 
স তেভাঃ প্রদদৌ প্রীতো গ্রহথাপাং চরিতং মহৎ আত্তাদুততমং লোকে বহ্ন্ত" 
বদ্ষসন্মিতন্‌ | 





৭৯, রর 


৫৪২ ্রাঙ্গাণ-সমাজ। [ ৫মর্ব্ষ 


শিরোমণিতে প্রায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ানজ ধন ব্যবহাখের উপদেশ দেওদা আছে। 'বরাহমিহিরের 
পঞ্চসিদ্ধান্তিকার * যন্র্ধারা বেধ করিয়া ভিধি গরীঙ্গগ করিবার উপায় দেওয়া! আছে। এসকল 
দেখি্বী আমর! কি ধুঝিৰ তাহা সিদ্ধান্ত-জ্যোভিভূর্ষণ মহাশয় শিক্গ! দেন নাই। সহজ 
বুদ্ধিতে এইমীত্র আইসে যে ধোগদৃষ্টিয় সহাযে নবাবিষ্কৃত ধন্ত্রের আবশ্তক না! হইলেও পুরাতন 
তাৎকাঁলিক মন্ত্রের আবগ্তুক হইউ। জ্যোতিউূর্ধণমহাশয়ের উপহীসাম্পদ যাবতীয় পুরাতন 
জ্যোতির্কেস্তারা আধুনিক খন্ত্র পাইলে কি করিতেপ জানি না) তীহারা এই সকল যন্ত্রে 
অভাবে বাবহার হইতে বিরত ছিলেন,কি ঘোগভঙ্গের ভয়ে সে সকল অনাবিষ্কৃত বস্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহা মিরূপণপ করিতে যে কুলির আবহীক তাহা আমাদের নাই। 

পঞ্চম উদাহরণ | ৩৭৩ পৃষ্ঠার শেষভাগে লেখকমহাশয় বলিতেছেন “হুক্মতিথি বলিতে 
নবাসংস্কার সঞ্চিত (ক) চক্জকুরধ্যাবস্থান হইতে গণিত তিথি_ৃষ্কপ্রত্যয়ের জন্ত। কিন্ত 
ইহাপেক্ষাও হৃর্্যসিন্ধাপ্তের শ্কুটতিথি আরও শগ্ম, (খ) যেহেতু চক্জের মধাগ্রহণ শ্চুট পূর্ণিমার 
অন্তে হইবে লেখা আছে*। লেখক মহাশয়ের হেতুবাদ একটু বিশ্ময়কর। “্ফুটতিথ্যবসানে 
তু মধাগ্রহণমাদিশেৎ* একথা হুর্ধাসিধীস্তে আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সেই তিথি নবাসংস্কার 
সঞ্চিত” (?) তিথি হইতে আরো হক্ব (খ) কেমন করিয়া হইল? ইংলগ্ডের নাবিক- 
পজজিকায় * প্রদত্ত স্কুট পৃণিমাস্ত ও ভম্রগ্রহণ মধ্যে উর্ধসংখ্যা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত পার্থকা 
দেখা যায়। গ্রহণের গ্রাস যত অধিক, এই পার্দকা তত অল্প ও গ্রাসমান যত অল্প পার্থক্য 
তত অধিক হইয়া থাঁকে। এই নিয়ম গণিতোত্ৃত ও উপপতিমূলক। ইহার অস্বীকার 
গণনার স্থুলতার পরিচায়ক, নুক্্তায় নহে । যাহাই হউফ, এ ৰংসর আাঁঢ় মাসে যে চন্রগ্রহণ 
আছে- -ধাহার স্পর্শ মোক্ষকাল গুপ্রপ্রেশ, বিশুদ্বসিষ্ধীস্ত, বাকচীপ্রমুখ সকল পঞ্জিকাতেই 
নাবিক-পঞ্জিকা হইতে গৃহীত--সেই গ্রহণের মধ্য রাত্রি তিনটা বন্তিশ মিমিট। নাবিক 
পঞ্জিকার প্রত পুর্িমাস্ত মিনিট ছই পরে। সিল্ধাপ্ত জ্যোতিধিবদ মহাশয়ের গণিত শ্মুটতিথ্যব- 
সাঁন রাত্রি তিনট! বাজিয়া উনপঞ্চাশ শির্নিট ; অর্থাৎ ১৭ থিমিটের পার্থকা। ইহাতে কি 
বলিব যে সিন্ধান্ত-জ্যোতিভূিপমহাশয়ৈর গণিত পঞ্জিকা আরো সুক্ষ, কৃ্ধ্যসিদ্ধাস্ত হইতেও 
সুক্ম, যেহেতু তিথ্য্ত ও গ্রহণ মধ্যে প্রভেদ ১৭ মিনিট ? ক্রমশ: | 

| ্রআশুতোষ মিত্র । 











* চতুর্দাশ অধ্যায় ১২ এবং ১৩ শ্লোক । 

(ক) 'সঞ্চিত' পদটী ছুর্বোধা। (খ) আরও হুক্ম অর্থ কি? আরো সুক্ষ__-গ্রায 
অন্তিত্ববিহীন? 

$ যে পুস্তক হইতে জ্যোতিভূর্ধণ মহাশয় তাহার গণিত বা তাহার তত্বাবধানে গণিত 
বাকৃটী-গঞ্জিকায় গ্রহণের স্পর্শ মোক্ষাদি কাল গ্রহণ করিয়! থাকেন। হৃর্যয ডন্্রগ্রহণ সঙ্ন্ধ 
যোগবল সম্বরণ কেন করা হয়, সে বিষয় লেখক মহাশয়ের ০ আলোচনার কুত্রাপি 
উল্লেখ নাই। 


নদীর প্রতি । 


[১] 
গাহ কার গুণ-গীতি বল তরঙ্গিণি ? 
ভুষিতে কাহার প্রাণ, 
মধুর এ কলভান 
গেয়ে গেয়ে নেচে ধাও কোথা আোতস্বিনি ? 
[ ২] 
বালুমক্স বেলাভূমি তরঙ্গে পরীবিয়া--_ 
যোড়শী রূপসী মত 
লাবণা ছড়ায়ে এত 
চলেছ লহ্রীমাল৷ গলায় পরিজ ! 
[ ৩] 
কি জানি কি মহাভাবে হইয়া বিভোর 
নগর প্রদেশ কত 
সিক্ত করি অবিরত 
অদম্য উৎসাহে বেগে ধা'ও নিরস্তয় । 
[ ৪] 
মহাঅর্ণবের দেছে মিশিতে আপনি 
কি মহা উদ্দেশ্থা লঃয়ে 
চলেছ বিষশা! হ'য়ে 
তুলি মৃছ কলনাদে মহতী রাগিনী ! 
৫] 
জগৎ ভমিয়া গাছ কার গুণগীতি ? 
বল গো আদেশে কার 
.. খাইতেছ অনিবার 
মঞ্জুল রাগিনী হেন গাহি আোতদ্বত্তি ? 
জীচারুচন্্র ভট্টাচার্য | 


মন্ব। | 
দ্বিতীয় পত্র । 
(পূর্ব ) 


শিরোমন্ত্ের খব্যাদির মধ্যে “গায়ত্রীচ্ছন১” বসিবার কারণ _. 

বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থে উহা! দেখিয়া এবং' রুনধ্জনের “ছদ্দোবৃদধিরার্যত্বাৎ অুঘটা” এই 
লিখনে কথঞ্চিৎ শ্বরস বুবিয়া কেহ কেহ নিজপুস্তকে &ঁ পাঠ বসাইঙ্লাছেন। বাঁচম্পতিমিশ্রের 
মত যে ছুষ্ট, তাহা মৃলপত্রে লিখিয়াছি। আর রঘুনন্দনের বাস্তবিক স্বরদ থাকিলে তিনি 
“শিরসম্চাহ” বলিয়া যে বচন তুলিয়াছেন, তাহাতে ছন্দের কথা না থাকায় সেইখানেই 
এ বিচার তুপিতেন, অনেক বাবস্থা তাহার এইরূপ অন্পঠোক্তি আছে। তজ্জন্য সেই সকল 
বাবস্থার় অধ্যাপকদিগের*বিরুদ্ধ মত ব! মতডেদ ঘটে, তন্মধো একটা উদাহরণ দিতেছি । 

তিথিতত্বে “উপাকর্ম তথোৎসর্গঃ প্রসবাহহাহষ্টকাদয়£ ৷ মাঁনবৃদ্ধৌ পরা: কাধ্যা বর্জয়িত্ব! তু 
পৈতৃকম্” এই বচন তুলিয়! অক্টকাঁসাহচ্য্যন্তায় হেতু (১) এবং জন্মাষ্টমীতে তথাদর্শনহেতু (২) 
ভুয়তিথিকাতো “পৌর্ণমাস্তন্ধ মাসাদর', অর্থাৎ গৌণচান্দের উল্লেখ হইবে লিখিয়াছেন। আবার 
মলমাদ-তবে “অথ সাঁংবৎসরং শ্রান্ধং বর্তব্যং মাসচিহ্নিতং* এই বচন তুলিয়৷ তাহার ব্যাখ্যায় 
জন্মতিথিকৃত্যে মুগাচান্ত্রমাসের উল্লেখ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন । 

তিথিতত্বের লিখনের উপর টীকাকার গোস্বামী লিখিয়াছেন--বস্ততস্ত জন্মতিধৌ মুখ্য- 
চান্দ্রেন বাক্যরচন1, জন্মাষ্টম্যান্তিথিবিশেষকতাত্বেন বৈষম্যাৎ, অষ্টকাসাহচর্য্যন্থায়ন্তাপি শেষং 
চন্দ্ীত্রিতং কর্ম ইত্যাঁদি বচনাত ছুর্ববলত্বাচ্চ |” 

অর্থ--বস্ততঃ জন্মতিথিতে মুখাচান্দ্রে বাকা হইবে । . নির্দিষ্ট তিথিতে যে কার্ধ্য হয়, তাহা- 
কেই তিথিরুগ্য বলে, সুতরাং জন্মাষমীর ভার জদ্মৃতিঘি তিথিকত্য নহে (একই নির্দিষ্ট তিথিতে 
সকলের জন্মতিথি হয় না ) আর বচনের কাছে স্থায় (যুক্তি ) ছুর্ববল। 

অবশিষ্ট কর মৃখ্যচান্দ্রে হইবে, খাই, বচদ থাক্ষায় . অবশিষ্টের মধ্যে জন্মতিথি পড়ায়) 
সাছচর্ধ্যন্তার় এখানে খাটিতে পারে: না।: 'ীকাকার কাণীরামবাচ্পতি লিখিয়াছেন 
“মণ্ত তু জন্মতিথিকৃত্যক্ক তিথিক্কৃত্যন্বাভাধেন মুখাচান্ত্রেনেব বাক্যরচনা মলমাসতত্তে স্মার্ত- 
হ্যাপি তটৈব স্বরদঃ। জীমুভবাহনত্ত জন্মতিথিকত্যে সৌরমাসাদর ইত্যাহ। তন্মতং 
দুষরিতুমুপক্রমতে অঅইকাস্সাহচর্যাদিভাদিন! 1” 





0১) বচনাস্তরে অষ্টকাশ্রান্ধে গৌণচান্দ্রবিহিত ওযায, উক্ত বচনে অষ্টকারই কাছে 
প্রমবাহ ( জন্মতিগি ) বায় সহচর্যাপ্ঘায় খাটিবে। 


১০ম ল:ব্যা ] সন্ধা! | ৫৪৫ 


অর্থ। জন্মতিথিক্কতা তিথিকৃত্য নহে বলিয়া জ্রধযচান্দ্েই বাকা হইবে। ' মলমাসতর্থে 
্মার্ভেরও সেই অভি প্রায়। জীমৃতবাহন সৌরমাস বলিয়াছেন তাহাই খণ্ডন করিবাঁর জন্ত এখাঁনে 
একখ। বলিনাছেন। এখন থে কোন ম্মার্ত মধ্যাপককে জিঙ্কাস| করিবেন, তিনিই মলমাঁস- 
তবে গ্রহকারের নিজ পিধন ও টীকাকারদের পিধন লক্ষ্য ন| করিয়া কেবল তিথিতবের 
লিখন অনুসারে বাবস্থা! দিবেন, জন্মতিধিক্কত্যে গৌণচান্দ্রমাসের উল্লেখ হইবে । এক্রিয়াকাণ্- 
পদ্ধতির জালোচনাকালে এই ব্যবস্থা লইয়া! বাঁদান্থবাদ হইয়াছিল বলিয়৷ আমি সবিশেষ জানি, 
ধাহারা তাহ। দেখিয়াছেন, তাহারা এখন কি ঝলিবেন জাঁনি না । কিন্ত অধিকাংশ অধ্যাপকই 
যে গৌশগান্ত্রের ব্যবস্থা দিবেন ইহা নিশ্চিত। আপনি ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা কারতে 
পাযেন। 

শিয়োমন্ত্ের বিচারেও সেইরূপ তিনি গায়ত্রীচ্ছন্দে কথঞ্চিৎ স্বর দেখাইয়া! বাঁচম্পতি- 
মিশ্রের ব্রহ্ম পদত্যাগ যে ছুষ্ট, তাহাই একস্থানে সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং অন্যত্র যাঁজবন্ধাবচল 
তুলিয়া, কোন ও কথা ন! বলিয়! তাঁহার মতই গণা করিয়াছেন । বাচস্পতিমিশ্র খধি ছিলেন 
না, যাজ্বন্ধ্য খষি। সুতরাং যাজ্ঞবন্ধোর মত অগ্রাহ করিম! বাঁচস্পতিমিশ্রের মতে ছলাঃ 
বসান উচিত নহে। সারদাঁতিলকের মতে যে তন্ত্োক্ত গায়ত্রী শিরের &ঁ ছন্দঃ হইতে পারে, 
তাহা মূল পত্রে লিখিয়াছি। (২1৩) প্রাতঃসন্ধা। অহশ্মখে ও সায়ংসন্ধ্যা রাত্রিমুখে কর্তবা 
বলিয়! 'রাত্রিকৃত পাপ অহঃ নষ্ট করুক, এবং অহন্‌ কৃতপাপ রাত্রি ন্ট করুক, এইরপ প্রার্থনা 
সঙ্গত মনে করিয়া কোনও পণ্ডিত তৈত্তিরীয়, আরণ্যক, তন্তাব্য তছুদ্ধত শ্রুতি, গৃহাপরিশিষ্ট 
এসমস্ত না দেখিরাই, কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই মন্ত্রের পাঠ এবং তদনুসারে গুণবিষুর 
পাঠ পরিবর্ভন করিয়াছেন, ইহাই মনে হয় । বচ:নর কাছে যে যুক্তি দুর্বল, তাহা গোস্বামীর 
লিখনেই উক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ এুতির কাছে কোন বচনই খাটে মা। যেহেতু মনু 
বলিয়াছেন _“শ্রুতিম্থৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী, (৪) পুনমার্জনন্থলে গোভিলনুক্জ 
ও ছন্দোগপরিশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল পইতিস্থৃতি” বলিয়া আমি ধে বচনটা 
আক্িকতত্ব হইতে তুলিয়াছি, তাহার উপরই নির্ভর করিয়া, এবং তাহাতে কেবল আপোহিষ্টাদি 
মঞ্থব্যয়েই মার্জনের কথ। থাকায় ( প্রণব, ব্যান্থতি, গায়ত্রীর উল্লেখ না থাকায়) কোন পণ্ডিত 
ভাবিয়াছেন, যে জলে গন্ধিত্রী জপ করিয়া তানুমন্ত্রিত জলেই 'আপোহিষাছি মন্ত্র ারজানা কর! 
সঙ্গত। এই ভাবিয়া! তিনি এরূপ লিখিয়াছেন। 

(৫) ও নমো ব্রঙ্মণে হইতে উপজায়ত মন্ত্রের পরেই বখন তর্গণের বিধান আছে এবং 
এ মন্ত্রে যখন নুর্য্যের উল্লেখ নাই, তখন উহা! হুর্য্যোপস্থানের অন্তর্গত নহে, তর্পণেরই অন্তর্গত । 


(২) ব্র্ষপুরাণে তিথিক্কতা মাত্রেই--গোৌণচান্ত্রবিহিত, সেইজন্য জ্মাষ্টমীত্রত টার 
হয়, তদনুলারে জন্মতিথি৪ গৌণতান্ছে হওয়! উদিত ।-. 


৫3৬ ব্রাহ্মগ-ঘমাজ | ৫ম বর্ধ 


এবং কুত্বোপস্থানের পর “ও ব্রদ্ধণে নম” ইত্যাদি বলিয়া! যখন জল দেওয়া রহিয়াছে, তখন তদ্ছ- 
করণে '$ নমে। ব্রাহ্মণে' ইত্যাদি বলিয়। জল দেওয়াই ঠিক এইবূপ মনে করিয়া কেহ এরূপ 
করিস্বাছেন এবং উপজায়ত”র অর্থ না বুঝিয়া তৎপুর্কে কতকগুলি চ” দেখিয়া! এবং ব্রহ্মণে 
হইতে সমস্ত পাঠ চতুথ্যন্ত দেখিয়া উপজায়কেও চতুথ্যন্ত পদ করিয়া ত স্থানে চ 
বসাইয়াছেন। | | 

স্কুলপাঠ্য পুস্তকের ন্যায় ধর্পুস্তকের বারংবার পরিবর্তন অনুচিত, ইহা অন্তরের সহিত 
স্বীকার করি। কিন্তৃকি করিব নিজের অজ্ঞতা, ও বিশেযজ্ঞ উপদ্দেশকের অভাববশতঃ 
বিষম সৃমস্তায় পড়িয়াছি, একবারে সমস্ত স্থির করিতে পারিতেছি না । যেবারে যতদূর স্থির 
করিয়৷ ছাপাইয়াছি, সে সমস্ত যদি ঠিক হই! থাকে, তাহা হইলে বাহার সব অশুদ্ধ করিয়া 
থাকেন, তাহার্দের অপেক্ষা যাঁহার। আহ্ছিকক্কৃত্য দেখিয়া! কতক শুদ্ধ করিতেছেন, তাহাদের 
তৎপরিমাগে অধিক ইঞ্টলাত, হইতেছে বলিতে হইবে । ইত্যাদি ইত্যাদি । 

শ্রীপ্তামাচরণ শর্মা । 


চতুর্বর্গ। 
( হিন্ু-জীবনের লক্ষ্য | )% 


আর্ধাগণ যে চতুরাশ্রমন্ূপ জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, “চতু্ববর্গ' সেই চতুরা- 
শ্রমেরই লক্ষারূপে করিত হইয়াছিল । “চতুর্বর্গ' পুক্ুযার্থ নামেও অভিহিত হয়। “অর্থ 
শব ছার! প্রয়োজন বুঝায় । ন্থৃতয়াং 'পুরুষার্থ শব পুরুষ বা! মনুষ্যজীবনের উদ্দেন্ত' অর্থ ই 
খ্িফাশ কয়ে। ততুর্কর্গ লন্বদ্ধে অমরকোষের নিকুক্তি এইরূপ ৫ 
যি দত্রির্গোধর্মকাযারঘৈশতুর্বর্দ স.মোক্ষকৈঃ 1” 
' বর্ন, বার্থ ও বাহ “ভ্রিবর্গ, ইহাদের. সহিত মোক্ষ যোগ করিয়া “চতুর্ববর্গ' হয়। 
আশ্রম নিট নির্বাচন এইরূপ £-_ :.. 
| পন্মচত্যগৃহিষান গ্রস্থভিক্কু চতুষ্টযম্‌।” . 
ও রাচর্া, গা্কস্থা, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি স্বাশ্রম।” 
প্রথম আশ্রমে ধন্সজীবনে দীক্ষিত হইয়! বেদাচরণ ও বেদ-শিক্ষ। করিতে হইত বলিয়াই 
বেদের ব্রন্ধ-নামান্থুসারে ইহার নাম:-তরন্মচর্যয” হইয়াছিল। এইরূপ ধর্মেই জীবনের আরস্ত 





* বিগত ৯ই জৈঠঠ আগরতলায় আহত ত্রাঙ্গণসভায় পঠিত । 


' ১৯তম সংখ্যা! ] হিন্দ্-জীবনের লক্ষ্য । ৫ &৭ 


হইত বলিয়াই চতুর্দর্গের প্রথমেই আমরা ধর্মকেই উল্লিখিত দেখিতে পাই। গার্থস্থযাশ্রমে 
দারপরিগ্রহ ও অর্থোপার্জন করিতে হইত | নুতরাং, অর্থ ও কামকে আমরা গার্নথযাশ্রমের 
লক্ষ্য বলিয়৷ নির্দেশ করিতে পারি বানপ্রস্থাশ্রমে নিরবচ্ছিন্ন র্শচ্চা ও ধর্মকার্যোরই 
অনুষ্ঠান হইত। হুতরাং, চতুর্ধর্গের ধর্মকে বানপ্রস্থাশ্রমের লক্ষা বলা যাইতে পারে। 
ভিক্ষুকা শ্রমে মুক্তিই একমাত্র সাধন হইত । ন্তরাং, চতুর্বগের 'মোক্ষ' ইহার লক্ষ্য হইয়াছে। 
কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস তদীন্ম রঘুবংশকাবো রঘুবংশীয়দিগের জীবনের যে আদর্শ 
প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে উপরি উক্ত লক্ষ্য সকলই বিশেষক্ূপে পরিশ্কট দেখিতে পাওয়া 
যায়। যথা £-- 
*শৈশবেহভ্যন্ত বিষ্তানীং যৌবনে বিষটৈধিণাস্‌। 
বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তন্ুতাজাম |, 

উপরি উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে বৈদিক দীক্ষা 'ও বৈদিক শিক্ষা গ্রথম আশ্রমের অঙ্গীভৃত 
হইলেও কালে সাধারণ শিক্ষাই যে ইহার লক্ষীতৃত হইয়াছিল, তাহ! আমর! বুঝিতে পারি। 
নিয়ো নু প্রচলিত বাক্য হইতে কিরূপে .কবল “বঙ্গচধ্য নহে পরস্ত আশ্রমচতুষ্টয়ই জীবনের 
সাধারণ আদর্শের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহ পরিষ্কতরূপেই বুঝিতে পারা যায়, £_ 

“প্রথমে নাজ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীক়্ে লাহ্জিতং ধনম্‌। 
তৃতীয়ে নার্জিতো ধর্ম শ্চতুর্থে কিং করিব্/সি ? 

“্ীবনের প্রথমভাগে বিগ্কা উপার্জন না করিলে, দ্বিভীয়ভাগে ধনার্জন না করিলে এবং 
তৃতীয়ভাগে ধর্থানুষ্ঠান না করিলে, চতুর্থভাগে কি করিবে? অর্থাৎ কিরূপে মুক্তি লাড 
করিবে ?” 

উপরে চতুর্ধাবিতক্ত জীবনকাঁলের সাধারণ জীবনাদর্শের যে রেখাপাভ আমরা পাইফ্াছি, 
কি প্রক্রিয়াদ্ধার! আমাদের জীবনে ইহাকে গ্রকৃত গঠনপ্রদান করিতে পারি, তাহারও আভাদ 
আমর! ইহা হইতেই প্রাপ্ত হই। আমর! বুবিতে পারি যে মোক্ষকে আমাদের জীবনের 
চরম ফল বলিয়া মনে ক্লাখিক়া, ইহছারই উপযোগী করিয়া আমাহদর জীবনকে গঠিত করিয়া 
তুলিতে পারিলেই প্রক্কত আদর্শ আমাদের জীবনে পরিদ্ষট হইয়া উঠিতে পারে। জীবনকে 
মোক্ষলাভের উপযোগী করিবার জন্ত সমস্ত জীবনবাপারকে ধর্মের অন্থুপ্রাণতাদ্ারা সম্পূর্ণরূপে 
ধর্শীর্ঘক করাই একমাজ্জ উপ'য়। কালিদাম মহারাজদিজীপের জীবনবৃত্তান্তে পূর্বোক্ত 
ধর্মার্ঘক প্রক্রিয়ার অতিনুন্দর বর্ণনাই প্রদান করিয়াছেন, ঘথ| £-- 

“অপ্যর্থকামৌ তন্তাস্তাং ধর্মএব মনীষিণঃ1% 

সেই মনীষী মহারাজের অর্থ-_-কামব্যাপারও ধশ্মান্থুমোদিত হইয়াছিল ।” 
মল্লিনাথ এই ধর্থপ্রবপতাহেতু মহারাজদিলীপকে ধর্মোতৃর' বলিয়। বাখাত করিয়াছেন 
ও ততসমর্থনে সংহিতাকার গৌতমের মত এইরূপে উদ্ভৃত করিয়াছেন-_-“আহ চ গৌঁতমঃ 
“মন পূর্বাহ্মধ্যন্দিনাপরাহ্ঠানফলান্‌ কুর্যযাৎ বথাশক্তি ধন্ধার্থকামেভাঃ তেযু ধ্পোত্তরঃ স্তাৎ।” 


€£৮ ত্রঙ্সাগপনাজ । | ৫ম বর্ষ 





“দিবসের পূর্বাহ মধ্যাহ্ন ও 'অপরাহ্ূকে যেন ধন্মার্থ কামোংপন্প কলসংযোগগ যথাশক্কি 
মফল করা হয়, তবেই এই সমস্ত বিষয়ে (অনুষ্ঠাত! ) প্ধন্মোত্তর” (উৎকৃষ্ট ধর্মশিল) হইয়া 
থাকেন। . 
এই “ধর্মোত্তর' ধর্ম প্রাণেরই নামান্তর । আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানকে ধর্মুনিমিত্তক করিয়াই 
আমরা এই ধর্প্রাণতা লাত করিতে পারি। উদ্ধৃত স্থল সকল হইতে আমরা এই বুঝিতে 
পারিযে জীবনের বিশেষ ভাগে যেমন ধর্মার্থকামের অনুষ্ঠানের বিধান আছে, তেমনই 
প্রতিদিন ধর্মীর্ঘ কামের অনুষ্ঠানের ও সাধারণ বিধান আছে) এবং বিশেষ ও সাধারণ সর্ব 
ব্যাপারেই তুল্যরূপে ধর্মের ষন্পর্ক বর্তমান রহিয়াছে। এই প্রকারে হিন্দুর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 
সমন্তকাধ্যের মধে ই ধর্শোর সম্পর্ক সংস্থাপিত হওয়াতে সর্ববিষয়ে ধর্মপ্রাণতা হিন্দুর 
জাতীয়জীবনাদর্শের বৈশিহ্য হুইক়াছে। এই' বৈশিষ্টাকে . উপলক্ষ্য করিয়াই বঞ্কিমবাবু 
লিখিয়াছিলেন--” 7 0110.9808015 00176 4751 13811) 87 860801907011011711815191181908, 
|), ১10) 1116 18000105815 ৬1101915195 15 0917151010,5 

অন্গ জাতির পক্ষে ্রার্থিব বিধয়ে ও পরমাধিক বিষয় এইরূপ ভেদ মাছে, কিন্ত হিন্দুর পক্ষে 
তাহার সমগ্র জীবনই ধর্শ |” | 

হিন্দুর জীবন এইরূপে ধর্ম বলিয়াই হিন্দু আধ্যাত্মিক জগতে যতদুর উন্নত হইতে 
পারিয়াছে, ততদূর আর অন্ত কোন জাহিই পারে নাই । 

সব রজঃ) তমঃ এই গুগত্রয়যোগেই সমস্তহ্ষ্টিব্যাপার নির্বাহিত হইতেছে, তাহাতেই 
সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ত্রিগুণময়ী হইয়াছে । মানবংপ্রক্কতিতে জ্রিবিধ গুণের তিন্ন ভিন্ন প্রেরণায় 
ইহার গতিও যে মার্গবরয়ান্ুসারিণী হইবে, তাহ। সম্পূর্ণ ই স্বাভাবিক | এই প্রকারেই মানব- 
স্লীবনের লক্ষ্য ভ্রিবিধ ভাবাপন্ন হইয়াছে ।. কারণ, ধর্ম সত্বগুণের দ্বারা প্রণোদিত, “অর্থ 
রজোগুণের ছারা প্রণোদিত এবং 'কাম' তমোগুণের ছার! প্রণোদিত । এই গুণ ভ্রয়ের সংযোগ 
হইতেই আমাদের জীবনের কর্তব্যত্রিতয় পত্রিবর্গ” এই স্বতন্ত্র এক সংজ্ঞাপ্রাণ্ত হুইয়াছে। 
আমাদের জীবনের চতুর্থ কর্তব্য “মোক্ষ” নিগুপ ও নির্বিকার ভাব বলিয়৷ ইহার সহিত 
ভ্রিগুণের সংশ্রব না থাকার, ই পৃ্ঘকৃর্নপে চতুর্ধর্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 

রজঃ ও তমোেগুণকে সম্পূর্ণরূপে সন্বগুণের অনুগামী করিয়া সন্ধগুণের পূর্ণপ্রাধান্ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, যে বিশুদ্বসান্ত্িকতাব সঞ্জাত হয়, তাহাই গুণাতীত-মোক্ষভাবের 
কারণ হইয়। থাকে | শীতাতে এ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ৪ 

“যদা সহ্ে প্রবৃদ্ধে তু প্রতয়ং যাঁতি দেহডৃৎ । 
তদোত্বমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিগগ্ভতে ॥% 
| (১৪এ অধ্যায় ) 

যদি সন্বপগ্ণ বিশেষরূপে বর্িত হইলে জীব মৃত্যাগ্রাপ্ত হয়, তন সে ব্রহ্মবিদ্গণের প্রকাশময় 
লোকসকল প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহার উত্তম গতি হয় )। আর্ধ'মিশন অনুবাদ । 


১৯ম সংখ্য। ] ২ হিন্কুজীবনের লক্ষ্য।, ৫&৯১ 
৯১৩১৪ 


সাত্বিকভাবই ধর্মের প্রকৃত অবলম্বন। সুতরাং ধর্মকে তৌলদণ্ড করিয়াই আমাদের 
সমস্ত ব্যাপারের প্রকৃত মান ও মূল্য নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে করা হইয়াছে । ধর্মই 
স্পর্শমণিরূপে অর্থও কামকে সান্বিকভাবে পরিণত করে, আবার চিস্তামণিরপে আমাদের 
চিরবাঞ্ছিত মোক্ষকে আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত করে। কৃম্মপুরাণে ধর্মের এই মহাপ্রভাৰ 
সম্বন্ধে বিশেষ বিশদ বিবৃতিই পাঁওয়া যায়। আমরা তাহ! এখানে উদ্ধত করা এনান্ত কর্তব্য 
বোধ করি £-_ 
“পরি তাজেদর্থকামৌ যৌ স্তাতাং ধর্মবঞ্জিতৌ ॥ ৫৩। 
ধন্মাৎ সঞ্জামতে হার্থো ধর্মাৎ কামোইভিজায়তে | 
ধন্মএবাপবর্গায় তম্মাদ্ধম্্রং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪ 
ধর্মশ্চার্থশচ কামশ্চ ত্রিবর্ীস্বিগুণো মতঃ | 
সন্বং রজন্তমশ্চেতি তশ্মাদর্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৫ 
যশ্মিন্‌ ধর্মমসমাধুক্কৌ হৃর্থকামৌ ব্যবস্থিতৌ । 
ইহলোকে সুখী ভূত্ব গ্রেত্যানন্তায় কল্পতে ॥ ৫৭ 
. ধন্মাৎ সঞ্জায়তে মোক্ষে হর্থাং কামোহভিজায়তে । 
এবং সাধনসাধ্যত্বং চাতুরবর্থ্ে প্রদর্শিতিম্‌ ॥ ৫৮ 
য এব" বে? ধর্ম'ঘকামমোক্ষস্ত মানবঃ | 
মাহাত্মযপ্চানুতিষ্ঠেত স চানস্তায় কল্পতে ॥ ৫৯ 
তম্মাদর্থঞ্চ কামঞ্চ ত্য! ধর্ম সমাশ্রয়েখ। 
ধন্মাৎ সঞ্জায়তে সর্বমিত্যাহু ব্রহ্গবাদিনঃ ॥ ৬০ 
( পূর্বভাগ ১ম অধ্যায় ) 
ধর্মহীন অর্থকাম পরিত্যাগ করিষে। ধর্ম হইতে অর্থলাভ হয়, ধর্শ হইতে অভিলধিত 
দ্রব্য প্রাপ্ত হওযস্া যায়, এবং ধর্মই মোক্ষের কারণ। অতএব, ধন্ম আশ্রয় করিঘে। ধর্ম, 
অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ ই সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটা গুণ বলিয়া:কখিত হইয়াছে; অতএব, 
ধর্ম আশ্রয় করিৰে। যে ব্যক্তিতে ধর্মযুক্ত অর্থ, কাম অবস্থিত হইয়াছে, তিনি ইহলোকে 
সুদ্বী হইয়া! পরলোকে অনন্ত স্থুখলাভ করেন। ধর্ম হইতে মোক্ষ হয়, অর্থ হইতে কাম্য 
বস্ত লাভ হয়, চতুর্ধবর্গ বিষয়ে এই প্রকার সাধনদাধ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । যে মানব ধর্থ, 
অর্থ, কাম, মোক্ষের এই প্রকার মাহাত্ম্য অনগত আছেন এবং ইহার অনুষ্ঠান করেন, 
তিনি অনন্ত সুখের ভাগী হন্‌। অতএব, অর্থকাম ত্যাগ করিয়া ধর আশ্রয় করিবে। ব্রহ্ধ- 
বাদীরা বলেন ধর্ম হইতেই সমুদাধধ লাভ হয় ।” বঙ্গবাসীর অনুবাদ । 
ধর্ম, পুর্বোক্তর্ূপে আমাদের সমস্ত জীবলক্ষ্যেরই কেন্দ্রীভূত হইতেছে। কিন্তু ধর 
করের উপর প্রতিষঠিত; বুতরাং, কর্ণের প্রক্কৃতি ও প্রণালীভেদ ত্বারাই ধর্মের উৎকর্ষাপ- 
কর্ষ হাইয়। থাকে । এই কর্ম প্রবৃত্বিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক দিবিধরূপে দেখিতে পাঁওয়। 
৭৩ 


৫৫০ ব্রাঙ্মণ-সমাজ । [ ৫ম বর্ষ 








যায়। ইহার মধ্যে প্রতৃতিমূলক কর্মের ছার! ধর্মের অপকর্ষ ও নিবৃত্তিমূলক কর্মের দ্বারা 
ইহার উৎকর্ষ হইয়া থাকে । সংসারের অনিত্য বস্ত হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে করিতে ক্রমে 
আমাদের পরমার্থজঞান সঞ্জাত হইলে,আমরা তন্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি। এই 
তত্বজ্ঞান হইতেই আমাদের যুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়। কৃর্মপুব্রাণে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে: _ 

«প্রবৃত্ত নিবৃততঞ্চ ছিবিধং কর্ম্মবৈদিকম্‌। 

জ্ঞানপূর্ববং নিবৃত্তং স্তাৎ প্রবৃতং যদতোহন্তথা ॥ ৬৩ 

নিবৃত্তং সেবমানস্ত যাতি তৎপরমং পদম্‌ | 

তম্মান্নিবৃত্বং সংসেবামন্তথ| সংসরেত পুনঃ ॥ ৬৪ 

( পূর্বভাগ - ১ম অধ্যায়) 

“প্রবৃত্িমূলক ও নিবৃত্তিমূলক ছিবিধ বৈদিক কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। .পরমার্থজ্ঞানমূলক যে 
কর্ণ উহাকে নিবুত্তিমূলক কর্ম বলে, উহার বিপরীত যাহা, উহাই প্রবৃত্তিমূলক। নিবৃভিমূলক 
কর্শের যিনি সেবা করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন । অতএব নিবৃত্তিমূলক কর্মই আশয়ণীয়, 
অন্তথ| করিলে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হয় ৮ 

মহধি মন 'ও “নিবৃত্তিত্ত মহাফলা” বলিয়! নিবৃত্তি ধর্মেরই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 

এই নিবৃষ্ঠিই গীতার অনাসক্তি বা নিষ্ধামতাঁব ৷ অনাসক্তি হইতেই মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং, 
নিবৃত্তিভাব হইতেও যে মোক্ষলাত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। মোক্ষই চতুর্কর্গের 
শেষবর্গ। মোক্ষের এক নাম অপবর্গ। ইহার ধাত্বর্থ হইতেও আমর! নিবৃত্তির অর্থই 
প্রার্ধ হই। অপ-পূর্বক বর্জ-ধাতু হইতেই 'অপবর্গ” শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে, বর্জ-ধাতু বর্জন ব৷ 
পরিত্যাগের অর্থই প্রকাশ করে। ইহা হইতে বিষয়াদির বর্জন, অর্থাৎ বিষয়াদি হইতে 
নিবৃত্িদ্বারাই যে মোক্ষপ্রাণ্ডি ঘটে, তাহাই বুঝিতে পারা যায়| 

মহাকবি কালিদাসচিত্রিত দিলীপচরিত্রের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই 
কিরূপে শাস্ত্রের প্রাগুক্ত অনাসক্তি ও নিবৃত্তিভাব আর্ধ্যজীবনে প্রতিফলিত হইয়! আর্ধ্য- 
জীবনকে সাংসারিক সুখভোগের মধা দিয়া মোক্ষের পথে পরিচালিত করিয়াছে । 

দিলীপজীবনের প্রথমেই উল্লিখিত হুইয়াছে-_“অসক্তঃ সুখমন্বতৃৎ” “তিনি আসক্তি রহিত 
হইয়! সংসারের সুখভোগ করিতেন ।” তাহার জীবনের শেষে লিখিত হইয়াছে ।$-.. 

“অথ স বিষযব্যাবৃতাত্মা যথাবিধি স্থমবে। 
নৃপতিককুদং দ্য! সিতাতপবারণম্‌ । 
মুনিবনতরুচ্ছাঁয়াং দেব্য। তয়! সহ শিশ্রিয়ে। 
গলিতবয়সামিক্ষণাকৃনামিদং হি কুলব্রতম্‌ |” ৭০ 
রদ্ুবংশম্‌ ৩য় সর্গঃ। 
“অনন্তর বিষয়মিবৃত্তচিত্ত দিলীপ যথাবিধানে পুত্রকে রাজচিহরূপ ধবল ছত্র প্রদান করিয়া 


»ম সংখ্য। ] ংবাদ। ৫৫১ 


মহিষীর সহিত তপোবন তরুচ্ছায়ায আশ্রর গ্রহণ করিলেন, কারণ বৃদ্ধবয়সে ইক্ষাকুবংশীয়দিগের 

ইহাই কুলপ্রথা 1” | 
উপরি উক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম চতুব্র্সের সাধন প্রক্কত ধর্েরই 

সাধন) আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত হিন্দুজীবনে ধর্মেরই অনুপ্রাণনা । এই ধর্ঘান্প্রাণনারই ফল 


আধ্যাত্মিকতা । তাহাতেই চতুর্বর্গের সাধনদ্বারা হিন্দুজাতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক 
জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 


হীশীতলচন্ত্র চক্রবর্তী । 


হর রারারারতারচারন রর 


সৎবাদ। 


১। দিলী--ইন্ত্প্স্থ ব্রাহ্মণ-মহাসভা | 

গত বৈশাখ মাসে ধর্রাজ যুধিষ্টিরের ইন্প্রস্থে ভারতের বর্তমান রাজধানীতে গ্রীধুক্ত 
রাজ। শশিশেখরেশখর রায় বাহাদুরের মভাপতিত্বে ব্রাহ্গণ-মহাঁসভার অধিবেশন হয় । মজঃফরপুর, 
ময়রাষ্ ( মীরাট ), কাশী, বুন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত বহুসহত্র ব্রাহ্গণ- 
মণ্ডলী এই মহাসভায় যোগদান করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সকল ঘোষণা করেন £-_ 

১। এই মহাসভ! ব্রাঙ্গণদিগের বেদোক্ত সংস্কারসমূহ যথাসময়ে যথাবিধি অনুষ্ঠান 
করিবার জন্ত ব্রা্মণগণকে অনুরোধ করেন, আর দ্বিজাতির মধ্যে ইহা ষথাশক্তি প্রচারকর্ণ 
জন্ত প্রার্থনা করেন। | 

২। এই সভা, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পরস্পর শ্লীতিবর্ধনের হেতু, প্রধান প্রধান স্থানে 
আবশ্তকতানুসাঁরে ব্রাঙ্মণসভা সংস্থাপন কর্তব্য বিবেচনা! করেন। 

৩। এই ইন্প্রস্থীয় ব্রাহ্গণ-মহাসভা! ত্রাহ্মণকুমীর ও অন্য দ্বিজবালকগণের সদাচাঁর ও ধর্ম- 
বৃদ্ধির নিমিত্ত সন্ধ্যোপাপনাদি অত্যাবস্তক নিত্যকম্মন ও অন্ান্ত আচারাদি শিক্ষার জন্ত নিম্ন- 
লিখিত উপায় সকল কার্যে পরিণত করিতে ব্যবস্থা করেন যথা 

(১) স্কুল, পাঠশালাদি শিক্ষালয়ে ও গৃহস্থগণের গৃহে বালকগণের সদাচার শিক্ষার জন্য 
উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। 

(২) সন্ধ্যাদি নিত্যকর্পুস্তক প্রকাশিত করিয়া বিনামূলো বিতরণ করা হয়। 

(৩) মন্ত্রোপদেষ্টা আচার্যের কর্তব্য যে শিষ্যুকে সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষাদানসময়ে তাহার 
নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, সে নিয়মত সন্ধ্যোপাসনাদি প্রত্যহ করিবে এবং যেস্থলে 
তাহা সম্ভবপর হুইবে না, সেখানে দীক্ষ! দিতে তিনি অস্বীকার করিবেন। 

(৪) গৃহসত্রান্ুসারে সমাবর্তনের কালবৃদ্ধিসন্বন্ধে যথাঁসস্তব চেষ্টা কর! হয়। 

(৫) অন্ান্ত ব্রাহ্ণসভাকেও উপরোক্ত উপায়াবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ 
কর হয়। 
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৪| শ্রীমান বরোধা-মহারা্ নিজরাজ্ো যে পুরোহিত আইন পাশ করিয়াছেন আর শ্রান্ধ- 
অশৌচাদিসন্বন্ধে বর্ণাশ্রমান্গকুলনিয়মবিরুদ্ধ যে বিল, নিজ ব্যবস্থাপক সভায় এ সময় উপস্থাপিত 
করিয়াছেন এবং জমান ইন্দোর-মহীরাজ বিবাহ্সংস্কারের যে প্রাচীননিরমবিশৃঙ্খলজনক 
ব্যবস্থা উপস্থিত করিয়াছেন, এই সভা ধ্ী সকল জনিষ্টকর কার্ধ্ের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন 
এবং অন্তান্ত ধর্মাত্মা স্বতন্ত্র নরপতিগণ, ভারতসরকারের অনুসরণে, ধর্ম ও সামাজিক বিধানে 
যেন হস্তক্ষেপ না করেন, পরস্ত ধর্মপালন ও ধর্বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, এই সভা তাহাঁদিগের 
নিকট এরূপ আশা করেন। 

৫। এই মহাসভা, গৌড়মহাসম্মিলনের প্রস্তাবান্থসারে ভারতের রাজধানী ইন্দরপ্রস্থে 
এমন একটা ব্রাহ্গণাশ্রম স্থাপন অত্যাবশ্ক বিবেচনা করেন, যেখানে স্কুল, কলেজ, পাঠশালা, 
বিদ্ভালয়াদির ব্রাক্মণছাত্রগণ অবস্থান করিয়! ব্রাঙ্গণ্যভাব রক্ষ! করিয়া! বি্যার্জন করিতে 
পারেন । 

৬। হিন্ধর্শের গানিকর যে সকল বিষয় পাঠপুস্তকমধ্যে :সন্নিধিষ্ট আছে, এই সভা তাহা 
নিষ্কাসন করার আবশ্তকতা অনুভব করেন এবং এতদর্থে কাশীর অখিলভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মণ 
সভাকে এই অনুরোধ করেন যে এই সভাকর্তৃক নির্বাচিত সমস্যগণের নিকট এই প্রার্থনা 
কর! হয় যে, তাঁহারা আপনাপন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় প্রশ্ন ও প্রস্তাব উপস্থাপিত 
করিয়! পাঠাপুস্তকসমূহের উপরোক্ত যেসকল নিন্দনীয় অংশে হিন্দুধর্দের গ্লানিজনক কথা 
বা কটাক্ষ আছে, তাহ! নিষ্াপনের ব্যবস্থা করেন। 

৭। এই সভা কাশীর অখিলভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-মহাসভার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ 
করেন এবং আশ! করেন, ইন্্প্রস্থীয় ত্রাঙ্মণসভার সহযোগিতা! গ্রহণ করিয়া এ ব্রাহ্মণমহাসভা 
্রাহ্মণজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতিসাধন করিয়া! আপন উদ্দেস্ট পুর্ণ করিবেন। 

৮| এই ইন্রপ্রস্থীয় ব্রাঙ্মণনভা রাজভক্তিপ্রকাঁশ এবং সম্রাটের দীর্ঘ জীৰন, নিরস্তর বিজয় 
ও অভ্যুদয় কামনা করেন । 

৯। এই সভা বৈদিক-সংস্কারাদিতে বেহ্যানৃতয, বখের, অশ্লীল গীতাদি, আতসবাজী ও 
অন্ঠান্ত অপব্যয় নিবারণ করিবার জন্ত ব্রাঙ্গণগণকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছেন। 

২। শাখাসভা। 
(ক) চন্ত্রপ্রতাপ ব্রাঙ্মণসভা । 
গত ১২ই আধাঁঢ় মঙ্গলবার মাণিকগঞ্জ /আনন্দমী কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে চন্্রপ্রতাপ ত্রাঙ্গণ' 
সভার ৪র্থ অধিবেশন হইন্্া গিয়াছে । সভায় স্থানীয় 'ও নানা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অন্ঠান্ঠ 
তদ্রলৌক উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিতরানিবাসী শ্রীযুক্ত হ্ায়ানন্দ ভট্টাচার্য বেদান্ত- 
বাচস্পতি মহাশয় সভীপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তিনি অভিভাষণ পাঠ করিলে পর সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশানন্দ ভট্টাচার্য্য তর্কচুড়ামণি 

মহাশয় গতবৎসরের কার্ধ্যবিবরণী পাঠ করেন । তৎপর বেতিলানিবাসী শ্রীযুক্ত উপেক্জচন্ত 
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গোস্বামী, মথুরানিবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল ভষ্টচার্ধ্য ও মাণিকগঞ্জের উকিল যুক্ত মনোমোহন 
নেউগীমহাশয়গণ ্রাক্গণ্যধর্ম্ের সারবন্তা ও ব্রাঙ্গণের কর্তবা ও উন্নতি সম্বন্ধে সুললিত 

বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠদ্বারা সভাস্থ জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর এ সভায় 
নিয়লিখিত কয়েকটা বিষয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

১] মাণিকগঞ্জে ৬ঠকালীবাড়ীর সংশ্রবে একটী টোল স্থাপন এবং তগ্নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের 
উপায় নির্ধারণ করা! । 

২। যাজনিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং গুরুত৷ ব্যবসায়ী ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের কার্যাস্থলে লোক 
যাহাতে বেদবিহিত কার্য্য ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গ্রতিপাঁলনবিষয়ে যত্ুবান হয় তাহার চেষ্টা করেন 
এবং হিন্দুর কর্তব্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর! তাহাদের কর্তবোর মধ্যে গণ্য করেন। 

৩। বিবাহে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ হিন্দুধর্ম বিগহিত বলিয়া ঘোষণা করা ও তাহা 
নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন কর! । 

৪। ব্রাঙ্গণসভার ব্যয় নির্বাহার্থে যাজনিক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণধিগের দ্বার! বিবাহাদি ব্যাপার 
উপলক্ষে দান সংগ্রহের চেষ্টা করা। 

৫। মাণিকগঞ্জের বাঙ্ষণপপ্তিতগণ ধাহাতে নিমন্ত্রণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়েন, তাহার ব্যবস্থা 
করা এবং ব্রাঙ্গণপ্ডিতগণের নাম সংগ্রহ করিয়৷ ব্রাঙ্মণসভায় রক্ষিত করা । 

শ্রীরমেশচন্ত্র সেন। 


(খ) ভাটাদিবঙ্গেশ্বরদী ব্রাহ্মণসভা | 


গত ১৫ই আষাঢ় ফরিদপুর জেলায় ভাঁটাদিবঙ্ধেশ্বরদী গ্রামে, ভাটাদি জমিদারবাটাতে 
মহাসমারোহে ব্রাহ্মণসভার অধিবেশন হয় । জমিদার প্রীধুক্ত আগুতোষ রায়চৌধুরী মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যুক্ত চন্ত্রকান্ত বন্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাইচরণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথাক্রমে সম্পাদক ও কোধাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেন । ধর্মমশান্ত্র- 
ব্যবস্থাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর ম্থৃতিতৃষণ ভট্রাচাধ্য মহাশয় প্রয়োজন মত শাস্ত্রীয় 
বাবস্থাদি দিবেন স্বীকার করেন। নিকটবর্তী ১২ খানি গ্রামের লোক এঁ সভায় উপস্থিত 
থাকিয়া সকলে সোংসাহে কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 


( গ) উজিরপুর শাখাসভা । 
১। ধুলক্ষোড়া, উজিরপুর, পরমেশ্বরদি প্রস্ৃতি গ্রামের ্রাঙ্গণমণ্ডনী সমবেত হইয়! 
ধূলজোড়া“বীণাপাণি” পুস্তকালয়ে সভার অধিবেশন করেন । 
সভাপতি-_্রীপ্রী৬বরহ্মণ্যদেব । 
সহকারী সভাপতি -্্রীষুক্ত বিশ্বস্তর ভ্টাচার্ধয 
». দিগম্থর ভট্টীচার্ঘয 
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সহকারী সভাপতি-_শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
রর «এ  বিদ্তাধর ভট্টাচার্য্য 
টু »  কাশীশ্বর ভট্টাচার্য 
৪ » কালিদাস চৌধুরী 
রি টি এ জ্ীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
রর ্ »  নেপালচন্দ্র তট্টাচার্য্য 
ু ী *» চন্তরকুমার ভট্টীচার্ধা 
».:5..:৯.. বামরত্ বেদাস্ততীর্থ 
রী রি »  সুরেন্্রনাথ পঞ্চতীর্ঘ 
রঃ »  অমরেন্দ্রনাথ কাবাব্যাক রণ স্তায়তীর্ঘ। 
সম্পাদক - শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ। | 
সহকারী সম্পাদক --শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ চক্রবর্তী 
রর রর এ. নীলরতন ভট্টাচার্য্য | 
কোষাধ্যক্ষ__যুক্ত প্রতাপচন্ত্র ভট্রাচার্ধ্য। 
সহকারী কোষাধ্যক্ষ-_্রীযুক্ত রসিকলাল চট্টোপাধ্যায় । 
হিসাবপরীক্ষক--্রীযুক্ত যছুনাথ কাব্যতীর্ঘ। 
সহকারী হিঃ পরীক্ষক শ্রীযুক্ত রমেশন্দ্র কাব্যতীর্থ | 
ধর্মব্যবস্থাপক-_ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত তর্কবাগীশ 
্ » গঙ্গাদাস স্ৃতিতীর্থ 


৮১ 
রঃ *৮ রামগোপাল স্থৃতিতীর্ঘ। 


(উ) যশোহর-_শাখা-সভা | 


স্থান_ রঘুনাথ চতুষ্পাঠী । 

সর্বগ্মতিক্রমে পণ্ডিত প্রবর শ্রীুক্ত রামচরণ স্ভায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। 

ব্রাঙ্মণসভার কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সাদস্ত ও ব্রাহ্মণসমাজপত্রিকাঁর সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
বসন্তকুমার তর্কনিধি মহাশয় সভাপতিমহাঁশয় কর্তৃক সভার উদ্দেশ্তট ও উপযোগিতা বর্ণনার্থ 
আহ্‌ত হুইয্। গতীবার্থপূর্ণ বন্ৃত৷ করেন। 

১। সর্ধবাদিসম্মতি মতে স্থিরীকৃত হইল যে যশোহরে বঙ্গীয়ত্রাহ্মণনভার একটা শাখা- 

সভা স্থাপিত হইল । 

২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ স্তারতৃষণ মহাশয় যশোহর ব্রাঙ্গণ-সভার সভাপতি নির্বাচিত 
হুইলেন। শ্রীযুক্ত অমরেশচন্ত্র রাঁয় চৌধুরী মহীশয় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন 
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বন্দোপাধায় মহাশয় সহঃ-সম্পাদক ও জ্ীযুক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যাম মহাশয় কৌঁষাধাক্ষ 
নির্বাচিত হইলেন । এতদ্বাতীত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত গ্রযুক্ত রামদাস 
স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত অযৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
চক্্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বস্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ মুকুন্দবিহারী, 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঘুক্ত বিপিনবিহারী রায়চৌধুরী শ্রীশুক্ত লালনচন্দ্র চক্রবর্তী, পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্থ্ী কার্ধানির্বাহক সমিতির সদস্ত মনোনীত হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ শান্ত্রী এই সভার ধর্বাবস্থাপক মনোনীত হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
ভারতী এই সভার আচার্ধ্যপদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামচরণ ন্যায়ভূষণ। 





৩। সদনুষ্ঠান। 

মেদিনীপুর জেলার গুমগড় পরগণার অন্তর্গত বয়ালগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত শত্ুনাথ 
পা ও শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ পা মহাশয়ের বাটাতে বিগত ৬ই আষাঢ় মহাসমারৌহে ৮শব- 
প্রতিষ্ঠা ও তুলাপুরুষদান সম্পন্ন হইয়াছে । বহু অধ্যাপক এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । 
যথোচিত দান ও ভূরিভোজনের ব্যবস্থার কিছুমাত্র ক্রটি লক্ষিত হয় নাই। আজকাল 
শাস্্রোক্ত ধর্মকর্মে লোকের আহ্থা ও ব্যয় বিরল হুইয়া আসিতেছে; এমন সময়ে এই 
সদনুষ্ঠানে পাঁগামহাশয়ের! অন্যান দশ সহর্জ টাকা ব্যয় করিয়াছেন । তাহাদের এই ধশ্মকার্ধ্য 
সর্দ্ঘথ! প্রশংসনীয় ও হিন্দু জমীদারগণেক অন্করণীয়। 

(ক) বিবাহে পণগ্রহণে অস্বীকার । 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চিরম্হৎ লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রভুষণ ভাছুড়ী মহাশয় পুত্র ও ভ্রাতার 
বিবাহোপলক্ষে কন্তাপক্ষীয়কর্তৃক প্রদত্ত প্রচুর বরপণগ্রহণে অস্বীকার করিয়া মহবের 
পরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের উদাহরণ সমাজসংস্কারেচ্ছু মহোদয়গণের অন্গুকরণীয়। শুধু 
গলাবাজীর ফল-_মাথাধরা মান্র। 

(খ)৬সীতাকুণ্ড। 

৮চন্ত্রনাথতীর্ঘের পবিন্ন আদিতীর্ঘ “সীতাকুণ্ড বহুকাল পূর্বে লুপ্ত হইয়াছে। যাহার 
নামে স্থানের পরিচয়, সেই তীর্থের পুনরুদ্ধার জন্য মহাপ্রাণ অনেক ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও 
এতদিন রুতকাধ্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি স্বাধীনতিপুরেখবর স্বর্গীয় মহারাজ রাঁধা- 
কিশোর দেববর্শা মাঁণিক্যবাহাছ্ুরের মহিষী শ্রীঃ্রমতী রত্রমঞ্জরী মহাদেবীর অর্থসাহায্যে 
লুপ্ত সীতাকুণ্ডের পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছে । গত ৬ই আঁষাঢ় মহারাণী মাত! তথায় উপস্থিত 
থাকিয়া মন্দিরমধ্যে ৬সীতাদেবীর মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ষণ-ভোজন, 
কাঙ্গালীবিদায় প্রভৃতি কার্য রাঁজোচিত আড়ম্বরেঃঅম্ুঠিত হইয়াছে । মহারাজ রাধাকিশোর 
দেববর্ধামাণিক্য বাহাঁছুরের পুণাবতী মহ্িষী এই লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধারে চিরম্মরণীয়। হইলেন ।, 
সুখের বিষয় বর্তমান ত্রিপুরেশবরবাহাছুরের পুণোর সংসারে এইরূপ কীর্তি বিরল নহে। 
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৪1 বুযোতমর্গের বৃষ । 

বড়লাট সভার 'অভিরিক্ত সদন্ত মান্যধর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন এম্‌, এ, বি, এল মহোদগ্ন 
উৎস্থ্ট বৃষের প্রতি কুব্যবহার নিবারণকল্পে আইনের এক পাও,লিপি সিমলা বড়লটিসভায় 
পেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ততসম্বন্ধে বঙ্গীর ব্রাহ্মণসভার মত জানিতে চাহিয়াছেন। 
মান্তবর শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুকে ব্যবস্থাপক পারিষদমণ্ডলী যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার 
প্রতিলিপি নিষ়্ে উদ্ধৃত হইল -_. 

“উৎসৃষ্ট বৃষে কাহারও স্বত্ব না থাকিলেও সর্বরক্ষক রাজার এ বৃষরক্ষায় স্বামিত্ব আছে। 
দ্রক্গার্থমন্ত সর্বস্ত রাজানমন্জত প্রভুঃ1৮ মনু ণমও | যাহার কেহ রক্ষক নাই, রাজাই 
তাহার রক্ষক। য্মক্রবন্থা বলিয়াছেন -“কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গ্রণান্‌ জনপদাংস্তথ! | 
স্বধচলিতান্‌ রাঙ্জ। বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি ॥' ১মঃ ৩৬১। উৎস্ষ্ট বৃষের প্রতি যে সকল 
আচরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা যে ব্যক্তি করিবে, তাহারই অধূর্ম ; দণ্ড-প্রায়শ্চিন্তবিধি দেখিলে 
সেই অধর্মম নির্ণয় করা যায়। মুফ্ধমোচন ও হত্যা নিষেধ; ষথা- দণ্বিধিপ্রকরণে যাল্ঞবন্ক্ 
বলিয়াছেন _“লিঙ্গস্ত চ্ছেদনে মৃত্যো। মধ্যমে! মুল্যমেব চ। দহাপশুনামেতেযু স্থানেযু দবিগুণো- 
দমঃ | ২য়ঃ ২২৯। প্রায়শ্চিত্ততবধৃতস্থতিসীগরে গোভিলঃ-“ব্ভস্তক সমুতস্থষ্ট 
কপিলাং বাপি কামতঃ। যোজস্নিত্বা হলে কৃুর্ধ্যাদ্বতং * চাক্দ্রায়ণদ্য়ম্‌ ॥৮ উৎন্থষ্ট বৃষকে হলে 
'যোজিত করিলে ছুই চাল্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত । হুলযোজন শব্দ দ্বারা শকটযোজনও বুঝিতে 
হইবে। বৃষোৎসর্গস্থলে “ন রাহ বাহন অর্থাৎ হল বা শকটে যোজনা নিষেধ,_-শুদ্ধিতত্ব 
ও প্রায়শ্চত্ততত্বে উদ্ধত কল্পতরুধৃত ব্রহ্গপুরাণবচনে ইহা স্পষ্ট আছে। অতএব এ সবল 
অধর্দ নিবারণ রাজার কর্তব্য । স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রক্ষাধিকারের ন্যায় অস্বামিক বৃষের 
রক্ষাধিকার রাজার আছে। প্রক্ষার্থমত্ত সর্ধবন্ত রাজানমস্থজং প্রতুঃ 1৮ 

(মনত ৭ম: ৩)। 
্বচ্ছন্দচারী বৃষের দ্বারা গোজাতির উপযুক্ত বংশরক্ষ। ও বৃদ্ধি হয়। মনুয্যরক্ষায় গোবংশ 
যথেষ্ট সহায় । মানবরক্ষায যত্বপরায়ণ নরপতির স্বচ্ছন্দচারী বৃষ রক্ষা অবন্থ কর্তব্য । উৎস্থ্ই 
বুষের হত্যানিবারণ, মুক্কমোচন নিবারণ ও হলশকটযোজনা" নিবারণ যে রাজবিধি দ্বার! 
হইতে পারে, তাহার উদ্ভাবন কর্তব্য । এতদর্থ যে নজির দ্বারা হাইকোর্ট উৎস্থষ্ট বৃষহত্যায় 
অপরাধ হয় না এইরূপ বলিয়াছেন, সেই নজিরকে দুর্বল করা সর্বপ্রধান রা । 
আপাততঃ এই পর্যন্তই করণীয় বলিয়া বিবেচিত । 

হাইকোর্টের নজির যে শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুন্ধ, তাহাও এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছেঃ__ 

ত্বত্বাধিকারীর ইচ্ছায় তাহার নিজ স্বত্ব নাশ ও অন্যের স্বত্ব উৎপত্তি হইতে পারে। এই 
ইচ্ছ। দান বিক্রয়ের আকারে অভিব্যক্ত হয়। উপেক্ষা-স্বরূপ ইচ্ছায় স্বত্বাধিকাঁরীর স্বত্ব নাশ 
হয় এবং উপেক্ষিত বস্ততে অন্তের ওপাদানিক স্বত্ব হইতে পারে। বুযোৎসর্দস্থলে উৎসর্গ 
কারী যে ইচ্ছা করিয়া! বুষের প্রতি নিজ শ্বামিত্ব বিসঙ্ন দিতেছেন, সে ইচ্ছ! দান, বিক্রম 
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উস) ডি ডিজিট িটিনি টানানো 
বা উপেক্ষার আকারের নহে, তাহাগ মধ্যে, একটু চুক্তি আছে, সেই চুক্তি এই যে, এই বৃষের 
উপর আমার যে স্বত্ব ছিল, তাহা ত্যাগ করিতেছি বটে, কিন্তু অপরে যেন ইহা! গ্রহণ না করেল, 
তাহাদের ওপাঁদানিক স্বত্ধ হওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। দেই বৃষ অন্যে হল-শকটাদিতে 
যোজিত করিতে পারিবে না, সেই বৃষসঙ্গিনী উৎকৃষ্ট বংসতরীর দুগ্ধ পেয় নহে। ফীড়াইল 
এই যে, আমার এ বুষ উৎন্্ হইলেও অন্ঠে ইহার অধিকার করিলে আমার আপত্তি 
থাকিল, সেই আগত্তি করিবার ক্ষমতা! স্বত্বের যেটুকু সম্বন্ধ থাকিলে হয়, মাত্র ততটুকু 
সম্বন্ধ আমার থাকিবে, তাহার অতিরিক্ত কোন শবত্ব-সন্বন্ধ এ বুষে বা বৎসতরীতে নাই। 
ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা এ বিষয়ে সাক্ষী ।” এই ভাব নিম্নলিখিত বচনে ম্পষ্টাকৃত আছে )- 
“অথ বৃত্বে বুষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ। ব্রাঙ্ষণানাহ যৎ কিক্িন্ময়োৎসৃষ্টস্ত নির্জনে ॥ 
তৎ কশ্চিদন্টে! ন নয়েক্স বিভাজ্যং যথাক্রমম্‌। নবাহং নচ তৎক্ষীরং পাতব্যং ফেন চিৎ 
কচিৎ ॥” ( কল্পতরুধৃত ব্রহ্মপুরাণবচন )।' 
এই বচন শুদ্ধিতত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে । “বক্রোক্তিভিঃ, এই 'অংশ দ্বার 
স্পষ্টই বুঝান হইয়াছে যে, এই উৎসর্গের মধ্যে দাতার অভিসদ্ধি আছে। সে অভিসন্ধিও 
স্পষ্ট উল্লিখিত! এই কারণে উৎস্থষ্ট বৃষ কাহাৰও ক্ষেত্রে শহ্ত নাশ করিলেও ক্ষেত্রস্বামী 
তাহাকে ধরিয়া রাখিলে রাজদণ্ড পাঁইত । কেননা রাজবিধি ছিল )--. 
“মহোক্ষোৎস্ষ্টপশবঃ হৃতিকাগন্তকাঁদয়ঃ | 
পালো যেষ়ান্ত তে মোচ্যা! দৈবরাজপরিপ্রুতাঃ॥”  (যাজবন্ধ্য ২য়, ১৬৬) 
৫। জ্রীস্ীপুরীরাজের প্রস্তাবিত পোষ্যপুনত্র ৪ 
ংবাদপত্রাদিতে £পুরীরাঁজ-কর্তৃক পোষপুত্রগ্রহণ প্রস্তাবের আলোচনায় আমরা অবগত 
হইতেছি যে কয়েকজন স্বার্থসন্ধ ব্যক্তির প্ররোচনায় শ্রীমান্‌ পুরীরাজ দ্বীপান্তরপ্রত্যাগত 
ভিন্নবংশীয় স্ুঙ্গীরাজের পুত্রকে .দত্তকগ্রহণে মনস্থ করিতেছেন। পুরীরাজ ভগবান 
শ্রীপুরষোত্তমের প্রথমসেবাধিকারী বিধায়, হিন্দুর নিকট তিনি ভগবানের দ্বিতীয় মুন্তি বলিয়া! 
সম্মানিত। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি শাস্ত্র, ধর্ম 'ও সমাজকে অবজ্ঞা করিয়া শ্লেচ্ছাক্নভোজী 
ভিন্নবংশীয় সুঙীরাজপুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নিখিলভারতের হিন্দ-সমাজ 
বিক্ষুন্ধ এবং ধর প্রাণ হিন্দুমাত্রেই মর্মাহত হুইবে। তিনি বিশ্রুতকীত্তি যশোধবলিত গঙ্গা- 
ংশের পৃতধার! । চেষ্টা করিলে এই গঙ্গাবংশ হইতেই তাহার সপিও বা সগোত্র উপযুক্ত কোন 
বালককে গ্রহণ করিতে পারেন । 
প্রস্তাবিত বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণে হিন্দুর আপত্তি আছে। কেননা, তাহার পুত্র তাহার 
স্থানীয় বলিয়া হিন্দুর বহুমানপাত্র। সেই সম্মান বিশুদ্বধারায় অর্পণ করিতে হিন্দুর স্বাভাবিক 
ইচ্ছা । এই ইচ্ছা পুরণ কর! ্রপুরুষোত্তমের দ্বিতীয় মৃত্তির কর্তব্য--কেননা তিনি তীর্থেশ্বর। 
এই ইচ্ছা জানাইয়া বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা পুরীরাজের নিকট আবেদন করিয়াছেন ও শান্্ীয় 
বাবস্থা দিয়াছেন। সেই আবেদন ও বাবস্থাপত্রের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল £-- 
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স্বস্তি সততগুভান্ধ্যার়িবঙীয়ব্াক্ষণ-সভাপারিষদানাং সসম্মানা শীরাশিসমাবেদনমেতং-- 
শ্রীমন্তো তবস্তঃ খলু নিখিলেংস্মিন্‌ ভারতবর্ষে সর্কেষামেব সনাতনধর্ম্মীবলদ্থিনাং নিতরাঁং বছুমান- 
পাত্রম্্‌। ভগবতঃ পুরুযোত্তমন্ত প্রথমসেবাধিকাঁরেণ প্রীবিষ্ুবৈষধবয়োরভেদাচ্চ ভগবতে। 
দ্বিতীয়! যুত্তিঃ পুরীরাজ ইতি বাপদিশ্ততে লোকৈঃ। তৎ গ্রীমতাং গ্বজনপরিজনগরিবুতৌ 
ধর্মাচারভূমানমাকলধ্য যথা প্রীয়তে তথৈবাণীয়াংসমপি তদিরুদ্ধাচারসুপলভ্য দুরতে সর্ববঃ । 
সাম্প্রতং তাবন্মহীয়স এবাধর্মাচারন্ত ভ্মভিরমৃতি্ঠাদিতন্ত বার্তীং ংবাদপত্রাদিযু প্রকটিতা- 
মবগম্য বজ্াহত! ইব লনাতনধর্মীবলিনঃ সংবৃত্তাঃ ততো বয়ম্‌ স্সংপ্রবৃত্তা বহৃতিস্তখাবিধৈশ্চ 
প্রবস্তিতাঃ প্রার্থয়ামহে নিবর্তন্তাং প্রীমস্ত অস্মাদ্িরন্ধাচরণার্দিতি | 

বিদান্ধর্বন্ চ শ্রীমন্তো৷ দ্বীপান্তরগ্রত্যাগতন্ত চিরকালজ্ঞানকৃতয়েঙ্ছাননাগ্ততক্ষ্যভক্ষণজনিত- 
পাতিত্যন্ত প্রায়শ্চিত্তেতরবৈধদানানধিকারিতয়া তৎগ্রাত্তপুত্রে। দত্তকতয়া গৃহীতোহপি ন 
পুত্রোচিতার ক্রিয়ায়ৈ প্রভবতি, ন বা গ্রহীভৃধনে স্বাম্যং লভতে তৎপুত্ত্বন্তৈবাসিত্েঃ, কেবলং 
পতিত প্রথমসংসর্গিসংসর্গেণ গ্রহীতুর্শহানধর্শঃ সাধ্যতে।” এতান্গুণসিদ্ধান্তশ্চ কলিকাতী- 
্রাঙ্মণমহীসশ্মিলনসমিতিগমাগতবারাণসেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শান্তি গ্রমুখ- 
বঙ্গোংকলাদিস্প্রতিষিতাধ্যাপকতৃয়ি্পগিতবৃন্ধারকৈঃ সুনির্ণীতঃ প্রচারিতশ্চেতি শিবম্‌ 1 

পুরীরাজের দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত বঙ্গীয় ত্রাঙ্গণ-সভায় ব্যাবস্থাপত্রের গ্রতিলিপি__ 

গ্রামঃ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভ| ৯।৩1২৪ 
ম্নেচ্ছদেশগমনাত্যস্তজানর তয়েচ্ছারতক্ষণারদিজনিতপাতিত্ান্ত প্রাযশ্চিত্তসন্ধযোপাসনন্নান- 


হরি'মরনতিরিগ্তনিখিলবৈধকশ্মীনধিকারিতয়া স্বত্বনাশেন চ শ্বৌরসপুত্রদানেংপ্যধিকারে! নাস্তি। 
যদৃচ্ছয়া কৃতমপি তদ্দানমক্কৃতমেব। দানাসিক্ধৌ চ পুত্রস্ত দত্তকত্বাভা বাদ্গ্রহীতৃধনাদাবনধিকার- 
শ্চেতি বিছ্ষাম্পরামশ্শঃ | 





অন্র প্রধাণম-. 
ধিজাতিকর্ম্মত্যে হানিং পতনং পরত্র চাসিদ্ধিস্তামেকে নরকমিতি গৌতমবচনম্‌। 
স্বতস্ত্রোইপি হি যৎকার্ধ্যং কুরয্যারদগ্রক্কৃতিং গতঃ। 
তাপ্যক্লতমেব শাদস্বাতন্রাস্ত হেসুতঃ ॥ 
ইতি স্মার্ডধৃতনারদবচনম্‌। অপ্রক্কতিং গতঃ পাতিত্যোন্মাদাদিযুক্ত ইত্যুদবাহা দিততব- 
লিখিততদ্বযাখ্যানম্‌। বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতুঘুপরতম্পৃহে ইতি স্বত্বনাশকপ্রকরণীয়নারদ- 
বচনন্ত, বিনষ্টে পতিতে ইতি দায়ভাগব্যাখ্যানম্‌। গোত্ররিকৃথে জনয়িতুর্ন হরেদত্রিমঃ নুতঃ 
ইত্যািকান্তথা দাদ উচ্যতে ইত্যাস্তোদ্বাহতত্বধৃতবচনাহগগতযুক্কিস্চ। 
শ্ীবঞ্চানন তর্ক? দেবশর্দণাং, জীবর্গানুন্দর কৃতি দেবশ্শ্ণাং, ্রীরামঙণ স্তায়তর্কতীর্থ 
দেবপর্মরণাং, প্রীবীরেখর স্বতিতীর্ঘ দেবশর্মণাং, শ্রীজগদদ, হি স্থৃতিতীর্থ দেবশর্শণাং,্ীনারায়ণচন্ত 
স্মতিতীর্থ দেবশণাণাং শ্রীকমলক স্থৃতিতীর্ঘ দেবশর্্াং, ঞ্রঅমরনাথ স্থৃতিতীর্ঘ দেবশর্্ণাং। 
নৃতন চতুষ্পাঁঠী স্থাপন । 
গত চৈত্রমাসে মাদারীপুর ব্রাহ্মণমহালশ্মিলনের উৎসাহে মাদারীপুরব্রাহ্গণসভা কর্তৃক তথায় 


একটী চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছে । 'আশী করা যায় এই চতুষ্পাঠী স্থাপনে স্থানীয় একটী বিশেষ 
অভাথ মোঁচন হইবে 


»প্যারীলাল দ? এও কোম্পানি | 


সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। 
নান! দেশীয় সকল গ্রাকার কাপড়ের নূতম নৃ্ধন ছাটকাটের সার্ট, কোট, পেন্ট লেন 
চোগা, চাপকান, জ্যাকেট,সামিক্র, সায়, সলুক!” জক, করোনেসন্‌ আাঁকেট, সলমার কাজ 
কর! জ্যাকেট" টুপি, কোট, পার্শী সড়ি এবং বোথ্াই সাড়ি দিক ও গরদ, চাদর, মোজা। 
গেছি, রুমা, সার্জের চাদর, আলোয়ান ইতাঁদি পাঈকারী ও খুগর! বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 
অর্ডার দিলে আবক মত সাপ্লীই করা হয়, এহদ্বাতীত অন্তান্ত জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই 
করিয়! থাকি । | 
সিমলা, ফরাসডাঙ্গা, শাস্তিপুর, কঙ্ো, মাজ্জাজী তাতের ও মানা! দেশীয় মিলের সকগ 
রকম ধোয়া ও কোর! কাপড় এবং সর, গরদ, শাল জালোয়ান। 
ছোট, বড়, কাটা ও অপছন্দ হইলে বদলাইয়! দেওয়! হয়। 
মফঃশ্বলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম সিকি মৃকা পাঠইলে, 
ভিঃ পিতে সমস্ত ন্ত্রবা পাঠান হয়। 


১১৯ নং মনোহর দাসের ্রীট, বড়বাজার, কলিকাত|। 


্জ্ঞানেক্রনাথ দ1 এণ্ড কোম্পানি । 


একদর সকল সময়ে ব্যৰহারোপযোগী। এককথ! । 
নান! দেশীয় সকল গ্রকার কাপড়ের নৃতন নূতন ছাট কাটের সার্ট. কোট, পেপ্টানুন 
চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া, সামিজ, ললুক1, ফ্রক, করনেসন্‌ জ্যাকেট ন্গমার কাজ করা 
জ্যাকেট, টুপি, কোট, পার্সী ও বোস্বাই সাড়ী, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সাজের চাদর, 
কম্ফটার, আলোয়!ন ইতাদি পাইকারি ও খুচব! 'বিক্রয়ার্থ গ্রস্তত থাকে, অর্ডার দিলে 
আবশ্তক মত সাপ্লাই করা ছয়, এতদ্ব্যতীত অগ্তান্ত জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়! থাকি। 
ছেট বড় ও অপছন্দ হইল ধদলাইয়] দেওয়! হয়। 


মফঃম্বলবাঁসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। 


১১০।১১১ নং মনোহর দাসের হ্ীট, বড়বাঞ্জারঃ কলিকাতা। 
ছোট ঝড় ও পছন্দ ন! হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয় । 


৮৬1৮৭ নং হাসন রোড, মনোহর দাসের স্ট্রুট মেড়, বড়বাজার কলিকাতি|। 


ঞ্জীবনরুষ্ণ দ1 এগ কোম্পানি । 


সকল সময়ে ব্যবহারোপযোগী। এককথ। | 
নান! দেশীয় সকল প্রকার কাপড়ের নুষ্ছন নৃতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেণ্টলেন 
চোগা, চাঁপকান, জ্যাকেট, সায়া, সালুকাঁ স্ব, করোনেসন্‌ জ্যাকেট, সলমার কাজ 
কর! জাকেট, টুপি, কোট, পার্সী ও বোম্বাই সাড়ী, মোজ!? গেঞ্জি, রুমাল, মানের চাদর, 
কল্ফটার, আলোয়ান ইতা।দি পাইকারি ও খুচর! বিক্রয়ার্থ প্রস্তত থাকে, অর্ডার দিলে 
আবশ্ঠক মত সাপ্লাই কর! হয়, এন্রছ্বাতীত অগ্ঠান্ গ্সিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়। থাকি। 
ছোট বড় ও অপছন্দ হলে বদলাইয়! দেওয়া হয়। 
মফঃস্বলবাসিগণ অর্ভারের সহিত অগ্রিমমূলা প1ঠাইবেন। 
১৩।১৪ নং মনোহর দাসের স্্রট বড়বাঁঞান, কলিকাতা । 


সঙ্কট।মাদুলী। 
এই সন্কটামাছুলী ধারণে অসাধ্য ব্যাধি ও অসাধা কার্য মাধন হয়, আমার পূর্বপুরুষের 

আবিষ্কৃত, আমি সর্বসাধারণের উপক্ষাক্সার্ে প্রচার করিলাম । 

সেবার কারণ মূল্য ১২ এক টাকামাত্র | ভি, পি, খরচ! লাগিবেন! | 

ধারণের বিস্তৃত বিবরণ বাবস্থাপত্রে গাইবেন । 
প্রাপ্ডিস্থান-_ 
কুমার এন, বি, মোহাস্ত । 
১২ নং নিমতল! ঘাট স্ত্রী, কলিকাতা । 


বিল্যোদ | 

বিদ্যোদয় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতখ এবং বঙ্গদেশে একমাত্র 
সংস্কৃত পত্রিকা । স'স্কত ও সাহিত্যে ইহা অমূল্য বস্ত। সংস্কত- 
অনুরাগিব্যক্তিমাত্রেরই এই পত্রিকার [গ্রাহক হওয়! উচিত। বাধিক মূল্য 
২২ ছুই টাকা, ছাত্র ও অক্ষম পক্ষে ১২ এক টাকা মাত্র। প্রান্তিস্থান__ 
সম্পাদক, ভাটপাড়া। 

: অধ্যাপক শ্রীভববিদ্ঠৃতি বিদ্যাতূষণ এম, এ 

ও এ শ্রীভবভূতি বিদ্য!রত্ব রর্তৃক সম্পাদিত । 


সছপদেশপূর্ণ নিয়লিখিত ্রসথসমূহ ডাঞ্জার জীযুক্ত সত্যশরণ চক্রবর্তী এম, বি, ১নং ওয়ার্ড, 
ইন্ট্রিটিউমন্‌ লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পন্র লিখিলে পাওয়া যায়। 
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২] লক্ষ্মীর 'পী-_পঞ্চা্ নাটক । রাজী প্রধান দেওয়ান বাহাছুর শ্রীযুক্ত ভ্ঞান- 
শরণ চক্রবর্তী এমএ, কাব্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১২ টাকা । 

৩। মধ্যলীলা __্রীতীচৈতন্যদেবের মধ্যলীনা অবলম্বনে লিখিত । ইহাতে আদ্বৈত- 
বাদের খণ্ডন নি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রস্থখানিবৈষ্ণব ভক্তগণের অতি 
আদরের জিনিষ 

81 মাদার বিষয়ের উপাদেয় কবিতাপূর্ণ কাবাগ্রস্থ। কলেজের 
উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী | 

৫| আহ্কিক--সংস্কত শ্লোকপুর্ণ বাঙ্গাল! অন্থ্বাদসহ গ্রন্থ মূল্য ॥* আট আনা। 

৬। উচ্ছাস--ইহাও একখানি সংস্কৃত সুন্দর গ্রস্থ, মূল্য * বার আনা । 





ব্রাক্মণ-সমাজের নিরমাবলী | 


১। বর্ষগণন1--১৩১৯ লালের আঙ্গিন মাসে ব্রাঙ্গণ-সমাজের গথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হইয়াড়ে। আখিন হইতে ভাদ্র পধাস্ত বখসর পরিগণিত হইয়! থাকে । 
১৩২৩ সালের বর্তমান আশ্বিন হইতে উহার পঞ্চম বধ চলিতেছে । 

২। মুল্য-ভ্রাঙ্ণসমাজের বাধিক মুল) সর্কঞ্ ছুই টাক1। ভিঃ পিং ডাকে আউঙে হইলে ছুই 
টাক! ছই আনা লাগিবে। ছতন্ত্র ডাকমাগ্ডল জাগিবে ন। গতি অংখ্যার 
মূলা ।* আন।। ব্রাঙ্গগ-সমাজের মূল) অগ্রিম দেয়। ব্সরের কোন ভগ্প।ংশের 
জন্য গ্রাহক গৃভীত হয় ন1| বৎসরের যে মাসেই।যান গ্রাহক হউন ন| কেনঃ 
তৎপুর্ববর্তী আশ্বিন হইতেই তাহার বাধিক চাদার সাব চজিবে | 

৬ । পঞ্রগাপ্ডিব্রা্গদ-সমাজ বাছঈল! মাসের শেষ তারিখে গুবা;শত হইয়া থাকে। 
কোনও গ্রাহক পর মাসের 1ছতীয় স্গাক্কের মধ্য ব্রান্মণ-১,মাজ না পাইলে 
স্বানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়। সে মাসের চধ্যে আহা কে 
জানাইবেন। না জানালে পরে তাগাদের ক্ষতি পুরণ করা কঠিন হই । 

৪ | ঠিকানা পরিবর্তন--ঞাহকগণ ভমুগ্র্ছ করিয়া তাহাদের নাম ধাম পো .ধস 
ইত্যাদি যথাসভ্ভব জ্গষ্ট করিয়া 1লাখয়]। পাাইবেন। ঠিবান| 
পরিবর্তন কারতে হইলে বিস্বা। তছ) প্রয়োজনে [চঠিপন্ধ পিখিলে 
অন্নগ্রহ করিয়! সব্ধদা নিজের গ্রাঙচক নম্বরটী লিখিয়। দিবেন। 

৫| চিঠিপত্র ও গ্রাবন্ধাদি--পত্রাঙ্ষগ-সমাজে” কোনও গ্রবন্ধাদি পাঠাহতে হষ্টলে জেখকগণ 
অনুগ্রহ করিয়। যথাসস্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখয়। পাঠাইবেন। আর 
সর্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠীয় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদ প্রবন্ধাদি 
ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণকরিতে অক্ষম । চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ এমস্তই 
সম্পাদক বৰ! সহকারী অম্পাদকের নামে ৬২নং আমহাষ্টাত্রীটের ঠিকানার 
প্রেরণ করিতে হইবে । . 

*। টাকাকড়ি--৬২নং আমহাষ্ট গ্রীট ত্রাক্ষণসভার কার্য্যালয়ে ত্রাঙ্মণসমাজের বর্ম্মাধাক্ষর 

নামে পাঠাইবেন। 
বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়! হইবে। 


বিজ্ঞাপনের হার। 


১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের 
চার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা। ওয় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সপদধসথ পৃষ্ঠা ৪২ ারি টাক হিসাবে 
লওয়। হয় অন্য পেজ ৩২ তিন টাকা--বাধিক স্বতন্ত্র 

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্ত বিজ্ঞাপন লওয়! হয় না। ঠিন মাসের মধো বিজ্াপন 
পরিবর্তিত হয় না। 

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্ধেক টাকা অগ্রিম জম| ন! দিলে ছাপ! হয় না) 

৪) দীর্ঘকালের নিমিত বিজ্ঞাপনের শ্বতন্্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্ধ্যালয়ে জা'নতে 
পারা যায়। 

ব্রাহ্মণসমাঁজ সম্পাদক 
৬২ নং আমহাষ্ট স্্রট, কলিকাত|। 


জবাকুসুমতৈল। 
গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, 


শিরোরোগের মহৌষধ । 
ঘি শরীরকে জিপ্ধ ও প্রস্কুল রাখতে ইচ্ছা করেন, যদি শরীরের 
দৌর্গন্ধ্য ও র্লেদ দুর করিতে চান, যদি মস্তিককে স্থির ও কার্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছা! করেন, যদি রাত্রে স্থুনিদ্রার কামন। করেন, তাহা হইলে 
বথ। চিন্তা ও সময় নষ্ট না করিয়া! জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করুন। 
জবাকুন্থম তৈলের গুণ জগদ্বিখযাত। রাজ! ও মহারাজ সকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ । 
১ শিশির মূল্য ১২ টাকা । তিঃ পিতে ১/* টাকা । 
৩ শিশির মূল্য ২০ টাকা । ভিঃ পিতে ২৬০ টাকা । 
১ ডজনের মূল্য ৮দ* টাক । ভিঃ পিতে ১০২ টাক|। 
সি, কে, সেন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড | 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোলান্ত্রীট _লিকাতা । 





সি পালা পপ সী ৮ জল 
২ ০৯ এপি জমি 


ফলিকাভা--৬২নং আমহাষ্ট স্্ীটন্ত নবন্ীপ সগাজ সঙ্গিলিত--বলীয় ব্রাঙ্মাণ-সড। ষ্্ে 
ত্রা্মণসমাঙ্গ কর্মাধাক্ষ উ্ীবসস্তকূমাব তর্কনিধি সবার গ্রকাশিত। 





কলিকাতা । 


১২নং সিমলা হ্রীট । 
ইইবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বার! মুড্রিত। 


/ (ঢা ০, ০7615, 
না ব্রশ্ণ্যদেবায় । 


টিপ্স ধম, 


্‌ € 


১১ 





€ মাসিক পত্র) 


4 এ০০--৮০18091 পিজি 25112098 & 3০615] 115772105, 


খ৫৪-বাতে। ০৫৮ দি সি 
গঞ্চদ বর্ধ-একাদ শ নংখ্যা | ৃ 
শ্রাবণ। এই মংখ্যার লেখকগণ। 
জীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় । 
চর দর ৬ ছই টাকা শ্ীযুক্ত গোবিন্দচন্্ মুখোপাধ্যায় কবিরঞ্জন। 
| ৰ ৰ শ্রীদুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
জ্ীযুক্ত মাধবচনত্র সান্যাল। 
প্রতি খও।* আনা । ) সনীচালা বগি লনানল 
ৃ ভুক্ত রামসহাঁ বেদাস্তশাস্থীকা বাতীর্ঘ। 
( শীযুক্ত বৈকুষঠনাথ তর্কভূষণ। 
সন ১৩২৪ সাল। ৃ 
ই 
ৃ ০ |... ৯২৮2০ ই 
রি বসমতকুমার তর্কনিধি। 


1 
ভ্ীক্ষ পঞ্চানন সুখোগাধাষ। 


সূচীপত্র । 


বিষয় নাষ ' পুষ্ট 
১। ম| +*"  জীযুজ ললিতমোহন চষ্টোপাধস্।. ৫৫৯ 
২। ব্রাঙ্গণসভ। প্রতিষ্ঠা :-* শ্রীযুক্ত গোবিদাচন্র মুখোপাধ্যায় কিরঞ্জন ৫৬, 
৩। পঞ্চতত্বসাধনার শাস্ত্রীয় সমাধান *** শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬৬ 
৪। হিন্দুসমাজে পণপ্রথ! (বিবাহ ব্যবসায়) প্র ৫৭ 
৫। জাতীয় উত্বান ' * শ্রীযুক্ত দাধবচন্ত্র সান্ভাল ৫৭৫ 
১। প্রাঙ্গণ্য-সাধনা '** প্রীযুক রাজ! শশিশেধর রায় বাহাছর ৫৮৩ 
৭। শাঙিলী ও সুমন! '**  জ্ীযুক্ত রাষপহাঁর বেদাস্তপান্্রী-কাব্যতীর্ঘ £৯৪ 
৮। প্রতিবাদের প্রতিবাদ '**  সীযুক্ত বৈকুগ্ঠনাথ তর্কভূষণ ৩০১ 
৯। সংবাদ ০, ৪ 


রেইন 13131 011, অইল। 


ফোর! ম1০7% 20০8000717৩ ফস্ফরিন্‌ । 
ডাঃ চন্দ্রশেখরকালী আবিষ্কৃত । 





মন্তি্কজনিত পীড়ানিচ়, শ্বতিহীনতা, অনিদ্রা, মাঁথাধরা, মাঁথাঘোরা, ধাতুদৌর্কল্য 
কোষ্ঠান্দির মহৌষধ, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ইঞজিনিয়ারাদির নবজীবনগ্রদ | 
প্রতিশিশি ৯২ এক টাকা । ডজন ৯২ টাকা॥ 


চ৪৭19গহহ) 2০, 0--৮675, 


4951 ১ 








সি এপি ই ৮০৩) সি, ও 


পঞ্চম বর্ষ । 1 ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ সাল, শ্রাবণ। | একাদশ সংখ্যা 





পলিসি সন ০ 





মা! 


কালেংড়। -একতালা ৷ 


আমি তোমায় ডাকবো না মা, 
আপনি 'তোমায় আম্তে হবে। ' 
ইচ্ছা হয়তো হ্ৃংকমলে | 
উদয় হয়ে আপনি র'বে॥ 
ফেলেছ যে বিষম ফেরে 
ডাকবো কখন মা তোমারে, 
(আমি) বিষম পাঁকে আছি প'ড়ে 
আপনি তুমি তুলে লবে॥ 
ছুট ছেলে হ'লে পরে 
মা কি তায়ে ফেল্তে পারে? 
মায়ের মতন হা যদি হও 
ছেলে ফেলে কোথায় রবে? 
দৌড়ে আমি পালিয়ে যাব, 
কড়ু তোমার নাম না ল'ব, 
আপনি তুমি পেছন্‌ থেকে 
ধরে আমায় কোলে ল'বে॥ 
গ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


প৫ 


ব্রাহ্মণনভ। গ্রতিষ্ঠা | 


কলিকাত| বঙগীয়-ত্রাঙ্গণ সভার বাবস্থায়, বীরভূম ও মুশীদাবাদ জেলার নানাস্থানে এবং 
অন্যান্ত জেলায়ও ব্রাঙ্মণসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে । বর্তমান সময়ে একসপ 
সভার বহুল প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্তক | কিন্তু এই সকল সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তও আবশ্তুকতা 
ভাবিয়া দেখিলে চিন্তানী বাক্তিমাত্রেই নিদারুণ ক্ষোভে অবসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই । হায় ! 
ধাহারা সমাজের নিয়ামক, রক্ষক এবং পাঁলক ছিলেন, কাঁলবশে আজ তাহাদিগকে রক্ষ। করি- 
বার চেষ্টা ও আয়োজন হষঁতেছে। কেননা! অধিকাংশ ব্রা্মণগণের স্বধর্শচাতিরূপ-_অধঃপতনই 
হিন্দুসমাজের বর্তমান ছুরবস্থার কারণ। বিশাল হিন্দুসমাজের ব্রাহ্ষণই মূলভিত্তি। ব্রাহ্মণা- 
ধর্মের উপরই হিন্নসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই হিমাদ্রিসদৃশ অটল অচল হিন্দুসমাজ-ভিত্তি 
কালবশে আজ টল্টলায়মান। বর্তমানে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে 
সমর্থ নছেন। মৃত্তিকা-সংযোগশুন্ত বৃক্ষমূল যেমন বৃক্ষের সজীবতা রক্ষা করিতে পারে না, 
বৈদিকমন্ত্রার্থ জ্ঞানসংশ্রবশূন্য বৈর্দিককর্দানুষ্ঠানবিহীন ব্রাঙ্ণও সেইরূপ হিন্দুসমাঁজ- 
সংরক্ষণে অসমর্থ। এক্ষণে অধিকাংশ ব্রাক্ষণই বেদবিহিত জ্ঞান ও বৈদিক কর্ানুষ্ঠান- 
বিহীন হইয়াছেন । 

অহ! যে ব্রাঙ্গণের অব্র্থ অমোঘ বাক্যে--জলনিধির সলিল লবণাক্ত ও সুধানিধি 
চন্্র কষরগ্রস্ত হইয়াছেন) যে ব্রাক্ষণের কোপদৃষ্টিতে বিশাল সগরবংশ ভশ্মে পরিণত 
হইয়াছে; ষে ব্রাহ্মণ, এ্র্জুজালিকবৎ অচিস্ত্য শক্তির প্রভাবে, অপাঁর মহোদধির অগাধ 
অনন্ত বারিরাশি গণ্ডষে পান করিয়াছিলেন, অধিক কি যে ব্রাক্গণ পুরণবরঙ্ষসনাতন 
ভগবানের বক্ষে সদর্পে পদাধাত করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই স্বয়ংরক্ষিত 
জগর্বরেণা ব্রাঙ্মণবংশধরগণ অনেকে বেদার্থজ্ঞানশৃন্ট ও বৈদিক বর্মানুষ্ঠানবিহীন হওয়ায়, 
আজ আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, অপিচ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, 
ইহা। অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আরকি আছে? আমরা শাগডলা, কশ্ঠপ, ভরদ্বাজ 
প্রভৃতি ত্রিকালদর্শা শুদ্ধনত্ব ব্রক্মতেজঃসম্পন্ন দ্বি্গপের বংশধর হুইয়া, শিক্ষা ও সৎসঙ্গের 
অভাবে, জাতীর়গুণক্রিয়া, স্বভাঁবধর্ম, পক্ষিসামর্থা হারাইয়াছি ও আমাদের পূর্বপুরুষ যে 
আর্ধ্যগণ, *সর্ধ্বং খবিদং ব্রদ্ধ” এবং “অণৌরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্ত দর্শন করিতেন , তাহা 
প্রতাক্ষ করা দুরে থাকুক, আমরা তাহা কল্পন! করিতেও সমর্থ নহি । আমাদের চক্ষুকর্ণাদি 
ইন্দ্রিয় এবং দেহ, মন, প্রাণ সমস্বই বিরুক্ত হইয়াছে । আমাদের চক্ষু কেবল কামিনীর 
কামবিলাসময়ী কমনীয়তা দেখিয়া অহনিশ সুগ্ধ। আমাদের কর্প এখন আর শীস্ত্ালোচন। 
ধর্মতত্বার্দি সংকথা। শুনিতে চাহে না। পরনিন্াা, কুৎসা এবং সেই কামিনীকাঞ্চনের 
কথ। গুনিতেই অধিক আনুরস্ত। শান্ত্রকখাশ্রবণ অপেক্ষা বারবিলাসিনী বধননিঃস্থত 
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বীভৎস সঙ্গীত শ্রবণ করিতেই শ্রবণ এখন সমধিক সোঁৎস্থক । অগ্ররু চান, কুসুম, 
কস্তরী, কপূরাদির পবিত্র গন্ধ এক্ষণে আমাদের গ্রীতিকর নহে, অটো, অডিকলন, 
লাভেগার আদি অপবিত্র বিছ্েশীয় অন্পৃশ্ত নির্ধ্যান প্রভৃতির গদ্ধাদ্রাণে আমর! 
অধিক লালায়িত। স্বৃত প্রভৃতি দেবভোগা পরম পুষ্টিকর সাত্বিক আহার্য্য . এখন আমাদিগকে 
ভাব লাগে না, বরং অনেকের এখন মনেচ্ছাহার্যা বিশেষ রুূচিকর ও নিত্যবাবহীর্য্য হইয়াছে । 
ছুঃসহ গ্রীষ্মে তিন চারিটা জামায় দেহ আবৃত না করিলে, এখন আমাদের শরীরের উঞ্ণত। 
রক্ষা হয় না। তাই বলিতেছি, আমাদের দেহেস্দ্রিয়, মনপ্রাণ সমস্তই বিকৃত হইয়া! গিয়াছে.। 
ষে আর্ধ্যগণ, শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই প্রত্যহ ব্রান্গমূহুর্তে যথারীতি গ্রাতঃকুত্য সমাধান 
পূর্বক সন্ধ্যোপাসনা, ইষ্টপূজনাদি নিত্যানুষ্ঠান করিতেন,: সংযম নিক্মমাদি ব্রঙ্গচর্ধযাবলম্বনে 
যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাঁসাদি কঠোর কর্মানুষ্ঠান বীহাদের জীবনের নিত্য অনুষ্ঠের ছিল, বাহার! 
শান্্রোক্ত বিধানে প্রতিদিন পঞ্চষক্জ সন্প্রন্ন করিতেন, দেই সত, শৌচ সদচার ও সরলতার 
মুণ্তি তপস্তেজোদীপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞামের থনি এবং ক্ষমা ও আস্তিক্যের ত্মরতার ব্রাঙ্মণগণের 
ংশধর হইয়া আমরা স্বজাতীয় আচার.ব্যবহার, বৈদিককর্থানুষ্ঠান ও ধন্মানুশীলনাদি 
সমন্তই প্রায় পরিত্যাগ করি্নাছি। 

আমাদের অনেকের শান্তজ্ঞান ও শান্্বাক্যে আদৌ বিশ্বাস নাই। এই শীল্লুজ্ঞানহীনতা 
ও শীন্ত্রবিশ্বাসের অভাববশতঃ এবং আধ্যাচারবিহীনের সংসর্গহেতু যথেচ্ছাচারিতার প্ররোচনায় 
আপাতমধুর শ্লেচ্ছাচার, আমাদের দেহেন্দ্িয়, মন, প্রাণ, অন্থিমজ্জা, প্রভৃতিতে অসুগ্রবি 
হইয়৷ আমাদের সান্বিকভাব নষ্ট করিয়া দিতেছে । আমাদের আহার খিহার, আচার-ব্যবহার 
আলাপ-সন্ভাষণ, বসনভূষণ কোন কিছুই এখন ব্রাঙ্গণতবের পরিচায়ক বহে। বাহ্িক 
আভান্তরিক কোন ভাবদ্ধারা এখন আর আমাদিগের অনেককেই সেই ধর্্প্রাণ, ব্রহ্মতেজ:- 
সম্পন্ন ব্রাহ্ঘণ বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই। শান্ত্রবিধিমতে অনেকেই আমরা 
থাগ্ঠাখান্য, স্পৃশ্থান্পৃশ্ত, পবিভ্রাপবিন্র গ্রভৃতি কোন কিছুই লক্ষ্য করি না। সংসারে 
স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু সান্বিক আহার্ধ্য থাকিতে আমর! অহিনদুর প্রস্তুত বিষকুটতুল্য বিষ্কুট 
এবং পাপপূর্ণ পাঁপরুটী সাধ করিয়া আগ্রহের সহিত ভোজন কৰি। অন ও অনীর্ণ 
রোগের সুলভ ও উৎকৃষ্ট ওঁধধ এবং তৃষ্ণানিবারণের অতুত্ধম পানীয় ডাবের জল 
ত্যাগ করিয়া নানাজাতির স্পৃষ্ট ও উচ্ছিষ্ট সোভাওয়াটার, লেমনেড পাঁন করিয়া লোক 
সমাজে বাহাছুরী দেখাইয়া থাকি। ইহাতে ষেঁ কেবল আমরা স্বপ্ন ও ভাত'য়প্টণাদি 
হারাইতেছি তাহা! নহে, অনেক সময় বিবিধ বৈদেশিক সংক্রামক রোগে? আক্রান্ত 
হইতেছি। 

আহার বিহাঁরাদির ব্যভিচারই ব্যাধিগ্রস্ত হইবার প্রধান কারণ । আঘুর্কের বলেন__ 

“আলাপাদ্‌ গাত্রসংস্পর্শান্রিশ্বামাৎ মহভোজনাৎ । 
একশধ্যাসনাচ্চৈব বস্্মালানুলেপনাৎ ॥ 


৫৬২ ত্রাঙ্গাণ সমাজ । [ ৫ম বধ 


কুষ্ঠং জরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ | 
ওপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামস্তি নরাক্নরং ॥ 
( কুষ্ঠনিদান ) 

এই জন্ত ব্রিকালদর্শী খধিগণ খাদ্যাখাদা, স্প্শ্বাম্পৃস্ত গ্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষরূপ বিধি- 
নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন । সেই জন্ আর্ধ্যশান্ত্রে জাতি, ধর্ম, গুণ, কর্ম ও সম্প্রদায়ান্সারে 
পৃথকৃভাঁবে পঙ.ক্তিভেদে অবস্থান, উপবেশন ও আহারাদি করিবার বিধান আছে। কিন্ত 
আমরা এতই শাস্তরগ্তানবিহীন ও অন্তানকলুষিত হুইয়াছি যে, এ সকল বিধিনিষেধের উপ- 
কারিত! ও আবশ্তকতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, এ সফল পরমমঙগলদায়ক শান্ত্রাদেশ 
ভণ্ডামি ও অন্ধবিশ্বাস বলিয়৷ ত্বণার সহিত উপেক্ষ করিয়া থাকি । অপরস্থ অনেক স্থলে 
তাঁহার অপব্যবহার করিয়া আপনাকে ক্ষমতাশালী মনে করি। কেবল আহার্য্যবিষয়েই 
যে আমরা স্বেচ্ছাচারী ও শ্নেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছি তাহা নছে, আমাদের বেশভূষা, হাবভাঁব, 
গমনোপেবশন, কথাবার্থী গ্রভৃতি সমস্তই শ্লেচ্ছভাবাপন্ন বা বিকৃত হইয়াছে । আমরা মন্তকের 
সকল অংশের চুল কাটিয়া, আলবার্ট, টেড়ির অনুরোধে, বালকের বুলবুলির ন্যায়, কপালে এক- 
গোছ! চুল রাখিতে পারি, কিন্তু এরূপ একগোছা চুল,ব্রহ্গরস্থেরর পশ্চাতে রা'খিলে উহা হিন্দুর 
চিহ্ন শিখানামে অভিহিত হয় বলিয়া, সেরূপ চুল রাখিতে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই। আমাদের 
ছুবেলা৷ পেটপুরিয়া আহারের সংস্থাপন না থাকিলেও, কিন্বা সদের হারের চগ্রবৃদ্ধি সর্ধবসংহারক 
ভীষপচক্রের নিম্পেষণে অস্থিপঞ্জর চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া সর্বস্থাত্ত হইতে চলিলেও, নেক্টাই 
সেফ টাপিন, কলার, প্রভৃতি আয়ও কত অনাবসশ্তক বিজাতীয় বেশতূষা গলায় বাঁধিয়া 
*সাহেব” বা “হঠাৎবাবু” সাজিতে আমাদের অনেকেরই লজ্জা হয় না; কিন্তু হিন্দুর চিহ্ন মালা 
এবং দ্বিজের প্রধান চিন্ন উর্ধধ পুগুণাদি ধারণ করিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি ও লজ্জা 
হইয়া থাকে। আমরা অন্পৃষ্ট কুকুরকে ক্গান করাইয়। কোলে করির' পালন করিতে পারি, 
কিন্তু যে গাভী হইতে সংসারে অশেষ উপকার হইতেছে, যাহার স্তগ্ত পান করিয়া এদেহ পরিপুষ্ট 
হইয়াছে ও হইতেছে, যে গাভী যাগধজ্ঞাদি রক্ষার উপায়,-সেই একান্ত পুজ্যা, অবশাপাল- 
নীয়া, মাতৃস্থানীয়! নিজের গাভিটা অনাহারে মৃতপ্রায় হইলেও তাহার মুখের নিকট একমুষ্ট 
ত্বণ প্রদান করিতে আমাদের হজ্জ! হয় ও উহ! নিতান্ত হেয়কর্্ম মনে করি। এইরূপে 
উদরান্নসংস্থানের জন্য বিবিধ হ্থীনবৃত্তি অবলম্বন উপলক্ষে আর্ধ্যাচারহীন সংসর্গে আমরা 
বেদোক্ত কর্ধানু্ঠানে শিথিলপ্রযত্ধ হইয়া ক্রমে এতদুর ব্যতিচারী হইয়াছি। পুরাকালে 
রাজন্বর্গ ব্রাঙ্মণগণের প্রতিপালন ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতেন, সৃতরাং উদরাল্নের চিন্তা 
না থাকায়, ব্বাহ্ণগণও যজনাদি ষট্কর্ম, নিত্য পঞ্চষজ্ঞ এবং যথারীতি বৈদিক কর্ধান্ষ্ঠান 
করিতেন। কিন্ত এগন আর সেদিন নাই। আমাদের ভারতের রাঙ্জগ্তবর্গ এখম আর 
্রাঙ্গণপাগগক নছেন, পরস্ত ব্রা্ষণগীড়ক হইয়াছেন । বর্তমান সময়ে অধিকাংশ রাজা, 
মারা প্রড়তি ভমাধিকারিগণ ব্রাঙ্মণের ক্রঙ্গোত্তর 'ও দেবোত্বর বাজেয়াপ্তপূর্বক ষ্টেটের 





১১শ সংখ্যা ] ত্রাহ্ষণ সভ। প্রতিষ্ঠা । ৫৬০ 


55 লি টিটিডিহিটিভনিটিউিএকারিলির রাযি 
আয়বৃদ্ধি করিয়া, স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কার্যাকুশলতার পরিচয় দিয়। থাকেন। আর 
সেই বিস্তবিহীন নিরন্ন ব্রাহ্মণগণের হাহাকারাগ্সিতে নিজবংশকে অজ্জাভলারে আহুতি দিয়! 
পোষ্যপুত্র গ্রহণে বংশ রক্ষার চেষ্টা কৰেন। এইরূপ মানাকারণে ব্রাঙ্গণগণ নিরন্ন হওয়ায় 
উপরান্ন সংস্থাপনের জন্য শ্বীয় সাত্বিক বৃত্তি পরিতযাগপূর্ক কৃষি বাণিজ্য, ওকাঁলতী ও মোক্তারী 
দোকানধারি, কেরাণীগিরি, দফাদারী, দৌতা প্রন্থৃতি হীনবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ধাহ কারিতে 
বাধ্য হইতেছেন, আর তাহারই ফলে আমাদের এই অধঃপতন। তাই কেহ কেহ বিদ্বেষ- 
প্রণোদিত হইয়া বলিয়া থাকেন যে এখন আর ব্াঙ্ষণ কে আছে? ব্রাঙ্ণগণের মধ্যে কেহ 
ক্ষত্রিয়ধর্মা, কেহ বৈশ্বা, কেহ শুদ্র, কেহ ম্নেস্থ কেহ বা চণ্ডালধর্মা হইয়। বহিয়াছেন । 
ইহাঁদের কাহাকে রক্ষা! করিলে ব্রাহ্মণ রক্ষা করা হইবে? আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতে 
ইচ্ছুক নছি। তবে এইমাত্র বলিতে চাই যে, ব্রাক্মণগণ বিবিধ হীনবৃত্তি অবলম্বন করিলেও 
ব্রাহ্মণ রক্ষা অসম্ভব নহে। আর এখনই যে কেবল ব্রাহ্মণ এইরূপ হীনবৃত্ত হইয়াছেন, পূর্বে 
ছিলেন না, এমত নহে । অত্রিসংহিতায় দশ প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়, যথা-_ 
“দেবোমুনি্িজোরাজা বৈশ্বঃশুদ্রোনিষাদকঃ | 
পশ্তয্নে'চ্ছোহপি চণ্ডালো বিগ্রা দশবিধাঃ স্বতাঁঃ ॥” 
পূরাকালে দেবমুনিদ্িজধর্্ম। গুদ্ধলত্ব এবং বৈহ-শূদ্র শ্লেচ্ছ ও চগ্ডালধন্মা কদাচারী সকল- 
প্রকার ত্রা্গণই ছিলেন। তবে কথা এই যে পুরাকালে দেব-ছ্বিজ-মুনিধর্মা ব্রাপ্মণের সংখ্যা 
অতাধিক এবং পশুয্লেচ্ছচগ্ডালধর্থমা ব্রাঙ্ছণের সংখ্যা সমাজে অতার্লী ছিল) এবং ক্ত্রিয় বৈশ্ত- 
শৃদ্রধর্্ম৷ ব্রাহ্ষণগণও সদাচারসম্পন্ন ছি.লন। কিন্তু আজকাল পশু-য্লেচ্ছ-চগ্ডালধর্শ| সাদাচার- 
বঙ্গিত ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অত্যধিক, কিস্কু তাঁই বলিয়। দেবমুনিদিজধর্শা ব্রা্মণের এখনও 
অভাঁব হয় নাই, সংসর্গদোষে কিছু বিকৃত হইলেও দ্বিজধর্মা ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সমাজেই 
এখনও বর্তমান । সদাচারই সমাজ-সংরক্ষণের পরিখাবেষ্টিত প্রাচীর, এখন আর আমরা সেই 
পরিথার অন্তর্বর্তী নহি ; শিক্ষা ও সঙ্গদোষে তাহার বাহির হইয়া পড়িয়াছি, তাই আজ 
আমাদের হিন্দু-সমাজের এই দুর্দশা । 
আমর! বিধিবিহিত যঙ্জন-বাঁজনাদি পরিত্যাগ করিয়া “প্রতি গ্রহ” মাত্রসার হয়! সর্বদা 
“দেহি দেহি” রব করিতেছি এবং সমাজে লাঞ্চিত ও অবজ্ঞাত হইতেছি। ব্রান্মণগণ আর 
ভূদেবস্বরূপে সমাজে পুক্ধ্য বা সেরূপ সম্মানার্হ নেন, বরং অনেক স্থলে হেয় এবং অবজ্ঞাত। 
এখন হাত্রাথিয়েটারের প্রহসন বা বীভৎস রসের অভিনয়ের পাত্র ব্রাহ্মণ ৷ আমাদের এই বর্তমান 
দুরবস্থা দেখিয়। বেদিয়ার বানরের আক্ষেপোক্কিটা মনে পড়ে । বানর বলিয়াছিল-_ 
পকুন্দকে সাগর উতার গেঁই কোই শিখাওয়ে নীত, 
কোই উথারে গিরি পেঁড় দরখৎ কোই কিয়া হ্যায় মিত। 
ক্যব কহেঙ্গে সীতানাথকো হাম্‌নে কিয়া চোরি। 
ওহি বন্শূমে জনম্‌ হামারা বেদিয়া খিঁচে ডোরি + 


৫৬৪ ব্রাহ্মণ-সমাজ । [ ৫ম বর্ষ 





পা 

যে বরাঙ্গণের পদরেণুস্পর্শে সর্বাপৎ দিবারিত হয়, সর্ধাভীষ্ট লাভ হয়, এবং যে ভীক্ষণের 

পনরজঃ অপার ভবসমুদ্দের সেতু (১) আমরা সেই ব্রাহ্মণের বংশজ । 

হরিতে অসাধ্য ব্যাধি বৈদ্য নাহি পান বিধি। 
€স রোগের ওধধি কেবল ত্রাঙ্গণের পদ-রজঃ | 

আমরা যে সেই ব্রাহ্মণের স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী । ইহা আমর! একবারও ভা 
করিয়। ভাবিয়া! দেখি না। তাহা ভাবিয়। দেখিলে আর আমনম্না এমন ক্দাচারী 
হইতাম না এবং হিন্দুসগাও আর এতদুর ছুর্দশীগ্রস্ত। এবং এইগ্রক্কার কদাটার- 
কলুষিত হইত না । কেন এমন হইলাম? কেন এমন হইল? ব্রাঙ্গণের সর্বব্ষয়েই এই 
প্রকার অধপতনের কারণ ক্ষি? 'ধীরস্াবে চিন্তা! করিলে বুঝিতে পারা যায় যে শান্্র্কানের 
অগ্রাব, শান্ত্রবাকো অবিশ্বীস এবং শাস্োক্তবিধানে সংস্কার না হওয়াই ইহার গ্রাধান কারণ। 
বন্তত; দেখিতে গেলে আমর অনেকেই জাতিগত ত্রা্গপস্ব ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ্রাহ্মণত্বের 
দাবী করিবার ঘোগা নহি, কুস্সক্ধপে বিচার করিলে, অতি অরনস্থলেই শীস্ববিধিমতে বিশ্তদ্ধভাবে 
সংস্কার হইন্। থাকে । অধিকাংশ স্থলেই তাহ! ঘটে না। এইভন্ত দ্বিজত্ব লাভের পর 
ব্রাঙ্ষণগণের দ্বিজোচিত সাত্বিকতার এবং বৈদিক কর্দাহুষ্ঠানের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায 
লা। সুতরাং, আন্রকাল উপনগনসংস্কীরের পরও প্রক্কৃত দ্বিজত্ব লাভ ঘটে না । উপনয়ন- 
সংঙ্কারই ব্রাঙ্গণাবিকাশের প্রধান প্রক্রিয়া । উপনয়নব্যাপারে সাবিত্রীগ্রহণে ব্রাহ্মণত্বন্চক 
পতজস্থিতার উদ্মেষ এবং ব্রান্মণৌচিত সাত্বিক আচারামুষ্টানের আরম্ত, হওয়া আবহীক। 
ক্ষিন্ত আজকাল অধিকাংশ স্থলেই উপনয়নের পরেও ব্রাঙ্মণোর উন্মোষণ! ত্রাঙ্গণদিগের 
অধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। দুতরাং বলিতে হয় যে, জাতিব্রাঙ্গণ ভিন্ন সাধারগতঃ আমাদের 
মনত পরিচর দিবার উপায় দাই। কিন্তু এখনও আমাদের সদাজে দেবমুনিদ্িজ 
লক্ষণাঙ্ছিত আরশ ব্রীন্ষণের একবারে অভাব হয় নাই এখনও সদাচারপরায়ণ, 
র্মেবেদাত্তপাঁরদর্শা, ধট কর্মনিরত, খষিকর ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এখনও 
শ্রুতিস্বৃতির অন্থশীসন সমাজ হইতে রহিত হইয়া যায় নাই। ন্থতরাং শীন্ত্রবিহিত বিশুদ্ধভাবে 
উপময়স-সংস্কার়ের অভাবের কোনও কারণ দেখা যায় না। শান্ত্বাক্যে বিশ্বাস ও 
অধিকারী করিতে হইলে মথাশাস্্র বিশুদ্ধভাবে সংস্কার মকল পর পর সমাজে প্রবর্তিত করা 
অর্বাগ্রে কর্তব্য । অনু ব্তিয়ইছেন, পনিষেকাদি শশানাস্তৈ মত্ৈর্য্তোদিতোবিধিঃ । তন্ত শান্ত্রে- 
ইধিকারোহস্সিন্‌ জেরো নান কন্ত চিৎ ) গন্তাধান হইতে আর্ত করিয়! অস্ত্ে্টি ক্রিয়া প্যান 





(১) বিপ্দ্ঘনধবাস্ত-সহশ্রভানব: | 
_.. সম্ীহিতার্থা্পণ-কামধেনবঃ ॥ 
অপারসংসারসমুদ্রসেতবঃ ৷ 
পুণাতু মাং ব্রাঙ্মণপাদরেগবঃ ॥ 


১১শ সংখ্যা ব্রঙ্গণলভা প্রতিষ্ঠা । ৫৬৫ 


ওভয শন্যেএ জারা 


১ ৬৬০০০০২ 
যাহার যথাশাস্্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় সেই শান্তর পাঠের অধিকারী, 'ন্ কাহারও শান্ত অধিকার 
হইতে পারে না, ইহার দ্বার! স্পষ্টই বোবা যান সংস্কারাদি মরণান্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা অস্তঃকরণে 
স্বার্তিকভাব প্রস্ফুরিত হয়, বুদ্ধি নির্মল হয়, বুদ্ধি নির্মল হইলেই শাস্ত্রে বিশ্বাস এবং অধিকার 
হইয়া থাকে, শান্্রবিশ্বাসী হুইলে দ্বিজগণ উপনয়ন-সংস্কারলন্ধ গাল্্রীর মন্দার্থ সমাক অব- 
গত হইয়া যথাবিধি সন্ধযোপাসনা ও ধর্মপরায়ণ হয়েন এবং যাহাতে শৌচ, সদাচার, 
সত্যনিষ্ঠা, থাগ্তাথাদ্া ও স্পৃশ্তান্পৃণ্ত জ্ঞান সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই চেষ্টা 
এক্ষণে ব্রাঙ্মণনভ|র সর্ধথা করণীয়। সদাচারী ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাঁসনা-পরায়ণ হইলেই ক্রমে 
আবার দ্বিজোচিত প্রতিভ! প্রকাশ হইবে সন্দেহ নাই, মন্থু বলেন ।__ 

"সান্ধিত্রীমাত্রসারোইপি বরংবি প্রঃ সযস্ত্রিতঃ? 
অশেষ শান্বজ্ঞ না হইয়া সতা, শৌচ সদাচারসম্পন্ন ব্রাঙ্গণ যদি কেবল গায়ত্রী-মাত্র সার 
করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইবেন । যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাই ব্রাঙ্গণা- 
বিকাশের প্রথম উপায় । 
“সন্ধযামুপাসতে যে তু বিয়তং সংশিতব্রতাঃ | 
বিধৌতপাপান্তে যাস্তি ব্রক্মলোকমনামন্নং ॥” 
শান্মবিশ্বাস ও জত্যসদাচারসহ যথাবিধি সন্ধ্যাগায়ত্রীপরায়ণ হইলেই ব্রাহ্মণগণ 
সর্বপাপ মুক্ত হইয়া থাকেন এবং পেহাস্তে ব্রহ্মলোক গমন করিতে পারেন । কেবল সন্ধ্যা- 
গায়ত্রীর প্রকৃত জ্ঞান ও তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠান হইতেই, ব্রাঙ্গণ নিজের অন্ত 
হইতে বিশিষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই বিশিষটত্ব হইতেই খাণ্থাথাদ্ত স্পসা্ৃত 
জ্ঞান এবং শৌচ, সদাঁচারের উপকারিতা বোধ জদ্মে এবং ক্রমে শম-দম-তপঃশৌচক্গাস্তি 
আর্জব জ্ঞান-বিজ্ঞান আন্তিক্যাদি শ্বাভঈবিক গুণ লাভ করিয়। প্রন্কৃত ব্রাঙ্মণ-পদবীত্তে 
অধিরূঢ় হওয়া যায়। সর্বমঙ্গলময় গো-্রাহ্গণছিতকারী বানুদেবচরণে প্রার্থনা এই যে এই 
সকল ব্রাঙ্ষণসভার প্রতিষ্ঠার ফলে পতনোন্ুখ ব্রাঙ্গণ-সমাজ যেন আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। 
উপসংহারে বক্তব্য এই সকল ক্রাক্ষণসভায় যাহাতে হিন্দুসমাজের শাসমশৃ্খলার 
প্রতিষ্ঠা হয় তাহার বাবস্থা হওয়া উচিত । এতদর্থে প্রত্যেক থানার অধীন সমস্ত ত্রাঙ্গণ- 
সার প্রতিনিধি লইয়া একটা প্রেসিডেন্ট সভা, সকল প্রেসিডেন্ট সভার প্রতিনিধি লয়া 
প্রত্যেক মহকুমার একটা বিভাগীয় সভা এবং সকল বিভাগীয় সভার প্রতিনিধি লইয়া 
প্রত্যেক জেলায় একটী কেন্ত্র সভা ' প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্ঠক, এবং এক থানার অধীম সমস্ত 
ব্রাহ্মণপভাঁর বিচার ব্যবস্থার ভার প্রেসিডেপ্ট সতা, এক মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত প্রেসিভেপ্ট 
সভার বিচার ব্যবস্থার ভার বিভাগীয় সভ। এবং এক জেলার অধীন সমস্ত বিভাগীয় সভার 
বিচার ব্যবস্থার ভার কেন্ত্রসভ! গ্রহণ করিম! যাহাতে হিন্দুসমাজের স্বেচ্ছাচার কদাচার 
দূরীভূত হয় এবং সমাজের সকলে তত্তংসভাব ব্যবস্থা মানিয়া কর্তব্যপরায়ণ হয়, তাহার 


৫৬৬ ব্রাঙ্গণ-সমাজ । [ ৫মবর্স 





বাবস্থা হওয়া উচিত। নচেৎ এনপ সরামীরিভাবে সভাস্থাপনে সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও 
উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্তমান সময়ে কেন্দ্র বঙ্গীয়ব্রাঙ্মণসভার নিকট আমাদের এই 
নিবেদন বঙ্গ ়বান্ধণসভ! যখন জাতীয় উন্নতিকল্পে এতটা অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আমাদের 
এই চিন্তা একদিন সফল হইবে বলিয়। ভরসা হয়। 

: জ্রীগোবিন্দচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কবিরঞন | 


পঞ্চতত্ত্ব নাধনার শান্ত্রীর সমাধান । 


ধ্বপ্রাণ সদাচারী অনেক বর্ণাশ্রমী হিন্দুর মনে স্বতই উদ্দিত ভয়, দেবদেব মহাদেব 
পরমপবিত্র তন্ত্রশাস্ত্রে দ্বিবিধ অর্থাৎ স্থুল ও হুল উভয়ভাবে .পঞ্চতত্ব লাধনার পদ্ধতি- 
প্রক্রিয়ার বিধিব্যবস্থা কেন করিয়াছেন? মস্ত, মাংস, মগ্ত, মুদ্রা, মৈথুন এবং 
পরকীয়া রমণী প্রন্থতির সহিত স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহারের পরাকা্ঠা প্রদশন দ্বার! 
স্থলভাবে পঞ্চতত্ব সাধনা; আর অপর দিকে বিষয়প্রান-পরিশূন্ত শ্রহ্মানন্ন জ্ঞান, সদসৎ 
কর্ম ভগবানে অর্পণ করিয়। নিষ্ধাম কর্ম, অমংসঙ্গ পরিত্যাগ এবং বট্চক্রের 
সাহচর্ধ্যে কমলকর্ণিকান্তরগত পরম শিবসহ কুগুলিনীশক্তির সংযোগ _সুক্মভাবে পঞ্চত্ 
সাধনা । সং, অসৎ, পবিত্র, অপবিত্র, অমৃত, গরল, স্নীতি ছুর্নীতি একাধারে 
এবন্িধ ভাবট্বপরীত্য কেন তত্র মধ্যে দের্দীপামান? একাধারে দেখিতে পাই, 
তন্ত্রোক্ত বীজগুলি নাদবিন্দুপরিসমাণ্ড প্রণব লইয়া পরিপুষ্ট, প্রগবতন্কের বাখ্যান, নিখিল- 
তত্বের সারতৰব তত্তে প্রকর্টিত, প্রক্কৃতির বিশাল বিচিত্র বিশ্বভাগারের সমুজ্জল মহা 
রত্ররাশি তন্বমধো নিহিত, শ্রুতি, স্ক্তি, দর্শনবিধৌত যজ্তন্ব বিষুপাদবিনিঃস্ত। 
ভাগীরথীর গ্ভায় জগৎ ও জীবতত্বে উদ্ভাষিত হইয়া তান্রিক অন্তর্যযজনপর্য্যবসিত 
সাগরপঙ্গমের শোভার সর্বতৌভাবে পরিশোভিত, হুইয়৷ বেদাস্ত-মুকুলিততত্বক ণিক! তন্তরশান্ত্ে 
বিকাশলাঁভ করিয়াছে । সাংখ্যোক্ত যোগ প্রকৃতি ও পুরুষ, শিব ও শক্তির সহিত 
জীবতব্বের এক্যতার সম্যকভাবে বিবৃত, 'সাংখ্োর আত ছূর্বোধ তত্বনিচয় সমুজ্জবলভাবে 
বিকশিত বেদোক্ত যোগ, স্থ্টিতন্, জীবতন্, গ্নেহতত্ব, প্রাণতত্ব, জ্ঞানতত্ব, অধ্যাত্মতব, 
সাকার-নিরীকার রহন্ত, ডৈষজ্যতন্ব, তন্ত্র পরিক্ষটভাবে অভিব্যক্ত হইয়্াছে। স্থুলপঞ্চততব- 
সাধনার প্রক্রিয়া অদ্য মাংস মধন্ত মুদ্রা মৈথুন, যা পশুপক্ষী মনুষ্যাদির সাধারণ নৈসর্গিক 
কর্মমধো পরিগণিত । র 
জ্ঞাহারমিত্রাতর়সৈথুনঞ 
সামান্তমেতৎ পণুভিবাণাং ॥ 


১১শ সংখ্যা ] পঞ্চ তত্ব সাধনার শাস্ত্রীয় সমাধান । ৫৬৭ 


ভিন 588টি রিনি নিট জনি িিনিটিরিরার নি 
ইহ! উপাসনার অঙ্গ বলিয়! সর্বদেবশ্রেষ্ঠ অনাদিমাথ তৃততাবদ মহামহেশ্বয় পর্ন পথিদ্ত 
ধর্মশান্ত্র তন্ত্রে পরিগ্রহণ করিয়াছেম। একদিকে গভীয় গবেষণাপূর্ণ সারগর্ত ভত্বনিচয়ে 
প্রকর্ণ-পন্ধতি বিজ্ঞানের টরমতত্ব, অসাধারণ জ্ঞান, প্রগাঢ় পাণ্ডিতের অভিব্যক্তি, 
অন্ত দিকে কদর্য কুক্রিয়ার প্রশ্রয় প্রদান, নৈতিক নীতির, শৌচ সদাচারের যম ও নিয়মের 
মূলোংপাটন, বর্ণাশ্রম-ধর্শের সমাণ-শক্তির বিশৃঙ্খলা সম্পাদনে তাহার অধঃপতন ও 
ধ্ব"সের (হৃত্রপাত করিয়া পবিত্র তন্ত্রশান্ত্রের উজ্জল মহিমায় ছরপনেয় কলঙ্ক-কালিম। 
অনুলেপন করিয়াছেন? এ ঘোর কৌতুকাবছ প্রহেলিকার উদ্দেপ্তা ও সমাধান 
অবশ্ঠই ফন্ত্রগঙ্গার হ্যায় তত্বশান্ত্র মধো অন্তনিহিত রহিয়াছে, তাহাতে সন্ছ্ষাত 
নাই। 
কলৌ পাপসমাঁচারা ভবিষ্যন্তি জনাঃপ্রিযে । 
কলৌ নান্তবিধানেন কলাবাগমসন্মতাঃ ॥ 
ফলিকালে ত্রাঙ্মপেতর নিষ্ন শ্রেনীর মনুষ্যকে অধ্যাত্ম তন্বে উন্নীত করিয়! সাধনমার্ের 
পথিক কবিবার অভিগ্রারে তন্তকার দেবদেব মহাদেব কৌশলে তন্ত্র মধো এইভাবে শ্চনা ও 
প্রবর্তনা প্রকটন কবিয়াছেন। 
পন্থানো বছবঃ প্রোক্ত। মন্ত্রশা্ৈ মর্নীধিভিঃ। 
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভংকার্ধযং ন চান্তথা ॥ 
পরমকারুণিক সর্বশক্তিমান সর্বাস্ত্যামী শ্ীভগবাঁনের অবিদিত নহে যে পার্থিব প্রধান, আপ্য 
প্রধান, তৈজসগ্রধান, বাত প্রধান, নভঃপ্রধান মনুষ্যগণ যথাক্রমে মধ্য, মাংস, মত্ত সুতা 
এবং মৈথুনপ্রিযব। এই সকল নিম্ন অধিকারেব মনুস্যদিগকে ইহাদের প্রকৃতির প্রতিকূলে 
পরিচালন! করিবার বিধিব্যবস্থ! তন্তশাস্তান্থমোদিত হইলে, এই সকল অধিকারের মনুষ্যগণ 
সং, স্তার, নীতি ও ধর্দপথে প্রধাবিত হইতে না! পারিয়া ইহকালে কর্মত্রষ্ট ও অধঃপতিভ 
হইয়। পরকালে ঘোর নরকার্ণৰে আপতিত হুইত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। প্রক্কৃতিগ্ 
প্রতিকূলে উদ্ধান, প্রক্কতির প্রতিকূলে সমর করিয়া অয়াশা ইহাদেন্স পক্ষে আকাশ- 
কুন্ুমবৎ অলীক ও অসম্তব। দয়াময় গীভগবান এই সকল অধিকারীর কল্যাণ- 
কামনায়, কেবল এ সকল অধিকারীর প্রকৃতি, প্রতি ও রুচির প্রতিপোষক ইন্জিন্বভোগা, 
লাণমাচরিতার্থের হেু মদা, মাংস, মতন্ত, সৃদ্রা, মৈথুন এই বস্ত পঞ্চকই তাহাদের পক্ষে 
সাধনার আদি বলিয়। শানে ব্যবস্থাপিত করিম্নাছে। এই নিন্ম অধিকারের মনুষ্যাগণ রজত্তম+- 
প্রধান প্রকৃতির । এ গ্ররুতির মনুদ্যের শ্লেশ্সা অত্যধিক । ইহাদের দেহে শ্লেশ্মাধিকা 
হেতু কুগুলিনী-শক্তির আধার র্লেম্সাভিভূত হয়। এই আধার শ্লেম্মাতিতৃত হইলে কুগুলিনী- 
শক্তিকে জাগ্রৎ রাখিবার উপায় নাই। সুগুয়াপরিষ্কারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পন্ধতির অবহই 
তক এবং যোগ শীন্াদিতে সবিশেষ উল্লেখ আছে। এ নফল প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়াধি- 
কারীর স্লেশ্সাধিক্যের নাশ না হওয়া পর্যন্ত দুষুদ্লাপরিষ্ার নুখসাধা নহে। আরূর্ষেষ 
ণ৬ 
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০০০০০ 
বলেন অযমাত্রায় মস্তপান করিলে অন্নদিনের মধ্যে দেহের গ্লেম্াধিক্য নাশ হয়। জীবের 
দেহে সন্বগুণ-_পিত্, রজঃ বাত এবং তম: প্লক্ষারূপে পরিণত শ্লেম্মার নাশছেতু “ওষধার্থং 
নুরাং পিবেং এই অভিগ্রাক্জে রোগ প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু দিবস ধরিয়া 
অল্লমাত্রায় স্ুবাপানের সহিত ভগবছুপাসনার বাবস্থা শাস্ত্রে নির্ধারিত হইয়াছে। 
এই শ্লেম্াপ্রপীড়িত রোগীর হ্লেশ্াপ্রতিকারের অভিপ্রায়ে ভগবৎপাধনার সংশ্রযে 
স্থুরার সাহ্চর্য্যের লুচনা। এই বিধানবাবস্থা ইন্ত্িাসক্ত বহিষ্ত্থ জনগণের 
পরম প্রিয়] ধঁ জনগণ ভোগন্থখে তত্ক্স হইয়া পুনর্ধার প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি সাধন 
করিয়া অধ্যাত্বতত্বে উন্নীত হইতে অক্কতকাধ্য হয়েন, এই ভাবিয়! সর্ধকালজ্ঞ মহাপুরুষ 
তন্ববক্ত। অনাঁদদেব নিবৃত্তিমার্গের প্রতিষ্ঠ। ও ফ্লাধিক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং জীব- 
গণকে তৎপরতার সহিত রোগপ্রতিকার দ্বারা রোগমুক্ত হইয়া নিবৃত্তিমার্গে পুনঃ প্রত্যাবর্তন 
করিবার ভূয়োতুয়ঃ উপদেশ শীস্ত্রাদিতে সঙ্গিবিষ্ট কবিয়্াছেন। ভোগাসক্ত নরনাবীকে 
ভোগন্থখে নিয়োজিত করিয়া তজ্জনিত ভোগন্থখে বৈরাগ্য বা বিরক্তি উৎপাদনেব উদ্দেশ্যই 
এই সাধনার প্রবর্তনা। ভগবান মন্গও সেই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন _ 
ন মাংসভগ্ষণে দোষো ন মন্তে ন চ মৈথুনে। 
প্াবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফল! ॥ 
ভোগন্খ তন্ময় হইগ্| তাহা অবিরাম গতিতে অপ্রতিহতভাবে উপভোগ করিতে 
থাকিলে ্র গতির পুনরাবর্তন ঘটিতে পায় না। ভোগানুরাগ প্রজ্জলিত অগ্রিতে দ্বত- 
নিষেকের স্তায় ক্রমে অধিকতর প্রবল ও প্রদীপ্ত হইয়া! ননিবৃতিত্ত মহাফলা। এই 
মহামন্ত্রসাধনার অনিবার্ধ্য বাধ! ও বিষ্ব সমুদিত করে। তামসিক প্ররৃতির নরনারী 
তাহাদের প্রবৃত্তান্থরূপ তগবছপাঁসনার পথে অগ্রসর হইবার অভিপ্রায়ে বিধিকে 
রক্ষ। করিতে ন। পারিয়া অবিধিয় নিকট আত্মসমর্পণ করে। উহাদের ভবিষ্যৎ বিপৎপাত 
হইতে বক্ষানেতু মহারাজ বাতির অত্ত্কামনার উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষিস্বরূপে 
শাস্ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন সাম্যতি। 
হ্বিষা কষ্ষবর্থে? ব ভূয় এবাতিবর্ধাতে ॥ 
মহাভারত । 
এই জন্ত ক্ষণিক রোগগ্রতিকার হেতু ব্রাঙ্গণেতর নিয়াধিকারী জীবের জন্ত হুল 
পৃঞ্চতৰ সাধনার শাস্ত্ীয় বিধান। উচ্চাধিকারী ত্রাঙ্মণের জন্ক কালভেদে হুস্ম পঞ্চতব 
সাধনার বিধান আছে। দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের অবিদিত নহে বে কানমাহাম্যে অমানিশার 
অন্ধতামসে ব্রাঙ্গণগণের অনৃষ্টাকাশ সমাচ্ছর হইবে। হিস্ুসমারূপ ঘাটকাযন্ত্রের 
্ন্ধপাশকি অব্যাহত থাকিবে না।, কলির কালধর্শবশে ক্রক্ষণা মৃত- 
প্রান হইয়। দৃষ্টি ক্ষীণ, নাঁড়ী হীন হুইবে। কিন্ত ভ্রীতগবানের ইহাঁও অবিদিত নহে 
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যে ব্রাহ্মণের বংশবীজে কেমন একটু বিচিত্র বিশিষ্টতা, কেমন একটু অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক 
শক্তিরহন্ত নিহিত আছে। জগ্মান্তরীণ পুণাকর্শপ্রভাবে অধিক পবিমাণে পরশ্বরিক 
ভাব সঞ্চয় কবিয়৷ এ শক্তিসহকাবে ব্রাহ্মণের জন্ম। জন্মগত ব্রাঙ্গণাশক্কির সাধনার 
ও শিক্ষার অভাবে শোচনীয় অবনতি সংঘটিত হইয়া থাঁকিলেও অল্ল আগ়াসে 
সাধন। ও শিকার ফলে ব্রাঙ্গণোচিত ক্রিয়াকলাপদ্বার! ব্রাদ্ধণাশাক্ত ক্রমে বর্ধিত 
হইবে। ব্রাহ্মণের ধমনীতে খধিগণের রক্ত প্রবাহিত, তাহাদের ভাব ও শক্কি ত্রাঙ্ষণের 
চিত্তে বিকাশ না থাকিলেও অতি সুস্্াবস্থাত অন্তর্নিহিত থাকিবেই থাঁকিবে। ম্মুতরাং 
অন্ন আয়ামে সহজ চেষ্টাতে ই অন্বর্নিভিত শক্তি পুনরায় জাগরিত হইবে। 
বেদাধিকাবী সেই ব্রাঙ্ষণের পক্ষে কালভেদে বেদাচাব, বৈষ্ঞবাচার, শৈবাচাব, 
দক্ষিণাচার সাধনা শেষ করিয়া বামাচারে শুক্ম পঞ্চতন্থের কচনা হইতে সিদ্ধান্তাচাবে,কৌলাচারে 
সাধনার সিদ্ধি দ্বারা সাক্ষাৎ শিবস্বরূপে কৌল ব৷ যৌগিরূপে অভিকিতত হয়েন। এ সাধনাতে 
মস্তক মাংসেব প্রয়োজন নাই বলিয়। কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে এই উচ্চ সীধনাব বিধান। তঙ্ে 
ব্রাহ্মণের পক্ষে মগ্যপান নিষিত্ধী, এই বিষয়ে বছল প্রমাণ থাক সন্বেণ ব্রাহ্মণদিগের মস্ঘমাংস 
সহযোগে ভগবছুপাসনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া অনেক বর্ণাশ্রমী সান্বিক ত্রাক্ণ 
গণকে নিদারুণ মর্দ্যাতন! সহ্থ করিতে হয়। যাহারা অভিষেকের দোহাই দিয়া স্থুরাপানে 
আসক্ত, পরকালে তাহাদের নবকযন্ত্রণা অবশ্বাস্তাবী। ব্রাঙ্ষণের পক্ষে, বিশষতঃ কলিকালে, 
মন্তপান এবং এই কলিকালে মস্তশৌধন তন্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে । কালীবিলাস তন্ব, কালীতদ, 
মুণ্ডমালাতন্ন, রুদ্রযামল, কৈবলাতন্থ, কৈলাসতন্্ কুলার্ণবতন্থ, কুলামৃততম্, কুজিকাতন্ত্, 
বাবাহীতন্ন, প্রন্ৃতি তন্ব শাস্ত্রে এ বিষয়ক বন্ধল প্রমাণ বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কলিকালে শতবর্ধ- 
ব্যাপী আমু লইয়া বাঙ্গণের! তন্ত্রোক্জ আচার সাধন! করিয়া বীর ও দিব্যতাবে ৃল্ পঞ্চতত্ত 
সাধনাব প্রভাবে কৌল বা যোগী-_স্বরূপে অভিহিত হুইতে পারিবেন না বলিয়া মহাযোগী 
মহেশ্বর কলিকালে দিবা ও বীরভারের উপাসন! নিষেধ করিয়াছেন । 
দিব্াযবীরময়োভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন। 
কেবল* পশুভাবেন মন্তরসিদ্ির্বের ণাম্‌ ॥ 
কালীবিলাস তন্ব। 


কলিকালে বামাঁচর, সিদ্ধান্তাচাব, ও কৌলাচাব বীব ও দিব্যভাবে সাধনা নবস্থা লহিত 
করিয়া কেবল পশ্বীচার মতে বেদাঁচার, বৈষ্কবাচার শৈবাচাৰ এব" দক্ষিণাঁচার স্বধনায় মুক্তি 
গতি বিধানের জন্ত অধিকারভেদে নিম্মও উচ্চ এতছৃতয় অধিকারীধ পক্ষে ধিবিধ পশ্বাচার 
সাধনায় মন্ত্র নি্গিয় ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। 
ব্রাঙ্মণৈঃ ক্ষতিয়ৈর্বৈ্তৈঃ শৃঁদ্রেশ্চাপরজাতিভি; | 
পণুভাবষেন কর্তবা* কলো চ জগপুক্ধনম ॥ | 
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দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলৌচনে। 
কলে পশুমতং শান্ত্বমত্তঃ সিদ্ধেশ্বরো ভবেৎ ॥ 
রুদ্যামল ১২ পটল ৷ 
জীকালিদাঁস বন্দো গাধ্যায়। 





হিন্দুনমাজে পণপ্রথ (বিবাহ ব্যবসায় ) 


পুরুষ ও প্রকৃতি মঙ্গলময় বিশবলিযস্তার খিবিধ সৃষ্টি এবং এই সংসাবারিধির দুইটা অমূলা 
য়। ইহাদেয় পরম্পরের মিলমের ফলেই প্রজাঁপুঞজের উৎপত্তি ও পৃথিব ব অন্তিত্ব। নতুবা 
এঁইি অসংখ্য মানবপন্থিপূর্ণা মুখরিতা পৃথিবী জনমানবহীন সুধিশীল মক্ুতূমিতে পরিণত হইত। 
ইহাদের উভয়ের অস্তিত্ব নিবন্ধনই পৃথিবী এখনও ভীবিত ও জাঁগনক। বস্ততঃ ইহাদেব 
একটাও অবহেলার সামগ্রী মহে। পরস্ত উভয়েই সমআদরণীয়। কিস্তু অধুমা কালধর্খে 
অর্থগৃ্, ছর্নাতিপর়ায়ণ হিলুসমীজের নৃশংস ব্যবহারে ইহার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সংসারতরুর 
ছুইটা অগৃতময় ফল-_পুত ও ধন্ট--এখন আর তেমন লমান গ্গেছের চক্ষে দৃষ্ট হয় না। 
পু্রজন্মগ্রহণের পর হইতেই জনকজননী তন্থায়া “বিবাহ ব্যবসায়” করিয়া যৌতুকম্থরূপ 
ঙভৃত অর্থ সংগ্রহের 'ধর্ীনা ফরিয়! থাকেন গ্রাধং বিধিধ জুখন্বপ্ন দেখিয়া! থাফেন। কিন্ত 
দ্বষ্ঠার জসাবার্ডা ক্রয়ে প্রবেশ খরা মা যেন শত বস্কাধাত হয়; অথবা সহম্র বৃশ্চিক যেল 
বুঠপৎ দংখন ফিতে ধাঁকে। কন্তাকস জনূহর্ত হইন্ডেই জনঞ্জননী কি বেন এক অবতস্তাবী 
অমঙ্গলের আশঙ্কার উরি ও খ্নিমাঁপ হইয়া পাঁড়ন। 'ভাবী চিতামলের গগনম্পর্শী লেলীহান 
জিহ্বা তীঙ্কাদের মানসপটে স্পষ্টদ্ধপে প্রকাশিত হইয়া ধ্যাকুল করিয়া তুলে। কদাপি স্গেহ- 
বশতঃ তীহার! নবজাত কন্তার সম্ভঃগ্রশ্চুটিত কৃন্দসদৃশ কোমল বদন চুম্বন অভিলাধী হইলে ও 
ভাবী নিগ্রহের মর্শান্তিক চিত্র মানসপটে উদিত হুইয়! হ্বদয়ের দ্েহগ্রত্রবগরন্থ, আবদ্ধ করিতে 
সচেষ্ট হয়। ছূর্বলম্দয় পিতা ক্ষণকালের জন্ত কন্াকে বক্ষে লইয়! স্থুশীতল হইবার উদদেষ্ঠে 
বাহুপ্রসারণ করিলে ও পরক্ষণেই ইহাকে কালনাগিনী বোধে হস্ত অপসারণ করিতে উদ্যত 
হন। হিঙ্গুসমাজে প্রচলিত জখন্ত পণগ্রথাই আধুনিক এই অস্বাভাবিক অসাম 
ও অশান্তির কারগ। 

পূর্বকালে হিন্দু সমাজে “ব্রাহ্ম, * “আর্য,” “দৈব” প্প্রাজাপত্য,” “আম্মুর,” “ণান্ধর্বা ” 
প্রাক্ষস”-_-ও*পৈশা৮”--প্রভূতি বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে, শক্তান্থরূপ অলম্ৃতা 
কন্ধা বরকে সম্প্রদান কর! “ব্রাহ্ম বিবাহ” মামে অভিহিত ) “এই কন্তার সহিত সম্মিলিত হইয়া 
ধর্শাচর্নণ কয়” এই নিয়ম পূর্বক কন্ঠাস্প্রদানের নাম প্রাজাঁপত্য বিবাহ; এবং পণগ্রহণ 
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পুর্বাক কন্ঠাদানের নাম "আগ্গুর বিবাহ” । বর্তমান হিশুসমাজ প্রচলিত বিবাহপ্রধার ফি 
আখ্যা! হইতে পারে ইহা স্থির করা কঠিন। কন্তার পিতা গণগ্রহণপূর্বাক কন্তাসম্প্রধান 
করিলে সেই বিবাহকে আনুর বিবাহ বলা ইইত। কিন্তু বর্তমান সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে 
শক্তাতিযিস্ত ধন ( পণ ) ও অলঙ্কারাদির সহিত কন্তা সন্প্রদান করিতে হন্তার পিতা ধাধা । 
শেষোক্তরূপ বিবাহপন্ধতি পূর্বকালে সম্ভবতঃ গ্রচলিত ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। আন্তরিক 
বিবাহের বিপরীত এই বিবাহপন্ধতির কোনও বিশিষ্ট 'আখা! শীস্্রকাকগণ দেন নাই। অধুনা 
বরধপক্ষের ইচ্ছানুরূপ 'ধন বা পণ ও অলস্কাত্াদি সহ যে প্রণালীতে কষ্ঠাসন্প্রদানের পদ্ধতি 
হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহাকে এ্রান্ধ, “আনুর,* ও পপ্রাজীপত্য” এই পিন 
প্রণালীর বিবাহের একটা অন্ভুত সংমিশ্রণ বলা যাইতে পায়ে । ইহা প্রন্কভ আখ বর্তমান 
পর্ডিতমগ্ডলী স্থির করিবেন । 

কন্তার বিবাহে সাধাতিয়িক্ত বায় ফরিতে বাধ্য হইয়া বষ্ সম্পর লো নিঃস্ব হইয়া পড়ি- 
তেছে, বছ মধাবিত্তলোক খণগ্রন্ত হইতেছে, এবং বছু নিঃশ্ব লোক 'কন্তাবিবাহৌপধোগী অর্থ 
সংগ্রহে অসমর্থ হইয়! ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছে ) 

২১ টা শ্নেহলতার আত্মহত্যার সংবীদে হিন্ুসমাজ আজও ঝ্ত্ভিত; কিন্ত রাট়ীয় কুঙগীন- 
দের ঘরে ঘরে বু অনুটা “ল্েহলতা” জীবন্ত অবস্থায় পরার্থে পবিত্র জীবন উৎমর্গ করিয়া 
আসিতেছে , তাদের দীর্ঘ নিশ্বাসে ফি সমাজের প্রাণে আধাত গাগে না? বর্তমান সময়ে 
সংবাঁদপত্রাদিতে পপগ্রহণ বিন! বিবাহের সংবাদ পাঠ করা যার বটে) কিন্তু ২১টা বার্তীত 
ইহারও অধিকাংশের ভিতরে প্রকারান্তরে বায় বাহুলোর বিস্তর রহস্য শুনা বার়। হাহা 
হউক ভাল কথার ঝুঁটাও তাল” । আজ যাহার! গোপনে বা প্রকারাস্তরে পণগ্রহণ করিয়া 
প্রকাশ্তভাবে শুখ্যাতিলাতের প্রয়াসী, তবিষ্যাতে হয়ত তাহাদের ধ। তাছাদের দৃষ্টান্ত 
অন্যের স্থমৃতি হইবে এবং তীহায়া সতা স্ভাই বিনাপণে হুল হইতৈও স্ত্রীর গ্রণে 
পরাম্থুখ হইবে ন!। 

পন্নেছলতীর” ঘটনার 81৫ বৎসর পূর্বে আমাদের কোনও ব্ধবাক্তি তাঁহার শিক্ষিত, হুদ্দর 
ও সুস্থকায় পুত্রের বিবাহোপলক্ষে 81৫ হাজার টাকাব লোভ সংবরণ করিয়! বিনাপণে কায 
ফরিয়াছিলেন। কিন্তু আক তাহার ক্ষষ্ঠা-ষিবাহে নব্যশিক্ষিত, ইউনিভারসিটার উপাধি- 
প্রাপ্ত যুবক যথাসাধ্য চুষিরা পণাদি আদার 'করিতে কিছুমাত্র জট কয়েন নাই। আমাদের 
সেই বন্ধ বাক্তি কন্তাদায়্রস্ত হরিবাবু কির চক্রান্তে পিক্ষাতিমানী নব খুন মুকুনের পিতা 
সনংবাবৃজ কুহকজালে আবদ্ধ হইয়া সাধ্যাতিযিক্র বায়বাহুল্য করত; বিগ হইয়াছেন, তাহা 
নিম্নে বিবৃত হইল। 

সনৎবাবু সরলগ্রক্কতি, সঙ্চরিত্র, অবাবস্থিতচিত, বনিতাভয়কাতর ও একান্ত নিরীহ 
স্ুল শিক্ষক। কাহার খ্রেছুর়েট পুত্র মুকুদদ গর্বিত, শিক্ষাতিমানী, জীবনি 
হাদপূন্ঠ, আবিবেচক ও অসামাজিক । লনৎবাঁবুর রী পলা অনাতত ধরা, 'তিধাসিনী, 
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চনত 


কর্কপতাবিনী, আজমসর্কা রা, হদয়শূত্ত], লোভপরায়ণা, রূশিক্ষিত! এবং পূর্ত্ব ও পশ্চিম বঙ্গের 
সংমিশ্রণে এক অদ্কুত স্ত্রীলোক । চগগার প্রতাপে সনৎবাবু, সর্বদা শশব্যন্ত। মৃকুন্দ 
তিন পরীক্ষায় উত্তরণ হইয়! ডিশ্রিলাভ করিলে পর তাহার মা চগলা ধরাকে সরার 
যায় দেপ্সিতেন। সনৎবাবুর কুলের অন্ততম শিক্ষক ষণিবাবু অত্য্ত্র ধীর, স্থির, গভীর, স্ত্যত- 
বাক, সত্যবাদী ও সদ্বিবেচক লোক । ইহীদের স্কুলের হেডমাষ্টার নিশিবাঁবু ধীর, গম্ভীর, 
কলপণাশয়, সময়সেবী, চতুর ঝা পলিটিসিয়ান্‌, বিষকুস্ত-পয়োমুখ ও সম্মার্জিত অসতাবার্দী। 

হরিবাবুর রুপ্তা জয়ার সহিত মুকুন্দের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একদ! মণিবাবু নিক্বোদ্ধত 
পত্রথানি হরিবাবুকে লিখিলেন, 

. “আপনার কভার সহিত মুকুন্দের বিবাহের প্রস্তাব ইতিপূর্বে করিয়াছিলাম। বর্তমান 
সময়ে ৫।৭ দিন মধো মুকুন্দের ৩টী বন্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তিনটাই রাঞ্ধনীয় সঙ্বন্ধ। কিন্ত 
আপনার সহিত কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা ও আকর্ষণ আমাদের খুব বেশী, ইহ! বলাই বাছলা। 
সাপনার পেব কথ ন! শুনিয়! আমর] অন্ত কাহাকেও কোন কথা দিতে পারিতেছি না। 
অতএব আপনি শীগ্ক একবার এখানে আমিবেন। টাকার সম্বন্ধে নিয়ে লিখিতেছি,-_ 
মনৎবাবুর কিছু ধার আছে, তাহার পরিমাণ ৩০০২, পড়ার খরচ বাবত £০*. আপনার 
সুবিধামত মানে মাসে দিতে পারেন। অবঙ্কার ও অন্তান্ত দানসামগ্রী চলনসই মোটা- 
সুটি হইলেই চলিবে । নিরর্থক বাজে জিনিষের প্রয়োজন নাই। ঘড়ী, চেইন কম মূল্যের 
হইলেই চলিবে । এতত্বাতীভ বিবাহের রায় বাবত যংকিঞিৎ নগদ দিতে হইবে। ইহা! হইতে 
সনৎবাধু কিছু লাভ করিতে ইন্জ। করেন না। এ সম্বন্ধে আপনি মুরুবিব হইয়া যাহাতে কার্যা 
সুসম্পর ছয় করিবেন। আপনার অভিমত হইলে কন্তাসহ এখাঁনে একবার আসিবেন।৮ মণি 
বাবুর এই পর.পাইয়! হব্বিবাধু মনে করিলেন পড়াঁর ব্যয় প্রতিমাসে ২৫২টাঁকা হিসাবে ছই 
বমরে দিলেও তত কঠিন নহে; নগদ পণঞ্জ়্ত ৫** টাকা দিলেই চলিবে ) অলঙ্কারও 
দ্বানসামত্রী ধর হইতে সংগৃহীত হইলে একহাজার টাকার মধ্যেই পাশকর! পাত্রের সহিত 
কনা জয়ার বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে। জয়ার বয়স তখন সবে ১১ বৎসর যদিচ 
আরও ৩1৪ বৎসর বিবাহ না দিলে চলিত, তবুও, শ্বষ্প ব্যয়ে সংপাত্রে কন্তাদানের এমন 
স্মযোগ,হ্রিবাবু ট্হ! ত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। বৈদেশিক যুক্ধাবিগ্রহে পাটের 
মৃত্য হাস হইয়া যাওয়ায়, জমি, মহাজন, প্রজা, চাষা, সকলেরই এবার অর্থাভাব ; অর্থাদি 
আদার ব! সংগ্রহের সুযোগ কিছুমা নাই। দেড় হাজার টাকা কোনও প্রকারে 
। সংগ্রহ করিতে গারিবেন এই ভরসায় হরিবাবু কন্তা জয়াকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা 
যাত্রা করিলেন। সনৎ্বাবু, মণিবাবু, চপলা৷ প্রতৃতি মকলেই জয়াকে দেখিয়া পছন্দ 
করিলেন, কেবল মুকুন্দের  র্ধুগণ বধিল্নে “বয়স বড়ই কম।* বলা বাছল্য যে মুকুদও 
'স্বয়াকে দেখিয়াছিলেন। মুকুনদের মভাঘত জানিবার জন্ট হরিবাবু ২ দিন সময় 
, জিযেন। পিতার একান্ত বাধ্য পু মুকুম্দ বলিলেন “বিবাহ সনদ্ধে বাবা যেরূপ ইচ্ছা করেন, 
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তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।” তৃতীয় দিনে মণিবাবু ও নিশিবাবুর সমক্ষে 
সনতবাঁবুর সহিত বিবাহের পাকা কথা হইল। পড়ার খরচ এক বৎসরের ৫০*২ : পাঁচশত 
টাকা, খণ শোধজন্ত ৩০০২, বিবাহের অষ্টবিধ সর্বপ্রকার খরচ বাবদ, ৬০০২ মোট ১৪০৯ 

সনংবাবু চাহিলেন। হরিবাবুও ১৪৭০২ টাকায় অগতা স্্বীক্কত হইয়া পড়ার খরচ রী 
২ বৎসরের ৬**২ এবং অন্যান সর্বপ্রকার বায় বাবত ৬**২ টাকায় পরিবর্তে ৫৯৯. 

দিতে চাহিলেন। অলঙ্কার ও দানপামগ্রী বন্ধে হরিবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর নী | 
এতদতিরিক্ত একটা ঘড়ী দিবার কথা রছিল। পরদিন মুকুনের ইচ্ছানুসারে ঘড়ী চেইনের' 
কথা পুনরুখাপিত হইল। পঁচিশ টাকা মূলোর ঘড়ী ও হরিবাবুর মিজ বাবহারে চেইন দেওয়া 
স্থির হইল। বিবাহ কলিকাতা মোকামে হওয়া সম্বন্ধে বরপক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, 
ইরিবাবু বলিলেন, “কলিকাতা স্বিধাঁ্জনক না হইলে আমার বাড়ীতেই বিবাহের অনুষ্ঠান 
করিব, এবং পুনরপি বলিতেছি নমস্কারী, আধিবাঁস, ফুলশয্যার তব, 'ফাঁতায়াত বায় 
ও প্রসেশন্‌ ইতি যাবতীয় বায় বাবত সর্বসাকুলো ৫** নগদ দিব, তদতিরিক্ত আর 
কপর্দকের দাবি রহিল না।” নিশিবাবুর জান্সিতমতে এইভাবে বিবাহের শেষ কথা পূরণ 
হইয়া গেল এবং কিছু টাকাও নিশিবাবুর হন্যে অগ্রিম দৈওয়া হইল? ইহার ২৩ সপ্তাহ 
পরে সনৎবাবু এক পত্র লিখিলেন 'নানা কারণে আপনার কন্তার সহিত মুকুন্দেষ বিবাহ 
হইবে না। মুকুন্দ এ বিবাহে সম্মত নহে, পাত্রী সুন্দরী নহে, বন্সসঙ্ কম ইভাদি। ইহাতে 
হরিবাবু অতান্ত ছঃখিত ও ক্ষুদ্ধ হইয়া সনতবাবুকে লিখিলেন,  প্ুকুন্দ ও তাহার 'বন্ধুগণ 
কন্ঠ! পছন্দ করিয় সম্মতি গ্রকাশ করিলে বিবাহ স্থির হইয়াছে এবং আমিও আত্মীয় বন্- 
বান্ধবগণের নিকট বিবাহের বিষয় *বাক্ত করিয়াছি। ' এখন এ কার্ধা না হইলে বড়ই 
লজ্জা! ও অপমানের বিবয়। আপনার শিক্ষাতিমানী পুত্রের পক্ষে এবপ অবাবস্থিতচিত্ততা 
তুচ্ছ বিষয় বলিয়! গণ্য হইতে পাবে, কিন্তু আগ্জীর নিকট ইহা মৃতাবং| আপনার পুজের 
সহিত বিবাহ সংঘটিত হওয়া! একাস্তই অসম্ভব হইলে, তুল্য বিদ্বান আঁপনার ভ্রাতপ্পুত্রের সহিত 
আমার কন্ঠার বিবাহ স্থির করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।” প্রত্যুত্তর সনতবাবু লিখিলেন 
“অনেক বলিয়া কহিয্া মুকুন্দকে ' স্বীকার করিয়াছি । এখন বিবাহের অনুষ্ঠান করুন|” 
ইহার প্রায় ২ মাস পরে সনৎবাঁবু আদেশ করিলেন “বিবাহ কলিকাতায় ছইবে, বাড়ী খরচ 
ববাবত ৬**২ চাই, ৫১০২ 'টাফান প্ুলন হইবে না এবং'ঘড়ী, চেইন, আংটা ভূতা মুকুলের 
পছন্দমত ক্রয় করিবার' জন্ত নগদ ১৫০২ অতিরিক্ত দিতে হইবে1 মুকুদ্দের' মা চপলা 
বণিয়। পাঠাইলেন “পুরাতন অলঙ্কার চলিবে না। নূতন করিয়া 'এমনতাষে অলঙ্কার : প্রস্তুত 
করিয়া দিতে হইবে বেন কন্তা বড হইলেও গলঙ্কার্র আর ভাঙ্গিতে না হয়” উর্ঘসংখ্যা 
3৫১, টাকার কার্য ম্পীদন ইইবে, ইহা হরিবাধু প্রথমে সরলতাবৈ বিশ্বীস করিয়া ছিলেন? 

কিনব নূতন নূতন 'আবদার' আদেশ-ও ফারমাইসে' ছ্িশুণ টাকা খরচের আঁিশ্কা ফারিতে 
গারগিলেন।: প্রকৃত পক্ষেও তাহাই ঘটিল।” প্রাপা টাকা প্রজা ও অধনর্ণ 'হইতে জাগায় 


টস ্রাঙ্মণ-সমাক্জ | [ ৫ম বর 


ক্ষরিতে না পারিঙ বসত গ্রামের অংশ বিক্রয় করতঃ আরব কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হরিবাধু 
বাধ্য হইলেন। ইহছাতেও মুকুনা ব| তাহার মা সন্ধষ্ট হইলেম ন! এবং বালিকাবধুফে পিআলয়ে 
ছাড়ি না দিয়! হরিবাবুকে শিক্ষা দিবেন উভয়ে স্থির ফরিলেন | যাহ। হুউফ, মণি ও নিশি- 
বাবুর চেষ্টায় নববধূকে অল্নদিমের জন ছাড়ি! দেওয়া হুইল। ইহার পর জয়া পিত্রালক্ে 
মুকুনের নিমলিখিত পত্রখানি পাইলেন -“আজ বিধাতার নির্বান্ধে তুমি আমাদের 
পরিবারত্ুক্ত হইয়! পড়িয়া, অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তোমাকে আমাব উপর ঝোর 
বিয়া দেওয়া হুইগ়াছে। এ বিবাহে আমার জীবনে এক ভীষণ অশান্তি ও বিভৃষণ 
উপস্থিত করিয়াছে। এ বিবাহে হঠাৎ সম্মত হই! ভ্রম করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনে 
একটা শেল বিদ্ধ হইয়াছে । লোকচক্ষে ও সমাজের হিসাবে তোমার পিতামাতা আমার 
ওহল্ন হইলেও, সবদয়ের অন্তস্তল হইতে আমি তীহাদিগক্ষে তব! করি । এ বিবাহে তোমার 
পিত! যেরূপ শধত। করিরাছেন এবং যেরূপ নীচ ও হীন ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহ 
অগ্রান্থ করা উচিত । বাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এ অবাঞ্ছনীয় বিবাহে সম্মত হইয়া 
ছিলাম। তোমার আত্মীয় ব্বজনের সহিত জামার কোন বন্বদ্ধ নাই, সম্বন্ধ রাখিতেও আমি 
স্পা বাধ করি। অভ়গ্রের সহিত 'আভদ্রোচিত ব্যবহার করাই উচিত ছিল। যাহ! হউফ, 
ইচ্ছা হইলে তোমার পিতামাতাকে এই পর্রখানি দেখাইচ৩ পার 1৮ 

এই পরখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করির়াও বানিক! জয়! সহজে ভাবগ্রহণ করিতে পারিল না । 
পত্রের মর্ম ধারণা করিতে পারিলেও এ্রথমে বিশ্বাস করিতে সরলপ্রকৃতি জয়ার প্রবৃত্তি হইল 
না। এই পত্রপাঠের পর হইতে অদ্যাপি জয়ার মুখে আর বালিকাম্থলভ হাসি নাই। 
ঘ্বোর অপরাধিনী বা কাষ্ঠপুৰলিকার ভ্তায় গালে হাত দিয়া ভ্রিয়মাণ। জয়া অনেক সময় 
নীরবে নির্জন স্থানে বসিয়া থাকিত। এই পত্রের মর অবগত হইয়া জয়ার পিতা মাতার 
স্রস্থা কিন্বপ হইল, তাহ! সহ্ধদয় পাঁঠক মহজেইট ধারণ! করিতে পারেন । এখানে বলা বাহুল্য 
যে সনৎবাবু, ও চলার অন্তায় ও অসাময়িক অর্থের দাবিসম্বন্ধে নিশিবাবুর নিকট সুবিচার 
ন| গাইয়। বিপর় হরিবাবু বখাসাধ্য তাহাদের ম্নন্তষ্টি করিতে কুটি করেন নাই, তবুও চপলা ও 
মুকুন্দ নিরপরাধী হরিবাবুকে শঠ, প্রপঞ্চক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করিতে ছাড়েন নাই। 

এই ঘটনার কিছু দিন পরে অন্থাকে স্থামিগৃছে পাঠাইবার জ্ন্ত লনৎবাবু পৃনঃ পুনঃ পত্র 
লিখিতে লাগিলেন । বন্ধু বান্ধবগণ মধো অনেকে ছরিবাবুকে অনেকগ্রকার পরামর্শ দিতে 
জাগিলেন+ -“বাধের ছাতে নেবশারককে সমর্ণণ করিও না, ভবিতাবস্থায় জঙ্কাকে যমালহে 
পাঁঠাইবার দরকার নাই অনেক ভ্কুতীর কা অধিবাছিত! অবস্থায় যাবরীবন পিদ্ৃগৃহে বাস 
করিস! থাকে, জনকে সেইযাপ অবিবাছিতা আথব] ঝিগবা হনে কৃরি,1 নিজের ঘৃরেই রাখ” 
টড্যানি। হরিবারু রলিযেন “কতিসাপথ্ন্ত »! হইলে কন্তার পিড়া, হয় না; পুর্বকালে 
খঙগাসণেরে বধ! উৎসর্থ কর হইত) আনি! ত্য ম্াক্ুস্কবুলে জয়াকে সমর্পন করিব । 
লক এইকপ প্রযেধ হিয়া হরিবাবু জরাকে পতিগৃহে পাঠালেন, ইহায় পর জয়ার নামে 
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বন্ধু পত্র দিয়া উত্তর পাওয়া যায় নাই। যহুদিনের পন্ধে জয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা! 
ছাত্রনিবাস হইতে একদা জয়াকে দেখিতে গিয়াছিল, ভখন জয়! এক পত্রডাকে পাঠাইযার 
জন্ত ভ্রাতার হস্তে দিয়াছিল । ইহাতে জানা যায় যে পিত্রালযনের একখানি পত্রও জয়ার হস্তগত 
হয় নাই, অথব! জয়ার পত্র ডাকে পাঠাইবার প্রক্ষে নক অন্তরায় আছে বহুদিন পক্ে 
হরিবাবু কন্ঠ! জয় কে দেখিবার জন্ত সনত্বাবুর বাসার. গিয়াছিলেন । বহুক্ষণ পরে জীর্ণ 
শীর্ণা মলিনবদন! কঙ্কালমাত্র সার--জর! পিতার সম্মুখে উপস্থিত. হইল। বালিকার অবস্থা 
দেখিয়া পিত৷ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। তখন কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবাৰ শক্তি 
হরিবাবুর ছিল না। অপর গ্রকোন্ঠে শাশুড়ী চপ্লা পিতাপুজ্ীর আলাপ শ্রবণের জন্ত কাণ 
পাতিয়াছিল। নুতরাং, জন্বা ছোট ভ্রাতা ভগিনীর কুশল বার্তীমাত্র জিজ্ঞান৷ করিস্কা 
পিতার নিকট হইতে বিদায় হইল। পততিগৃহে জয়ার সহিত পিতায় এই প্রথম ও শেষ দর্শন। 
গুই ঘটনার ছয়মাস পরে সনৎবাবু মর্্ান্তিক ছুঃখের সহিত হরিষাবুকে জক্কার মৃত্যু সংবাদদানে 
বাধিত করিলেন। বল! বাহুল্য বে জয়ার মৃত্যুর অব্যবহ্ত্ত পরেই সুশিক্ষিত ও সহৃদয় 
মুকুন্দ বিপুল অর্থ সঙ এক ব্যস্কা, সুন্দরী ও সুশিক্ষিত কন্তার পাণিগ্রহণ করিলেন। জয়ার 
দীর্ঘনি্বাস ও অভিশাপপুর্ধ গৃহে মুকুন্দ দ্বিতীয়বার পরিপয় দ্বারাও স্মৃখী হইতে পারে 
নাই। 

এরূপ কষাই, ব্যবসায় ছিন্দুপরিবার মধ্যে অব্যাহতভাবে জার কতকাল চলিবে, তগবানই 
জানেন । : : 


জাতীয় উত্থান। 


( পূর্বান্ুরৃতি ) 


পর্বে ব্রা্গণের প্রতি অপর বর্ণের আস্তিক শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। চক্ষুফোটা রোগে হিংসা- 
হেধ সেই ভক্তিশ্র্থার স্থান অধিকার ফরিকাঁ”বিষম অনর্থ সংঘটন 'করিয়াঁছে। বর্তবান 
জাতীয় উত্থানের স্থানেও চক্ষুষ্ষোটা রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কতিগয় বংসর পূর্বে হিচ্ছু- 
সমাজে ধাহারা যে বর্ণাস্র্গত ছিলেন, এখন তীহারা আর সে বর্ণ নহেন) পাশ্চাত্য প্রভুর 
বলিয়াছিলেন "পুর অনার্ধয অর্থাৎ ত্বণিত জাতি, তাহা বিজিত, অসভ্য লার্যাগণ 
ভারতের আঁদিসবিবাদী £নেহেম। এশিয়া খণ্ডের যে সকল প্রদেশে কখনও জান ব| 
সভ্যতা বিকাশ পাঠ নাই, আর্যাগগ তথা হইতে জানী ও পড্য হইযা অসভ্য ভারতে আগমন 
পূর্বক তরাকার অসভ্য জাতিবর্গকে অপসারিত করিগ্বাছেদ এবং দে মল অসভ্য তীহাদিগের 
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বশ্যতা ক্বীকার করিয়াছিল,। তাহারা শৃদ্রক্ূপে পরিণত হইয়াছে ।” অনেক শিক্ষিত মহাত্ম- 
গণের মধ্যে মহা হুলুস্থল উপস্থিত হইল । তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণ ঈদৃশ দ্বণিত জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে শতসহন্্ ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। এদেশে 
আসিয়া তাহারা শুদ্র বলিয়! আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, কি লজ্জার কথ! ? 
কে যুয়ং নাম কিনা কথয়ত কৃতিনঃ দ্বাগত্াঃ কাপি দেশাৎ। 
কোলঞাৎ পঞ্চশুড্রা বয়মপি নৃপতেঃ কিন্কর! ভৃন্গরাণাং ॥ 
রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা! কে 1? কোথা হইতে আসিয়াছ ? অমনি নির্লজ্জ মূর্খ পিতৃ- 
পুরুষগণ মৃক্তকণ্ডে বলিয়া ফেলিলেন আমরা শুদ্র ব্রাহ্মণগণের ভূত্য স্বরূপে কোলঞ্চ দেশ 
হইতে আসিয়াছি। ইহারা বরং কিঞিৎ গোমর রাখিয়াছিলেন, ঈর্ধাপরায়ণ স্বার্থপর 
কুলশীস্ত্কারের৷ আবার কথাটা, আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন _- 
'"“বন্গ ধোষো গুছো মিত্র! দত নাগশ্চ নাথকঃ। 
সপ্তবিংশতিঃ শুদ্রাণাং বল্লালেন প্রশংদিতাঃ ॥ 
তখন তাহার! “ক গচ্ছামঃ' “কা গতি? ভাৰিতে ভাঁবিতে চিস্তাসাগরের উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত 
হইতে লাগিলেন। কিন্তু যেস্থানে অপায়, টু স্থানেই উপায়। তাহাদিগের তাদৃশ 
মর্াস্তিক কষ্ট দেখিয়া ভগবানের দয়। হইল। অর্থাৎ পশ্ডিতগণের দ্বার! শান্ত্রসাগর মন্কন 
করিয়া তাহারা তাহাদিগের আভিজাত্যের পরিচয় সমুদ্ধরণপূর্বক বিশুদ্বক্ষত্রিয় হইয়! সুদীর্ঘ 
শ্বাস পরিত্যাগপূর্বক শাস্তিলাভ করিলেন । অন্তেই বা ছাড়িবে কেন? তাহারাও অনেকে 
পণ্ডিতপুঙ্গবগণের সাহায্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বৈশ্ত, কেহ ক্ষত্রিয় হইয়া শুন্রপ্রধান বাঙ্গালাদেশ 
একরপ নিঃশূদ্র করিয়া ফেলিতেন। ব্রাঙ্গণত্বের প্রায় বিলুপ্তির পর বাঙ্ষালাদেশে পৈতার যে 
যৎসামান্ত সম্মান অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এই জাতুযুৎকর্ষের মহাপ্রলয়ে অব্ক্তে বিলীন 
হইয়া গেল। 
হিন্দুসমাজে জাত্যুৎকর্ষ নাই। মান াদিগের মধ্যে অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
জাত্যুৎকর্ষ লাভ হয়, কিন্তু হিন্দুসমাজে সেন্প বর্ণোৎকর্ষের ব্যবস্থা নাই। ঈশ্বর বর্ণবিভাগের 
কর্তী। ইহজন্মের সুক্কৃতিফলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট বর্ণে জন্ম হইতে পারে, কিন্তু মন্ুয্যদত্ 
উপাধির স্তাঁর উৎকৃষ্ট বর্ণস্ব লাভ হিন্দুসমা্জে হইতে পারে না। হিন্দুসমাজের জাত্যুৎকর্ষ 
জগ্লাস্তর সাপেক্ষ । যদি শাস্ত্র না মান, বর্ণবিভাগ 'মন্থযুুকৃত বলিয়া মনে কর, জন্মাস্তরের 
গ্রতি আস্থা না থাকে, তবে সমাজের উপর জুলুম না করিয়! হিন্দুসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর 
বাহিরে থাকাই প্রশস্ত । যে সকল হিনদুসস্তান দমাজজের ধার ধারেন নাঁ, তাহাদিগের অহিন্দ 
আচরণ আমাধিগের জালোচ্য নহে--আলোচনাও সর্বথা নিক্ষল ও'অনধিকারের চর্চা) 
কিস্ত ধাহারা,সমাজের আন্থগত্য যুখে স্বীকার করিয়া কার্ধ্যতঃ তদন্তথাচর্ণে প্রবৃত্ত, তাহার! 
আমাদিগের অন্তরঙ্গ, কান্ধেই তাহার! সন্তুষ্ট, বিরক্ত বা কুন্ধ হইলেও আমর! তাহাদিগের 
অকার্টেষ সমালোচন! ন! করিয! থাকিতে পারি না। 


১১শ সংখ্যা] জাতীয় উত্থান ৫৭৭ 


অধিকাংশ কায়স্থ ও রাজবংশী এখন শুদ্রন্ব পরিহারপুর্বরক ক্ষত্রিয় ॥ বৈগ্থগণ মধ্যেও অনেকে 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কি হইয়াছেন তাহ বুঝিতে পারিতেছি না। ভবে তাঁহার! 
যে এখন আর সাবেক বৈগ্য নহেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ বর্শোৎকর্ষে 
শূর্ঘদিগের যে কি উন্নতি হইয়াছে তাহাঁও বোধগম্য হয় না। সমাঁজমধ্যে ইতিপূর্বে 
তাহারা যে স্থানে ছিলেন, আমরা তীহাদিগকে এখনও সেই স্থানেই দেখিতেছি। উন্নতি তে 
কিছুই দেখি না, বরং যেন কিঞ্চিৎ অবনত ইইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। বৈষয়িক অবস্থাও 
তাহাদিগের পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। এতদিন তাঁহারা যেরূপ কার্ধা 
করিয়া আমিয়াছেন, এখনও তাহাই করিতেছেন । বঙ্গীয় হিনুসমাজে বৈদোর ও কায়স্থের 
সম্মান কোন দিনই কম ছিল না। পূর্বেও তাহার! ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত| স্বীকার করিতেন, 
এখন ও তাহারা ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলেন। তাহারা যে জাতীয় উৎকর্ষ অঙ্গীকুত করিয়াছেন 
হিন্দুমতে তদহূসরণ করিলে ও তাহারা ব্রাক্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। ব্রাহ্মণ 
হীনাচারী হইয়াছেন বলিয়৷ অনেক বৈদ্য কায়স্থব্রাঙ্গণকে হেয় মনে করেন। ইহা জাতুাৎকর্ষ 
নহে, পাশ্চাত্য শিক্ষা্জনিত উচ্ছৃত্ঘলতার পূর্ণ বিকাশ। যে জাত্যুৎকর্ষের উত্তালতরঙ্গ 
আজি হিন্দুসমাজ টলটলায়মাঁন, 'ভাহ! যদি সমাজের, বর্ণবিশেষের বা অন্ততঃ বাক্তিবিশেষেরও 
এঁহিক বা! পারঞ্রিক কিছুমাত্র উপকার সাধক হইত, তাহা হইলে ইহা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক 
বলা যাইতে পারিত, কিন্তু ছুঃখের বিষয় আমরা এই বিপুল আয়োজনের সাঁরবত্তা ব৷ 
উপকারিতা! কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। সকলই যে অসারতা, দাভিকতা, 
উচ্ছৃ্খলতা ও আস্থরিক ভাবের উৎকট অভিনয় বলিয়৷ বোধ হয়। 

স্মরণাভীতকাল হুইতে ধাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ মৃতাশৌচ একমাস পালনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ 
হইয়া পিতৃপিও দীন করিতেন, তাহাদিগের ত্রয়োদশ বা পঞ্চদশ দিবসে প্রদত্ত পিওদারা তীহা- 
দিগের পিতৃলোকের যে কি উপকার হয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না । ধাহার! পরকাল 
বিশ্বাস করেন না, শাস্ত্রে ধাহাদিগের আস্থা নাই, শ্রাদ্ধাদি ধাহারা লৌকিক ভ্রিগামাত্র 
মনে করেন, বর্ণান্তরাবলম্বন উ্টাহারা গৌরবাজ্বক মনে করিতে পারেন, কিন্তু হিনদুধর্থে 
মীহা দিগের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস আছে, তাহাদিগের চক্ষে এইরূপ জাতুৎকর্ষ কুৎসিত দণ্ঠ। 

বাতাতা-দোষ ব্যক্তিগত, পুকুযানুক্রমিক হইতে পারে না। সংস্কারহীনতাদোষে 
ধাহার ব্রাত্যতা-দৌষ দ্ঘটে, তিনি প্রায়শ্চিন্ত দ্বারা সংশোধিত হইতে পারেন। প্রার়শ্টি্তে 
পরম্পরাগত বর্ণত্বই তাহার স্বাভাবিক বর্ণীশ্রমধর্ঘম বা! স্বধন্মন।' 

সে যাহা হউক, শাস্ম এখন উপেক্ষিত, পরোক্ষবাদ কল্পিত, স্থতরাং অনাস্থের। এ্হক 
স্বার্থ ই এখন পরমার্থ। যদি ইহাতে ধ্রহিক উপকার ও হইত, তাহা হইলেও শ্লীনীর মনে করা 
যাইত। এ আন্দোলনে এঁহিক কল্যাণও কিছুই দেখা যায় না। আমরা বাঙ্গার্মী, সংসারের 
সমস্ত জাতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান । পাশ্চাত্য শিক্ষায় আবা'র সেই অলোকসাপান্য বুদ্ধি সমধিক 
পরিমার্জিত। কাজেই আমর! বর্ণণত সমস্ত ব্যবসায় ছাড়িয়া মোক্ষপ্রাপ্তির মুখ্যোপায় 
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জানে আপাময়সাধারণ বন্ধপন্িকর হইয়৷ চাকরীকেই জীবিকার অদ্বিতীয় সম্বল বোধে অবলম্বন 
করিয়াছি । নির্বোধ খিদেশীয়্ জাতিবর্গ বহুকষ্টে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তত করিয়া আপদাকীর্ণ 
মহাসাগর লঙ্ঘনপুর্বাক জামাদিগের প্রয়োজনীয় ভ্রবাজাত দিয়া যাইতেছে । আমর! যিন। 
পরিশ্রমে গৃহে বলিব! তাহা নির্্বয্মে উপভোগ করিতেছি । আমাদিগের যাহা ফিছু শিক্ষা 
দীক্ষা সকলেরই অন্তিম লক্ষ্য চাকরী । জ্ঞান, ধ্যান, বিজ্ঞতা, পৌরুফ সমস্তই চাকরীগত। 
জাতুাৎকর্ষ দ্বারা চাকরীর পক্ষেও কোন জুবিধা হয় নাই। পূর্বেও যেমন চাকনী পাইতেন, 
এখনও চাকরী সম্বন্ধে বিচার তদন্থরূপ। জাত্যুৎকর্ধ হেতু গতর্ণমেপ্ট কাহাকেও উৎ্রষ্টতর 
চাকরী গ্রদান করেন না। বরং ধীহার.বিলাত, গমনহেতু এখনও সমাজে স্থান পায় নাই, 
উচ্চাঙ্গের সরকারী চাকরী প্রাপ্তিবিষরে তাঁহারাই অগ্রগণ্য । 

বর্তমান,আন্দোলনে বাহার! ব্রাঙ্গণত্তে, ক্ষত্রিয়ত্ে বা বৈশ্তত্বে উন্নীত, পুর্ববাপেক্ষা তাহাদিগের 
সামাজিক সম্মানও অধিকতর নহে। পূর্বে তাহারা যে স্থানে ছিলেন, এখনও তাহার! সেই 
খানেই আছেন। অতঃপর ক্গত্রিয়তাবাপন্ধ রাজবংণী ও কায়স্থের মধ্যে পরস্পর আদান- 
প্রদান আরম্ত হইলে, ইহারা যে সমাজের কোন্‌ অঙ্গ অধিকার করিবেন, তাহ! এখনও নিশ্চয় 
করিয়া বলা যায় না। 

কোন কোন সুবিজ্ঞ কারস্থ বলেন ঃ-_শূড্রাধস্থায় আমাদিগের মন্ত্র বিশুদ্ধ ছিল না, স্থতরাং 
সর্বাবিধ দৈবাহুষ্ঠানেই আমাদিগকে ব্রাহ্মণের মুখাঁপেক্গী থাকিতে হইত, ক্ষত্রিযত্ব লাভ করিংল 
আমাদিগকে সে অন্থবিধা তোগ করিতে হইবে | এখন দৈবাহুষ্ঠানগুলি প্রায় বিলুপ্ত 
হইয়াছে। যাঁজনিক ব্যবসায়ে জীবিকার সংস্থান ছঃসাধাজন্ত যাজনিক ব্যবসারী লোক অতি 
ধিরল। বরতনিয়ম ধর্ম বলিয়া এখনও ফীহাদিগের বিশ্বাস, তাহার! ক্ষত্রিয় হইলেও পুজার্থে 
রাঙ্ষণকেই আহ্বান করিবেন, নিজেরা তাদৃশ কোন ব্রতপুজা করিবেন না, কয়াও সঙ্গত 
বা বিশুদ্ধ মনে করিষেন নাঁ। ধাঁহাদের ব্রতনিয়মা্টি ধর্দর বলিয়া বিশ্বাস নাই, কেবলমাত্র 
লৌকিক বোধে পৃজাদি করেন, তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণ! না করিয়াও 
ছাপার বহি-দেখিয়া পূজাদি করিতে পারেন। সুতরাং, ক্ষত্তিযত্ব ঘোষণায় সে অসুবিধা দূর 
হইবে না। 

কেহ কেহ বলেন,_-পৈতা গ্রহণ করার পর হইতে অনেক কায়স্থের ভগবৎচিন্তায় গাঢ়তা 
জন্মিয়াছে। কিন্তু আমর! এই যুকি প্রশস্ত মনে করি না। ভগবদারাধনায় অধিকার সকলেরই 
আছে এবং সর্বাবস্থাযই আছে। পৈতাগ্রহণে ভগবস্তুক্তির যে আধিক্য তাহা সাময়িক 
হু্তুক বা! প্রতিক্রিয়া । পৈতাগ্রহণ না করিলেও ভগবনারাধনা করা যাইত। ইতিপূর্বে 
কাযস্থের মধ্যেও প্রগাঢ় ভগবন্তক্ত অনেক দেখা গিয়াছে, তততুলনায় এখনই বরং তগবন্িশ্বাসী 
নাই বলিলেও অত্যুক্কি হয় না। 

অনেবে বলেন আমরা শুদ্র বলিয়া রঙ্গে আমাদিগকে শান্ত শিক্ষা দেন নাই, বেদেও 
প্রথবমন্্নে আমাদিগকে অনধিকারী বলিতেন, এখন ক্ষত্রিয় ছইয়াছি, এখন আর সে কথা বলিবার 
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অধিকার থাকিবে না, আমর! বেদই হউক আর যে কোন শান্্রই হউক ইচ্ছা করিলেই শিক্ষা 
করিতে পারিব। ঈদৃশ উক্তিরও কোন প্রকার সারবস্তা নাই। এক দিন হিনুশান্ত্রগুলি 
গণ্য ছিল বটে, কিন্ত এখন আর সে দিন নাই। বেদ ও অন্তান্ঠ হিন্ুশান্ত্র এখন বাজারেই 
বিজ্রীত হয়। শিক্ষক এখন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই । পূর্বে ত্রাঙ্মণের! শান্তরাদি 
অধায়ন করিতেন এখন তাহারাও স্বীয় উদর চিন্তায় বাকুল। তথারীতি শাস্ত্াধায়নের 
সুবিধা খুঁজিয়! পাঁওয়া কঠিন। ছই একজন ধীহারা শাস্বাদি অধ্যয়ন করেন, তাহারাও 
অনেকেই যথারীতি অধায়ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানও যথোচিত লাভ করিতে পারেন না। 
শান্ত্রাধ্য়নার্থে এখন আর ক্ষত্রিয়ত্ে উন্নীত হওয়ার আবশ্তুক নাই। যিনি ইচ্ছা করেন তিনি 
খাঁটী কায়স্থ থাকিরাও যে কোন শাস্ত্র অধ্য়ন করিতে পারেন । 

বাঙ্গালা দেশে এক বর্ণের সহিত অগ্ত বর্ণের পরস্পর আদান প্রদান লাই, তথাপি পরস্পর 
বিলক্ষণ আনুরক্তি ও সন্তাব ছিল, জাতাৎকর্ষের কৃপায় তাহাও নষ্ট হইয়াছে। এ উৎকর্ষ 
যে কি আকারের উৎকর্ষ, সাহা আমাঁদিগের ক্ষু্র বুদ্ধিয় অধিগমা নহে। ইহার মধ্যে 
যে কি মোহনীয় দিল্লীর লাড. আছে, তাহা জাতাৎকর্ষে গৌরবাস্ধিত মহাত্মগণই বুঝিতে 
পারেন। আবার ইহা ও দেখিতে পাই যে বৈগ্ভ ও ফায়স্থ মধো ধাহারা বুনিযাদী বংশ,তাহাদৈগর 
অনেকেই ক্ষত্রিয়চিহ ধারণ করেন নাই। তীহারা শর্শথ বর্ণ ও হন নাই, পৈত। গ্রহণও 
করেন নাই, মৃতাশৌচ পালনে পিস্ুপিতামহাদির পদ্ধতি অবলম্বন করেন্‌, প্রাদ্ধাদি 
অশৌচান্ত না হইলে করেন না। যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা তর্কশাস্ত্রে সর্কাজয়ী বীরপুরুষ, 
কষত্র তেজ তাহাদিগেরই ধমনীতে বন্তার প্রথর প্রবাহে প্রবাহিত। শৃদ্র নাম তাহাদিগেরই 
অসহনীয় । অনেক মহাপত্ডিতের ক্ষত্রিয়ত্ব এত উদ্দীপিত যে পৈত। গ্রহণের বিলম্বও সহেনা। 
পৈতা গ্রহণ করিয়াই ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া ফেলেন। আবার যে কেহ কাযস্থকে 
শূদ্র বলুক, তাহারা অমনি সম্পর্ক বিচার না করিয়া তাহাকে যখাশক্তি গালিগালাজ করিতে 
থকেন। ইহাতে যে কি মনুগ্যত্বেরও বীরত্বের পরিচয় দেওয়া! হয়, তাহা ভাহারাই বুঝিতে 
পারেন, আমাদিগের ্ষুত্র বুদ্ধিতে ইহা অনর্থক পাগলামী বলিয়াই মনে হয়। যদি 
প্রহিক পারত্রিক কোনপ্রকার উৎকর্ষ দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমর! ইহা কতক 
পরিমাঁণে প্রশংসিত মে করিতে পারিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত; আমরা এ উদ্মের উপকারিতা 
কিছুই অনুভব বা! কল্পন! করিতে পারিতেছি নাঁ। 

কেহ কেহ বলেন কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় ক্ষতিযগণসহ 
পরম্পর আদীন প্রদান প্রচলিত হইয়া হিন্ুসমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। 
বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের সহিত অন্তান্ত হিন্দ,সমাজের যেরূপ বিচ্ছি্ভাব, ভাহাতে বিশুদ্ধ 'হিনমতে 
সেরূপ আদীনপ্রদান সস্ভবনীয় নহে । তবে বদি সাজ তদপেক্ষাও শিথিল হয়, ভাহা হইলে 
সেন্পপ হইতে পাঁরে বটে, কিন্ত বদি সেরাগ হয়, তাহা হইলে ধিনি যেভাবে আছেন নেই ভাবে 
থাকিলেও হইতে পারিবে; ক্ষতিয়ত্থে উন্নীত হইবার প্রয়োজন হইবে না। কোচবিহারের 
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মহারাজ যে 'গুইকোম্বারের মহারাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়দ্ে উন্নীত 
হইবার আবশ্বক হয় নাই। 

আত্মদোষ অন্ঠে আরোপ করিক্া! নি্পাপ হইধার কৌশল বর্তমান শিক্ষায় যেমন বিকাশ 
পাইয়াছে, ইতিপূর্বে আর কখনও তেমন দেখা যায় না। তাই বর্তমান জাতুাৎকর্ষের 
আড়ম্বর সমাঁজময় বিদ্বেষবীজ বিকিরণের হেতুভূত হইলেও যাহারা কারন্থের ক্ষতরিয়ত্ব 
লাভ সগ্থন্ধে কোনপ্রকার অনন্ুকৃূল কথা কহেন, নব ক্ষত্রগণ' অমনি তাহাদিগের বিদ্বেষ, 
বীঞ্জের সমুৎপাদক বলিয়া! দোষারোপ করিতে আরম্ত করেন ) তথাকথিত শিক্ষিত হিনসস্তান- 
গণের এইরূপ উচ্ছ্খলতাময়ী লীলাখেলা! আমরা পাশ্চাতা শিক্ষার আরম্ভ হইতেই প্রত্যক্ষ 
করিয়া! আসিতেছি। যিনি রাজনারায়ণ বন্থুর “এ কাপ, সে কাল” পাঠ করিয়াছেন, তিনিই 
“ইয়ং বেঙ্গলি”দিগের উচ্চৃঙ্ঘলতা ও ছুর্বুতিতা জানিতে পারেন। 

পাশ্চাত্য জাতির বৈষস্ষিক উন্নতি অতাধিক | কিন্তু কিগুগে যে ত্তাহারা৷ এতদূর সমুন্্ত, 
আমাদিগের শিক্ষিতগণ তাহা! বুঝিতে না পারিয়া ছুর্বদ্ধ বশতঃ তাহাদিগের দোষরাশিতে 
গুগারোপ করিয়া তদন্ুকরণ সত্যতার লক্ষণ বলিয়৷ মনে করেন। কয়েক দিন গুনিলাম মদ 
না খাইলে নুসভা, স্ুবন্তা ও নুপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায় না, তজ্জন্য ধাহার! উচ্চশিক্ষা প্রাণ্ড তাহাদিগের 
মধো বিলাতি মগের আলোচনা প্রকটভাবে চলিতে আরম্ভ করিল, আদর্শ সমাজময় পরিব্যাপ্ত 
হইতে লাগিল । ফল অগ্ডভ ভিন্ন শুভ হইবে না। সাহেবের কোটপেন্টানুন হাট ব্যবহার 
করেন। আমাদের শিক্ষিতগণ বুঝিলেন সাহেবদিগের শ্রেষ্ঠতা কোটপেন্টালুন হাটগত; 
সুতরাং কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাহারা দেশীয় পরিচ্ছদ নিন্দিতবোধে কোটপেপন্টালুন হ্যাটে 
নুসজ্জিত হইয়! সাহেব সাজিলেন। শিক্ষিতগণ দেখিলেন- সাহেবদিগের খাস্তাথাগ্নের বিচার 
নাই, তাহার! বিশুদ্ধাচারীও নহেন, তাহারা জান্তিভেদও মানেন না, অর্থাৎ আমরা ক্রাক্ষণ, শুদ্র 
চগ্ালাদি বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত বটে, কিন্তু উদারপ্রাণ সাঁহেবদিগের চক্ষে আমর! সকলেই সমান। 
তখন তাহার! উহাই জাতীয় উৎকর্ষের ভিত্তি এই বিশ্বাসে হিন্দুমমাজ ভাঙ্গিয়! চুরমারকরণার্থে 
বদ্ধপরিকর হইলেন । এদুর্বদ্ধি এখন ও দূর হয় নাই। বর্তমান জাতীয় উথানও এই ছুর্বদ্ি- 
মূলক। ইহার উপকারিতা কিছুই নাই, অপকারিতা! যথেষ্ট । হয়তো মনে করিতে পাঁর, 
তোমাদদিগের উন্নতিতে আমরা ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্ত বস্তুতঃ তাহ! নহে। তোমািগের উদ্তৃতিতে 
আমাদিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। তোমরা উৎকর্ধলাভ কর,সত্যসমাজে মান্যগণ্য হও,ভগবানের 
নিকট ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা । কিন্তু তোমরা যাহ! করিতেছ, তাহা উৎকর্ষাত্ক মনে 
করিনা, তজ্জন্তই উহা! আমাদিগের নিকট ভালৰোধ হইতেছে না। যে আকারের 
ধর্মনংস্কার, সমালসংস্কার শিক্ষিতগণ এ পর্যাস্ত উপাদেয় ও উৎকর্ষপ্রদ বালয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, তৎসমস্তেক়ই পরিণাম অণ্ভ হুইয়াছে। জাতীয় উখানের পরিণামও ভাল হইবে ন! 
বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস । বঙ্গীয় হিন্দুসমাজভুক্ত যে কোন বর্ণই উন্নতিলাভ করুক না কেন, 
'ভাহাতেই আমাদের উন্নতি । স্থৃতত্বাং, তৎসথন্ধে ঈর্ষাপরায়ণ হইবার বন্তষঠঃ কোনই কাঁরণ নাই, 
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শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণ উতৎকর্ষবোধে ইতঃপুর্ে যে সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তংসমস্তই 
সমাজের গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছে, বর্তমান উদ্ভমও তদ্রপ। ইহারও প্রকৃত উপকারিত। 
কিছুই নাই, কেবল লক্-বন্কই সার বুঝিরা আমার! ইহার অন্ুকৃলত। অসঙ্গত মনে 
করি। 

বঙ্গীয় হিন্দুদমাজে বৈগ্কাযস্থগণের সগ্জান অন্তান্ত প্রদেশের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কোন অংশে 
কম নহে, বরং অধিক | চাতুর্কপা ব্যতীত কোন সমাজই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, 
এক্গন্য সকল সভ্যসমাজেই ব্রাঙ্গণাঁদি বর্ণ চতুষ্টয় যেমন অপ্রকটভাবে আছে, সেইরূপ বঙ্গীয় 
হিদুসমাজোক্ত ক্ষত্রিগ বৈঠঠ অপ্রকট? ্রান্গণ শূদ্র ছুই বর্ণে ই চাতুবণ্যের স্থাম পূরণ করিয়! 
আছে। যদিও আমরা কোন কোন স্থলে উত্তরপশ্চিমবিভার্গীর লোক চাই বটে, কিন্তু 
তাহাদিগকে না পাইলে যে আমাদিগের অভাব দূর হয় না এমন নহে। আমরা যেলকল পদে 
উত্তরপশ্চিমদেশীয় লোক নিধুক্ত করি, বাঙ্গালী দ্বারাও সে সকল স্থান পুরণ হইতে পারে 
এবং এতকাল ক্ষত্রিয় বৈশ্তের আতাবে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের কোনও ক্ষতি হয় নাই। 

অনেকের বিশ্বাস ষে ভারতের অন্ান্ত প্রদ্েণীয় হিন্দুমধো বাঙ্গালীর আদান প্রদান প্রচলিত 
হইলে, হিন্দুসমাজ মহোন্নতি লাভ করিতে পারিবে । আমর! কিন্তু সে বিশ্বাস নিভূর্ল বলিয়া 
মনে করি না। বীহারা তাদৃশ বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া ভিয়স্থানীপ্ লোকের সহিত মিলিত 
হইয়াছেন, তাহাদিগের শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আমর! তাদুশ বিশ্বাস দু্ব,দ্ধিমূলক বনিয়াই 
বোধ করি। বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণদিগের সহিত হিন্দঙ্থানীয় ব্রাহ্মণগণের যখন আদানপ্রদান দেখা 
যায় না, তখন ধাহারাঁ এখন আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, 
তাহাদিগের সহিত হিন্দুস্থানীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্বাদিগের যে পরম্পর আদানপ্রদান অনিন্দিত হইবে 
এ বিশ্বামও আমরা মনে স্থান দিতে পাঁরি না ।  এইবপ ছুর্বদ্ধির বশবর্তী হইয়া শিক্ষিত হিনদু- 
সন্ভানগণ জাতিভেদের বিদ্বেষী, কিন্তু আমরা কোথাও বিভিন্ন দেশবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর 
আদানপ্রদান কল্যাণকর দেখিতে পাইনা । বঙদেশীয় মুসলমানগণ সহও ভিন্নদেশীয় মুদলমান- 
গণের আদান প্রদান দেখা যায় না। নেটিভ্‌ সহ বিষম সংশ্রবে ইউরেসিয়ান যে এক শ্রেণয় 
লোকের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, তীহাদ্দিগকেও কেহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে না। এরূপ 
অবস্থায় জাতীয় উখবান ছনে যীহার! ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ত নাম ধারণ করিতেছেন, তাহাদিগের দ্বারা 
সমাজের ঘোর অকশ্যাণ ভিন্ন যে সুফল ফলিবে, এক্প বিশ্বান কোন ক্রমেই করা যায় না। 
যতদুর বুঝিতে পারি তাহাতে জাতীয় উত্থান সমাজের গুরুতর ক্ষতি ও অবসাদজনক বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস। ] 

উচ্চ বর্ণের সংঅবে হীনবর্ণের উৎকর্ষ হয় বটে, কিন্ত কোথাও উচ্চ বর্ণকে হীনসংস্রবে 
সহস! আসিতে দেখা যায় না। . আফ্রিকায় নির্ববাদিত কোঠো, নিউমিতিয়ায় রাজকুমার সহ 
স্বীয় ক্ঠার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট পুত্র সুজা আরাকানের 
রাজার সহিত কন্তা বিবাহ দিতে অস্বীকার করায় সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। মানসিংহ 
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বাদসার সহিত ভগিনীর বিবাহ দিয়া সমাজে অপযস্থ হইয়াছিলেন | লর্ডবংশীয়ের৷ হীনকুরের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থান অপমানজনক মনে করেন। মুসলমানেত্বা ভারতের রাজ-, 
সিংহাসন অধিকার করিয়াও হিন্দুদিগকে শ্রেষ্ঠ মান করিতেন । এ নিমিত্ত নবাব ও বাদসাগণ 
এদেশীয় মুনলমান লহ কণ্ঠার বিবাহ দেওয়া অপমানকর বোধে হিন্দুকে মুসলমান কিয়! 
তাহাদের সহিত কন্তার বিবাহ দিতেন। এখন শিক্ষিত মহাত্মগণের উদারনীতির প্রাবল্য 
হিন্দু হেয় ও নিক বলিয়। গণা, তজ্জন্ত উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় মুললমান ও হিন্দ,র সহিত বৈবাহিক 
সম্বদ্ধ সংস্থাপন অপমানঞনক বোধ করেন। ইংরেঞ্জের চক্ষে হিন্ব, নিতান্ত জঘন্ত বলিয়া 
গাা। এ অবস্থার বর্তমান জাডু'ৎকর্ষ ভ্বাগা সমারের অহিত্ত ভিন্ন বিন্দ, মাত্রও উৎকর্ষ 
স।খঠ হইতে পাত্রিবে বলি বিশাল করা যার না। অমাদিগের শিক্ষিত মহাত্মগণ উ 
বোধে যে কোন চেষ্টা করিতেছেন, ৬ৎসমত্তই যেমন কেবল মাত্র ঘবসাদকই হইতেছে, 
তখন এ মারাত্মক বুদ্ধ গ্রখধ্য দেখাইতে না যাহয়। পিতৃপুক্ুষগণের আচরিত সামাছিক 
নীতিপদ্ধতির আগ্গত্য শ্বীকার করিয়া চলাই সঙ্গত মনে করি। 

এখন ধাহার ক্ষত্রিয় বৈশ্তাগি হইতে সচেষ্ট, তাহাদিগের মধ্যে চণ্ডাল & রাজবংশাদিগের 
সামাজিক সম্মানই কম, তদ্বাতীত অন্য যে সকল বর্ণ উৎকর্ষ বোধে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সাজিতেছেন, 
তাহাদিগের সামাজিক সন্ধান ভির্স্থানীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্ত অপেক্ষা নন নহে। তাহার! নামে 
মাত্র পূর্ব, কিন্ত কাধ্যতঃ ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) নুতরাং বর্শণাদি তাহাদিগে্ি পক্ষে 
উতকর্ষপ্রথ নহে। হৃদি পরকাল থাকে, পিত। পুত্রদত্ত পিও আকাঙ্খা করেন বাঁপয়! 
যর্দি বিশ্বাম কর, তবে নিশ্রয়োজনে এ ছুশ্চেষ্টা না করাই সঙ্গত মনে করি। ব্রান্গণ এখন 
ঘোর লোভপরায়ণ, ডাহাদিগের মধ্যেও পরকালবিখানী লোকও বিরল, বর্তমানে ধাহারা 
পণ্ডিতপুর্ব এপ্রথ৷ তাহাদিগের মধোই অধিক, তচ্জা অর্থ বার করিলে ইচ্ছাঞ্ছুরূপ যে কোন 
প্রকার পাতি পাওয়। ঘাইতে পারে। সমাজের ঈদৃশ সর্বার্জীণ হীনাবস্থায় সকলেরই সাবধান 
হইস্স। কার্য কর! বিধের | পিহগুকরষগণ আমাদিগের আপেক্ষা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ছিলেন। 
তাহার! যে াম,জিক নিরম প্রতিপালন করিয়৷ আসিগ্লাছিলেন, তৎপালন আমাদিগের পক্ষেও 
বিধেয়। কাণের পরিবর্তনে অনেক বিষয়েব পরিবর্ধন প্রয়োনীয়, কিন্ত বতকাল সেই পরি- 
বর্তনের উপযোগিত! ন! জন্মে, ততকাপ পরস্পরাগত ক্বীতিনীতির জনবর্তনই ৰিধেয়। 

শ্রীমাধবচন্্র সান্যাল । 
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এই সভাতে ধমাগত বয়োজোষ্ঠ ও জানশ্রেঠ ব্রাঙ্মণ-চরণে আমার সভক্কি নমস্কার এবং 
বয়ঃকণিষ্ ব্রাঙ্ষণ 'ও ক্ষত্রিয়-বৈহ্যাদি সর্বজনের প্রতি আমার সগ্ষেহ - আশীর্বাদ । 

হিন্দস্থানে ইদানীং যেখানেই যে কোন সভা-সমিডি কর! হউক ন| কেন, প্রায় সকল 
স্থলেই তংসমুদয়ের রীতি-নীতি, প্রক্কৃতি-পদ্গতি, আমাদের জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্রাভ- 
সাঁরেই হউক, অল্প বিস্তর বিলাতী ছাঁচেক্জীঠিত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। কালের অবস্থান্থসারে 
লোকরঞ্জনার্থে স্থলবিশেষে এরূপ ন! করিয়া উপায়াস্তর নাই। ব্রাঙ্গণ-সভাতে কোন বিষল্বে 
এই সাধারণ নিক্মের অনুসরণ করিতে ন| পরিলে, তাহা বিশেষ দোষজনক বলিয়া ধিবেচিত 
হইবে না বলিয়াই মনে হয়। এই সাহসেই সভা-সমিতি সন্বম্বীয় সাধারণ রীতির হয় ত 
একটু বিরুদ্ধাচরণ হইতেছে জানিয়াও এই সভার সভাপতির কর্তব্যপালন-_-অভিভাষণের 
প্রারস্তে ধন্যবাদদা নৃঃক্রুইয়াই সর্ব প্রথমে নভয়ে ছুই একটি কথা আমাকে বলিতে হইতেছে । 
আমাকে অতিপন্থান্সিত পদে অধিষ্ঠিত কর! হইল বলিয়া কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করা ও ধন্যবাদ 
দান কর! সভ্ভাপতির যে এ সময়ে কর্তব্য কার্ধ্য, তাহা আমি জ্ঞাত আছি; কিন্ত আমার 
কণ্ঠ হইতে এইরূপ শব্দ আমি চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারিতেছি ৰা। আমি চক্ষের 
সম্মূথে দেখিতেছি, আমাদের হিন্দ,সমাজের ভাঙ্গা ঘরের চারিধারে এক সঙ্গে দাউ দাউ 
করিয়। আগুন জলিয়! উঠিরাছে। সমাজ-সংস্কারক নামধারী আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ উহার 
উপর আবার বিলাতী আমদানী কেরোসিন্‌ টিনের ক্যানেস্তারা কাটিয়া এ কেরোসিন তেল 
সেই আগুনে ঢালিয়! দ্রিতেছেন । এ সময়ে কে কাহাকে কিরূপ সম্মান করিল, তাহা ভাঁবিবার 
সময় নাই; পরস্পর মধ ধন্তবাদ আদান-প্রদান ব্যাপার লইয়! শিষ্টাচার করিবারও অবকাশ 
নাই। এসময়ে য়ে যেখানে যে অবস্থাতে আসিয়! পড়ুন না কেন, যে কোন উপায়ে 
হউক, ঘরখানি রক্ষা করাই এখন আমাদের সকলেরই সর্বপ্রথম কর্তব্য কার্ধ্য হ্হ্য়। 
দাড়াইয়াছে। সম্মান পাইবার ও লম্মান দিবার দিন আমান্দের অনেক দিনই চলিয়া 
গিষ্নাছে। 
৪. অভিভাঁষণ সম্বন্ধে আর একটী কথা এন নিবেদন করিতে হইতেছে। ৬কাশীতে অবস্থিতি- 
কালে যে সময়ে প্রথমে এই সভায় সভাপতি-পদ গ্রহণের অনুরোধ আমার নিকট উপস্থিত 
হয় এবং আঁষি উহা! গ্রহণ করিতে সম্মত হই, তখন আমার কোন কোন মিত্র আমাকে বলিয়া" 
ছিলেন-_ইংরাজ্বীতে মভাপতির অভিভ়াষণ লিখিক! তাহ! পুস্তকাকারে অগ্রেই ছাপাইতে 
হইবে) কারণ, তাহা হইলে ইংরাজী সংবাদপত্র-সমূহে উহ! আদ্যন্ত প্রকাশিত হইতে পারিবে । 
ব্ধুদের অন্তুরৌধে বাধ্য, হইয়! ইংরাজীতেই আমি হিন্দু-ধ্সভায অভিভাষণ লিখিতে 
বসিলাম। কিন্ত আমার দারুণ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার লেখনীয়ুখে একটি অক্ষরও সরিঝ লা) 
পয়ন্ত, নেযুগল দিয়া বিরাম অশ্রধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একটি দুঃখের গন্ 
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সে সময়ে আমার মনে উদিত হওয়াতে আমারি ধরূপ দশ! হ্ইয়াছিল। সে গল্পটি যে কি, 
তাহ! আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি +-- 

আমার কোন বন্ধু একটি চি'য়াপাখী পুষিয়াছিলেন। সেকালের রীতিতে প্রাধারুফ” বুলি 
তাহাকে না! পড়াইক্স! পাখীটিকে তিনি “0০০৭ 1010174 8% উচ্চারণ করিতে শিখাইয়া- 
ছিলেন। সেই পাখীটি, যে কোন লোক সম্মুখে দেখিলেই, তাহাকে “গুডমরণিং সার” 
বলিয়া অভিবাদন করিত। একদিন কোন কারণে মাটিতে খাঁচা রক্ষিত হইয়াছিল। বুযোগ 
পাইয়া একটা কাঞ্ বিড়াল সেই খাঁচার ভিতরে প্রবেশ করিয়। টি'য়াপাধীর ঘাড় কামড়াইস! 
ধরিল। তখন টি'য়াপাখী তাহার জীবনব্যাপী অভ্যাসের ফল পগুড্মরণিং সার” বলা 
ত্যাগ করিয়া তাহার মাতৃভাষায় তাহার স্বাভাবিক কণন্বরে “ক্যা ক্যা ট্যা ট্যা” রবে আর্তনাদ 
করিতে লাগিল । কলিকাঁলরূপী কালে! বিড়াল আগিয়া তে! দেখিতেছি, আমাদের ঘাড় 
কামড়াইয়া! ধরিয়াছে। মৃত্যুসময়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীটাও তাহার পড়াবুলি ত্যাগ করিয়! তাহার 
মাতৃভাষাতে প্রাণ/“ভরিয়৷ একবার কাদিতে পারিয়াছিল; আমর! কি এখন তবে সেই 
পিঞ্জরাবদ্ধ টি'য়পাখীর অবস্থা হইতেও শোচনীয়" অবস্থাতে নামিয়৷ পড়িয়াছি যে, তাহাও 
করিতে অসমর্থ? অভিভাষণ লেখা আর ঘটিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়৷ কাগজ 
ও কলম দুরে ছুঁড়িয়। ফেলিয়! দিলাম । আমি জানিতেছি, হিন্দীভাষাতে মনোভাব প্রকাশ 
করিবার ক্ষমতা আমার ভাল নাই। ভাষার সৌনর্য্যবৃদ্ধির জঙ্ত অলঙ্কার এবং ভাব- 
যোজনার শক্তিও আমার নাই । কিন্তু ইহাও জানিতেছি, কণ্ঠে আমার যে কালে! বিড়াল 
আসিয়া কাম্ড়াইয়া৷ ধরিয়াছে, এ সময়ে শব্দীলঙ্কার ও ভাব-যোজনার দিকে মন দিবার আর 
আমার সময় নাই। যে ভাবেই পারি, মর্ধবাথ্যা কোনরূপে প্রকাশ করিবারই এখন 
প্রয়োজন । তাহাই বা পারিতেছি কৈ? কণ্ঠে যে শ্লেম্সা চাপিয়৷ ধরিয়াছে! ক্রুদ্ধ, 
ক্ষীণশ্বাস, অবশ অসাড় হস্তপদ, এ অবস্থাতে এক রোগী, সম অবস্থাপন্ন আসন্ন শধ্যায় শায়িত 
আর এক রোগীর কর্ণরন্কের নিকট মুখ আনিয়া চিকিৎসার পরামর্শ দিতে উপস্থিত ; এই 
শোকাবহ দৃশ্ত দেখিলে যেরূপ মনের অবস্থা হয়, আমাদের নিজ নিজ দুর্দশা! দেখিবার ও 
বুঝিবার সামর্থ থাকলে, আর্জি এ সভাতে সমুপস্থিত আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনের 
অবস্থা ঠিক সেইরূপ হওয়াই উচিত। বলুন, এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতে পৌঁছিয়৷ আমি 
সভাপতিভাবেই বা আপনার্দিগকে সম্বোধন করিয়! আজি কি বলিব, আর আপনারাই বা 
আমার নিকটে আমার মুখে এ অবস্থাতে কি কথ। গুনিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন ? 

তথাপি, এ পরমপবিত্র ক্ষেত্রে আজিকার দিনে, এই গুভসংযোগ সময়ে, আপনাদিগকে 
সম্বোধন করিয়া ছুই চারিটি কথা আমাকে বলিতে হইবে এবং আপনারদিগকেও 
তাহ। শুনিতে হইবে। এরূপ নিজজনে পরিপূর্ণ বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া 
ছুইটা মর্পের কথ! বলিবার সৌভাগ্য এ জীবনে আর পাইতে পারিব কিনা 'জানি না-_এজন্য 
এ সময়ে ছুই চারিটা বুকের ভিতরের .কথা আপনাদিগের নিকটে হ্ৃদস্বের কপাট খুলিয়া 


শিলা 
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বলিতেই হইবে । একটা সাধারণ প্রচলিত কথা আছে, _প্যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।” 
হিন্,সমাজের এখনও শ্বাস চলিতেছে । তবে এখনই আমর! আশা! ত্যাগ করিব কেন ? হউক 
না রুদ্ধক&, অন্দ,ট আর্তনাদে মনের বেদম নিবেদন করিতে নিরম্ত থাকিব কেন? 

প্রথম কথা এই যে -আমর! এইরূপ যে সকল সভাসমিতি সময়ে সময়ে দেশের নালা স্থানে 
নানা ভাবে আহ্বাস করিয়! থাকি, তদ্বার! প্ররুত প্রস্তাবে কিছু কাজের মতন কাজ আমরা 
করিতে পারিতেছি কি? আমার তো মনে হয়, আমাদের এইরূপ চেষ্টা সকল অধিকাংশ 
স্থলেই এককালীন নিক্ষলতায় পর্য্যবসিত হইতেছে । কেবল আমিই যে এমন কথা৷ বলিতেছি 
তাহা নহে, অনেকেই এইরূপ বলিয়৷ থাকেন। এরপ-কেন হয়? ইহাই এখন আমাদের 
চিন্তা করিয়৷ দেখিবার সময় | 

এই যে গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ কতই অর্থবায় করিয়া, বিপুল প্রয়াস করিয়া ভারতের 
নানা স্থানে কতই কংগ্রেস কন্ফারেন্দ আহ্বান করিয়া সামান্য একটু রাজনৈতিক অধিকার 
লাভের জন্য কত কি করা হইল, কই ইহার তো কিছুই ফল ফলিতে দেখিতে পাঁইতেছি ন। ? 
এ সকল চেষ্টায় কোনরূপ ফল হইতেছে না কেন? 

এই যে ভারতের নানা স্থানে কত ইন্ডাষ্রীয়াল কন্ফারেন্স বসাইয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি- 
চেষ্টা করা হইতেছে, কতই বক্তৃতা দান কর! হইতেছে, পুস্তক পত্রিক! প্রকাশ করা হইতেছে, 
কত স্থানে কত জয়েন্ট টক কোম্পানী স্থাপন করিয়! কত বাঙ্ক এবং কল-কারথানার জন্ম 
দেওয়া হইতেছে, কিন্ত কৈ, এ সকল চেষ্টাসমষ্টির ফলে হিন্দস্থানের অংর্থিক সম্পদ্‌ যে 
গত পঁচিশ বৎসর মধ্যে এক সর্ষপ-পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা ও তো উপলব্ধি করিতে 
পার! যাইতেছে না? এসকল উদ্যোগের কোনরপ স্থায়ী সুফল দেখিতে প*ওয়! যাইতেছে 


না কেন? 
এই যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সাহিত্যসভা-সমিতিনকল সংস্থাপন করিয়! 


সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্ত কতপ্রকারে যত্ব চেষ্টা কর! হইতেছে, কৈ ইহারও তে! কোন 
ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেন এমন হয়? 

এই যে দেশে সনাতনধর্ম্বের পুনঃগ্রতিষ্ঠা এবং তক্তিমার্গের প্রভাববৃদ্ধি করিবার জন্ত 
নানা স্থানে হরিসভা, ধর্মসভা প্রভৃতি সংস্থাপন কর! হইতেছে, কংগ্রেসের অন্কুকরণে ভারতের 
নান! স্থানে বারধিক মহা-সভা! মহাসম্মেলনাদি আহ্বান করা হইতেছে, তাহাতে কতই বক্তৃতা 
দান ও প্রবন্ধ পাঠ করা হইতেছে, কিন্তু তাহীর ফলে হিনুত্বরক্ষার কিছুমাত্রও উপায় আবিষ্কার 
হইতে পারিতেছে কি? এই সকল চেষ্টাতে কিছু ফল ফলিতেছে না কেন? 

কেন ষে কোন ফল ফলিতেছে না, তাহাই এখন আমাদের অগ্সন্ধান করিয়া দেখা 
আবশ্তক হইতেছে । 

চিন্তা! করিলে দেখিতে পাওয়া! যাইবে, এই সমস্ত “কেন”র উত্তর দুইটা শব্ঘমধ্যে লুকাইয়! 
রহিয়াছে । এই ছুইট! শব্ধ এই-_সাধনার অভাব। হিন্দুজাতি।সাধন! ভুলিয়া গিয়াছে 
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তাই তাহার কোন দিকের কোন কার্য্েই সিদ্ধি নাই। হিন্দু যেদিন তাহার *হিন্দৃত্* বা 
তাহার নিজন্ব সাধনপদ্ধতি হারাইয়াছে, সেই দিন হইতে কর্মে সিদ্ধিলাতে সে বঞ্চিত হইয়া 
রহিয়াছে । 

আমর! হিদুজাতির পুনরভ্যুদয় দেখিতে চাহি। ব্রার্গণ হিন্দুসমাঁজের মন্তকস্থানীয় ;) সেই 
জঙ্ঠই ক্রাঙ্গণসত! করিয্ী ত্রীক্ষণরীপ মন্তককে সর্বাগ্রে সজাগ করিতে অর্নিরা এত উদ্যোগী 
হইতেছি। মস্তকে চৈতন্তসঞ্চার হইলে, নয়ন খুলিলে, সুখে কথা ফুটিলে ; মাথা তুলিতে 
পাঁরিলে মাথার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সমস্ত শরীর উঠিয়া বসিতে পারিবে, ইহাই বুঝিয়৷ ত্রাহ্মণ্া- 
ধর্মের পুননঃগ্রতিঠার জন্য আজি আমরা এত যত্বশীণ হইয়াছি। কিন্তু আমাদের এদিকের 
যত্ব চেষ্টা সকল আমাদের আকাঙ্ষার অনুরূপ ম্ুফগ প্রসব করিতেছে না কেন? কোন্‌ 
উপচারের অভাবে, কোন্‌ অনুষ্ঠানের ক্রাটিতে, কোন্‌ মহামন্ত্রের বিস্থৃতিতে আমাদের এ বিশাল 
হিনুজাতির বিপুল সাঁধনাঁতে আমর! কিছুমাত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না? এ সকল 
সমস্কার সমাধান করিতে হইলে সর্বাথ্ধে আমাদের এ দেশের হিন্দুতটা যে প্রকৃত প্রস্তাবে 
কি বস্ত্র, তাহাই একটু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হুইবে | পীড়ার মৃলস্থান ধরিভে না পারিলে 
তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা তো কখনই সম্ভবপর হয় না। 

মোটামুটিভাবে তুবিতে হইলে, আমাদের দেশের আধুনিক প্রচলিত ভাষাতে “হিন্দু” 
বা “হিনুয়ানী” বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝিল্না থাঁকি, তাহাকে একটা প্ধর্্মত” ন! বলিয়া 
একটা সমাঁজসংরক্ষণ-সাধনীক্রম বলিতে বাঁধা নাই । এই সাধনাক্রম বা আমাদের এখনকার 
এই হিনদুত্থের ছুইটি ধার! আছে। স্টল দৃষ্টিতে ইহার একটিকে লোকব্যবহার বা সমাজসংস্থা- 
মুলক ধাঁ ধলা বাইতে পারে, অন্তটিকে অধ্যাত্মগ্তান-মূলক ধারা নামে আখ্য! কয়া যাইতে 
পারে। আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিতকে তাহার বোধ্য ভাষাতে বুঝাইবার জন্ত উহার 
একটীকে 3০০1০1২51101078 9118 অপরটিকে 91119] 5109 বলিয়৷ অভিহিত করা 
যাইতে পারে। ইহান্ম একটা ধার! সমাজবিজ্ঞানের উপর দিয়, অপরটি দার্শনিক জ্ঞান- 
ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। বেদের কম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড নামক যে ছুইটি বিভাগ 
কথিত হয়, তাহাঁর মধ্যেও এই কথারই হুক্মতত্ব নিহিত রহিয়াছে। যদিও ছুইটী পৃথক্‌ 
নাম দিয়া এই ছুই বস্তকে পৃথক বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে, কিন্ত একই তাতে একই 
ভুলাজাত হুত্রের প্টানা' পোড়েন* ভাবে বয়ন কর! আমাদের এই গাত্রবস্ত্রধানির স্ায় 
হিন্দুত্বের এই ছুইটী ধারা সর্বদা ওতঃপ্রোতভাবে বিমিশ্র থাকিয়া অথবা এক অন্তের আশ্রয়- 
স্থানীয় হইয়! যুগ যুগস্তকাল যাবৎ বিরাট হিন্দুজাতির দেহরক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। 

হিন্দত্বের এই মর্দতত্বটুকু পুর্ণমাত্রাতে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সেকালের খধিগণমধ্যে 
কেহ বা ঈশ্বরকে দার্শনিক যুক্তিবলে নিক্কিয় রিন্দৃতে প্রমাণিত করিতে বসিয়াঁও অহিন্দ 
আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন নাই, কেহ বা তাহা পধ্যস্ত লৌপ করিয়া দিতে উপস্থিত হুইয়াও সমাজচ্যুত 
হয়েন নাই। প্রত্যুত, বেদাদর্শনফার এবং সাংখ্যনৃতকার আজিও হিন্দ সমাজের সর্ধা 
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পরম পুজ্য হইয়া রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে হিন্ত্বের এই মন্খ্ুতব সম্যক উপলদ্ধি করিতে 
অসমর্থ ছিলেন বণিয়।ই রামমোহন বায় এবং কেশবচন্্র সেন আপনাদিগকে পরম আস্তিক 
বলিয়া পরিচিত করিয়াও তাহাদের প্রবর্তিত ধর্দমত হিন্দ,সমাজে সমাদৃত করিতে পাঁরিলেন লা। 
দয়ানন্দ, বেদের প্রীধান্ত স্বীকার করিয়া এবং বেদ-বিছিত ধর্মপ্রচার কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়াও 
হিন্দ,সমাজের লোকব্যবহার বাঁ সমাজসংস্থা-মূলক দিক্‌টার প্রতি উপেক্গা প্রদর্শন কয়াতে 
কার্ধে সফলত৷ লাভ করিতে পারিলেন না। বিশ্বামিত্র হিন্া,ত্বের এই অন্তমিহিত মূলততব 
বুঝিতেন বলিয়াই ব্রান্মণপদে উদ্নীত হইবার জঙ্ভ কেবল সুদীর্থকালব্যাপী কঠোর তগন্তা 
দ্বারা জ্ঞানার্জন করাকেই যথেষ্ট জান ফরেন নাই, পরস্থ সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্গণের মুখ হইতে 
নির্গত ব্রাহ্মণবচনের দ্বারা আপনার অভীষ্ট দিদ্ধির প্রয়োজন উপলদ্ধি করিয়া ব্রাহ্মণ-বশিষ্ঠের 
শরণাপন্ন ইইয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণমধ্যে অনেকেই হিন্দ্বের এই সুক্মতঘ 
বুঝেন না বলিয়াই ্লিলাঁতী অনুকরণে মিটিং করিয়া ও বেজলিউসন্‌ পাঁশ করিয়া এক দিনেই 
' সম্পূর্ণ একটী সাহা-সম্প্রদায়কে বৈশ্তত্বে অথবা কামস্থজাতিকে ক্ষত্িয়ত্বে উন্নীত করিতে 
প্রয়াম পাইরা থাকেন। তীহার্দের বিপথে পরিচালিত উদ্যম সুফল দেয় ন! দেখিয়|, কাজেই 
তাহাদিগকে ছুঃখ করিয়া বলিতে হয়--প্হয় না কেন?” সমাজের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত 
বলিয়া যে ব্রাহ্মণ আজি আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই ব্রাঙ্ষণসমাজের 
কাধ্যপদ্ধতিও আজি বিকৃতশিক্ষাপ্রভাবে ই একই দোষে হ্ষ্ট হইয়াছে। ব্রাঙ্গণগণও 
নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া রেজছিউিসন্‌ পাঁী করিয়া আপনাদের অবস্থার উঞ্নতিসাধন 
করিতে উদ্যত হইগ্রাছেন। ফালমাহাজ্মযে মৌহাচ্ছন্ দৃষ্টিতে অতীত দেখিতে ভুলিয়! যাইয়া 
তাহারাও আজি এ কথা বুঝিতে পারিতেছেন না ষে, তপন্যা ভিন্ন শক্তিসঞ্চয় হয় না আর 
শক্তিশূন্ত ব্লীব-ইচ্ছ' কোন কালেই কোন কার্ধ্যফলের জন্মদাতা! হইতে পারে না। 

কিছু পূর্বে হিন্দুত্ের যে দুইটা ধারার কথা বলা হইয়াছে, তাহান্ই একটির অধিষঠাত্রীদেবী 
পইট্ছ,” অন্যটার অধিদেবত| “কর্ম্মশক্তি |” এতছৃভয়ের শুঁভসম্সিলন দ্বার! শুভ কর্মফল 
উৎপন্ন হুইয়া থাকে । হিন্দত্বের এই মৌলিক তত্ব ভুলিয়া যাইয়! বিলাত্তী সভাসমিতির 
অনুকরণে বংসরাস্তে তিন দ্িমের জন্ত কেবল কাগজ-কলমে পুষ্ট ব্রাঙ্গণমহীসম্মিলন বাঁ সনাতন- 
ধর্ম-সম্মিলন করিলে তদ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির বিন্দমাত্রও সম্ভাবনা নাই। 

সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন । তগস্তা বারা কর্ধশৃক্তি সঞ্চয় কল্না আবশ্ক। 

কয়েকটি শব সংযোজন করিয়া অতি সহজ কথাতে বলা হইল--তপস্তা। দ্বারা কর্মশক্কি 
সঞ্চয় কর! শ্রুয়ৌজন, সাধনক্ষেত্রে নামিয়। উহা সঞ্চয় করা তেমন সহজসাধ্য কাধ্য নহে। 
প্রথমতঃ তগ্ঠা কি বুঝিতে হইবে। অনাহারে একপনে ভর দিয়া জড়াইয়া খাঁকিলেই 
অথবা অগ্সিকুণ্ড জালিয়! ভাহাঁর মধ্যে বসিক্বা থাঁকিলেই তপন্তা করা হয়না। তগন্থ। 
তিবিধ--(১) বাকৃতপন্তা (২) কারতপন্টা এবং (৩) মনম্তপন্তা । বাকা, মন, দেহকে 
জুসংযত অরস্থাতে অভীষ্ট দিকে যতই অধিক সময় নিগোজিত করিয়া রাখিতে পারা যাইবে, 
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ততই তপস্তার বহ্ধি হৃদয়যক্কুণ্ডে প্রজ্জবলিত হুইয়! উঠিতে থাকিবে । উহার তাপে একদিকে 
যেমন অন্যান্ত বাজে বাসন! দগ্ধ হইয়। যাইতে থাকিবে, অন্তদিকে তেমন অভীট্টসিধিইচ্ছা 
পরিপক্ক ও ঘনীভূত হইতে থাকিয়া এক অপূর্ব উপাদেয় সামগ্রীতে ভাহা পরিণত হইয়া 
উঠিবে। (প্রথমতঃ একটু ধূুমের আবিভাীব দেখিতে পাইলে যেমন ধক্ঞকুণ্ডের কাষ্ঠে ঈষৎ 
আগুন ধরিয়াছে বুঝিতে হয়, তেমনি এই সাধনার প্রথম ত্ববস্থাতে নিজের ব্যক্তিগত স্থার্থ- 
সাধন-ইচ্ছা! অর্থাৎ অর্থাগম কিম্বা নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার বাসনা, অথব! লোক-প্রতিষ্ঠা- 
লাঁভ-আকাঙ্ষা, অথব! অন্তের মুখে নিজের বশোগান গুনিবার পিপাস! প্রভৃতি বাজে 
বাননাুলি ক্রমে হ্বাস হইতেছে বুঝিলে তখন স্থির করিতে হইবে, ভিতরে তপোনল 
ঈষৎ জলিয় উঠিয়াছে। তগোনল পুর্ণপ্রদীপ্ত হইবার পরে আর কোন দিকেই চিত্রবৃত্ি 
প্রধাবিত হইতে পারে না) তখন গ্রজ্জলিত বজ্ঞকুণ্ডের একাগ্র অগিশিখার ন্যায় কেবল 
অভীষ্টসিদ্ধির দিকেই সমস্ত চিত্তবৃত্তি একমুখী হইয়া! জলিয়৷ উঠিতে থাকে । এইক্ধপ অবস্থাতে 
চিততবৃত্তি যে পর্য্য্ত না উপস্থিত হইবে, ততকাল দৃঢ় তপন্ত। করিতেই হইবে। যতদিন 
নিজের ব্যক্তিগত শ্বার্থনাধনচিস্তা, ব্যক্কিগত সুখেচ্ছ৷ এবং ব্যক্তিগত সাফল্য ও সৌভাগ্য- 
কামনা যজ্ভূমির বধ্য ছাগের ন্তায় শ্বচ্ছন্দ হৃদয়ে উৎসর্গ করিয়া দিতে না পারা যাইবে, 
ততদিন তপন্তা-উদধাপনের সময় হয় নাই বুঝিতে হইবে। যেদিন অন্লানবদনে প্রফুল্লচিতে 
এই সকল কার্য করা যাইতে পারিবে, সেইদিন এ তপন্তার বজ্ঞকুণ্ডে পুর্ণাছুতি দিয়া 
নির্মালাপুষ্প শিরে লইয়া কর্ণক্ষেত্রে নামিতে হইবে । এইভাবে যে ভাগ্যবান্‌ পুরুষ কর্মক্ষেত্রে 
নামিবার অধিকার আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই প্জুনিশ্চিত সাফল্য*কে করামলকবৎ 
মু্টিধ্যে লইয়া কর্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন) তুবা! জীবনব্যাপী সভাসমিতির 
এবং “রেজিলউসন পাশের' বৃথা কার্ষ্ে বিব্রত থাকিয়া! অস্তিমে কেবল হাহুতাশপূর্ণ 
“হয় না কেন?” “হচ্ছেন! কেন?” উক্তিতে আমাদের নিজ কপালে করাধাত করিতে 
হইবে। 

এইস্থলে আর একটী কথার অবতারণা. করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না'। বিশ্বামিত্র দ্বিজকুলে 
জন্মগ্রহণ করিলেও কেনল তাহার নিজের দেহকে ব্রাহ্মণাসাধনার অধিকারী করিতে কত 
দীর্ঘকালব্যাপী, কত কঠোর তপস্তা ও কত সাধ্যপাধনার ভিতর দিয়া আপনাকে শোধন 
করিয়! লইতে তাকে বাধ্য হইতে হইয়াছিন ) রজোগুণপ্রধান একটা ক্ষত্রিয়ের দেহকে 
সদ্‌গুণপ্রধান ত্রান্মণের দেহে পরিণত করিতে তাহাকে কতই না বিপুল তপোনুষ্ঠান করিতে 
হইয়াছিল; ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত না! করিয়৷ বাহার! মুহূর্তমধ্যে একটা সমগ্র জাতিকে 
ধরিয়! অন্ত জাতিতে উন্নীত করিতে আজই প্রয়াসী, তাহাদের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, 
তাহ! সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে । কিন্তু বলিতে বাধ! নাই, ইহা অপেক্ষা শতগুণ 
অধিক শোচনীয় ব্মবস্থ! ইদানীস্তন কালের আত্মবিস্থত হতভাগ্য ব্রাঙ্মণদের-ধীহাঁরা তপঃ 
জপ, যাগ বঞ্টানুষ্ঠানের ছারা এবং সাধনা ছ্বার৷ কর্শশক্তিপঞ্চয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা 
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উপলব্ধি না করিয়া কেবল বৎসরান্তে একবার সভাসমিঁতি আহ্বান করিয়। শুধুই “রেজলিউসন্‌” 
পাশ দ্বার! ব্রাহ্মণাসমাজ সুপ্রতিষ্টিত করিতে আজি বদ্ধপরিকর হইতেছেন। ব্রা্ষণের এই 
নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা আমার স্তায় শত শত ব্রাঙ্গণ বুঝিতেছেন, এজন্য কাহারও 
হুঃখিত ও মর্মাহত হুইয়া রহিয়াছেন) অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহার প্রতিকার 
কলে একপদও তাহার! অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কোন্‌ লৌহশৃঙ্খলে ব্রাহ্মণের 
হস্ত পদ বাঁধা পড়িয়। আজি তীহাকে কর্মশক্তিবিহীন একটী জড়পিণ্ডে পরিণত করিয়। 
রাখিয়াছে, তাহাই এখন টিস্ত। করিয়া দেখিবার বিষয় | " 

এই চিন্তা করিবে কে? আমর! যেক্প বন্ৃবর্ষকাল নিষ্মা হইয়। গুইয়৷ থাকিয়! কর্মশক্কি 
হারাইয়া৷ ফেলিয়াছি, সেইরূপ ইদানীং পরের চিন্তা চর্বণ করিতে করিতে চিস্তাশক্তিও 
হারাইতে বসিয়াছি। টীনের কৌটাতে পূর্ণ বিলাতী আমদানী ছুধে যেমন আজি কালি 
এদেশের ধনবান্‌ ঘরের বালকবালিকাগণের দেহের পরিপোষণ হইতেছে, তেমনি বিলাতী 
আমদানী পুস্তক-পুস্তিকা ও মাসিকপত্রাির পৃষ্ঠা-বিস্তস্ত পরের চিন্তা গুলিয়৷ থাইয়। আমাদের 
দেশের ভদ্রসমাজের প্রায় সকল পরিবারেই যুৰকযুবতীগণের অন্তঃকরণের পুষ্টিসাধন হইতেছে । 
আশৈশব পরের ছীচে ঢালা চিন্তাতে প্রতিপালিত হইতে অভ্যস্ত থাকিয়া! আমাদের বাক্তিগত 
স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ক্রমে লুপ্ব হইবার দশাতে উপনীত হুইয়াছে। এমন অবস্থার এ সময়ে 
এ সকল কথ চিত্ত করিবার প্রবৃত্তি কাহার হইবে ? 

কিন্তু হিন্া,ভাতিটাকে রক্ষা করিতে হইলে এখন আমাদিগকে এই সকল কথার চিন্তাতে 
একটু মনোনিবেশ করিতেই হইবে । আমাদের সাধনা-পদ্ধতির পরিবর্তন” করিতেই হইবে। 
হিন্দ.ত্বের দুইটি ধারার কথ! পূর্বের বলা হইয়াছে । হিন্দ,ত্বের এই ছুইটা ধারার উপরে সমান 
দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে সাধনা-কার্ধ্যে নামিতে হইবে । এইভাবে সাধন! করিতে পারিলে 
সিদ্ধি স্ুনিশ্চিত। এখন আমাদের, অর্থাং ব্রাহ্মণের, সাধন| ও সিদ্ধি যে কি, তাহাই বুঝিতে 
হইবে। 

সর্ধপ্রথমে ইহাই জানিতে হইবে ষে,-_ত্রাঙ্গণ্য-সাঁধনার “ক খ* হইতে'ছ সন্ধা, গায়ত্রী, 
শ্রাদ্ধ, তর্পণ, নিত্যকর্্াদির যথাকালে যথাবিধি সম্পাদন অভ্যাস। “সদাচার' এ সাধনার 
দ্বিতীয় ক্রম । সত্যে অবস্থান ইহার তৃতীয় ভ্রম। লোক-মঙ্গলে আত্মবিনিয়োগ এ সাধনার 
চতুর্থ ক্রম। একটিকে আরত্ত করিয়া অন্তটিকে ধরিতে বছ তপন্তার প্রয়োজন । ক্রাঙ্গণ্য- 
সাধনাতে সিদ্ধিলাভ এজন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু স্থুপথে চালিত সাধন! দ্বারা 
ইছ! লাভ কর! যাইতে পারে । 

নিদ্ধি মাত্রেই সাধনা-সাঁপেক্ষ। সাধনা আবার তেমনি ইচ্ছ।মুখাপেক্গী। যেখানে 
ইচ্ছা নাই, সেখানে সাধনা নাই, যে কর্থে প্রবৃতি নাই, সে কর্ণক্ষেত্রে সুফল 
গ্রাপ্তিরও কোন প্রত্যাশ। নাই। এইজন্ই বলিতে হয়_ইচ্ছাই সিদ্ধির জন্মদাতা । 
কেবল ইচ্ছা! করিলেই যে কোন বাক্তি যে কোন কার্ধ্যে সফলতা লাভ করিতে 
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পারেন না। মানব-হৃদয়ের ইচ্ছাউদল হইতে নিষ্তান্ত স্ুপথে প্রবাহিত সবল কর্মমধারাই 
কেবল সিদ্ধি-সাগরে যাইয়। পৌঁছিতে পারে। এইজন্ত সিদ্ধির অনুকূল কার্মযপ্রবাহরেই 
সাধনা বল! যায়। পাশ্চাতা ভাষাতে অধুনা 0771818 শব্ধ কতকটা আমাদের এই সাধনা- 
ভাকভ্ঞাথক হইল! উঠিতেছে। কিন্তু তাহাদের সাধনা এক প্রক্কতি-পদ্ধতির, আমাদের 
সাধন! অন্ত গ্রক্কতি-পদ্ধতির । তাহাদের সাধন! এবং আমাদের সাধন! সম্পূর্ণ ছুইটি ভিন্ 
বর্ণে এবং ভিন্ন ধাতুতে গঠিত বলিতেও বাধা নাই। পাশ্চাত্য সাধন বৈশুভাবাত্মক, 
কাজেই রজোগণ-প্রধান, এজন ন্জতের আভাতে তাহাকে সদা আলোকিত দেখিতে 
পাই। আমাদের এদেশের ত্রাঙ্গণের লাধনা সদ্গুণেয় প্রভাবে প্রভান্কিত, কাজেই যেখানে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভাতার ভেজালে উহাকে বিষ্কৃত করিতে পারে নাই, সেখানে আজিও 
উহা তপ্তকাঞ্চনবৎ সমুজ্জল, নির্গল এবং মথপবিত্র। ব্রাহ্গণ্য-সাধনার এই পবিত্র নির্মূল 
ভাব লমাক্‌ উপলব্ধি করিতে চাহিলে, আগে অন্ত জাতির সাধনা-ক্রমের দিকে জ্লামাদিগের 
দৃষ্টি একটু ফিরাইতে হইবে । 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার স্তরে সংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মানবের সাধ্য বস্তু এবং সাঁধনাক্রম বিভিন্ন। 
ইউরোপের সভ্য জাতিসমুহের সাধাবস্ত গ্রধানতঃ দৈহিক সুখ বা বাহ সুখ। উহারই 
সংস্থান জগ্ধ কাজেই তাহারা উহারই অনুকূল বাহসম্পদসকল বুদ্ধির চেষ্টাীতেই সর্বদা 
রত হইয়। থাকেন। বাহ বিলাস-নুথ-সন্বর্ধক কলকারথানার 'সরিফরণের দিকে একারণে 
তাহাদিগের প্রতিভা সর্বদা সন্ডেজে প্রবহমান । তাহাদের সাধা বস্ত্র লাভের প্রধান 
উপকরণ অর্থ । 'ঞ কারণ তাহাদিগকে অর্থকরী ধিন্কা ও বাণিজ্য-ব্যবসান্নের উন্নতির দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়! সর্বদা সকল কার্্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এদেশের ক্ষত্রিয়জাতির সাধ্যবস্ত 
এক সময়ে ছিল-_বীরত্বে প্রতিষ্ঠালাভ। এ লময়ে এদেশের বৈহ্ব ক্ষকের সাধ্যবস্ত হুইয়াছে 
শসংগ্রহ । কেবল শত্তের গোলা পূর্ণ করিবার চেষ্টাতেই মে এখন তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়া 
দিরা রাখে । এখন এ দেশের অনেক ব্রা্গণ ধনী এবং বিদ্বান্--বাহার! পুরুষত্ব হারাইয়া 
্ত্রীত্ব দশাতে আসিয় লামিয়া! পড়িয়াছেন, তাহাদের এ সময়ে একমাত্র জীবনের লক্ষাসামগ্রী 
হইয়৷ টাড়াইয়াছে-_শ্বর্ণরৌগ্যের !পদক কে ধারণ আর একটা কিছু উচ্চ পদধীলাভ। 
প্রক্কত ব্রাহ্মণের জীবনের লক্ষ্য বা লাধনার বস্তু এ মকল অপেক্ষা বছ বহু দুরে, উর্ধে সংস্থিত 
জীবের জড়ভার ব! বন্ধভাব বিদূরিত করিয়া চৈতন্কলাড .ব| সুক্তিলাভই হইতেছে ব্রাহ্মণের 
স্বাভাবিক সাধ্যস্ত । র্যক্তিবিশেষের পক্ষ হইতে ব্যইভাবে এ সিদ্ধির সাধনার দিকে 
কেহ অগ্রসর হইতে থাকিলে, তখন হিন্দ,রা তাহাকে সাধু তপন্থী ববিয়৷ রন্রমে আখ্যা দিয়া 
থাকেন। আর যখন দমষ্ইিভাবে মমগ্রলোকের এরূপ প্রাপ্তির দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়ী কোন 
ব্রাহ্মণ কার্য্য করেন, তখনই. কেবল তিনি তাহার ত্রাহ্মণার্শের আহসরণ করিয়া হলিতেছেন 
বুঝিতে হয়। এই জন্যই বলিতে হয়-_ঝ্ান্ণ্যবাধনার ন্যায় উচ্চ সামগ্রী রিশ্বসংসারে আর 
কিছুই নাই। 
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্রাঙ্মণ্যসাধন। একদিকে যেমন বড়ই উচ্চ সামগ্রী এবং ইহার সাধক হইতে যেমন অসাধারণ 
্বার্থত্যাগ ও বিপুল তপশ্চরণের প্রয়োজন, তেমনি আবার অপর দিকে এই সাধনা-কার্য্য 
আমাদের উপরে স্থিত পিতৃলোকবাঁনী আমাদের পূর্বপুরুষগণের এবং দেবলোকবাসী 
আমাদের উপান্ত দেৰদেবীগণের সহান্নতা আমর! সহজেই লাভ করিতে পারি এবং তাহাদের 
সহায়তাবলে একটুও বলীয়ান্‌ হইতে পারিলে, আপনার! স্মরণ রাখিবেন, আমাদের সন্থুখস্থিত 
পর্বত প্রমাণ অসাধ্য ব্যাপারকেও আমর! সহজে অতি সহজসাধ্যে পরিণত করিয়। 
তুলিতে পারি । লোহার রেল লাইনের উপর সংস্থিত একথানা মাল বোঝাই বৃহৎ 
ওয়াগন গাড়ীফে যেমন একজন ক্ষুদ্র মানুষে একটু চেষ্টা করিলেই সহজে ঠেলিয়! 
লইয়। যাইতে পারে, সেইরূপ ব্রাঙ্মণা-সাধনার সমতল স্বর্ণবর্মবে সংস্থিত ষে কোন লোকহিতকর 
কার্যকেই ত্রাঙ্গণে অতি অল্লা়ালে গতিশীল করিয়া লইতে পারেন। যেমন 
পবনদেবের সৃহায়তালাভ করিতে পারিলে, গ্রধল প্রতিকূল স্রোত অগ্রান্থ করিয়া! পাল 
উঠাইয়া নৌকার মাঝির! পরমোৎসাহে তাহাদের নৌক্ষাখানিকে উজানে চাঁলাইতে পারে, 
তেমনি পিতৃপুণ্যফলে এবং দৈববলে বলীয়ান্‌ ব্রাঙ্গণ ব্রা্মণ্য-সাধনাতে সহজেই সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারেন। আবগ্তক কেৰল সাধনা-মার্গ টা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যভাবাপন্ন হওয়া । 

আমাদের সাধনা-মা্গ টাকে ব্রাহ্মণ্যভাবাপয় করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে আঁর 
একটা কা্ধ্য করিতে হইবে । আমর! যে কি গুরুতর কার্য্যে আজ ব্রতী হুইতেছি, 
তাহাঁও একটু চিন্তা করিয়া বুঝিবাঁর চেষ্টা করিতে হইবে । 

কার্যোর গুরুত্ব পূর্ণ উপলব্ধি করিতে ন! পারিলে সে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া সাফল্য লাভ 
দূরে থাকুক, কার্যে আত্মনিয়োগের প্রকৃত অধিকার পর্যন্ত লাভ করা যায় না। হুঃখের 
বিষয়, ব্রাহ্মণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ট। কর! কিম্বা ভাগ! হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠন করা যে কি গুরুতর 
ব্যাপার, তাহা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া কেবল অতি সহজসাধ্য উপায়ে সভামঞ্চে বক্তৃতা 
পাঠ করিয়া অথব! সংবাদপত্রস্তত্ভে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তাহ! সুসম্পন্ন করিতে প্রয়াস 
পাইয়! থাকি । কাজেই আমাদের রোঁপিত কাধ্যরূপ বৃক্ষের ফলগুলি মুকুলেই অথবা 
তাহারও পূর্বে অন্কুর-উদগম অবস্থাতেই শুষ্ক হইয়! যে বরিয্া পড়িতে থাকে, ইহাতে আর 
বিশ্মিত হইবার বিষয় কি আছে? এরূপ অবস্থায় কার্যযক্ষেত্রের মধাস্থলে দীড়াইন়্া “হয় না 
কেন?” বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার অধিকার আমাদের আছে কি? 

কার্ধের মফলতালাভ করিতে হইলে--কেবল উবার গুরুত্ব উপলন্ধিই যথেষ্ট নহে এবং 
কেবল তপন্তাই উহার একমাত্র সাধনসহায় নহে। কেবল তগন্তা দ্বার! রাজ! বিশ্বামিত্র 
দি ব্রাহ্মণ লাভ করিতে পাঁরিতেন, তাহ! হইলে ব্রাঙ্গণ-বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া ত্রাহ্মণের 
মুখের বচন অর্জন দ্বারা তাহাকে সে পদ লাভের প্রয়াী হইতে হইত না। তপোবলের 
বারা আত্মাকে বলীয়ার্‌ করিয়া সাধনা দ্বারা শ্বয়ং শৃক্কিসম্পন্ন হইয়া সাধক পুরুষকে কর্- 
ক্ষেত্রে নামিয়া সুপথ-চালিত কর্মকৌশলের পুরুষার্থ সহযোগে অতীষ্টকার্ধ্যে সংসিদ্ধি লাভ 
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করিতে হয়। পূর্ববকালের কর্ণাবীরেরা এইন্সপেই কণ্মসাফল্য লাভ করিতেন। আমাদিগকেও 
এসময়ে আমাদের অনুষ্ঠিত কার্যে স্ুফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশী হইতে হইলে, এইভাবেই কাধ্য 
কৰিতে হইবে । | 

আপনাকে কর্মক্ষেত্রের যোগ্য পাত্র করিয়া গড়িয়া তুলিয়া পরে কর্শক্ষেত্রে নামিতে হইবে । 
কর্মক্ষেত্রে নামিয়া! লহযোর্গ, বা! লইকক্ীদের সহিত একত্রিত হইয়! সমউদ্দেশ্তের 
একগাছি পুষ্পহার স্বায়৷ সকলের কণ্ঠদেশ সপ্রেমে একত্রে জড়াইতে হইবে, ধাহাতে সমান 
পদ বিক্ষেপে অভীষ্ট পথে চলিতে পার! ধায়, তাহার অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা না 
করিতে পারিলে নিজের অধিক উন্নতি বাঁ ব্যক্তিগত বিশেষ ফোন স্বার্থের দিকে এক চক্ষু 
রাখিয়া একপাশ কাটিয়া দৌড়াইতে চেষ্টা করিখেই মুহূর্ত মধ্যে সহযোগিতার স্ুসম্বদ্ধ হার 
ছিড়িয়া মাটিতে পড়িয়া! যাইবে, নিজেকেও স্ীর্থচিন্তায় জড়িত হইয়া হোঁচোঠ খাইয় 
মাটিতে পড়িতে হইবে । আমাদের জীবনধ্যাপী চেষ্টা, বত্ত, উদ্ম, নিষ্ষলে পর্যবসিত হইবে । 

যেমন একটি বৃক্ষের শত দিকগামী শত শত শিকড় মাটির ভিতরে অতি সংগোপনে আত্ম- 
অস্তিত্ব ঢাকিয়া রাখিয়া! দিবারাতি সমান পরিশ্রমে বৃক্ষটীর পোষণকার্ষ্য নিজ নিজ শক্তি 
অনুসারে রদ যোগাইয়। থাকে, সেইন্বপ প্রক্কত কর্মিগণ আপন প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি প্রতিপত্ভি, 
নাম, যশ, বাহিয়ে বিস্তার করিবার দিকে আদৌ কিছুমাত্র বত্ব না করিয়া মূল অভীষ্ট সংসাধনের 
দিকে স্ব স্ব কর্মশক্তি সর্বক্ষণ নিয়োজিত করিয়া রাখিতে পারিলে, ভবেই কশ্মবৃক্ষ ধথাকালে 
স্নুফল প্রসব করিতে পারে । সঠা সতা কার্ধা করিতে হইলে আমাদিগকে কর্ধবৃক্ষের বাহির 
শোনার ফুল না সাজিয়া মূলস্থানীয় হইয়া থাকিতে হইবে। ইহার অন্তথাচরণ করিলেই 
আমর! কর্নের সুফল উৎপাদক হইতে পারিৰ না-পক্ষান্তরে আমর! কর্মের অভিলধিত 
ফলের হস্তারক হইব মাত্র। কিন্তু এভাবে আপনাকে কর্মের তলে ডুবাইয়া রাখিয়। 
নিঃখবে বর্ম করিয়। যাওয়া কলের পক্ষে এ সময়ে সম্ভবপর নহে। 

এ সময়ে ব্রাহ্মণ কুলোত্তব মাত্রেই যে ব্রাঙ্দণ্যসাধনার অধিকারী হইতে পারিবেন, একপ 
প্রত্যাশা ধরা যাইতে পারে না। একারণ, গ্ত্রিয়ভাব।পন্ন ত্াহ্মণকে নিয় স্তয়ের সাধনাতে 
এবং বৈষ্ঠতাবাপন্ন ব্রাঙ্ষণকে তাহার ও নিন্ন স্তরের সাধনাতে নিযুক্ত থাকিরা অভিলধিত 
উদ্দেন্ত সিদ্ধির দিকে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। যে ব্রান্মণ ছর্দশার চরম 
নীমাতে নামিয়া সম্পূর্ণ শৃত্রভাবাপন্ন হইয়াছেন, পরপদ সেবাঁতেই বাধ্য হইয়া তাকে তাহার 
হীন জীষন ক্ষেপণ করিতেই হইবে, কিন্তু সে অবস্থাতে থাকিয়াও তাল ব্রাঙ্মণের উচ্চ 
কর্মাদর্শ চক্ষুর সম্বৃথে সর্বদা দেখিবার নুবিধ! 'পাঁইিলে তিনিও -ন্বজাতির অভ্যাদয়সাধক'কিছু 
না কিছু কার্ধয করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবেন । 

এ সময়ে আর এ্রকটা কথা আমাদের সকলেরই স্মরণ করা উচিত। ভগীরথের পূর্ব- 
পুরুষগণকে উদ্ধারের জন্য গঙ্গানয়নব্যাপার ' এক জীবনব্যাপী তপস্তার ফলে সংলিদ্ধ হয় 
নাই) ই্রকার্ধ্য সম্পাদন করিতে পর পর তিন পুরুষের কঠোর তপগ্াঁর প্র্দোজন ছইয়া- 
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ছিল। একটা বংশের অধোগতি প্রাপ্ত কতকগুলি লোককে উদ্ধার করিবার জন্ত যস্তপি 
এত তপন্তার প্রয়োজন হয়, সে স্থলে বিংশতি কোটী নরনারীদেহে সংগঠিত বিশাল হিন্দু- 
জাতিকে অধোগতির শেষ সীমা হইতে উদ্ধার করিতে যে কত তপশ্চরণের প্রয়োজন, তাহা 
সহজেই অন্মাঁন করা যাইতে পারে । রাজপথে একা ঘোড়াসহ একখানা গাড়ী উপ্টাইয়া 
পড়িলে তাহ! তুলিতে হইলে, কত লোককে একত্র হইয়া কতই পরিশ্রম করিতে হয়। এ দৃষ্টিতে 
ভূতলে নিপতিত এই বিরাট হিন্দূসমার্কে উত্তোলন করিতে কত আয়োজন অনুষ্ঠান ও 
অধ্যবসায়েন্র প্রপোজন, তাহ। সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বিচার 
করিতে উপস্থিত হইলে আমাদের সাধনার ফল সপ্য সগ্ক হাতে পাইয়া কৃতন্কৃতার্থ হইবার 
আশ! আমর! এক্ষেরে কখনই করিতে পারি না। 

কার্যের অল্প সাফল্যেই এখন আমাদের মধ্যে অনেককেই সঙ্ত্চিত হইয়। থাকিতে 
হইবে, কারণ এ সময়ে অনেক ব্রাহ্গণই শূত্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং কর্ধশক্তি হারাইয়া- 
ছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্গণাভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকার্ষ্য, “কাল” যে আমাদের তীব্র প্রতিকূলাচরণ 
করিতেছেন, ইহাও সর্বদা স্মরণ রাগিতে হইবে। কালের সহিত এ তুমুল সংগ্রামে আমাদের 
সাফল্য লাভের প্রত্যাশা! সুদুরপরাহত । কিন্ত সে চিন্তাতে প্রক্কত ব্রাহ্মণের হৃদয়কে এক 
মুহুর্তের জন্যও অবসন্ন করিতে পারে না। অন্ত জাতি জয়-পরাজয় দ্বারা কর্মের সফলতা 
বিফলতার পরিমাণ করিতে অভাস্ত। প্ররুত ব্রাহ্মণ তাহা করিতে চাহ্কেন না । কোন 
সাধারণ সৈম্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বীরত্ব দেখাইয়া সেনাপতির পদে উন্নীত হইতে পারিলে, 
একটা ভিকৃটোরি ক্রস্‌ শথবা নিতান্ত পক্ষে একট! বিজয় মেডেল পাইয়া, তাহ! কণ্ঠে ঝুলাইতে 
পারিলে আপনাকে ভাগাবান্‌ মনে করেন): অন্ত জাতির কোন বীরগুরুষ যুদ্ধে জয়ী হইয়া 
একট! নূতন রাজা লাভ করিতে পারিলে আপনাকে ' মহাভাগ্যবান্‌ মনে করিতে পারেন। 
প্রকৃত ব্রাঙ্গণের উচ্চাভিলাষের গতি পুর্ববকাঁলেও এ দিকে কখনও প্রধাবিত হয় নাই, এখনও 
হয় না। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাকে ঘদি প্রকৃত ত্রাদ্দণভাবাপন্ন হইয়া কর্মরূপ য্-ক্ষেত্রে 
নামিতে হয়, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিতে আমার সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠ৷ আসিয়া উপস্থিত 
হইবে তখন-_যথন জীবনব্যাপী পদ্ধিশ্রমে আমি ক্লাস্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িব, ঘর্মাক্ত কলেবরে 
কাঁপতে থাকিৰ, শত্রুপক্ষের নির্মম কশাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইবে, নাক যুখ দিয়! রক্তধারা 
গড়াইতে থাকিবে, এই কলিকালের অস্থিপেষী মহাচক্রের নীচে পড়িয়া আমার পঞ্জরাস্থি 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়ী যাইতে থাকিবে, যখন এ দেহখানি প্রাণবায়ুকে ধরিয়া রাখিবার ণর উপযন্ত 
প্াকিবে না, সেই. দনেববাঞ্চিত গুভ মুহূর্ধে উর্ধনেত্রে যখন আমার উপান্ত দেবীৰ মুখগানে 
আমি চাহিয়! দেখিতে থাকিব, যখন এই চরমসময়ে ভারতের কর্মভূমিতে আবিভূ ত", চাতুর্বণ্য 
সমাজের ভগ্ন স্তপের উপরে বিধগ্রবদনে দণ্ডায়মানা বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার পরম 
উপাস্তা পরমাশক্তির মুখমণ্ডল হইতে নিঃশবে উচ্চারিত দৈবী ভাষাতে আমার ক্ষুত্র জীবন- 
বাপী কার্যের অনুমোদন হইল আমি জানিতে পারিব, সময়ে "জামার সেই এবারকার এই 
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জীবনের এই বাক্ষণ-দেহের ব্রাক্ষণ্যসাধনার পরিসমাপ্তি হইল বুবিয়া পরমাননদ চক্ষু ছুইটি 
মু্রিত করিব। প্রকৃত ব্রার্গণের দুটিতে বর্তমান ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা! আর উচ্চ আশা বা 
উষ্টাকাজ্া ব্রা্মণের পঙ্ষে কিছুই হইতে পারে না । এ সময় ত্রাঙ্গণা-সাধনার ইহাই পরা- 
সিদ্ধি। বর্তমান ক্ষেত্রে ইহাপেক্ষ! উচ্চ বর ব্রাঙ্গণের পক্ষে চাঁহিবার আর কিছুই নাই। এই 
মহতী সভাতে সমাগত ব্রাঙ্মণগণের চরণে এক্জন্য সবিনয় প্রার্থন' করি, আশীর্বাদ করুন-_ চরম 
সময়ে এইরূপ ব্রাঙ্মণা-সাধফের আকাঙ্কিত ব্রান্ণোঁচিত মৃত্যুর পরম সৌন্ডাগ্য যেন লাভ 
করিতে পারি ॥ 


শাওলী ও লুমন]। 


ধক্্ীয় অনলশিখার মত জ্যোতির্ঘয়ী শাণ্ডিলী যখন স্বর্গে সতীকুঞ্জের হ্বর্ণঘারে আসিয়া 
পৌঁছিলেন, তখন স্বর্গের যাবতীক্স দতী তাহার অভার্থনা করিবার জন্য সেই স্থানে 
উপনীত হইলেন। গৌর, শ্বেত, শাম, কৃষ্যবর্ণী রমণীগণ তাহাকে ঘিরিয়া ফেনিল। সচ্ল 
রক্তনীলঙ্বেতপন্নশ্রেণী যেন লঙ্ষ্মীকে বেষ্টন করিল। সেকি সুন্দর পবিত্র দৃস্ত। 
চারিদিকে অসংখ্য ভারা, মধ্যে মৃত্তিমতী চন্ত্রপ্রভা। কোন সর্তী পারিজাতমাল! গলায় 
পরহিয়া দিল, কৌন পতী কখরীর উপর অজশ্স পুষ্প চাপাইতে লাগিল, কোন সতী চন্দন- 
কুঙ্ষুমগন্ধি 'লিলকণ! সর্ধাঙ্গে সেচন করিল/ কোন সতী বা অমৃতভাও মুখের উপর ধরিল। 
শীর্ডিলীর হ্বর্ণদৌলা জোঁতিতে সমীকুঞ্ধ আলোকময় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। 
স্তীকৃপ্রের অভ্যন্তরে হীরামুক্তণখচিত স্বর্ণময় সিংহাসন শা্ডিলীর উপবেশনার্থ সজ্জিত ছিল । 
দেবরাজমহ্ধী_-শচী, কমলদলবিহারিণী - লক্ষমী, মদনপ্রেয়সী রতি আসিয়! সত্তীর অভ্র্থন। 
করিলেন, হাত ধরিয়া সেই সজ্জিত সিংহাসনে সাদরে বসাইলেন। 

শীর্তিলী অসামান্তপতিব্রতা ধখার্থ সংসারত্রতে দীক্ষিত! প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্তা আদর্শ রমণী 
ছিলেন৷ রূপে, গুণে) স্বভাবে, ব্যবহারে, বিদ্যায়, বিনয়ে, আচায়ে, অনুষ্ঠানে, ধর্মে, 
কর্মে, স্মেহে, দয়ায় মর্ডের অনুকরণীয়! ছিলেন । 

'ুমনা নাগ়ী দেবলোকবাঙিনী কোন সর্তী আসিঙ্লা শাগ্ডিলীর পদতলে মাথা রাখিয়া 
গ্রণতা হইল। শাগ্লী সসঙ্কোচে পদ জরাইয়। লইয়৷ আলিঙ্গনে তাহাকে বাঁধিয়া 
ফেলিলেন। সুমন! জিজ্ঞাস! করিল-_-"দেবি, ভুমি সভীকুলশিরোমণি, তাই আজ 'সতীকুঞ্জের 
রাখি হইলে ! আমরা সধীর মত তোমাকে ভাল বাঁসিব, দাসীর মত সেবা করিব। 
তোমার মুখের কথায় সকলে” বাচিবে। তোমার আজ্তায় সকল মতী চলিবে, তোমার 
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সাহচর্ধ্যে লকলে ধন্য হুইবে। বল দেবি! কোন্‌ পুণো তুমি কর্মফল খণ্ডন করিলে, 
কিরূপে ধর্ম ও সদাচার পালন করিয্পা সমুদয় পাপ নাশ করিলে? বল দেবি! জ্োতিক্লাত 
মুন্তির মত বিমানে চড়িয়৷ আকাশ পথ উজ্জ্বল করিয়া আকাশ পথ উদ্ভাসিত করিয়া কোন্‌ গুণে 
সতীকুপ্জের রাণী হইলে? কি তপন্ত! কি দান কিকঠোর অনুষ্ঠান করিয়াছ? বল, আমর! 
শুনিয়া জীবন ধন্য করি। 

শাণ্ডিলী। কৈ আমি ত কোন এমন বিশেষ পুণা কর্ম, বড় রকমের ধর্কর্দম ও কঠোর 
অনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়৷ ত মনে হয় না । হূর্বরা অবলা, তপস্তাকি করিব? দরিদ্র গরহস্থ 
রমণী, ধন কোথা হইতে দান করিব? জানিনা কোন্‌ পুণো, কোন গুণে, স্থরলোকে আসিলাম, 
জানিনা! কিসের বলে সতীকুঞ্জের রাণী হইলাম । 

স্থমনা । দেবি! নিজমুখে পুণ্যের বড়াই করিতে নাই সতা, ধর্খানষ্ঠানের জাঁক করিতে 
নাই যথার্থ। কিন্তু তাই বলিয়! স্বরূপ কহিবে না? তুমি পুণা অনুষ্ঠান করিয়াছ, কি পাপ 
অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার বিচার করায় তোমার প্রয়োজন নাই । ভুমি বল কি করিয়াছ, 
কিভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়াছ, কি রকমে সংসারে বাম করিয়াছ ? তাহা যদি নাই 
বলিবে, তবে তোমার দ্বারা জগঘাসিনী রমণীগণ কি উপকৃত হইবে এই পুণাময়ী জীবন- 
কথা, এই আদর্শ চরিতগাথার প্রচারে তোমার লাভালাভ নাই, কিন্ত জগদ্বা্সী নরনারীর 
লাভ।লাভ আছে । আর তোমারই বা নাই কেন? যশঃই অমৃত, যশঃই অবিনশ্বর । যশের 
দ্বারাই নরনারী মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকে । কীষ্ঠিমঙ্ডিত দেহই পবিত্র, অনশ্বর ও দ্বগীয় | 
শুভ্র নির্ল অবিনশ্বর যশের যাহার! প্রার্থী নহে, সেই গৌরববুদ্ধিহীন এহিক কামনামুগ্ধ 
নরনারীর জীবন বিড়ম্বনা মাত্র । দেখ দেবি! তোমার চরিতগাথা গুনিবার জন্ত সকল সর্তী 
আজ সমুৎস্থক | ইন্দ্রাণী, নারায়ণী ও কামপ্রিয়! পর্য্স্ত সমুৎকষ্টিত | 

শাণ্ডিলী। প্রিয়বাদিনি ! নিশ্চয়ই তুমি প্রিয়বচন দ্বারাই এই স্থুরলোক জয় ফরিয়াছ, 
সতীকুপ্রের আশ্রয় পাইয়াছ। আমার তুচ্ছ জীবনকথ। শুনিতে চাহিয়াছ, শোন | আমি 
ভারতবর্ষে "সজল! স্ুফলা মলযজ তল!” বঙ্গভূমির উদরে জন্ম লইয়াছি। সগরকুলোদ্ধার- 
কারিণী ভাগীরধীদেবীর ক্রোড়ে শিশুকাল কাটাইয়াছি। মধাযৌবনে পতিপদতলে মাথা 
রাখিয়া! ভৌতিক দেহ সেই ভাগীরথীর শ্রশানে রক্ষা করিয়াছি । দরিদ্র ব্রাঙ্গণের গৃহিণী 
আমি সকল ধর্মানুষ্ঠান করিব কোঁথা হইতে ? দীন-দরিদ্রের সেবা করিবার সামর্থাই ঘা 
কোথায়? সংসার লইয়া বাতিব্স্ত, ধর্মকর্ম্মে তেমন মন দিব কোথা হইতে ? তবে আমার 
সাধ্যমত পতি-সেবাই করিয়াছি, কায়মনোবাক্যে তাহার চরখে মতি রাখিকাছি। তাহার 
সংসার মাথায় করিয়া লই! তাহার শুখস্বাচ্ছন্দা জীবনের সাধনা করিয়া লইয়! তাহার চরণ 
দেবতার পীঠ ভাবিয়া জীবনযাজ| নির্ববাহ করিয়াছি । 

স্থমনা ৷ নারীজীবনের ইহাই ত শ্রেষ্ট ধর্ম দেবি! সতীনারীর পতিই ত দেবতা, পতি- 
সেবাঁই ত তগক্তা, পির সপ্ভতোষ বিধানই ত জীঝনর সাধনা | কাযমনোবাক্যে পতির চরণে” 
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মতি, পতির সংগার মাথায় করিয়া লওয়া, পতির স্থখহুঃখের শোতে আপনাকে ভাসাইয়া 
দেওয়াই ত সতীর ধর্ম । বল দেবি, কিভাবে সেবা করিতে? কি রকমে সংসারধাত্রা 
নির্বাহ করিতে । : 

শার্ডিলী। চাকুহাসিনি! আঁমি মাথায় জটা রাখিয়া, গৈরিক বসন পরিয়া, ভন্ম 
মাথিয়৷ তপস্থিনী সাজি নাই। পতির গৃহই আমার দেব-মন্দির, পতির চরণই আমার 
মহাতীর্ঘ। আমি অন্য দেবমন্দির বড় ভাবি নাই, অন্য তীর্থে বড় গমন করি নাই। 
পতিই আমার দেবতা, পতিই আমার সর্বস্, পতিই আমার সঙ্গ । পতির শযা। আমার 
সিংহাসন, পতির পাকশালা আমার যন্তস্থলী, পতির সংসার আমার ন্বর্গ। *পতির 
গৃহ আমার ক্রীড়াক্ষেত্র, গ্রীতি-উপবন, শাস্তি-আশ্রম, একাধারে সবই । শয়নে-স্বপনে 
আহারে-বিহারে পতির .চিস্তাই আমার জপমাল! ছিল। পতির নুখসস্তোষের দিকে 
আমার দেহ, ইন্রিয়। অন্তর প্রাণ সর্বদাই অবহিত ছিল। পতির সংসারকে আমি পতি 
হইতে পৃথক ভাবি নাই, 'অতেদই ভাবিয়াছি | আমার দৃষ্টির ভিতর অংশটি .সর্ধদাই পতির 
চরণ নীচে সংসক্ত। ছিল, কিন্তু বাহিরের অংশটি::পতির সংসারের উপরই ছিল, আমি পতি- 
দেবতার ধ্যানে ও আরাধনায় অন্ত্দ্টিকে সর্বদাই ফুটাইয়! রাখিতাম বলিয়া! সংসারের কোন 
কর্তব্যে অবহেলা! ও অমনোযোগ দেখা দিত না । পতির সন্থষ্টিই আমার জীবনের সাধনা । 
শ্বশুর ও শাশুড়ী, ননদ ও ভাজ, দেবর ও সন্তান গ্রড়ৃতির সন্তষ্টিও সেই সন্তষ্টির পৃথগাকার মাত্র । 
পতির পিত| মাতাই আমার পিতামাতা, পতির ভাই ভগিনীই আমার ভাইভগিনী, পতির গুরুজন 
ও দ্েহপাত্র আমারই গুরুজন ও শ্নেহপাত্র ; সমন্বয়ে মন রাখিয়া সংসার করিয়াছি । পন্তির 
আদরে 'সদরিনী, স্বামিসৌভাগ্যে সৌভাগযবতী, গতিভক্তির বলে ভক্তিমতী ছিলাম সতা, কিন্তু 
তাহা বলিয়া আদরে ঢলিয়া! পড়িতাম না, সৌভাগ্যের বড়াই করিতাম না, শক্তির গর্বে গর্থিত। 
ছিলাম লা | স্বামী ভাল বামিতেন, শ্বশুর শাশুড়ী আমাকে কন্তার চেয়েও ভাল বাঁসিতেন। 
অন্ততঃ আমি ত সেইরূপই দেখিতাম। তাহারাঁও সেই মতই চল্িতেন, ননদীগণ আমাকে 
সশীর ভয় দগ্ধ দৃহ্িতে দেখিতেন। দেবরের! আমার ভায়ের চেয়েও বড় ছিল। তাহার 
বউদদিদি বলিয়া অজ্ঞান । মায়ের অপেক্ষা ও আমাকে বুঝি ভক্তি অধিক করিত। আবদার 
জুলুম সবই আমার উপর। পতির ভালবাসা, শ্বগ্ুর শাণ্ডড়ীর আদর, ননদীগণের সদ্ব- 
বহারে, দেবরদের ভক্তি, দাদদ্বাসীগণের শ্রদ্ধা সবই আপনার উপর নির্ভর করে। দর্গণে 
সুখ দেখার মত 1 আমি যেমন দেখাইব, সেই মত্তই দেখিব, আমি যেমন ব্যবহার করিব, সেই 
মতই ব্যরহার পাইব, ইহাই সংসারের নিয়ম । 

পতি আমার পূজায় সামগ্রী, ক্রীড়ার ক্রীড়ণক, প্রণয়ের সথা, নারীজীবনের সাথী ছিলেন । 
তাহার সুখেই আমার সুখ, তাঁহার হঃখেই আমার দুঃখ । তাহার সন্তোষে আমার জীবনের 
'শান্তি) আমি আনার নিজের সুখশাস্তি কথন স্বতন্থ ভাবিয়া পৃথক করিয়া দেখি নাই। আমার 
নিজের জ্জাবার.কি ? নিজের বাক্তিত্বকে বিসর্জন ন| দিতে পারিলে প্রকৃত পতিচরণে 
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প্রাণ দেওয়া চলে না। স্থার্থ সম্পূর্ণ পরিহার করিতে না পারিলে, পতিপ্রেমের অধিকার 
জনে না। 

কুটিলভাবের আশ্রয় লইয়া আমি গৃহধর্্ম পালন করি নাই। গৃহধন্ম আমি আসল ধর্শের 
পৃথক আকারমাত্র ভাবিয়৷ আপিয়াছি। পিতা-নাতার সেবা ও ভক্তি কর! সন্তানের মহাধন্ম, 
পতির হইয়৷ আমি সেই মহাধন্্ব পালন করিয়া গিয়াছি, পতি জীবিকা অর্জনেই ব্স্ত, বুদ্ধ 
পিতামাত!, যুবতীপত্রী, শিশু-সন্তান, অসহায় ননদী, অক্ষন দেবর প্রভৃতির খবরাখবর 
লওয়! তাহাদের সক দিক দেখা, তাহার পক্ষে সকল সময়ে সম্ভবপর নহে, আমি তাহার সে 
খবরাখবর লওয়াঁর, দে সকল দিক দেখাসশুনার কোন দিকই অসম্পূর্ণ বাখিতাঁম না। শ্বশুর 
শাণশুড়ীর কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেজন্ত আমি সর্বদাই অবহিত থাকিতীম। কোনরূপ 
অস্থবিধ! না হয়, সে দিকে নিরন্তর দৃষ্টি রাখিতাম্‌। 

ননদীগণকে ভগিনীর মত ভালবাসিতাম, সধীর মত প্রাণের কথা কহিতাম, প্রচ্ছন্নভাঁবে 
দাসীর মত তাহাদের অনুবর্তন করিতাম। অতিথি-ব্রাঙ্গণের সাদর অভ্যর্থনা! সংকারে 
কখন আমি ক্রট করি নাই। দেবতার পুজায় কখন অতক্তি দেখাই নাই। পতি আমার 
সপ্সীব প্রতাক্ষদেবতা, তাহ! হইতে অভিন্ন বোধেই দেবমৃষ্তির পূজা! করিয়াছি 

প্রাতঃকালে স্বামীর শধ্যাত্যাগের পুর্বে শষাত্যাগ করিতাম। পতির পদধূলি মাথায় 
লইয়৷ শয্যামন্দ্ির ত্যাগ করিতাম। সংসারকে আমি ম্বামীরই জড়বহিরূপ বলিয়া ভাবিতাম। 
সেই বহিরূপের সেবা ও স্বামীর সেবা, সংসারের কাজ সেই পতিদেবতারই কাজ বলিয়! 
দ্বিগুণ উৎসাহে করিতাম ৷ সংসার যাহাতে উড়িয়। পুড়িয়া ন! যায়, তজ্জন্ন বিশেষ বিবেচনার 
সহিত দেখিতে শুনিতে হইত । সংসারে স্ত্রীলোক বুঝিয়া স্ুুঝিয়া খরচপত্র না কৰিলে বা 
ন। দেখিলে সংসার শ্রীহীন হয় । | 

আমার স্বামী কর্মস্থল হইতে গৃহে আসিলে হাসিমুখে আমি তাহার সম্মুখে ধ্াড়াইভাম ; 
মধুর আলাপে তালবুন্ত ব্যজন করিয়! সাহার পথশ্রান্তি দূর করিতাম। গুরুজন নিকটে 
কেহ না থাকিলে চরণ ধোয়াইয়া পরিফার গামছায় মুছাইয়! দিতাম। তাহাতে যে কি 
সুখ 'হুইভ, তাহা আর বলিয়া ফি জাঁনাইব! আমি নিজহাতে বন্ধন করিয়া তাহাকে 
পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতাম | ' ভোজন সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিতে সাধ্যমত যত্্ 
পাঁইতাম। তিনি যেষে দ্রব্য খাইতে ভালবাঁসিতেন, আমি সেই সেই দ্রবাই রীধিতাম। 
দেবতার ভোগে লাগিবে মনে করিয়া! খুব পবিত্রভাবে রদ্ধনকার্ধ্য নির্বাহ করিতাম । 

তিনি শয়ন করিলে পর আমি পাখার বাতাস করিয়া, প1 ছখানি টিপিয়া! দিতাম, রাত্রিকালে 
কোন দিন ব! পায়ে তেল দিতেও ভূলিতাম না। রাত্রে শ্বশুরশাশ্ত়ীর পায়ে তেল মালিশ 
করা, তাহাদের ভোজনসময়ে সম্মুখে দীড়াইয়া ধ্বীকা! আমার নিত্যকর্ম ছিল 

. আমার মনে কোন ছংখ উপস্থিত হইলেই আমি পতিকে তাহা জানাই ন,ই, আর তজ্জন্ঠ 

মুখ ভারও 'করি মাই। তিনি হাসিহাি মুখ দেখিতে ভালবাসেন, আমি নিজের তুচ্ছ 
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ডুঃখকষ্টে সেই হাসি হাদিবন! ? তিনি প্রফুল্লচিত্ত দেখিলে কত আনন্দিত হন, আমি সে 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিব? তীহার সুথে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আমি ছায়ার মত্ত 
ছিলাম। তাহার সন্নিধিই আমার স্বর্শ-_সে শ্বর্গে থাকিয়া' অন্ত যাবতীয় ক আমার তুচ্ছ বোধ 
হইত। পতির অ.জ্ঞা আমার নিকট গুরুআজ্ঞার মত দৈববাণী ও শান্্াদেশের মতই 
পালনীয় ছিল। তাহার ইচ্ছায় তাহার আদেশে যে কোন্‌ কাঁধ্য করিতেই আমার আলম্ত 
ছিল ন।। তাহার পায়ে কাট ফুটিলে আমার বুক পাতিয়৷ দিতে ইচ্ছ৷ হইত, ত্বাহার 
মুখতার দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া! যাইত, পবই অন্ধকার হিয়া! মূনে হইত। আমি 
পতির প্রিয়কার্ধাই করিয়াছি । * ূ 

সমন! | কোন্‌ কার্য পতির প্রি, কোন্‌ কার্য পতির অপ্রিয়, তাহার উপদেশ কর, 
আমর! জানির৷ লই । 

শাুলী। সাধারণত; কোন্গুলি প্রিয়-_ভাহা বলিতেছি। কিন্তু আবার দেশকালপাত্র 
অবস্থাতেদে কলের পক্ষে একই কাধ্য প্রিয় হয় না। মানব ভিন্নরুচি, নানাবিধ প্রবৃত্তি- 
সম্পন্ন; প্রকৃতিও সকলের এক নহে। কোন স্বামী অধিক লজ্জা শীল! স্ত্রী ভালবাসেন, পড়ীকে 
তাই হইতে হইবে। কোন পতি তত লক্জানীল। ভালবাসেন না, তাহাকে তদন্থরূপ হইতে 
হইবে । লজ্জা! যদিও রমণীর সাঁর ধর্ম--তথাপি তাহার আকার ভিন্ন ভিন্ন । পতি যেন 
যেমন চলিতে বলিবেন সেই সেই মতই চলিতে হইবে । তবে তাহা যদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ, আচারের 
বিরুদ্ধ হয়, গুরুজনের অনগ্ুমোদিত সামা্ধিকের চক্ষুতে হেয় হয়, তবে তাহা না করিবার সন্ত 
মধুরভাবে পতির নিকট প্রার্থনা কর! যাইতে পারে। পতির মে দৃঢ় আজ্ঞ৷ যদি মধুর 
বচনেও অবিচল থাকে, তবে তাহাও করিতে হুইবে। পতির গ্থায়ান্তায় কাধ্য অবিচারে 
অন্বর্তনীয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়৷ সৎপরামর্শ দেওয়া, কুকারধ্য হইতে বিরত করার চেষ্টা 
যে একেবারেই করিবে না, এমন বলি না। 

গ্রধানতঃ পতির প্রি হইতে গেলে আগ্রে প্রিয়বাদিনী হইতে হইবে । অপ্রিয়বাদিনী 
হওয়া স্ত্রীলোকের প্রধান দোষ । অপ্রিয়বািনী পরী ত শাস্ত্াছছদারে পরিত্যাজ্য! যতই 
কষ্ট হউক, পতির কার্য যতই অনভিপ্রেত হউক, তাহা৷ বলিয়৷ পতির প্রতি কঠোর বাক্য 
কখনও বল! উচিত নহে। শ্রিম্নবাক্যই সকলকারই শ্রতিস্বভগ | প্রিয়বচন দ্বারা পতি- 
দেবতার পুজা করিবে। প্রির্বাক্ে জগৎ বশ। আমি পতিকে প্রিয্নবাক্যই বলিয়া 
আসিয়াই। প্রিয়বাকা অর্থে অযথা তোষামোদ নহে । ক্রোধ বা অভিমান ত করিতাম না, 
যর্দি কখন অভিমানও করিতাম, তজ্জন্ত কখনও অপ্রিয় কথ উদ্চারণ করি নাই। 

পতির ইচ্ছা বুঝিয়া আমি বেশতৃষ! করিতাম, রমণী স্ন্মর বেশভূষায় সজ্জিত থাকিলে 
গৃছের লক্ষীক্্রী হয়। তাহার ভাল লাগিত, তাই আমি প্রত্যহ কবরী বন্ধন করিতে ভ্ূুলিতাম 
না; তাহার পান্জে জীরন-যৌবন ঢালিয়া দেওয়াতেই তার মার্থকথা। কত জন্মের পুণ্যে 
৷ এই নশ্বর জীবনযৌবন ফেই দেবতার সেবায় উৎসগীক্কৃত করিতে পারিম্নাছি। পতির 
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আঁদরে দেওয়া গম্ধমাল্য আমি সাদয়ে গ্রহণ করিতাম, ব্যবহারও করিতাম, ভিনি যে বেশ 
পরিতে বলিতেন, তাই পরিতীম, তিনি যে সাজে সাজাইতে চাহিতেন, আমি সেই লাজ 
সাজিতাম। তাঁহার আদর প্রদত্ত সামান্ত বন্তরটি পর্য্যন্ত মহামূল্য অলঙ্কার ভাবিয়াছি, ইইদেবতার 
নির্মালোর মত মাথ৷ পাতিয়! লইয়াছি। . আপনার বেশতৃষ! সাঁজমজ্জার জিনিষ কখনও 
পর্তির নিকট প্রার্থনা করি নাই । এটা দাও, ওটা দাও, চাওয়া আমার অভ্যাসই ছিল না । : 

ভিনি গৃহে না থাকিলে আমি অলঙ্কার পরিতাম না, বেশতৃষ! ধা ফবরী বন্ধন করিতাম 
না, মোট কথ! আমি সাঁজিতাম না। কার জন্ত সাজিব'? যাহার সুখের জন্ত সেবার অন্ত 
আমার প্রেহ, জীবন ও যৌবন, তিনি .বখন গৃহে নাই, তবে সাজসজ্জা করিয়া কি ফল? 
কেশ সংস্কার করা, পরিষ্কার কাপড়চোপত অঙঙ্কার পরা, সেত পতির তৃপ্তির জন্য। 
দেবতার সনদে উৎমর্গ করিতে ভাল জিনিষ চাই, তাও পরিষ্কার চাই। আর দেবতা কি চান, 
তাহাঁও ভাবিতে হইবে । যা চান, যে ভাঁবে চান, তাহা যেই ভাবেই দিতে হইবে। হাঁসিমুখে 
তাহার সুখেই আমার সুখ ভাঁবিয়! দিতে হইবে। তাঁহার ভোগের জিনিষ, এজন্ত দেহে এই জড় 
পিগ্ডেরও যত্র আবশ্রক । নিজের গৌরব হইবে, নিজেকে লোকে ভাল বলিবে এপস যত্ব লয়। 

বহির্থারে কখনও দাড়াই নাই, উচ্চ হাসি হাসি নাই, স্বামীর অসাক্ষাতে অসম্পকীঁয় ঘাহার 
তাহার মহিভ কথা কহি নাই। স্বামীর সঙ্গে শ্বামীর ইচ্ছাহূসারে যাছা করিয়াছি__তাহার 
ফর্লাফল ত আমার নহে, ভাহা আমার বিচার্ধ্য নহে। দ্বামীর আদেশে বদি আমি লজ্জা 
কোথাও কোঁন সময়ে কন করিনা থাকি, তাহাতে আমার শ্বাতগ্ঃ নাই। পতি ব্যতীত অপর 
পুরুষের পানে কখনও অভিলাষ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই নাই। অজ্ঞাত পুরুষের দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করা! আমার অভ্যাস ছিল না। কৌতুহল বশেও এদিক ওদিক চাওয়া আমার 
প্রকূতিই নম্ব। আমি মনে মনে দর্বদাই সন, তৃপ্ত ও সুর্খী ছিলাম। আত্মপ্রসন্নতা অমৃজ্য 
অমৃত সেই ধনে আমি ধনবন্তী ছিলাম। পতিকে আঁমি রাজরাজেশ্বরের চেয়েও বন্ধ 
দেখিয়াছি। তাঁহার ভালবাসাই আমার জীবনের সাধনা, প্রাণের আফাঙ্জা। উন্্রিয়ের তৃপ্তি 
ছিপ'। তাঁহার আদরই জামার একমাত্র কাজ্ণীয় সামগ্রী ছিল। তীহাক় স্পর্শ আমার 
চন্দন অপেক্ষা শীতল, তীহার আদরের আহ্বান আমার ্বরগসঙ্গীতের চেয়ে মিষ্ট ছিল। 
পতিগ্রেমে আমি প্রেমিকা, পতিসৌভাগ্যে আমি গরবিণী, সতীত্বতেজে আমি তেজন্থিনী 
ছিলাম। সেই প্রেমই আমার বিরহে অবলম্বন, রোগে শীস্তি, মর্ডে অমৃত ছিল। সে 
প্রেম শিরীষ অপেক্ষা কোমল, যজ্ঞধূম অপেক্ষা পবিত্র, চত্রকরের মত প্রিয় দর্শন ছিল। 
প্রেমের কাছে মণি মুক্তা, রর হীর! কত তুচ্ছ, রাণী হওয়াও কত সামান্ত। গতিয় সহিত 
কখন্‌ দেখা হইবে, কখন্‌ তাহার অমৃতমযী বাম শুনিধ,--তাছাই ভাঁধিতে তাবিতে আমার 
শরীর রোমাঞ্চিত হইত। তাহার সংসারের মধ্যেও আমি তাহাকে দেখিতাম বটে, কিন্ত তাহ! 
অল্প । গে অস্পষ্ট আমার' পুখকর ছিল সত্য, তবে অবপ্ত তাহা মন-প্রাপ তাসাইয়। 
দিত না, জীবনে স্বর্গ সুখ ভোগ করাইত ন|। 

৮৩ 


আলি 
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”  আত্মসংযমে বরাবরই আমার ফত্ব ছিল। পতির কোন কার্য্য করিয়া তাহার নিকট থাকায় 
তাঁহাকে ধরিয়া রাখার আমার প্রবৃত্তি জন্মিত না। তিনি যখন পড়িতেন, আমি নিকটে যাইতাম 
না, যাইলেও একবার 'দেখা দিক অমনই তাঁহার ডাকার 'অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়! আসিতাম। 
রাত্রে তাহার পার্থে বসিয়া আমিও মনে মনে পড়িতাম, আর চুপি চুপি, তাঁহাকে জানিতে 
না দিয়া, তাহার পানে চাহিয়া! দেখিতাম। সংসারের কাব্য করিতে প্রথম 'প্রথম ঘুম আসিত, 
রাত্রে এক! থাকিতে ভয় করিত, কিন্তু আমি সে ঘুম দমন করিয়াছি, সে ভয় গণনার মধ্যে 
আমি নাই। ক্ষুধা পাইলে ততক্ষণে আমি খাই নাই। অভ্যাসে অনুশীলনে কি না হয়? 
সবই সঙ্থ করা যার়। সন্শক্তি না থাকিলে, সংযমাভ্যাস না করিলে 'অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কার্ধ্যই কষ্টকর হইর। উঠে। অত্যাসে অনুশীলনে ক্ষুধা জয়, নিড্রা জয়, কাম ক্রোধ জয়, 
চিত্ত জয়, সবই করা যায়। 

পরিবার গ্রতিপালনের জন্ত স্বামী ফত্ব লইতেন, আমি আর সেজন্য অভাবের সৃষ্টি করিয়া 
সম্মতি দেখাইয়! তাঁহাকে বাস্ত করি নাই। সর্ধদ1 ব্যস্ত থাকিতে, অধিক শ্রম করিতে 
আমি বারণই করিতাঁম। তাহার চিন্তাক্রিষ্ট মুখখানি দেখিলে আমার কান্না! আসিত। সে 
সময়েও হয়ত প্রয়োজন বুবিলে মুখে হাসি ফুটাইয্লা পতির সন্তোষ বিধান করিতাম। তাহার 
অন্তশ্নে কষ্ট দেখিলে আমি সে কষ্টের ভার লইভাম, তাহার চিন্তার অংশ লইয়৷ পরামর্শ দিয়া 
চিন্তাভার -কমাইয়া দিবার চেষ্ট।! পাইতাম। হাসিয়া আমোদ করিয়া, ভালবাসার খেল! 
খেলিয়া, কখন ব! বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িগাও তাঁহাকে সুর্ী করিয়াছি। দেবতাকে লইয়! কত 
ছেলেখেন! করিয়াছি; কি করিব, আমার দেবত। যে সব সময় ভক্কিমতী সেবক! চান 
না, ভক্ত! শিষ্যা চাঁন না, বিনীত। ছাত্রী চান না। মোট কথা, আমাকে কখন তক্ষিমততী 
সেবিকা, কখন ভক্ত শিষ্যা, কখন বিনীত ছাত্রী, কখন সফছুঃখসুখ বন্ধু, কখন উপদেষ্টা 
গুরু, কখন মন্ত্রণাদাত| মন্ত্রী, কখন গ্গেহগ্রাণ শিশু, কখন বিলালিনী যুবভী, কখন বা! 
লজ্জাহীন! রমনী সাঁজিতে হইত । 

তার গুপ্ত বিষয় কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাঁই, গাঁহার আদেশ অমান্ত করি 
মাই, তাহার সুখ্যাতি ব্যতীত এতটুকু নিন্থা পর্যন্ত করি নাই, শ্বামীর নিন্দা! গুরুর নিন্দা 
চেয়েও বড়। সেই দেবতার নিন্দা, দেই নারীরজীবচনর একমা গুরুনিন্দা যেখানে হয়, আমি 
সেখান হইতে চলিয়া যাইতাম। 

সাহার প্রি্ববন্ধু গৃছে আসিলে আমি বন্ধু মতই ব্যবহার করিয়াছি । পতির সাক্ষাতে ধীহার 
সহিত কথা কহিয়াছি, শবশুয়-শীগুত়ীদের সন্মুখেও তীঁহার সহিত ছুই একটির অধিক কথা কহি 
নাই। আরক্কঅভার্থন! অবশ্থ সাধ্যমত করিয়াছি। পতির গুরু আমার গুরু, পতির বং 
আমার বন্ধু, পতির দ্নেহপাত্রই আমার গ্গেহপা্জ। 

দাস দাসীদের আমি বন্ধু ও সধ্থীর মত আঁদর যর করিতাম। বারান্দা 
তাদের অপ্রিষ্ম বাক্যও বলি নাই; আমি রাত্রি দিন খাটিতাষ, আমার ক্সাদর্শে ফেহই 
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অলস হইতে পায় নাই। আমি আদর যত্ব করিতাম, তাহারাই ব! সিরিনিরানা 
নিজ আত্মীয়ের মধ্যেই দাসদাসীকে মনে করা উচিত। 

স্থমনা। আচ্ছা দেবি! একটি কথ! জিজ্ঞাসা করি, সাঁধারণে যাহাকে লেখাপড়া বলে, 
তাহা কি তুমি জানিতে ? ৰ 

শাণ্ডিলী। জানিতাম। ভাধ! শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষার দ্বার, লেখাপড়া ন! জানিলে শিক্ষার 
সম্পূর্ণতা জন্মে না। লেখাপড়া না করিয়াও যে সুশিক্ষা লাভ করা যায় না, তাহা! নহে। 
লেখাপড়! আমি জানিতাম। 

স্থমনা । কে শিখাইয়াছিল দেবি? 

শাণ্ডিলী। শিশুকাঁলে বাবা, মা, ভাইরা আমার বর্ণপরিচয় করাইয়া! দেন। লেখাপড়ার 
দিকে আমার মায়ের দৃষ্টি খুবই ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লেখাপড়া না জানিলে দয়া 
ভক্তি স্নেহ কর্তব্যকর্মমধোধ ঠিক জন্মে না) বুদ্ধির প্রথরতা জন্মে না । মা আমার লেখাপড়া, 
সংসারের কাক্গকর্্ণ দুই শেখাই স্ত্রীলোকের আবশ্তক বলিয়া জানিতেন। সন্তানের শিক্ষা 
মাতার দ্বারা যেমন হয়, অপরের দ্বারা তেমন হয় না। শিশু মাতাকেই অগ্রে দেখে, মাতার 
অন্ুকরণই শিশু অগ্রে করে। .সস্তানকে শিক্ষিত ও মানুষ করিতে হইলে প্রথমে মাতাকে 
শিক্ষিত হইতে হইবে । 

ভ্রাতাদের নিকটও পড়িতাম । তার পর পিতা আমাকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, 
ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ অর্থ করিয়া পড়াইতেন। পিতা নিজের আদর্শে আমার জীবন গঠিত 
করিবার জন্য যত্ব লইতেন। বিবাহের পরও পিতৃগৃছে মাতা ও অপর কোন আত্মীয়ার 
নিকটেও পড়িতাম। শ্বশুরালয়ে আমার .পরম দেবতা শ্বামীই আমাকে শিক্ষা দিতেন! 
আমি শক্ত শক্ত কথাগুলি রাত্রে জিজ্ঞাসা করিয়া! লইতাম। প্রথম গ্রথম লজ্জা করিত বটে, 
কিন্ত স্বামীর আগ্রহাতিশয্য ক্রমে ক্রমে সে লজ্জা! দূর হইল। পতি আমাকে কেবল যৌবনের 
ক্রীড়ণক, বিলাঁসের সামগ্রী ন! করিয়া প্রকৃত অর্ধাঙ্গিণী ও সহধর্মিনী করিবার জন্ত সাধনা 
করিতেন। তাহার নিজহাঁতে গড়! জিনিষ বলিয়াই আমি ভাল হইয়াছিলাম। আমার এই 
সতীকুঞ্জে আসার জন্ত যদি কাহারও হাত থাকে সে আমার স্বামীর, আমরা ত কর্দমপিণ্ড ; 
আমাদিগকে যেমনটি করিতে চাঁছিবে, আমরা! তেমনটি হইব | 

স্বাদী আমাকে স্ত্রীধর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ পড়িয়৷ শুনাইতেন । পরে আমিও সেই 
আদেশ অনুসারে জীবন গঠিত করিতে. লাগিবাম্ধ। আমাদের শানে বলেন পরী ও শ্্রীতে 
কিছু বিশেষ নাই। ভাল স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, মন ্ত্ী গৃহের অলক্গী। অসতী চুষ্চরিতরাসপ্- 
পানাসক্তা স্ত্রী মন্দ, ইহার! ইহলোকে নানাকষ্ট ও অবশ; প্রাপ্ত হয়, পরলোকে নরক্যন্তরণা ভোগ 
করে, জন্মাস্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হক, কিন্বা! বেস্তাগৃছে জন্ম লয়। উহারাই অবিদ্থা। 
শ্বীলোক বালে পিতার অধ্রীন, যৌবনে স্বাধীর অধীন, বার্ধক্য পুত্রের অধীন থাকিবে। 
স্ত্রীলোকের ফোন সময়েই স্বাতঙ্্য নাই। 
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সুমনা । পতিই স্রীলোফের দেবত।, পতির সেবাই পরম ধর্ম, তবে কি অন্ত দেবতার 
পুজা, অন্ত ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ ? 

শাঙডিলী। স্ত্রীলোকের বিবাহই উপনয়দ । পতি সেবাই তার ঈশ্বরোপাসনা ও গুরুকুলে 
বাস, পতির গৃহকার্ধ্যই সাক়্ং ও প্রাতঃকালের ছোমচর্যযা ৷ পতির অনুমতি লইয়া স্বী অপর 
ধর্ম্মকার্যয করিতে পারেন, পতিয় বিনানুমতিতে স্ত্রীর ধর্মকার্য্য ধধিবার অধিবার নাই, কোন 
কোন ষতেও তান্ত্রিকী দীক্ষায় পতির সহিতই স্ত্রী অধিকাবিী। পতির আজ্ঞা লইয়া 
স্রীলোক ব্রত নিয়মে, দীক্ষাগ্রহণাদিতে অধিকারিবী। 








ক্রুঘশঃ। 
্রীরামসহায় বেদান্তশান্ী কাব্তীর্ঘ । 


প্রতিবাদের প্রতিবাদ । 


বিগত ১৩২২ সালের ফান্থন মাসে বঙ্গীয়-ত্রাঙ্গণ-সভার পঞ্লিক! সমিতি হইতে আমার 
নিকট গঞ্চিকা-সংঙ্কারবিষর়ক করেকটা প্রশ্ন প্রেরিত হয়। আমি জ্যোতিঃশান্ত্রের প্ডিত 
ন! হইলেও অন্ততঃ আত্মকর্তব্য নির্ধারণ করিরা লওয়ার জন্ত জ্যোতিঃশান্ব বিষয়ে আমার 
যে সামান্য অভিজ্ঞতাটুকু আছে, তগ্বারাই এ সকল প্রশ্নের যথাশক্তি উত্তর প্রদান করিয়া 
মি বঙ্গীক্গ-্তা্ষণ-সভাতে পাঠাই। এ প্রশ্নোত্তরগুলি ১৩২২ লালের চৈত্র মাসের ব্রাঙ্গাণ 
সমাজ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার দশমাস পর গত ১৩২৩ সালের পৌষ মাসের ব্রাঙ্মণ- 
সমাজে এ সকল উত্তরের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের আবির্ভাব হইয়াছে । এই সর্ববিষয়ে 
পরিপুষ্ট গ্রতিবাদ যে শ্রীধুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিভূষণ মহাশয়ের অভ্যপ্ত 
লেখনী-প্রস্থত, তাহ! প্রতিবাদের নিয়ে তর্দীয় নাম স্বাক্ষরের দ্বারা জানিতে পারিলাম। 

এই সিদ্ধান্ত-জ্যোতিভূ্ঘণ ময়্াশয় গোড়! হইতেই লিরয়ণ-গ্রণালীতে পঞ্রিকা-সংঘ্ধারের 
বিরোধী, এবং সাক্সন-প্রণালী অর্থাৎ খাঁটি বিলাতী মতের পক্ষপাতী । ইহার প্রমাণ, ততপ্রণীত 
বিশ্ুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার প্রতিবাদ (বঙ্গে পর্গিকা-দংস্কার) এবং সাহিত্য-সংহিতা-পত্রিকা় 
প্রকাপিত জ্যোতিগ্গণনা নামক প্রবন্ধে আমর! বছ পূর্বেই পাইরাছি। (বঙ্গে পঞ্জিকা 
সংস্কার ১১৬ পৃঃ এবং ক্যোভিরগ্ণনা ১৩, ১৪, ১৫, পৃষ্ঠ! দেখুন) আর বর্তমান প্রতিবাদেও 
'তিনি বলিতেছেন--"দেশে জ্যোতিরিবজ্ঞানের উন্নতি করিতে হুইলে ফলিতজ্যোতিষ 
'কি ধরনের সহিত উহ! সংযোগ করার প্রয়োজনীয়ত। কি? বিজ্ঞানের আদর বিজ্ঞানের, 
জন থ|কিদোই কি ভাল হয়না?” দেশে জোতিবিবজ্ঞানের উন্নতি আমাদিগের অবাঞনীয় 
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নহে, বরং তাহাই আমরা চাই। কিন্তু ধর্দশান্ত্কারগণ কর্তৃক উপেক্ষিত সামন-প্রশানীয় 
প্রচলন ব্যতীত যে জ্যোতিধিবজ্ঞানেন্ন উন্নতি হইবে না, একথা আমর! কিরপে বিশ্ব 
করিব? প্রতিবাদী মহাশয় আর্য সিন্ধান্তসমূহের মধ্যে সায়ন-প্রপালীর ফোন একখানা 
সিদ্ধান্ত আমাদিগকে দেখাইতে পারিবেন ? সনাতন হিন্দুধর্ম হিন্দুর প্রাণাপেক্ষাও অধিক ; 
যেহেতু, হিন্দু প্রাণকে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, 
এরূপ দৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজে আজকালও বিরল নহে। নিরযণ-জ্যোতিষ হিনদুধর্শশীস্তরের 
সহিত অবিচ্ছেস্বভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া! আমার প্রশ্নো্তর়ের কোন একস্লে নিরয়ণ-জ্যোতিষকে 
হিন্দুধর্মের প্রাণন্বরূপ বল! হুইয়াছে। গ্রতিবাদলেখক কোথা হইতে একটা প্রক্গিগ্ত 
এবং পঞ্ডিতসমাজ-কর্ভৃক অনাদূত বচন মহধি বশিষ্ঠের নামে উদ্ধৃত করিয়। মহ্র্ধিকে সাযন- 
সংক্রাস্তির প্রবর্তনেচ্ছু বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং এই ুজে হিনুধর্স- 
শাস্ত্রের উপর একটুকু বিদ্রেপের কটাক্ষ৪ করিয়াছেন। কোন বিধর্দী যদি হিন্ুধর্মকে 
বিদ্ধপ করে, তবে তাহা অসহা হয় না। কিন্তু কোন হিন্দুর সন্তান যদি বৈরাগী সাজিয়া 
অথব! -ধর্ম্মত্যাগ করিয়। পিভৃপিতামহের প্রীণন্বরূপ হিন্দ,ধর্মের উপর বিজ্রেপের কটাক্ষ 
করে, তবে তাহার সহিত আলাপ করিতেও ঘ্বণা বোধ হন৷ 

এই কারণে, বিশেষতঃ কেবল £প্রতিবাদ করাই যাহাদিগের স্বভাব তাহার! কোন কথ 
বুঝিরা ও বুঝিতে চায় লা । প্রতিনিয়ত কেবলই মক্ষিকার ন্যায় ক্ষতের অনুসন্ধান করে। 
এই চিরপ্রসিত্ধ নীতির অন্রবর্তী হইয়া প্রতিবাদীর প্রতিবাদের উত্তর দিব ন! বলিয়াই 
আমি মনে করিয়াছিলাম। তবে বর্তমানে স্থাধীনত্রিপুরা ব্রাঙ্মণপত্ডিত-সভায় পঞ্জিকা- 
সংস্কার-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায়, উক্ত প্রতিবাদের উত্তর দেওয়ার জন্ত কেহ কেন 
আমাকে অনুরোধ করিতেছেন । এই হেতু আন্তরিক অনিচ্ছাসত্বেও প্রতিবাদী আমার 
প্রশ্নোরের যে যে স্থল বুঝেন নাই, তাহা বুঝাইয়। দিতে আমি প্রস্তুত হইলাম কলহ 
আমার অভিপ্রেত নহে। যেকথ! বছুবাক্তি তাহাকে বছবার বুবাইয়াছেন, সেকথা ও 
এই প্রতিবাদে তিনি চধিবত চর্বণ করিয়াছেন । এইরূপ কথার উত্তর দিতে গিয়া আমি 
প্রবন্ধের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করিব'নাঁ। তবে আমার উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় গ্রমাণ তিনটী, যাহা 
তিনি প্রক্কৃত পক্ষেই বুঝিতে পারেন নাই, ভাহাই বুঝাইতে চেষ্টা কর্িব। বুঝিতে পারিলে 
তিনি তাহার সমস্ত গ্রতিবাদের উত্তর ইহার ভিতরেই পাইবেন। . 

প্রতিবাদী প্রথম প্যারাতেই বলিম্বাছেন--“বিশুদ্ধদিদ্ান্ত-পঞ্জিকায় অবলঘিত সংস্কার 
মমর্থন করাই প্রবন্ধ লেখকের লক্ষ্য এবং বোস্বাই পঞ্চাঙ্গ-শোধন সমিতির আংশিক ির্ধারগই 
সর্বশ্রেষ্ট প্রমাণ |” 

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিবার সঙগেআমার প্রথম পরিচয়-_গত করন ( আমার "প্রশ্নোত্তর 
দেওয়ার বংমরাধিক কাল পরে) ত্রিপুরা--বরাঙ্গণপত্ডিত-সভায় হইস্থাছে'। ইতিপূর্বে এই 
পঞ্জিকা আমার দৃষ্টিগোচর হইলেও হুইতে পারে, কিন্ত ৰিচারের বিষরীতুত -হয় লাই 
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পরার 
এই পঞ্জিকাগ্রহণ সম্বন্ধে এখনও আমাদের কিছু খুবিবার গুনিবার আছে; শুতরাং প্রতিবাদী 
ঘে বলিয়াছেন : ৭বিপ্ুদ্বসিষ্ঠাস্তপঞ্জিকায় অবলদ্িত সংস্কার সমর্থন করাই 'আমার লক্ষ, 
ইহাতে তাহার *ক' দেখিয়া কৃষ্চভাবের উদয় দেখা যার । তবে পঞজিকাসমিতির প্রশ্নসমূহের 
উত্তরে আমি বাঁহা ধলিয়াছি, তাহা যদি বিশুদ্ধসিন্ধাস্তপঞ্জিকার পক্ষে অন্ুকূলই হইয়া 
থাকে, তাহা হইলেও প্রতিবাদকের বিচারে আমার অপরাধী হওয়ার কোন কারণ নাই। 
যেহেতু বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকা! বাজারের ব্যবসায়ীর বযথেচ্ছাচারসম্বলিত, বহিঃশুদ্ধির 
আবরণে আবৃত ধর্মগ্রাসকারী কপট পঞ্রিক৷ নহে। হিন্দুধর্শসংরক্ষক ভ্রীমদ্যহারাজাধিয়াজ 
নবদীপাধিপতি, উমন্মহারাজাধিরাজ বধ্ধমানাধিপতি ও প্রীমম্মহারাজ কাশিমবাজারাধিপতি 
বাহাদুরের অনুজ্ঞার ও অর্থসাহায্যে প্রকাশিত দৃক্প্রতায়ান্িত প্রন্কৃতই বিশুদ্বপঞ্জিকা । 
বঙ্গীয় জ্যোতির্বিখসমূহের মধ্যে হঃহারা অগ্রনী, বোম্বাই নগরীর নিখিল ভারত জ্যোতির্বিৎ 
সন্সিলমে বঙ্গদেশের পক্ষ হইতে ধাহারা ছুই একটা কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তীহারাই 
আমাদিগকে এপ সাক্ষ্য দিতেছেন। এ অবস্থায় বিশুদ্ধসিদ্ধাস্তকে প্রতিবাদী যত ত্বণার 
চক্ষেই দেখুননা কেন, আমরা এই পঞ্জিকার অনাদর করিতে পারি না। তবে এই 
পঞ্জিকায় ঘ্দি বাস্তবিকই কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে পঞ্জিকাগ্রকাশকগণকে বলিয়া 
এই দোধ সংশোধন করাইয়া লওয়! যাইতে পারে । 

আর বোগ্বাই পঞ্চা্নশোধন-সমিতির আঁংশিক (প্রতিবাদীর মতে ) নির্ধারণকে আমি 
সর্ধতরেষ্ঠ প্রমাণকপে গ্রহণ করিয়াছি, ইহাও প্রতিবাদীর মতে আমার দৌষের কারণ হুইয়াছে। 
সমস্ত ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান জ্োতিধিবৎ একত্র হইয়া বঙ্গদেশেরও মুখপাত্রশ্বরূপ 
নয় জন সন্ত লইয়া, ৮ দিনকাল বিচার বিতর্কের পর যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন,_তাহা 
গ্রমাণরূপে গ্রহণ ন! ফরিগ্সা কি প্রতিবাদীর প্রলাঁপবাক্যকে প্র্াণরূপে গ্রহণ করিব? 
প্রতিবাদী বলেন,--"বোস্বাই সভা যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
সন্বন্ধেও সভাস্কলে বিষয়গুলি রীতিমত ও নিরপেক্ষভাবে সমালোচিত হইবার সুবিধা ঘটিয়াছিল 
কিনা, তথিষয়ে গনসাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।” একথার উত্তরে 'খপিতেছি যে, এ বিষয়ের 
প্রতিবাদকের মত জনসাধারণ অনভিজ্ঞ হইতে পারেন; কিন্তু আমর! আাঁনি, বঙ্গদেশীয় 
৯ জন সাস্তমমেত সভায় উপস্থিত সর্ধদেশীয় সন্ত মিলিত হইয়া নির্ধারিত বিশদীকরণ পক্ষে 
এক পাঁতি স্বাক্ষর করিয়াছেন : পাঁতিতে যদি কেহ না বুঝিয়া ব! চক্ষুলক্জার স্বাক্ষর 
করিয়া থাকেন, তবে সে মূর্খতা] তাহার । নিখিল ভারত-সপ্সিলিত বিরাট সভার অঙ্গ 
নিরাকার সাংসানরাি টিসি সভায়' নির্ধারিত বিষয়ের কোন ক্ষতি 
বৃদ্ধি হইতে পারে না । 
' ্রতিঘাদী আরও বলেন, বোখাই-সতীর ৬ বংসর পরে -কালটা গ্রামে পঞ্রিকা-সংস্কার 
ধনবসথীয় প্রশ্নের বিচারের জস্ আর একটা সভা হইয়াছিল, সুতরাং বোম্বাই সভার অভিমত 
কতকটা সঙ্গেছের চক্ষে দেখা দৌষাবহ' নহে । * আমরা বলি, কাপটার সঈতাক় পঞ্জিকা 
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সংস্কার সন্বন্ধীয় কি কি প্রপ্ন উতাপিত হইয়াছিল, তাহা কি প্রতিবাধী জানেন, না &ঁ সভায় 
শেষ সিদ্ধান্ত তাহার নিকট আছে? থাকিলে তিনি তাহ প্রকাশ করিতে পারিতেন। 
এ সভা যে বোম্বাই সভার পক্ষে না হইয়! বিপক্ষে হইয়াছিল, তাহ আমরা কি উপায়ে বুঝিব ? 

আমরা বতদৃর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝ! যায়, কালটার-সতা বোস্বাই সভার 
সিদ্ধান্তসমূহকে কাধ্যে পরিণত কবিবার উদ্োস্তে বোগ্বাই সভার পক্ষেই হুইর়াছিল। তবে 
কথ! এই যে, বোম্বাই সভার সিদ্ধান্তপ্সমূহের বিচারসহ যেরূপ বিস্তৃত প্রতিলিপি আমরা 
পাইয়াছি, কাঁলটি-সভার, সেক্ূপ কিছু পাই নাই। সুতরাং, ও সভার কার্ধ্য শেষ হইয়াছিল 
কিনা, তৎপক্ষেই আমার্ধিগের সন্দেহ আছে। 

প্রতিবাদী দ্বিতীয় প্যারাতে বলিয়াছেন-_“ত্বামার প্রশ্নোততরগুলি আলোচন! করিয়। তাহার 
বিশেষ তৃপ্তিলাত হয় নাই। ইহা আমার দুর্ভাগা, কারণ আমার জান-বিশ্বাসমত প্রশ্নের 
উত্তর ন৷ দিয়! প্রতিবাদীর রুচিসঙ্গত উত্তর দিতে পারি নাই। আর আমার উক্তি সমর্থন 
কালে বোগাই মহাসভার বিশদীকরণকে আমি প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছি। এই 
হেতুতে প্রতিবাদীর ( অনেকের নহে ) ধারণ! হইয়াছে যে, আমি স্বীয় অন্ুশীলনোচিত প্রমাণ- 
প্রয়োগ ও যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিতে পারি নাই । পঞ্রিকা-সংস্কারের পক্ষে কি বিপক্ষে 
এমন কোন প্রমাণ প্রয়োগ ব| যুক্তি তর্ক নাই, যাহা বোদাই মহাসভায় প্রদর্শিত না হইয়াছিল। 
ইহার উপর বঙ্গীয়পঞ্জিকা-সমিতির প্রশ্নের উত্তরদানগ্রসঙ্গে রাশি রাশি গ্রমাণ প্রয়োগও 
যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া! প্রশ্োত্তরচ্ছলে পুস্তকলেখ! ও বিস্তা জাহির করাটা আমি লঙ্গত 
মনে করি নাই। প্রত্যেক উত্তর পক্ষে যে সংক্ষিপ্ত বিচার দেওয়৷ হইয়াছে, তাহাই আমি 
অতিরিক্ত মনে করিয়া সস্কুচিত হইয়াছি এবং বোম্বাই সভার বিশর্দীকরণ দেখার জন্ত বরাত 
দিয়াছি। যতটুকু লিখিলে পণ্ডিতগ্রণ বুঝিতে পারেন, ততটুকুই আমি লিখিয়াছি; পঙ্ডিতেতর 
ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে যাওয়া আমার উদ্দেশ্ঠ নহে। 

তৃতীয় প্যারাতে প্রতিবাদী বলিয়াছেন- আমি যে কৃর্যাসিদ্ধাস্ত হইতে দৃক্ডুলাতার প্রমাণ 
স্বরূপ “তন্তদগতিবশান্লিতাং যথ! দৃকৃতুল্যতাং গ্রহাঃ। প্রয়াস্তি তৎগ্রবক্ষ্যামি প্ুটীকরণ- 
মাদরাং”। .এই প্রথম শ্লোকটী উদ্থৃত করিয়াছি, ইহাতে বর্তমান সময়ের দৃগগণিতৈক্যকে 
মমর্থন করিয়াছেন বুঝায় না? বরং যাহাকে তাহারা (কারা 1) দৃকতুল্য বলিবেন, উহারই 
সংজ্ঞা! করিয়াছেন মাত্র । মানিয়া লইলাম, গ্রতিবাদীর মতে দৃকতুল্যতা সম্পাদনের অর্থ-- 
পরুটাকরণ ; কিন্ত ন্ফ,টাক্রণ কি? টাকাকার রঙ্গনাথ দৃক্তুলাতা শব্দের অর্থ বেধিত গ্রহসমড়ী 
এবং স্ফুটীকরণ শবের অর্থ স্পট্টক্রিয়াগণিত প্রকার লিখিয়াছেন। 

: সিদ্ধাস্ত শিরোমণিতে তাস্করাচার্ধ্য ওঃবলিয়াছেন,_. 

_ “প্রোচযতে তেন নভশ্চরাণাং স্ষুটক্রিয়। দৃগ্গণিতৈক্যন্কদ্‌ যা ।” 
. শ্ছুটশৃন্দে__পৃথিবী হইতে পরিৃস্ঠযান্‌ গ্রহের বধার্থ অবস্থান বুঝায় তো? যেগাপিতিক 
প্রিয়া দ্বারা গ্রহের এই যথার্থ অবস্থান নির্ণর হয, দৃষ্টি ও গণিতের একতা সম্পাদিত হয়, 
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তাহাই এছের বিশুদ্ধ "সুটক্রিয়া। গ্রহ দৃক্তুল্য না হইলে ক্ুটক্রিয়া অস্ত হইতে খাবে, 
কিন্তু বু চক্ষুর দৃষ্টির সাহঙ্জন্ত অন্ধ হইতে পারে না।:. ুতয়াং কু, দৃগ্গণিতৈক্য 
এবং স্ুট এই ভিনটাই একার্থবাচক শঙ্খ । | 

গ্রহগণ মন্দ নীঙ্া্দি নানা প্রকার গভিবশে ভ্রমণ, করিম্নাও 'যেরপ ট্রি দ্বারা নিত্য দৃক্‌- 
তুলাতা৷ প্রাপ্ত হর, নুর্যযাংশদত্তৃত পুরুষ ময়দানবকে তাহাই বলিতেছেন । . কেবল কৃরয্যসিদ্ধান্ত 
নছে। সর্বদিদ্ধান্ত. হইতেই এইরূপ ভূরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যার যে, সিদ্ধান্তফারদাত্রেই হব স্ব গ্র্থের 
প্ুটক্রিয়াকে সর্ধতঃ 'রয়ান্ত দৃক্তু্য করিতে প্রয়াস থাইয়াছেন। শ্ুটক্রিগা যে গঁদ্ধ-হইল, তাহার 
দুষ্ট ভিন্ন অন্ত কোনও প্রমাণ নাই। স্থতরাং বে পক্ষের গণিত দৃষ্টির সহিত দিলেনা, তাহা! অপ্তদ্ধ 
ও অগ্রাহথ। আর. যে পক্ষের গণিত মৃষ্টির সহিত মিলে, তাহাই গুদ্ধ) সুতরাং তক্মতেই তিথ্যাদি- 
সাধন কর্ধব |. এই কথার গ্রনাণস্বরূপ বশিষ্ঠসিদ্বান্তের ঘিতীয় প্রমাণটা আমি উদ্ধৃত 
করিরাছি। যথা -.. 

“্বশ্মিন পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্গণিতৈক্যতাম্‌। 
[.. - শীতে তেন পক্ষেগ কুরধ্যাতিথ্যাদিনির্ণয়ম্‌ |” 

এই প্রনাপটী প্রতিবাদী ঠেলিয়া ফেলিতে না পারিয়া বশিষ্ঠদেবের উপর সায়নপ্রাণালী 
প্রবর্ধনেক্ট : অপবাদ . ঢাপাইয়াছেম। আঁর বলিয়াছেন যে, প্ৰশিষ্ঠ আমাদিগের জন্ত ধরন্দপ 
ব্যবস্থা করিয়া গেলে মহাজনগণ উহ! অনুসরণ করেন নাই কেন ?” 

মহাজনগণ বে' অগ্ভমরণ করেন নাই, একথা তীছাকে কে বজিল ? যদি মহাজনগণ 
বশিটদেবের এই উপদেশমতে কালানুযারী দৃগ্গপিতৈক্য মন গ্রহণ না করিতেন, তবে কি 
আর গত চারি' পতাবীর, মধ্যে দিদ্ধান্তরহত্য ও গ্রহলাধবের পঞ্জিকা ভারতবর্ষের সর্ব 
প্রচলিত হুইত ? গ্রতিবাদীর ঘর্দি গণিতে অধিকা'র থাকে, তবে অন্ক কষিয়াঁ দেখিবেন, 
প্রাচীন সিদ্ধান্তসমূহের সহিত সিদ্ধাত্তরহস্য ও গ্রহলাঁথবের তিথ্যাদির কত অন্তর হয়। অন্তর 
কেবল সহজ নহে । পকল্যবাপিগাতরিসহশ্রণদ্ধং ভাগাদিবীজং ধনমিদ্দুফেন্তে। ত্রি্গং শনৌ 
বেদহতং বুধোচ্ডে ছিতরি্মিজযা শ্্জিতোর্বি্বিশৌধাম 1 সিদ্ধান্তরহন্তে এই নিয়মে ধীজ ব্যবহৃত 
হওয়ায়; কলিযুগের/আদি হইতে প্রতি তিন' হাজার' বৎসরে শুর্ধ্যসিনধাস্ত অপেক্ষা চন্্রকেন্র 
এক অংশ; শনি'মধ্য তিন অং, এবং বুধ লীস্ত চারি অংশ বাড়িতেছে ; আর গুরু মধা ছুই 
অংশ, এবং শুক্র শীষ ভিন অংশ 'বাড়িতেছে। আমা জিজ্ঞালা করি, 'সিদ্ধান্তরহস্তের 
এই বীজ ব্যবহারের হাটা কি? এই বীজ ছারা সিদ্ধান্তরহন্তফার হৃষ্যসিদ্াত্তের 
সহিত" যে তদীয় গ্রন্থের ফালাপুরসংগ্কার 'করিযাছেন) একথা ফি প্রতিবাদী শ্বীকার 
করিবেন না? যদি স্বীকার করেন, উথে' আর ডুব দিশা জল খাইয়া নির্জলা-একাদশী 
কেন? সংস্কার হি গ্রহণই করিলাম, প্রাচীন সিদ্ধান্তের মত পরিত্যাগই করিলাম, তবে 
আন্তর্তমান সময়ের অনপযোগী। অন্তদধ সংস্কার গ্রহখ করি কেন? : সিদ্ধাত্তরহস্ত মতে গ্রহস্ছুট 
দীপণ। করিরা পুউচন্িকা (নিরাকার চৈতন্তস্বয়প ) মতে গ্রহণ গণনা করিতে -যাই বেন? 


১১শ সংখ্যা] প্রতিবাদের প্রতিবাদ ৬৭৭ 


সিদ্ধান্তরহত্তে কি গ্র্ছণ গণনা নাই ? ( সোঙ্গাসোজি আধুনিক ফাঁলানযায়ী সংস্বারাধুলি 
গ্রহণ করিয়া পঞ্জিকা গপিলেই তো' দকল আপদ চুকিয়া যায়। সত্য গোপন করিম লোক্ষের 
চক্ষে ধুলা দিয়া আর কয়দিন চকিবে ? $ 
প্রতিবাদীর মতে বর্তমান সময়ের দৃগ্গণিতৈকোর মধ্যে কি নৃততনত্ব আছে, তাহ! আমর! বুধিতে : 
পারিলাম না । আমরা বুঝি দৃক্তুলায কথাটার অর্থ আগেও ব! ছিল) এধসও তাই আনছে । 
তবে সুর্ধযসিদ্ধান্তীয় ঘোগের গ্রহকে দৃক্তুল্য করিতে বেধে সংস্কারের প্রয়োজন হইত, দীর্ঘ- 
কালে গ্রহগতির পরিবর্তন হেতু বর্তমান সময়ে তদপেক্ষা ছুই একী অভিনব সংস্কার যৌগকরা. 
প্রয়োজন হইতে পারে ; আর" গত চতুর্থ শতাবীতে সিদ্ধান্তরহস্যেও এই জন্যই বীজ বাবহৃত 
হ্ইয্াছে। কৃর্ধ্যসিন্ধান্ত দৃক্তুল্যা' অনুমোদন করিরা গিয়াছেল এবং গ্রহ দৃক্ততুলা করিতে 
তৎকালে বে ষে সংস্কারের প্রঙ্কোজন হইত, হুর্দানিন্ধান্তে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 
তংকালে যে সংস্কারের প্রয়োজন হইত না, তাহা শুর্ধ্যমিস্বান্তে থাকিবে কেন? আর 
শুর্যাদিদ্ধান্তের শান্ত্রৌপনয়নেই কথিত হইয়াছে যে _- 
 শান্ত্রমাস্ধং তনেষেদং যৎপুর্বং প্রাহ ভাঙ্করঃ | 
যুগানাং পরিবর্ডেন কাল তেদোহত্র কেবলম্‌ ॥% : 
অর্থাৎ ইহাও সেই' আদ্ শান্ত, যহা পূর্য্বে ভাস্কর বলিয়াছেন, তবে ইহাতে যুগপরিবর্তন 
হে কেবল কালাস্তর সংস্কার কর! হইল মাত্র । | 
টাকাকার রঙ্গনাথ এই-ফ্লোকের নর্থ টাকাঁতে আরও পরিফার করিয়! দিয়াছেন। বধা-_ 
“শান্ত্বেধু ভেদে! ন শাস্্োক্ত রীতিভেদ ইত্যার্থঃ।” “এবং যুগমধ্যেহপ্যবাস্তরকালে গ্রহচারমস্তর- 
দর্শনে তত্তংকালে তদন্তরং প্রপাধা গ্রস্থাং ৮০০০ কুর্ববন্তি তদিদস্তরং 
পূর্বপ্রন্থে বীজধিভ্যামনস্তি 1” 
অর্থাং ভাঙ্করোক পূর্বশানৈক সহিত এই লান্ত্রের কোনও "ভেদ নাই ৷ কালাস্তর় হেতু 
ইস্থাতে রেধল পূর্ধবশাস্থোক্ রীতির: পরিবর্তন হইল মা যুগতেদে তো সিল্ধাকিগ্রস্থের 
পদ্লিকর্ন হয়ই, হি যুগ মধ্যেও ফোন সময়ে" গ্রহগতিতে অন্তর দৃটি হয়, তব তৎকালে, 
বর্তমানপণ্ডিতগণ সেই অন্তকাপ্রসা বদ. করিয়া নৃতন গ্রনথপ্রস্তত কারঙ্না থাকেন.।: এই অপ্তর 
পৃর্বপ্রন্থের: বীজনামে' অভিহির্ হইজ্া- থাক্ষে' (সিক্ধান্ত' রহত্যে' কোন্‌ বীজ ব্যব্হাঁর -করা' 
হইয়াছে এবং বীঞ্ষ কথাটার অর্থকি, টাঁকাঞ্কার রঙ্গলীথের রি উক্তি দ্বারা পাঁঠকগণ, তাহা 
বুঝিয়া-লাইবৈনা) 
উপরোজটাক হা সাদা খাফারাযখন ফালি সঞ্জার সবর কলি 
ছেল, তখন: তৎফালে প্রীজনাতাবে' নুতত) “অধুবাীয়োজনীনস সংস্কারসমূহও যে তত 
সমধিত হইয়াছে, ইহা পণ্ডিত। বাকিমাতেই শ্বীধনর কেজিতবনী। কিন্ত গ্রতিবানী পঞ্চম প্যারায় 
বিদ্বান থে, "টাকার 'ঈনাঁ বাহ: বুল, সলগোকে, এইস পরিরর্তীনের কথা নাই। 
সুললোটা আমরা বঙগানুবারসিহ উপরে উঠতি 'কারিজীছি, সন্ধয় পাঠকগণ ক্ষার! অনায়ায়েই 
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৪১০. তর কডা 
প্রতিধাদীর ফথার,সপ্তযত! উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । মিথ্যা রলিয়। সাধারণের চক্ষে ধুলি 
দেওয়াটা খুব পহজ ইহ! আমরা স্বীকার করি) কিন্তু প্রতিবাদী যে একবারে দিনফে রাত 
করিতে পারেন, ইহা৷ দেখিয়া আমর! বাস্তবিকই বিশ্মিত হইয়াছি। তারপর -ল্জ্ঞাত্বৈবং 
কনতধ্যাভ্যাং তিথিং স্কুটতরাং ব্রতী । . একাদশীং তৃতীক্াঞ্চ বগঠীঞচোপবসেৎ সদ!” এই 
তৃতীয় প্রমাণটা আঁমি সৌরগুরাণ ' ইইর্তে উদ্ধৃত করিয়াছি। শ্চুটচন্্রার্কসাধিত তিথিতেই 
ধর্শকাধ্যাদি করিতে হয়। এই উদ্দে্ো পু্লীণকার ক্লোকটা লিখিক়াছেন। একবাক্যে 
সহপ্ত ন্যোতিংনিন্ধান্ত এই শ্লৌকটাকে সমর্থন করিতেছে ) কারণ শ্কুটচন্্ার্ক ছাড়া মধাম চন্রার্ক 
হইডে তিথিগণনার প্রণালী কোন নিষ্ধান্তেই নাই । আর মধ্যম লু্য বা মধ্যম চন্ত্র বাস্তব 
পদার্থ নহে, জ্যোডিগর্ণনা র জুবিধার'ঝন্ত' উহাদিগ্রকে কল্পনা করিয়া লওয়! হইয়্াছে। প্রতিবাদী 
বলে মধ্যম চক্জার্ক হইতে মধ্যম তিথি গণিতে হয়। আমরাও স্বীকার করি, পঞ্জিকাগণনার 
সুবিধার জন্ হ্সবৃদ্ধি বর্জিত মধাম তিথি (৫৯ দঃ ৩'৭ পল) ধরিয়া লগ্রয়। হইয়াছে। কিন্ত 
এই অবাস্তব চন্্র হুর্য্য হইতে সাধিত হ্বাসবৃদ্ধিবর্জিত অবাস্তব তিথি কোন যোগে কোন ধর্ম- 
কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, কি কোন পঞ্জিকার লিখিত হইয়াছে এমন প্রমাণ প্রতিবাদী দিতে 
পারিবেন কি? 

- প্রতিবাদী ধলেন, মধাম ও স্পষ্ট এই উন প্রকার তিথির সঙ্গেই দৃগ্গণিতের: সম্বন্ধ কিছু 
দরবর্তী। অবাস্তব মধাম তিথির সঙ্গে দৃগ্গণিতের দন্বন্ধ দূরবর্তী ফেন, নাই বলিলেই হয়) 
কিন্তম্প্ট তিথির সহিত দৃগ্গণিতের সম্বন্ধ রি একথা ' কফি 'কোন জ্যোতির্বিৎ বলিতে 


পারেন? | 
তিথিসংজ্ঞা। লুরধ্যসিদ্ধাস্ত- - '' 
; পর্কাছিনিঃস্তঃ রা যদ্‌ যাতাহরহঃ শশী । 
' ভাগৈষ্থদশভিন্ডৎ শ্যািথিস্াজসমসং দিনম্‌.! 


/” সর্থাৎ প্রতি অমান্তে রবি হইচ্চে বিনিঃস্থত হুইসথ! চক্র দিনদিন পূর্বদিকে যে বারে! সংশ 
নাস তাহারই 'ছাম তি বা ঢান্রদিন। এই মংহ্তাটাই স্মার্ডডট্রাচার্ধ্যমহোদয় 
তদীগ তিথি ও 'লমাসতদ্বেউন্্ত ঝরিয়াছেন। প্রতিবাদী বলেন এই. সংজ্ঞাটী দৃকৃসিদ্ধির 
বিরুদ্ধ (অথব! অশ্তদ্ধ?) কারণ "হুর্ধাগ্রহণের পর ব্যতীত চস, কুর্ঘয, হইতে প্রতি অমান্তে 
বিনিঃহত ইয় মা । তবে কি প্র্িবাদীর মতে পর্ঘযগ্রহণের পরবর্তী: চা্রমস, বাতীত আন্ত 
চান্দ্রমাসে তিথির উৎপত্তিই হুয় না? প্রতিবাদী হূর্যাদি্ধান্তের টাঞাকার বঙ্পলাখকে তো 
গণনার মধোইআনেন না) এখন দেখিতেছি : দৃ্ঘযাকেও পরাস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 
রবিবর্ষে চরের সংস্থানে পার্থক্য হইতে”ঘে' তিথি গণিত সর, একগ্ৰাটা দেখতেছি প্রতিবাদী 
(খুঝুন বাঁ'দা বুঝুন) জাবেন | যদি. এতবড় 'বধাটা জানেন্).তবে প্রতি অমাস্তে সুর্দোর সহিত 
চঙ্রের সম্াংশাবস্থানের 'পয় হইতে প্রতি রাঁরে! অংশ দুরত্ে। এক. একটা করিয়া 'তিথি হল্ক, এবং 
বিবর্জের উপক্ধ এই দয বৃষ পন্র্থ ( হঙাছির লাহাফে এই দুরত্ব অস্িকুল্মারপে পরিমিত: 


৯২১শ সংখ্যা 1 সংবাদ | ৬৪০৯ 


হইতে পারে) এই সহজ কথাটা জানেন না? হুরধযগ্রহণের পর সুর্যের পেট চিরিয়া চর 
বিনিঃস্ত না হইলে যে তিথির উৎপত্তি হুইবে না, এই অপূর্ব অর্থবাচক কথাটা তিনি সি্ধান্- 
ভূষণ হইয়া কোন সিদ্ধান্তমতে বলিলেন ? 

আর তিনি থে শাস্ত্রোক্ত বিধানে তিথি স্দুটতর করার কথাটা বলিয়াছেন, তাহা একমাত্র 

জ্যোতিংশাস্ব ছানা আর কোন্‌ শীস্থান্থসারে করিতে হইবে, তাহাও আমর! বুঝিতে না। 
তাহার এই শাস্ত্োক্ত বিধানটা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে বাধিত হইব । আমার 
পূ্বপ্রতিষ্কতি অহসারে আমি এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম । কারণ, প্রতিবাদীর মত 
কুশাগ্রবুদ্ধির প্রতিবাদের উত্তর কথায় কথায় করিতে হইলে আমাকে স্বতন্ত্র একখানা! পুস্তক 
লিখিতে হয়। সেরূপ ইচ্ছা ও অবসর আমার্‌ নাই; সুতরাং সুবুদ্ধি পাঠকগণ অগত্য! এই- 
পর্যন্তই যথেই বঙ্িয়া বুঝিয়৷ লইবেন । 

জীবৈকুঞঠনাথ তর্বভূষণ। 
 স্বারপপ্ডিত আগরতলা । 





সংবাদ । 
সেহলাপট্টী- পাঙ্গাশীয়া-সভা ৷ 
স্থান সেহলাপটি জমীদারবাটা। 

সেহলাগটী, পাঙ্গাশীয়া, গদাধরদি, কাসিমপুর, বদরদি, জনার্দনদি, কানাইপুর, মিনাজদি 
প্রন্তি স্থান সমূহের বাক্ষণমণগ্ডলীর একাস্ত চেষ্টাম ও আগ্রহে এই সভা অনুষ্টিত হয়। 

সভাপতি _শ্রীঞ৬বক্ষণাদেব । 

সহকারী সভাপতি-_ভ্রীযুক্ত জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় বায় চৌধুরী শ্রীযুক্ত চন্ত্রকান্ত রায় 
চৌধুরী, প্রযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্তী, গ্ীযুক্ত কালিদাস বন্যোপাধ্যায়, শ্ীযুক্ত কুষ্চন্্র 
ভট্টাচার্ধ্য। 

সম্পাদক-_্রীমুক্ত হরনাথ বন্দোপাধ্যায় রায় চৌধুরী । 

সহকারী সম্পাদক - শ্রীযুক্ত হরেজ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গার্বতীচর্ণ গদদোপাধ্যা, 
শীযুক্ত উপেন্্রচ্দর মুখোপাধ্যায়, যুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার । 

কোধাধ্ক্ষ শ্রীযুক্ত অমরচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

সহকারী কোষাধ্যক্ষ _ শ্রীযুক্ত 'হীরালাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র বান্দাপাধায় 
শ্রীতুক রাজেন্্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, শরীবুক্ত শয়চন্তর বিশ্বাস। 

, হিসাব পরীক্ষক-_্ীযুক্ত মনোদোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রায় চৌধুরী। 

সহকারী হিসাব পরীক্ষক --স্ীযুক্ত যোগেন্্রমোহন চক্টোপাধায়, জীযুক্ত হরকাস্ত বন্দ 
পাধ্যার, জীযুক্ত হয়বিলাস গো পাধ্যায় | ৮ ছি 

” ধর্খবব্যবস্থাপক --প্রীযুকত চন্্রকাস্ত স্থৃতিরয়, শ্রীযুক্ত কানীচ তর্কানসকার়। 


৬১৯  ক্রাজ্ণ-নমাজ। [ ৫ম বর্ষ 





“ ছড়া হরিহরনগর শখ! (ঘশোহর )। 

সভাপতি - ্ীযুক কৈলাসচন্র চট্টোপাধ্যায়, জ্রীমুক্ত বিজয়গোপাল বন্যোপাধযার়, জীযক্ত 
উদেশচ্্র মুখোপাধ্যায় বি,এ,। 
_ সম্পীদক--জযুক গিরিজাকঠ মুখোপাধ্যায়, যুক্ত সুধাকঃ মুখোগাধায বি-এ, বি-এল, | 

'কোধাধাক্ষ _জ্ীযুক্ দৈবচতণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

 পহকারী কোবাধাক্ষ-ীযুক্ত দেবনাধ চক্রবর্তী, প্রীষুক্ত ঈীতানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত 
অপু, চক্রবর্তী, যুক্ত সীতানাথ চক্রবর্তী |. 

-হিসীব পরীক্ষক যুক্ত বোস চৌধুরী |. 

সহকারী হিসাবপরীক্ষক- স্্ীবুপ্ত কে শবনাখ চট্টোপাধ্যার, ভ্যুক্ত সতীশচন্্রচট্টোগাধায়। 

ধর্দব্যব্থাপক-_ভীযুরু আশুতোষ স্থৃতিতীর্থ। 

এখানে রামচন্ত চতুষ্পাঠী নামে একটী টোল প্রতিহত হইল । 

টোলের পরিচালক-_প্রীযুক্ত সুধাকঃ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল | 

সাতৈর--মহিশালয় শাধাসুা" জেলা ফরিদপুর । 

সভাপতি--৬ব্রন্ষণাদেব | . 

সহকারী সভাপতি _প্রীযুক্ত রামগোপাল সমাজদার, হ্ীযুক্ত দ্বেবীচরণ ভট্টাচার্ধা, শ্রীযুক্ত 
মাচ ৃ্টাচাধ্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সাক্সাল, ্রীুক্ত জ্যোতিষচন্ত্র চক্রবর্তী, ্রযুক্ত 
জিতেকনাথ চবর্তী, & যুক্ত বসসতুকুমার ভটটচারধা । 

সম্পাদক-_প্রীযুক্ত চক্ত্রনাথ চক্রবর্তী । 

সহকারী সম্পাদরু- দেয় ভূযুগোপাল চত্তব্ী। 

কোবাধ্ক্ষ জীব বিশ্বনাথ ভট্াচা্যয। 

হিসাব পরীক্ষক- প্রীত ব্রিলোকানাগ চক্রবর্তী । 

ধর্শ বাবস্থাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চজ, হায়র্্, জীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্ারত, শীযুক রগজয় 
ভু্বাচার্যয। র্‌ 

সাতৈর, মহিশালয়, বেয়া ঘোষপুর, বেলেপাড়া প্রভৃতি গ্রাম্সমূহ্র বছ ব্রাঙ্গণের 
সশ্মিলনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়! 


ভাঙ্গা"শযাখ'-ব্রাহ্মণসভা । 
গত ১লা লেক? শুক্রবার অপরাহ্ে, স্থানীয় উকীল মুত: যোগীন্চন্্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 
বাঁদভবনে একটা ব্রাঙ্গণ-মূভার অধিবেশন, হয় । এ সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট-ব্রাঙ্গণগগ সমবেত 
হুইর়ান্িলেন। বঙ্গীয়, ব্রাঙ্গগসভার, ধর্ণগ্রচারক ভুক্ত রেবতীকাত্ত তর্কপঞ্ধানন মহাশয় 
হিশসমাজের পুর্বব ও বর্তমান অবস্থার তুলন! করিয়া একটা বন্তৃতান্বারা সমাগত জনগণের 
চিন্তাকর্ষণ করেন। এবং সন্ধ্যাবন্গনঃধির অবশ্াক্ব্যতা, উপযোগিজ ও উপকারিত। 


১১শ সংখ্যা স:শাদ। ডি 


প্রতি বিশদরূপে বুঝাইয়া'দেন। তানস্তর ভাঙ্গাতে বঙ্গীয়ব্রক্ষণসভাঁর় একটা শীখাঁসমিতি 

স্থাপনে প্রস্তাব করিলে তাহ! উপস্থিত সভ্যমণডলী সর্ধাস্তঃকরণে অগুমোগন করেন । 

কথিত প্রস্তাব অনুসারে গত ২৮শে আবাঢ মঙ্গলবার অপরাহে উপরোক্ত বাসভবনে একটা 
সভার অধিবেশন হইয়া বঙ্গীয়ব্রাঙ্ষণ-সভার একটা শাখাসমিতি গঠিত ছইয়াছে। এই 
অধিবেশনে প্রচারক প্রীযুক্ত রেবতীকাস্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় ব্রাহ্মণজ।তির বর্তমান অবনতিও 
তাহার প্রততীকার সম্বন্ধে একটা গভীর গবেষণাপূ্ণ বক্তৃতা করেন। তদনস্তর কার্যনির্ধ্বাহক 
সমিতি গঠন করিয়! ৬বরহ্মণাদেবকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। 

কাধ্যনির্বাহকসমিতির পরিচয় | _ 

 সভাপতি-৮ব্রহ্ষণাদেব। সহকারী সভাপতি ্রীবক্ত অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তট্টাচার্ধা, 
সেরেস্তাদার ও শযুক্ত মধুক্দন, বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল। সম্পাদক-_গ্রীযুক্ত যোগীক্তচন্জ 
চক্রবর্তী, উকীল। সহকারী সম্পাদক -প্রীযুক্ত গ্রীপতি ভট্টাচার্য, স্থানীয় উচ্চ ইংয়া্ী- 
বিদ্তালয়ের শিক্ষক । কোষাধাক্ষ _-শ্রীবুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উকীল। ধর্শবাবস্থাপফ-__ 
পণ্ডিত জীবুক্ত নিবারণচন্দ্র তর্করত্ব। কার্যাকরীসমিতির অতিরিক্ত সদস্ত -্্ীযুক্ত বিপিন- 
বিহার ভট্টাচার্য, উকীল। শ্রনূক্ত অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়, উকীল। প্ীযুক্ত হুদয়নাথ 
চৌধুরী, উকীল । শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্তী, উককীল ইত্যাদি । 

লামাজিক-শামন | 


ময়মনসিংহ, নেত্রকোণ! মহকুমার অন্তর্গত ধীতপুর শিমুলজানি গ্রামে ব্রাঙ্মণম গুলীর চেষ্টা 
একটা সন্তা স্কাপিত্ত হইয়াছে । সময় সময় & অভায় সনাজ ও ধর্বরক্ষা কলে নান! বিষয়ের 
আলোচনা হয় । বাবস্থাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচর্ছ্ বিস্যাভৃযণ ও জীবুক্ত হুর্দানুদর ব্যাকরণ 
স্থৃতি-মীমাংসাতীর্ঘ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র স্ৃতিতীর্ঘ | সম্পাদক -_ভ্রীবুকণ রামচন্্র ভট্টাচার্ধা ৷ 

উক্ত ধীতপুর শিমুলজানি গ্রামের নিকটবর্তী নয়ানগর গ্রামনিবাণী শ্রীযুক্ত আননদাচনত্র 
দের পুত্র শ্ীুক্ত নুরচন্্র দে নৃত্যগীত র্যবসায়ী ( এ প্রর্ধেশে ঘাটু বলিয়া প্রসিদ্ধ । এ ব্যবসা 
উপলক্ষে মৃসায়ান পল্লীতে অবস্থার করিয়া'ও নৃতাগীতাদি করিত সময় ময় দ্ঘকান.ও মুসলমান 
পল্লীতে থাকিতৃ, বরনায় ভক্ষখ ক্রিয়াছে বলিয়৷ বিশেষভাবে স্না হওয়ায় মামরদ্বিক গণ, ইহাকে ও 
ইহার সংসর্গী বলিয়া গ্ীযুক্ধ আনন্বচত্্র দে ও তাহার পরিবারস্থ সক্ষকে সমার্যুত করেন। উত্ত 
ভ্ীযুক্তু আনন্দচন্জ দে শুদ্ধ হওয়ার অন্ক, ধীতগুর, শিমুলদ্বানির, ব্রা্গ-পত্জিত্বযগুলীর শরগাপত্ 
হইয়াছিব। এখানকার আক্ষণমণ্জলী, এ বিষয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণভার, ধর্ম আস্থাখ্যাগক, পর্ডিতগ্রবর 
কযুক দুর্গান্ন্বর কৃতিরস্র যহোদয়কে . প্ররদ্ধারা, জপন.করেন। তাঁহার, ব্যবস্থান্থষরে বিগত 
্যে্টমাসে যু আননচজ্জ,দে বাহার পুরতীযুক্ত নুরেনচন্্র দেরক পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে 
ইনহাটী গিয়া! ব্যবস্থান্যারী গঙ্গান্গান্াদ্বক প্রায়শ্চিত করিয়] শু্ধ হইয়! সমানে বব হুইহাছে | 


সংস্কৃত পন্দীক্ষা | 


আগামী ৯ই আশ্বিন হইতে ১২ই আশ্বিন পর্বান্ত চার দিন নৃবস্বীগুসমাজসন্মিলিত বঙ্গীয়- 
্রাঙ্মণসভাকর্ভৃক বিভিন্ন সংস্থৃতশাস্ত্রের “উপাধি পরীক্ষা” এরং ৯ই ও ১,ই আশিন ছুই দিন 


৬১২ ব্রাঙ্মণ-সমাগ । [ ৫ম বর্ষ 


বিটিডিরিিটি নীরা রিনিনিনি রি ডিভি রিটন ভিত 
পপুর্কাপরীক্ষা” গৃহীত হইবে । আগামী ১লা ভাগ্র হইতে ২২শে তাত্র পথ্যন্ত পরীক্ষাথিগণের 
আবেদনপত্র গৃহীত হুইবে। পূর্বনির্দি্ট পাঠাতাপিকার এবৎসর কোন পরিবর্তন কর! 
হয় নাই। বঙ্গদেশের যে সকল জেলায় সংস্কতশিক্ষার কথঞ্চিৎ অনুশীলনও আছে, প্রা 
সেসকল জেলায় ইহার পরীক্ষাকেন্ত্র স্থাপিত আছে। পরীক্ষার্থিগণ আবেদনপত্রের 
অনুলিপি ফরম), বৃত্তির পরিমাণ ও সংখা! পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রভৃতির জন্ক বঙ্গীয়-ত্রাঙ্গণসত।- 
সম্পাদকের নিকট নির্ললিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। সম্পাদক _বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা, 
টনি ৬২নং আমহাই কলিকাতা । 
[ন। 


নেত্রকোণায় একটা ৬কালীবাড়ী আছে। ৮কালীবাড়ীর নৃুযোগ্য সেক্রেটারী স্বধর্ম নিষ্ঠ 
উকীল শ্রীযুক্ত মহে্রনাথ বাগচী মহাশয়ের চেষ্টার ৬কালীমন্দিরের সংস্কার ও নাটমন্দিরের 


পাবা পোস্ত নির্মিত হইফ্লাছে। ইহার বয় ধীতপুর নিবাসী ঞ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায়, এম, 
এ বিএল, সাহিতাশান্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন । নাটমন্দির তাহার পিতা ৬জয়নাথ রায় 
মহাশয় প্রস্তুত করাইয়া! দ্বিয়াছিলেন। 

নেত্রকোপায় একটা চতুষ্পাঠীর খ্অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । আমরা গুনিলাম গৌরী 
পুরের ্বধর্শনিষ্ঠ জমিদার মাননীয় প্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহোদয় তাহার 
প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বরী-স্থৃতিভাগ্ডার হইতে নেত্রকোণায় একটি চতুম্পাঠী স্থাপন করিবেন। 
আশাকরি অচিরেই এ অভাব দূর হইবে। 

হিন্দুরাজো অহিন্দু আইন | _পাছে প্রজার মর্মে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় 

ইংরাজরাজ ভারতীয় প্ররুতিপুঞ্জের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত বাবস্থায় হস্তক্ষেপে বিরত। 
আর আমাদের দেশীয় হিন্ুরাজ হোলকার ও গোয়েকবার:নিজ নিজ রাজ ধর্ম ও সমাজ- 
বিষোধী আইন গঠনে কৃতসন্কল্প । সম্প্রতি ইন্দোররাজ এক বিচিত্র আইন জারি করিয়া 
সমগ্র হিন্মুসমাজকে সন্তত্ত কাঁরর ভূলিয়াছেন। এ আইনের মর্শ এই যে যদি কোন বাক্তি 
চৌদদিন মাত্র ইন্দোর়ে অবস্থান করিয়া যে কোন জাতীয় রমণীকে বিবাহ করে, তাঙ্কা 
হইলে কেছ তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে পারিবে না, করিলে আইন অনুসারে সে দণ্ডনীয় 
হইবে। বরদারাজ্যে আইন হইয়াছে যে স্বীপান্তরপ্রত্যাগত ব্যক্তিকে অবাধে সমাজে 
গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতে কেহ আপত্তি করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে । অপিচ 
আইন পাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা বাবস্থা আরও ভয়ানক হইয়াছে। সেই বাবস্থা এই-__দাবকাতে 
গোবর্ধনমঠে ৬শস্বরাচার্যোর় যে গদি আছে, তাহাতে মঠের কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনায় এক- 
জনকে প্রধান পাগ্ডার পদে নির্বাচিত করিয়াছিলেন । বরোদারাজ নির্বাচিত পাগডাকে গদিচাত 
করিয়া একজন স্বীপাস্তর প্রত্যাগত বিধবাপাণিগীড়ককে সেই পবিত্র গদ্দিতে স্থাপিত ০করি- 
লেন। বিধর্্া খাঁস বিলাতীর আচরণে, জার বিলাতীহাবভাঁবপুষ্টের আচরণের পার্থকা কেমন 
--তাক পুর্য্ের উত্তাপ অসহনীয় কেযন---এখন দেখুন! হিন্ুসমাজ আজও এতদূর অধঃপাতে 
ধায় নাই যে এই অগ্রাটার নির্ধাক্‌ হই। সহ ফরিবে। হিন্দুরাজ্যে বল প্রয়োগে রাজবিধান 
চালান এই প্রথম। ইহার ফলে সেই রাজ্যের অনেক হিন্দু গ্রজা কাশী, মধুরা, অযোধা 
প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আসিয়াছেন। কি বাঙ্গালী, কি হিন্দৃস্থানী, কি মাড়বারী সকল হিন্দু- 
সংদায় হইতেই ইহার খোর প্রতিবাদ হওয়। বাঞনীয়। 


০ 


»প্যারীলাল দর! এ কোম্পানি । 


সকল লময়ে ব্যবহারো পধোগী। 
মান। দেশ লকল গ্রকার কাপড়ের নৃতম নুন ছ্াটকাটের সার্ট, কোট, পেন্ট চলেন 
চোগ!, চাপকান, জ্যাকেটঃলামিজ, সায়া, সনু51' ভ্রু, করোনেপন্‌ হাকেট, দলমার কাজ 
কর! জাাকেট' টুপি, কোট, পার্শা সংড়ি এবং বোথাই সাড়ি দিব ও গরদ, চাদর, মোজা) 
গেজি, রুমাল, সার্জের চাদর, লোহান ইতাদি পাইকারী ৪ থুগর! বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 
অ ভার দিলে আব্ঠক মত সাপ্লাই কর! হয়, এতত্্যতীত অন্তাস্য জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই 
করিয় থাকি। 
সিমল!, ফরাপডাঙ্গা, শাস্তিপুর, কল্ধে, মান্জাজী ভাতের ও নানা দেশীয় মিলের সকণ 
রকম ধোয়া ও ফোর! কাপড় এবং তসর, গরদ। শাল আলোয়ান। 
ছোট, বড়, কাটা! ও অপছন। হইলে বদলাইয়! দেওয়! হয়। 
মফঃশ্বলবাদিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম সিকি মুা পাঠউলে, 
ভিঃপিতে সমস্ত জবা পাঠান হয়। 


১১৯ নং মনোহর দাসের সীট, বড়বাজার, কলিকাত!। 


রম ৃ 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ দা এণ্ড কোম্পানি । 

একদর সকল সময়ে বাবারোপযোগী এককথা। 
মান! দেশীয় সকল গ্রকার কাপড়ের নুন নুন ছাট কাংটর সার্ট কোট, পেন্টালুন। 
চোগা, চাপকান, জাাকেট, মার সামিজ, সলু$1, ফ্রুক্‌, করনেসন্‌ জ্যাকেট সদমার কান্ত কর! 
জযাকেট, টুপি) কোট, পার্পী ও বোম্বাই সাড়ী, “মাজা, গেজ, রুমাপ, সাজের চাদর, 
কক্টার, অ'লোয়!ন ইভ্যার্দি পাইকার্র ও খুচব! বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, গর্ডার দিলে 
আব মত সাপ্লাই কর! হয়, এহছ্বযতীত অন্তান্ত জিনিষ অর্ডার দিলে সাপ্লাই করিয়া খারক। 

ছোট বড় ও মপছন হইলে বদ্লাইয়া দেওয়! হয়। 


মহয্মলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য গাঠাইবেন। 
 ১৯০৯৯৯ নং মনোহর দালের স্ত্রী, বড়বাজার, কলিকাা। 
ছোট ঝড় ও পছন্দ না হইলে বদলাইয়া দেওয়া হয়। 
৮৬৮৭ নং হারিসন রোড) মনোহর দাসের ্রীট মেড়, বড়বাজার কলিকাত| । 


 শ্ীজীবনরুঞ্জ এণ্ড কোম্পানি। 


সকল সময়ে র্যঝছারোপযোগী। গরককথ! ৷ 

.. মনা দেশিয় সকল প্রকার কাপড়ের রহ নৃতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেপ্ট,লেন 
চোগা। .চাপকান, .জাঁকেট, সায়া, সালুকাঁ, ফ্রক, করোনেসন্‌ জ্যাকেট, সলমার কাজ 
করা জাকেট, টুপ, কোট, পার্সী ও বোম্বাই সাড়ী, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সাবের চাদর, 
কপ্কটার। আলোয়ান ইতাদি পাইকারি ও খুচরা বিজ্ুযার্থ গ্রস্তঠ থাকে, অর্ডার দিলে 
আবহাক মত সীপ্লাই কর হয়, এগ্যতীত খন্থান্ত দ্রিনিষ অর্তার দিলে সালী্ট করিয়। থাকি | 
ছেট বড় ও অপছন্দ হইলে ব্দলাইয়া দেও! হয়। | 

৷ * * মফশ্বলব|সিগ্ণ অর্ডারের পহিত অ'প্রমমূল্য পাঠাইবেন 

১৩1১৪. নং-মলোহর. দাসের ইট বড়বাজার, ক'লকাত] | 


“ অহটাক্ছাদলী |: 
এই সন্কটামাহুলী ধারণে অযাধা' ব্যাধি ও অসাধ্য কার্য লাধন হয়, আমার পূর্বপুরুষের 

আবিষ্কৃত, আহি নর্ধসাধাযধের উপকারার্থে প্রচায় করিলাম । 

সেঘার কারণ মূল্য ১ এক টাকামাত্র1 তি, পি, খরচ! লাগিবেনা । 

ধারণের বিস্তৃত বিবরণ ব্যবস্থাপত্র পাইবেন। 
প্রাপিস্কান- 
কুমার এন, বি, মোহান্ত। 
' ১২ নং মিমতলা৷ ঘাট 'ই্রীট, কলিকাতা । 


বিদ্যোদয়। 
বিদ্যোদয় ভারতবর্ষের মধ্যে ্া্টীনতম এবং বঙ্গদেশে একমাত্র 

সংস্কৃত .পত্রিকা। সংস্কত ও সাহিত্যে ইহা! অমূল্য বস্তু । সংস্কত- 
অনুরাগিব্যক্তিমাত্রেরই এই পত্তিকার. গ্রাহক হওয়! উচিত। বাধিক মূল্য 
২২ ছুই টাকা, ছাত্র ও অক্ষম পক্ষে ১১ এক টাকা মাত্র। প্রাপ্ডিস্থান_ 
সম্পাঞ্চক, ভাটপাড়া । 

অধ্যাপক: শ্ীভরবিস্ভৃতি এন এম, এ 

ও এ শ্ীভবস্ভূতি বিদ্যারদ্ব কর্তৃক-সম্পাদিত। 


স্পদেশপূর্ণ নিয়লিখিত গ্রন্থসমূহ ডাক্তার শ্রীবুক্ত সত্যশরণ চক্রবর্তী এম, বি, ১নং ওয়ার্ড, 
ইন্ট্িটিউলন্‌ লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র. লিখিলে পাওয়া যায়। 
১। (76801 8 917712)705118--1 [2110118)) টি 12170117186 
১১--8০0০%7190 23110)078 00701 00017001818 ূ 
40050811701 10770151800)” 2 58001117016 11107 : . ও. 31986০7 290], 
[. 0.5, “ভন এ) 4016৮) তা &ো তি 010 টু &১ 1019, , 
0. (5. 1. 29৮০, 980. 
২] লক্ষীরামী--পঞ্চা্ নাটক |" রাজমন্তরী প্রধান দেওয়ান বাহাদুর প্রযুক্ত জ্ঞান- 
শ রণ চত্রবর্থী এস,এ/ কাব্যানদ-প্রণীত। মূলা ১২ টাক্ষা 1: 
,. ৩) 'মধালীলা -_ জীজিচেতন্তদেরের হধ্যলীল! অবলক্থনে লিখিত | ইহাতে আই্বৈত- 
বাদে খন প্রতি বিশেইভাব রশি হইছে. রথানিবৈফণব গাপের অতি 
আমরের জিমিয। : "৮ 
৪81 লোৌকালোৌক--নানা রিহরেন উপাদের ফবিতাপূর্ণ টিন, কলেজের 
উচ্চশ্রেলীর ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী | ... 
৫1 আহ্চক-”সং্কত শ্োহ্পূর্ণ রাঙ্গালা অন্বাদযহ পা মৃত্য ॥* আট আনা। 
৬ উচ্ছ।ফ+ইছাঁও. একবানি সংস্কৃত নুন প্দ্ মুক্য ৭ বাক: আনা। 





ব্রাধ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী । 


১] বর্ষগণন1-”১৩১৯ সালের আঙ্ছিন ' মাসে ভ্রাঙ্ছণ-মমাজের গথস সংগ্যা গাকাঁপিজ 
.হযাডে। আমিন হটতে ভাত্র গর্যান্ত বৎসর পরিগণিত হইয়! থাকে। 
১৩২৩ সালেয় বর্তমান জাশ্বিন হইতে টার পঞ্চম বর্ষ টলিতেছে। 

২। মুল্যশ-ব্রা্দণ-সমাতের বাযিক মুলা সর্ব ভু টাক! | ভিঃ পিং ভাকে লইতে হষ্টলে চষ্ট 
টাক! ছুই আনা লাীবে। গতম ডাকম1গুল কাগিবে ন]। গতি সংখা 
মুলা |” আনা। ব্রাঙ্মণ-সমাজের মুলা অগ্িম দেয়। বৎসরেয় ফোন ভগ্াংশ্র 
'ভন্ত গ্রাহক গৃ্ীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই।যিনি গ্রাহক হউন ন| কেম, 
তুৎপুক্ববর্তী আন হইতেই..ভাহার বাধিক টীদার হিসাব চলিবে । 

৩। পত্রগ্াধি--ত্রাঙ্ষণ-ফমান্ধ বাজল! মাসের শেষ তারিখে বাশত হইয়া থাছে। 
ফোনও গ্রাহক পর মাসের ছিতায় »গুোফের মধ্যে ত্রান্দৎ- মানত না পাইল 

. স্থানীয়, ডাকঘরে আছুসঙ্কান করিয়া সেই মাসের হো আমাদিগকে 
জানাইবেন। ন! জানাষ্টলে পরে তাহাদের কষা পুয়ণ কর! কঠিন হইবে। 

৪ | ঠিকানা পরিবন্তনশ-গ্রাহকগণ ভগ্থুরহ করিয়া তাহাদের নাম, ধাম পোষ্ট অ্যস' 
উত্াদি যথাসভ্তব স্পষ্ট করিয়া কিতিয়া পাঠাইনেল | ঠিবানা 
পরবর্থন করিতে ভউলে বিশ্বা অন্থ গ্রায়োক্নে চিঠিপঘ লিখিকে 
অগ্রগ্রহ করিয়া সর্বদা নিজের গাঃক নম্বরটা লিখিয়! দিবেন। 

&। চিঠিপত্র ও গ্রবন্ধাদি--“ব্রাঙ্গণ-সমাঞ্জে” কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাতে হলে লেখকগণ 

অনুগ্রহ করিয়া যথাসস্তব স্পষ্টাক্ষরে লিখেয়া পাঠাইবেন। আর 
সর্ধদাই কাগজের এক পুষ্ঠায় লিখবেন । ব্রাক্ষণ-সমাজ-মস্পাদন প্রাবন্ধ!দ 
ফেরৎ গপাঠাইৰার ভার গ্রহণকরিতে জঙ্গম। চিঠিপত্র ব বন্ধ গ্রাসমন্তত 
সম্পাদক বৰ! সহকারী সম্পাদকের নামে ৬নং আমহাষ্ট ট্রাটের ঠিকানার 
প্রেরণ করিতে হইবে। 

*। টাকাকড়--৬২ংনং আমহাষ্ট ই্রাট ত্রাঙ্ছণসভার কা্ধ্যালয়ে ত্রাঙ্মণসমাজের কর্মাধ্য-ক্ষর 


নামে পাঠাইবেন | 
বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে । 


বিজ্ঞাপনের হার । 


১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন, লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের 
চার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা, ওয় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সঙগুথস্থ পৃষ্ঠা ৪২চারি টাকা হিসাবে 
লওয়া হয়) অন্ত পেজ ৩২ তিন টাকা-_বাধিক স্বতন্ত্র! 

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্ত বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। হিল মাসের মধ্যে বিদ্জাপন 
পরিবর্তিত হয় ন1। 

৩) বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্ধেক টাক! অগ্রিদ জম! না দিলে ছাপা হয় না। 

৪1 দীর্ঘকাঁলের নিত্ত বিজ্ঞাপনের শ্বতঙ্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্যালয়ে জানা 
পার! যায়। 

ব্রাঙ্গণসমাজ সম্পাদক 
*২ নং আমহাষ্ট ক্রাট, কলিকাতা! 





জবাকুস্থমতৈল। 


গচ্ছে অভুমনী) গে 'আু্িতীয়, 
( 
শিল্পোয়োগের দহৌষধ | 


'ধাঁধ শরীরকে স্গিষ্ধ ও প্রফুল্প রাখতে ইচ্ছা! করেন, যদি শরীরের 
দৌর্সন্ধ্য ও স্লেদ দুর করিতে চান, ঘদি মস্তিষ্কে স্থির ও কার্ধ্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছা করেন, ঘদি রাজে হনিরোর কাছন। করেন, তাহা হইলে 
ৃথ। চি্ত। ও সময় নষ্ট না করিয়! জবাকুত্বম তৈল ব্যবহার করুন । 
জবাকুহম ভৈলের গুণ জগ্ধিখ্যাত | রাজ! ও মহারাজ নকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ । 

১ শিশির শুল্য ১২ টাকা । ভিঃপিতে ১//০ টাক! । 
ও শিশির'ুল্য ২।% টাকা । ভিঃ পিতে ২1৬/০ টাকা । 
১ জনের মূল্য ৮৭* টাকা । ভিঃ পিতে ১*২ টাকা । 
সি। কে, সেন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড | 
বাবস্থাপক ও চিকিৎলক 


স্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ । 
২৯ নং নানি | 





কাশ্কাচা --*২নং আমহাষ্ট হিদৃখ্ব টি বাজ স্ষিি৯- বীর অ আ্রাঙ্গণ,সভ। ওই 
পরাঙ্গাণমসাজ কম্াধা। হর সকুকদার ওসি বায প্রকাশিত 


০০০ মারাগারল সস ধঞারাপূগঞ্পনদীরাগারদাারার্পদএজাাউজাগত 
শ্শঃ 


৯১২ নং দিমলাহীট্‌, জোতিব-প্রকাশ রে 
ইইবসস্থকুমার তর্কমিধি দ্বায়। মুকিত 





১ 








( মাফিক পৰ) 


& বুট ত19০ নিও 21895 & সি 08585454 
1 


গধান ধর্ব.ধাাশ মাখ্য! | 
ফাড। রা এই সংখ্যায় (লখ্ষগণ। 
ক 


' জা দুলা মরন ২. ছই-টাক1। | বে মহেজনাথ কাযাহাংধযনীখ। 
নি হোন তটাচা্া 
নিস রাহা কৌশাছী। 
(8 আগার 
“লিড দাগাৎ |জীগাংযার। 






জী খ।+ আমা, , 





যি ১৭৭৪ লী্। 


নু * টলতে ঢ 2 চা 
১১৭০০] নিনীনি ারিক। এ? । 


রী / রর - রর 
9 নিলা রী [়েদির। 
৪, সিএ (81818 


সূচীপত্র । 


বিষয় নাম ষ্ঠ 
১। কার কথ! ৮০ শুক্র ৬১৩ 
২। চণ্তী-রহন্ত *** শ্রীযুক্ত মহেজ্জনাথ কাধাসাংখ্যতীর্থ ৬১৫ 
৩। ব্রাঙ্গণ'ও শ্রমণ *** ভ্ীযুক্ক হরিমোহন ভট্টাচার্ধা ৬১৯ 
৪। গীতাতত্ব *** জীযুক্ত রামসহায় বেদাস্তশান্্রী ৬২২ 
৫ সন্ধ্যায় সন্দেহ প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর *'. জজরীযুক্ত প্রমেশচন্ত্র কাব্যতীর্থ ৬৩২ 
৬। সামাজিক-গীত ***  জ্ীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৬৩৭ 
৭। বঙ্গীয়-প্রাঙ্গণসভার কাধ্যবিবরণী *.. ৬৩৯ 
৮। পঞ্চম বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সুচী ৬৫১ 
৯। পঞ্জিকা-সংস্কার সঘালোচনর বিশ্লেষণ শ্রীযুক্ত আগুতোধ মি এম্‌ এ ৬৫৫ 

ও পরীক্ষা 


শাসন 





ব্রেইন 131:/]1 0[1, অইল। 


টি ফোর কাদে ছ 5285178০01106 ফস্ফরিন্‌ | 
ভাই টিারিগানি আবিষ্কৃত । 





তাও পাতা মা বা ধাহৃদৌরকল্য 
কোঠা হী ছা, পক্ষ, উীগ, ইঞ্জিনিয়ার নজীবনও্ মু. 
প্রতিশিশি ৯২ এক "টা" ওদন*» দীক। 


8015?) 1০, 0678, 








িসএনিিস্ক্িন্রি ৬ হি রি 
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রি ৯ পে 


কাজের কথা। 


আপন কিছু রাখিস্‌ নারে 

আপন কিছু রাখিস না, 
তুই যে একটা ঝাজৈর মানুষ 

এ কথা! আঁর ভাবিস্‌ না? 
গোপন করা! প্রাণের বাথা 
কেন রুদ্ধ করে রাখিস্‌ বৃথা, 
ছাড়িয়ে দেনা মল সেখা, 

বার্থ সেতো হবেনা রে 

ব্যর্থ সে তো হবে না। 
ব্য্ত বে তুই মত্ত আঁশে 

হয় তে। ধা সে ধলবে না, 
ভিতর বাঁইিয়সধ জানে সে 

হিসেব ছাড়! দিযে না )-- 
তীর ওজন করা নধ জিসিধটি 
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সময়মত ফলবে সেটি 
মিছে তোর এ ছুটোছুটি, 
"- জোর জুলুমে চলবে নাবে 
জোর জুলুমে চলবে না ॥ 
অভিমান তোর মিছে কর! 
খবর কিছু রাখিস্‌ না । 
হয় না কিছু সময় ছাড়া 
নৈলে জগৎ টেঁকে না। 
তোয় জন্ত তার ভাবলা হত 
তুই কি তোরে ভাবিস্‌ তত? 
তারে- দেখিস নাকে পরের মতে। 
দেওয়া কিছু দেখিস নারে 
দেওয়া কিছু দেখিস না। 
ছুঃখ দৈচ্ঠ ভিন্ন যেতোর 
মান্য হওয়! চল্বে না, 
দস্তভর! বক্ষ যে তোর 
উচ্চ উদার হ'বে না । 
বুঝ্বি নে তুই বাথীর ব্যথা 
দগ্ধ প্রাণের করুণ কথা, 
এ জীবনট! গুধুই বৃথা 
লক্ষ্যপৃন্ত চল্বেনা রে 
লক্ষ্যপৃন্ত চল্বে না । 
যুক্তি, তর্ক, ছন্বঃ মান ৃ 
গণ্ডগোল আর করিস্‌ ন। 
জআঁপনাতে আপৃনি থাকিস, 
কারে! কথাই গুনিস্‌ না! 
তোর প্রাণের কথাই গুদ্ধসন্ব 
প্রাণের মাঝে বিশতত্ব . 
একথাটা। ঞ্রব সত্য 
ভুলিস্‌ নারে ভূলিদ্‌ না। 
ভী; 


 চতীরহস্য | 


(৮) | 


ধুলেচন-বধ । 


দেবী-চরিত্রশ্রৰণ-পিপান্থ স্ুরখরাজা ও সমাধি বৈশ্,_মেধস্‌ মুনির তপোঁবনে বাঁস 
করিতেছেন, মুনিও 'প্রতাহ জগদস্বার অলৌকিক চরিত্রকাহিনী বর্ণনাক্রমে তাঁহাদের কৌতৃহল 
প্রবদ্ধিত ও কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছেন্‌। 
নুগ্রীব দূত দেবীর দর্গগন্ত স্থির প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়! (যেন) অমর্ষপুবিত হইয়া, অন্ুরে- 
স্বরসমীপে আগ্োপান্ত সমস্ত বৃত্বান্ত বর্ণনা করিল। 
অন্ুররাজ দৃতমুখে দেবীর অবজ্ঞাস্ছচক সাস্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণপূর্বক ক্রোধে জলিত 
হইয়া দৈতানায়ক ধূত্রলোচনকে আদেশ করিলেন )-হে ধূত্রলোচন | তুমি ত্বরাসহকারে নিজ 
সৈম্তদলে পরিবৃত হইয়া বলপ্রকাশে সেই ছুষ্টা রমণীকে কেশাকর্ষণপূর্বক এখানে আনয়ন কর। 
তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যদি কেহ অগ্রসর হয়,_সেই ব্যক্তি দেব, দানব, বক্ষ, গন্ধ 
যেই হউক তাহাকেও নিহত করিবে । 
ধূমলোচন এইরূপে রাজ-আজ্ঞা পাইয়া যষ্টিসহ্র অস্ুরসৈম্তসমভিব্যাহারে জ্রতপদে 
হিমালয় অভিমুখে গমন করিল । ধূমলোচন হিমীলয়শৃ্গে সেই অপূর্ব্ব রমণীমূর্তি দর্শনপূর্বক 
দুর হইতে উচ্চৈঃস্বরে চীংকার করিয়া বলিতে লাগিল, ওহে রমণি! তুমি শী্গই শুস্ত- 
নিশুস্তের নিকট গমন কর-_ফদ্দি প্রীতির সহিত আমার স্বামিসমীগে না যাও, তাহা হইলে 
এইক্ষণেই তোমাকে কেশ আকর্ষণ করিতে করিতে লইয়া যাইব। 
দৈত্যপতির সদস্ত কর্কশ বাঁক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া দেবী বলিতে লাগিলেন, 
দৈতোশ্বরেণ প্রহিতো। বলবান্‌ বলসংবৃতঃ। 
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিস্তে করোম্যহম্‌ ॥ 
তুমি দৈতোশ্বর অমিতবিক্রম শুস্তকর্তৃক.প্রেরিত, ুতরাং তোমার ম্বামিবল অপরিমেয় ; 
আর তুমি নিজেও বলবান্‌, অর্থাৎ শারীরিক বলও তোমার যথেষ্ট, এবং বলমংবৃত, প্রভূত . 
সম্তরূলে পরিবেষ্টিত; ফল কথা সহায় বলেও তুমি হীন নও। অতএব ম্বামিবল, শীরীরবল ও . 
সহয়বল, এই বলত্রয়ের উন্মাগ্থতায় যদি আমাকে বলপ্রকাশে লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি 
তোমার কি করিতে পারি? 
ইহার অপর অর্থ এই যে, হে দৈত্য! “ত্বং ঈশবরেণ প্রহিত+ কি ? ঈশ্বর তোমীকে .. 
পাঁঠাইয়াছেন কি? নিশ্চয়ই তোমাকে ভগবান্‌ এখানে পাঠাইয়াছেন। তুমি বলবান্‌ ও 
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সৈম্তবেষ্টিত, যদি এই নিমিত্ত বলপুর্বক (স্বং আত্মানং মাং নয়সি * ) তোমার আত্মাকে যদি 
আমাতে নিবেশ করিতে চাও, ফলকথ| আমাতে আত্মান্তি প্রদ্দান করিতে চাও, তাহ! 
হইলে আমি (তে ত্বাং) তোমাকে “এবং .করোমি” ( তবিষ্বৎ তন্দীকরণ লক্ষ্য করিয়াই 
ৰলিতেছেন ) এইরূপে ভন্ম করিয়া ফেলিব। যাহার কাল পূর্ণ হয়, পরমেশ্বর হৃদয়দেশে 
থাকিয়৷ তাহাকে সংহারিনী শক্তির অভিমুখে প্রেরণ করেন। পতঙ্গ যেমন স্্েচ্ছায্স প্রদীপ্ত 
অগ্নিকৃণ্ডে দ্রুতবেগে বম্পপ্রদান করে, কালপ্রাঁপ্ড জীবও সেইরূপ সেই সংহারিনী কালরাত্রির 
বিকরাল বদনকুহরে আপনাআপনি প্রবেশ করিয়া থাকে। 

অথব! মুক্তিবিগ্দ, সুক্কৃতিবলে ভগবত সামুজ্যলাভনিমিত্ত ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
সাধনবলে পরমা প্রলীন হুইতে হইলেও স্থুলদেহুটী বিনষ্ট হওয়া প্রয়োজন ধৃত্রলোচনও 
স্বকীয় স্থলদেহ পরিত্যাগ করিয়! মহাশক্তিতে বিলীন হইবে _ এট নিমিত্তই ভগবৃতী ৰলিতে- 
ছেন,--“তে এবং করোমি” তোমাকে ভশ্বীভূত করিব। অথবা তে ত্বাং এবং সত্যং 
করোমি; অর্থাৎ তুমি জন্মান্তরীয় সাধনবলে বা ইহ্মন্মীয় তগবদ্নভিমুখিত্বরূপ একা গ্রতাবলে 
যদি তোমার জীবাতআ্ীকে আমাতে ( পরমাত্মায়) বিলীন করিতে চাও, তাহা হইলে আমি 
তোমাকে সত্যন্বন্ূপতা বা পরমাত্ত্ভাব প্রাপ্ত করাইব। +নায়মাত্ম। বলহীনেন লভ্য* 
তুমি যখন বলযুক্ত, তখন আত্মলাভের যোগ্যপান্তু। | 

এই যেমন ভগবতী জগদদ্িকার বাক্যে তনার্খের আভাস পরিশ্ষ,ট, ধু্রলৌচনের 
সগর্বোক্তিতেও কি সেইভাব নিহিত নহে? অহো৷ ! দৈতাগণের কি সৌভাগ্য ! শুস্তনিশুভ্তের 
নিকটে থাকিলেই তানাদের আন্রভাবের পূর্ণাবিকাশ, আর মহামায়ার সাগ্লিধালাভ করিজেই 
তন্বঙ্জানের উদয়। পুর্বে স্ুগ্রীৰ-দুতের যাহ! হইয়াছিল, আজ বুঝি ধূক্রলোচনেরও তাহাই 
ঘর্টিয়াছে। ধুয়লোচন যেকালে সেই তুহিনাচল-সংস্থিত৷ দের্দীপ্যমান| রমণীমৃত্তি অবলোকন 
করিয়াছে, অমনি সেই অলোকসামান্ত! রমগনীর তেজঃগ্রত। অন্ুরের 'অজ্ঞানাদ্ধকারাবৃত 
অন্তঃকরণ আলোকিত করিয়া দিয়াছে, এখন আর সে ধু্ুলৌচন নহে-তিনি গ্রদীগুলাচন 
হইয়াছেন, এখন আর তদীয় দৃক্শক্তি অন্তানতিমিরে আবৃত নহে । তাহার অস্তঃকরণের ' 
ধূমারিত জ্ঞানাগ্ি মহাশক্তির তেজঃসংস্পর্শে প্রজ্জলিত। তাই আঙ্গ ধুস্রলোচন চিনিবার 
বন্ত চিনিয়াছে, ভরষ্টব্য দেখিয়াছে ; এক্ষণে কেবল পাইবার জনই ব্যস্ত । 

তম্নিমিত দর্নিমাত্রেই আকুলভাবে উচ্চৈঃন্বরে বলিতেছে, “শুস্ত নিগুভ্তয়ো মু্নং গ্রয়াহিৎ। 
জননি! আর ছলনা করিও না) অঞ্ঞান শুস্তনিশুস্তের প্রতি ক্কপাপ্রকাঁশ কর, তাহাদের 
সাক্ষাতে মূরত প্রাপ্ত হও, _অর্থাৎ বিশ্বের মুলগ্রক্কতিতা প্রকাশ কর, ফলকথা প্রপঞ্চের 
মূলশক্তিরূপে দেখা দাও। তাহার! তোমার স্বরপূদর্শনে ককতকৃত্য হইয়া যাউক। অথবা শুস্ত- 

* নয়ঙযাদি ধা দ্বিকর্্মক, যথাঃ-_-অজাং নয়তি গ্রামং, এইস্থুলেও "আত্মানং” একটা বর্থ 
অবাহতী। 
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নিষ্টস্তের মূলত, কারণত! প্রাপ্ত হও, তাহার! তোমাতে বিশ্পীন হইয়! ক্ৃভার্দ হউক । লংলার- 
জালা নিটাই্য়। ফেলুক। ভর স্বামি যখন তোমায় একতক্কপে দেখিয়াছি, তখন আর 
ছাড়ির ন। 
নচেৎ প্রীতাযাদা তবতী মন্তর্থারমুপৈষ্যতি। 
ততো! বলারয়ামোষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাঙ্‌ ॥ 
আর বদি আপনি গ্রীত্যা ( আনন্ন্বরূপেণ ) ন উপৈষ্যু্ি দ্ধাার দৃক বিষয়ে উপস্থিত 
না হও, অর্থাৎ আনন্দময়ীক়পে বা ব্রহ্মরূপে আমায় দেখা না দাও, তাহ! হইলে আমি তোমাক্ষে 
বলপূর্ববক ব্রদ্ধরূপ কন্বিয়া বাইব-সমাঁধিবলে তোমার জগন্তাব ছাড়াই! দিব। তজ্জন্ই 
বলিতেছেন,--“ততো বলাং” তম্মাৎ গ্রসিদ্ধাৎ সমাধিবলাৎ ( অসন্প্রজ্ঞাত সমাধিবলে প্রন্কতির 
জগদবস্থার খণ্ডম করা যাইতে গারে ) কেশীকর্ষপবিষ্বালাং ত্বাং মন্তর্তারং পর্বমাম্বানং ( নিত্য- 
গুদধবুদ্ধমুক্তং ) নয়ামি প্রাপয়ামি | 
ক শবে রজোগুণের অধিদেবতা (ক্রস্থ) অ শবে বতগুণের জধিদেষত। (বিজু) আর 
ঈশ শবে তমোগ্তণের অধিদেবতা (মহ্ষ্বর) সুতরাং কেশ অর্থে সবয়জন্তমোগুণ, মেই 
কেশের বা গুণত্রয়ের আকর্ষণ, অর্থাৎ ব্রি গুপময় বুদ্ধিতত্বে চৈতভ্ভের প্রতিষিদ্বন, * তাহান্বার 
তুমি বিহ্বলা আকুলিতা হইতেছ,__ফলকথ| নিগুণা হইলে বুদ্ধিতে গ্রতিবিষিত। হইরা 
বুদ্ধিগত সুখছুঃখাদি ও কর্তৃত্বভোতৃত্বাদি আপনার বলিরা গ্রহগ কয়িতেছ । জবা-সান্নিধ্যে হ্বচ্ছ 
স্কটকেও যেমন লোৌহিত্য প্রতিফলিত হওয়ায় স্ষটিকফেও লোহিত বিয়া! বোধ হয়, প্রক্কৃতি- 
সান্লিধ্যেও পরমাত্থায় গ্রারৃত ধর্ণোর আরোপ হইয়! থাকে, ইহ! বাস্তর নহে। 
সমাধিবলে চিত্তবৃত্তি নিরন্ধ করিতে পারিলেই,-- 
তদ। ভর; ন্বরূপেহ্বস্থানং ৩। (পাভঞজল লঙগাধিপাধ ) 
আত্মান্বরূণে প্রতিষ্িত হন, এই নিমিত্বই বলিতেছেন, তুমি কেশাবর্থববিহ্ববা, ( গুধর্মো 
উপরক্ত! ) হইলেও বলপূর্বাক ( অসম্পরজাত সমাধিবলে ) তোষাকে মন্তর্তাতং মাছি গাপয়াদি, 
পরমাত্মভাব প্রাণ করাইয়! দ্িব। 
কতার্থ গ্রতিনটমপ্যনং তদনসাধায়ণত্বাৎ | যোগশুজ্জ। 
তুমি অন্তেয় পক্ষে গুণধর্দে উপরক্তা হইয়া তাহার জন্ত সংসায় গ্রাসব করিলেও, আমার 
কাছে তাহা! পারিবে না। আমি বলপুর্ক তোমায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করাইব। 
অস্তি ভাতি প্রিয়ং নাম রূপমিত্যংশপঞ্জকম্‌। 
আত্ধজয়ং ব্রচ্মরূপং জগন্রপং ততোদ্বয়ম্‌॥ 
(বেদান্ত) 





* গুণা অযস্বাস্তমণিকল্লাঃ সম্গিধিমাতোপকারিগ। দৃঞজন্বেন দ্বাং ভতবতি গুরুষ্। ব্বামিনঃ। 
( পাতঞজন বাদলভাক্ ) 


৬১৮ ত্রাহ্মণ-সমাঁজ | [ ৫ম বর্ধ 


অন্তি-_সৎ,-"ভাতি--চিৎ, প্রিষ্নং- আনন্দ, নাম ও রূপ পরমাত্মার এই পাঁচটা অংশ। 
সং--চিৎ--আনন্দ এই তিনটা ব্রহ্মরূপ, মাম ও রূপ ইহা জগদবস্থা । এই নিমিত্ত অশ্ব 
বলিতেছেন, __প্প্রীত্যা” আনন্রূপেণ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে দেখ! দিতে হইবে, নতুবা বলপুর্ধক 
তোমার গুণ সম্বন্ধ ছা়্াইয়া দিয়া ব্রঙ্গন্ূপ করিয়া লইব। 

দেৰীর সেই ছ্ার্থবোধক আশ্বীসবানী শ্রবণ করিয়া অনুর দেবীর অভিমুখে প্রধাবিত হইল, 
দেবীও তাহাকে হস্কারস্বারা ভন্মীভূত করিরা ফেলিলেন। আমরা না হয় বুঝিলাম অন্ব 
দেবীর অভিমুখে প্রধাঁবিত তাহার কেশাকর্ষণ করিবার জন্য, কিস্ত দেবীর কি হুঙ্কার ব্যতীত 
অন্ত কোনও অন্নাদি ছিল না? মিশ্চয়ই এ কথার কোনও গুঢ় অভিসন্ধি থাকিবে । “অস্থুরো 
ধূমোলোচনঃ” এইস্কলে অফার প্রপ্নেষ করিলেই অর্থ হইবে, সেই অন্ুর সম্প্রতি অধুত্রলোচন 
অর্থাৎ তত্বজ্ঞানী হুইয়৷ দেবীকে পাইবার জন্ত ধাবিত হইল। মুক্তিলিপ্ন, তবজ্ঞানী জীব 
ভগবানের অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিবে, ইহা! ত স্বাভাবিক । 

জগতপ্রহতি অশ্বিকাঁও তাহাকে হুক্কারেণ মায়াবীজেন * সহ ভল্ম চকাব। মায়াবপ যে 
সংসারবীজ, তাহার সহিত, অথব! মায় অবিগ্ভা এবং সংসারবীজ অনাদি কর্মবাসনা, এতদু- 
ভয়ের সহিত অন্ুরকে অর্থাৎ তদীয় স্কুল হুমম উভয় দেহকে ভন্ম করিয়া ফেলিলেন, তাহার 
চিন্তবিমুক্তিরূপ মুক্তি ঘটিয়া গেল। তাই শ্রুতি বলেন,__ 

ভিদ্ততে হৃদয়গ্রস্থি শ্ছিচান্তে সর্ধবসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়স্তে চান্ত কম্াণি তন্মিন্‌ দৃ্টে পরাবষে ॥ 

সেই পরাবর পরমাস্মা! সাক্ষাৎকত হইলে জীবের হাদয়গ্রস্থি ভিন্ন, সর্বপ্রকার সংশয়রাশি 
ছিন্ন ও কর্্মবাসনা ক্ষীণ হুইয়! যায়, সেই জীব কৃতরুত্যত| লাভ করিতে পায়ে; কত যুগ 
যুগাস্তের সাধন বলে আজ ধুশ্রলোৌচন অন্থর, অধূ্রলোচন ভইয়! পরাপব পবমান্মস্থর'পিনী 
জগদন্বর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইল। ধন্ত ধুরলোছন ! তোমার অস্থুরষ্গীবন? ধন্য । আমরা 
ব্রাক্মপক্ুষে জন্িয় মিয়ত সংসার-অরণো ঘুরিয়৷ ঘুরিয়াও জগদন্বার রুপ লাভে বঞ্চিত। 
জ।নিন৷! কতদিনে তাহার পাদপয্সম সন্দর্শন ঘটিবে, অন্তরের চিরপোধিত আশা মিটিবে, 
আমর! কতদিনে কৃতক্কতা হইতে পারিব ! 








জ্রীমহেজজনাথ কাবাসাখাতীর্থ । 





"* হুপ্কার শষ্েক্স অর্থ মায়াবীজ, যামলতন্্বে ও বিশ্বসারে গ্রচণ্ডচণ্ডিকা-প্রকরণে লিখিত 
আছে )-_ঈশাম খুক্ধতা পুরারিবীজং, সবিম্দৃকং নাদবিভূষিতঞ্চ । সবামকর্ণং পরিতঃ প্রকল্প 
মায়াং বদতীই মনীধিণ শ্তাং। ছুংশব গ্রচ্ছে হস্াস্ত থাকিলেও শ্রুতি বৈষম্য না হওয়ায় দীর্খাস্ত 
পাঠ ও তদছুধািনী' বাখ্যা' অ্সঙ্গত নহে । 


ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। 


প্রাঙ্গণ ত্রিবিধ ; মুখ্য ত্রাঙ্গণ-_ধিনি জাতি এবং সত্যাধিসদ গুণসম্পন্ন তিনি মুখ্যব্রাঙ্মণ, 
আর ছুই প্রকার গৌগরান্ধণ, কেবল জাতিত্রাঙ্গণ এবং গুণবাঙ্মণ ) ধাহার গুণ নাই, কেবল 
ভ্রাঙ্গণকুলে জন্ম, তিনি জাতিক্রান্মণ এবং ধাহার জন্ম ত্রাঙ্মণকুলে না হইলেও অত্যাদিসদগুণ 
বাহার আছে, তিনি গুণব্রাঙ্গথ | সুখাত্রাক্ষণ এবং শেষোক্ত গৌণব্রাঙ্গণ সকলেরই আদরমীয়। 
গুণহীন জীঁতিত্রাক্গণকে শান্ত্রও নিন্দা করিয়াছেন। 
বুদ্ধদেবের পরবর্তী সম্প্রদায়ে ত্রাক্ষণ নামেই যেমন বিদ্বেষের একটা সাড়া গড়িয়া গিয়াছিল, 
বুদ্ধদেবের সময়ে সেরূপ হয় নাই। বুদ্ধদেব কেবল জাতিত্রাক্ষণকে না মানিলেও অপর 
দ্বিবিধ ব্রাঙ্গণই তাহার আদৃত। তিনি বুদ্ধ ও ব্রাঙ্ষণ একই বলিয়াছেন। 'ব্রশ্ধ জানাতি' 
্রাঙ্মণ এবং বুদ্ধ তত্ববোধশালী -এই ছুই অর্থেরও সাষ্য অল্প নহে। ভবে থ! এই-- 
যখন কোন দেশে কোন ধর্ম বা দার্শনিক মত বছদিন ধরিয়া বছুলোকফর্তৃক অবলগিত 
ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তখন উহ স্বভাবতঃই প্রবর্তক বা প্রবর্তকগণের নির্দি্ মূলমন্ত্র হইতৈ 
অনেকটা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। যেমন কোন আ্োতদ্বিনী আপন উৎপততিস্থান হইতে 
নির্গত হইয়। ক্রমে দেশ বিদেশের মধা দিয়! প্রবাহিত হয়, এবং ক্রমে আবিলতা লাত বরিয়া 
পরিশেষে আপন সলিলের নিজস্ব ভাবটুকু বিপুল লবণসমুদ্রে মিশাইয়া দেয়, তখন তাছার 
প্রাথমিক বিশিষ্টত বাছিয়া লওয় যায় না, সেইরূপ ধশ্ম বা! দার্শনিক মত গুরুমুখনিঃস্ত হইয়া 
ক্রমে শিষাপরম্পয়ার মম্পর্কে বাক্তিগত স্বাতস্ত্যের আবিলতার মধা দিয়া প্রচারিত হইয়! কিস্তুত 
কিমাকার ধারণ করে, তখন তাহার মূল হুত্রটা হারাইয়া ফেলিতে হুয়। থেই হারাইয়া 
ফেলিলে একটা গোলযোগ বাধে) অনুসদ্ধিৎসার বার্থতায় ব্যথা পাইয়া সাধার়ণেক মনে একটা 
অশান্তির স্টটি হয়। তখন তাহারা এই অশাস্তির প্রেরণায় সেই নষ্ট মূলকতরটার পুমকুদ্ধারেয 
চেষ্টায় তাঙাদিগেব সমস্ত মানসিক শক্তি প্রণোদিত করে। তাহার ফলে হয়ত আবার একটী 
নৃতন ধর্ম বা দার্শনিক মতের সষ্টি হয়। তখন অবপ্ত তাহাতে আবর্জান! ম্পর্প করিতে পারেনা । 
হয়ত এই নৃত্তনটার মূলসথত্র বাস্তবিক পক্ষে পূর্কোক্ঞটার মূলসুত্রের সহিত বিক্দ্ধতাবাপন্ ন! 
ভূইরযাও উদ আবর্জনার বাবধানই ক্রমে বিরোধে পরিণত হয় এবং ক্রেমে বিভীয় মড়েরও 
অব্ঠন্তাবী আরর্জান! (সেই, বিত্বোধকে আত্ও ঘোরতর করিয়া। তুলে । খন বিচক্ষণ বানি, 
আপনার তবদর্শিতার দে বুঝিতে পায়েল যেন ছুইটী বীরধুরুধ একই দেশে, একই জাতিতে, 
একই মাডৃগর্জে বম্গ্রহ? ররিয়। দৈবক্রমে ছই বিডি দেশে গাফিত ও বর্ধি্ হইয়া রণক্ষেত্র 
উভরে উর রিকন্ধ ছন্ত্ধারপ,করিয়াছে। কিন্তু প্রান্বেলিক ও আগবক' ভাবগুগি বাম 
নিয়া দেগ্রিলে কেখ। যায় যে, নকৃল ধর্দের, দিকাল,মীতির ধাই! সার, যেগুলি নিত) সহ্য তত্ব, 
তাঁহাদের মধ্য ধিয়া সামাঞন্তের একটী অঙ্ষেদ্য সুত্র বহিষ্না তাহাদিগকে প্রেখিত কমি! রা্গি 
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রাছে। মনীবিগণের মনোরাজ্যের এই এক্‌ অপূর্ব নিয়ম যে তীহাদিগেক চিন্তাশ্রেণীর 
তলদেশ দিয়া ভাবসাম্যের এক অস্তঃসলিল! বহিয়! যাইতেছে । কি তুষ্ট ধর্ম, কি মহলদীয় 
ধর্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম, কি ক্রান্গণ্য ধর্ম, কোনটাতেই এই অপূর্ধা নিয়মের ব্যতিক্রম 
পরিলক্ষিত হয় না। 

কিন্ত সাধারণতঃ আমরা এই ভথ্যটী ভুলিয়া বাই । অমর! মনে করি বুধি একটা ধর্ম 
আর একটাকে সমূলে উচ্ছিযন করিবার জন্ত অভ্যাতিত হইয়া থাকে । জুতগ্লাং, একটার যাহা 
ধ্যান, ধারণা শিক্ষা, দীক্ষা, তাহ! অপরটার সহিত কোন ক্রমেই সামঞন্তেক্। আশ! করিতে 
গারে না। এই ত্রমাত্মক ধারণার বশবর্তী হইয়া আমর! অনেক সময়ে ভাবিয়া থাকি বৌদ্ধ 
ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরম্পয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একটা পরটার সহিত ঘুদ্ধ ফরিবার জন্যই অস্যখিত 
ছইয়াছিল। কিন্তু একটু দুযফর্শিঙার সহিত দেখিলে দেখ! যাঁইডব যে সৌগত ও ত্রাঙ্গণ্য ধর্টে 
বিরোধ আছে বটে, কিস্ব সে বিরোধ অতি উপরের স্তরেই দীমাবন্ধ, ত্ম্পর্শা নহে) উহ্থা 
প্রাদেশিক 'জাগন্তক ব। বহিরঙীতৃত্ত ভাবগুলি লইক্না, মূলহত্র লইঙ্গা মহে। আগন্তকভাবগুলি 
উপেক্ষ। করির! মূলনুত্রের অনুসন্ধান কর, দেখিবে বুদ্ধবাক্য এবং জনক, যালক্ঞব্থ্য ও মচুবাক্য 
একই জুরে বীধা । 

ক্বহা ইহ] যেন কেহ মনে ন| করেন যে ত্রাঙ্গণা ধর্দের সহিত বৌদ্ধ ধর্শের সর্বাঙ্গীণ 
লাম ব| একা গ্রতিপক্গ করিবার চেষ্ট। এ প্রবন্ধে উদোন্ত । আমরা এইমাত্র দেখাইতে 
চেষ্টা করিব যে বৌদ্ধ ধর প্রধানতঃ নীতিমূলক (19707106880 91018] ) এবং এই 
নীতির দিক দিয়া দেখিতে গে.-ল আরাক্মণ ও “শ্রমণ” এই ছুইটী পর্য্যায়ের ভাবার্থ একই । সধর্শ 
অবলখন করিত! কিন্গপে কুশলমার্দে বিচরণ করতঃ মাঁনবমগুলী শ্রামণ্য বা অর্থ লা 
করিতে পারে, তাহাই বুদ্ধনীতি। এ দিকে উপনিষৎ বলেন, নিত্যানিত্য বস্তবিবেক প্রভৃতি 
সাধনচহুষ্টয়ের সাধন করিরা! শ্রকৃচননবনিতামধুমাংসাদি বর্জন করত: নিক্কপাধি হইয়া 
্রাঙ্মপাপদ লাত করিবে । ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মাম হয় যে উদ্ত ছুই মণাম্ুলারে মুমুক্ষু 
থক! নির্বাণেচ্চুর নৈতিক ও ধর্ম জীবনের সুলস্ত্র একই । বল! বাহুল্য যে ভারতীয় দর্শনের 
টরম লগ্গ্য বৈতিক্ষ উৎকর্থ গাধদ । দর্শনে তন্বথুলি উপার, জীগনক্ষে ধর্শ ও নীতির আদর্শে 
গড়ির! তুলা তাহার উপেয়। একথায় বাখারখ্য বৌদ্ধশাহ্েরও প্রতি জঙ্গরে পরিদ্বপ্ট। 
মন্গত্বৃছিতে অরঙ্গাচায়ীর দৈনিক কর্তব্যের মথে যে'ভিম্কাচর্যা অন্ত কর্তধ্য বালিকা বিহিত 
হইয়াছে, বৌদ্ধশাগ্ে সেই ভিঙ্ষাবৃ্তিকে আগুও সধাদার' ও উচ্চতর সাম! দেওয়া হযাটই 
এব হিঃ ডিজু।খ! মগ? নাংম এ্রসিধা বৌধা লঙ্জাসিজেরী গঠিত হায়াত । 

বলফথা) মৌষগানের হর্দ'এই খে ভ্রান্ধপ হইলেই বৌ) ধর্গাহেবী হইল এমন নত, 
অধব! রম হইলেই াছপতেয হহীণ এমনও নহে । খধং বুহদেতিও জাগণগণকে বে আমর 
ও বত্ষাদকরিতেনা। কারণ বাতবিকা বাপের জীবনে বে সুদ আটাঙ, অজগর বিধি 
আছে, জগলের জীবনেও খুন; তাহাই । আগণ পান, দাখ, নিত অনথচাযী। শ্রম ও তাই । 
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্রাঙ্মণ সর্ব বাপমাজাল ছিন্ন করিবেন । বুন্ধও বলিতেছেন, “তণহাক্খয়ো সর্বহৃধখং জিনাতি 1” 
ধিনিই শুদ্ধসত্ব, তিনিই জাতি বা সম্প্রদায় নির্ধিশেষে ব্রাঙ্মণ ব! শ্রমণ পদের.অধিকারী। তাই 
তিনি বলেন, “ফি করে বর কুল য়ে”। তাই ভিনি বলেন, 
অলংকতে! চেপি সমং চরেয্য 
সন্ত! দ্চো নিয়তো| বহ্মচারী 
সর্বেনু ভূতে নিধায় দস্তং 
সো ব্রাহ্মণো সো সমণে! সে! ভিক্খু। 
্প্ধন্মপদ | দস্তবগগ, ১৪1 
যিনি অলংকৃত অর্থাৎ বহুবিধ বহিবপাধিমান্‌ হইলেও শীস্ত, দীন্ত, সংযত ও ব্রহ্মচারী, এবং 
নর্বতৃতে অহিংস ও শম আচরণ করেন, তিনিই ত্রাঙ্ষণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু । 
ধর্মপদের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাচ্ছলে বুদ্ধ ঘোষ নিয়লিখিত উপাখ্যানটা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেনঃ--. 
একদা! বুদ্ধদ্দেৰ একটা ধর্ম্মবিষক্ধক শ্লোক পাঠ করিতেছিলেন, তাহা শ্রবণ কিয়া! রাঁজা প্রসেন্‌ 
জিতের ধশ্মপ্রাণ মন্ত্রী সন্ভতি তৎক্ষণাৎ অর্থৎ বাঁ বৌদ্ধসন্ন্যাসী হয়েন 'ও ।নির্বাণলাত করেন। 
তখুন অন্থান্ত শ্রমণগ্ন4 বিস্মিত হইয়! পরম্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “এবাক্তি ত দেখি- 
তেছি বেশ সচিবের বেশ ধারণ করিয়া বহিয্লাছেন, অথচ উনি নির্বাপ-লাভ করিলেন, ইহা 
কিদ্পে হইল? ক্রমে এ গ্রাশ্্ন যখন বুদ্ধদেবের কর্ণে উঠিল, তখন তিনি এইভাবে প্রশ্নের 
মীমাংসা! করিয়া দিলেন,“ভিকৃখবে মমপুভং সমণোতি বত্তম্‌ বত্ততি,্রাহ্মণে! তি পি বত্ত,ম্‌ বত্ততি” 
অর্দা যিনি আম।ব ধর্ধ জনয়ন কর.৩ পারিরাছেন তাহাকে শ্রমণও বলিতে পার, ত্রাঙ্ষণও 
বলিতে পাব, একই কথ! | ধনত্বপণ গ্রন্থেব বান্ধণবগগে, এই তথ্য আরও পরি 
হইকঈজাছে। 
বাহিতপাপো তি ব্রাঙ্মণো 
সমচরিয়া সমণো তি ধুচ্চতি 
পববাজ যমতত নো মলং 
তন্মাপচ্চজিতোতি বুচ্চতি। ব্রাহ্মণ বগ.গ, ৬ 
ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্ছাছোতি ব্রাহ্মণ! 
ন্ধি সচ্চঞ্চ ধর্ম চ সো সুচী,সো চ ব্রাঙ্ষণো ১১ 
আস। বসস ন বিজ্ঞপ্তি অন্মিং লোকে পরঙ্গি চ। 
দিজলালয়ং বিসংযুত্তং ত। মহং বমি শ্াঙ্গণং | ২৮ 
হিত্বা রতি অরতিঞ্চ সীতিভূতং নিক্ুপধিং 
লক্ষ লোকভিচ্ছুং বীরং তথহং ত্রমি:আার্গণং 1 ৩৬ 
চুতিং য়ে বেদি সভালং উপপতিষ্ঠ সর্কাট সা 
অআবততং সুগন্তং বৃদ্ধং উমহং জবি ব্রাঙ্গণং 1৩৭ 
৮৩ 
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প্লোক কয্টীর ম্ধার্থ এই ধিনি অপহতপাপ্ঠা৷ তিনিই শ্রাঞ্ধণ, িনি কুশলমার্সে বিচরণ 
করেন তিনিই শ্রমণ, যিনি রাগঘেষাদি মল গ্রব্রজিত অর্থাৎ দুর কন্মিয়াছেন, তিনিই প্রব্রজিত 
অর্থাৎ ভিক্ষু। জটাধারণ কর, অথবা অভি্বাতবংপে জন্মগ্রহণ কর, তাহাতে ব্রাহ্মণ হওয়া 
যায় না। যিনি নিরাকাজ্ষ, অনাসক্ত, ধাহার রাগছ্েষ উপশান্ত হইয়াছে, ফিনি সর্ববিধ 
উপাধিবিহীন, ধিনি নির্বপমার্গে সতত উদ্ভমশীল, যিনি প্রাণিগণের অক্মমৃত্যু-তর অবগত 
আছেন এবং যিনি স্ুগত বা! বুদ্ধ হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ | ূ 

বুদ্ধদেব কথিত এই ব্রাহ্মণের লক্ষণের সহিত হিন্দুশাস্ত্রোদিত ত্রহ্ষচারীর অন্ততঃ নৈতিক 
বা ধর্মীবনের ক্ব্যের বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইতিপূর্বেও আমর! 
দেখিয়াছি যে উপরি উত্ক আচারাহু্ঠানপালনকারীকে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও ভিক্ষু এই 
তিন পর্যায়ে তুল্যার্থে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল যে হিন্দুর নৈতিক 
জীবনের যাহা সার, যাহ! মহত, বৌদ্ধেরও নৈতিক জীবনে ঠিক তাহাই। প্ররুত ব্রাহ্মণ বা 
ব্রহ্মচারী শ্রমণ ব! ভিক্ষু হইতে বিভিন্ন নছেন। কারণ উভয়েরই নৈতিক জীবনের আচারা- 
দুষ্ঠান, বিধিব্যবস্থী মনীধিগণের চিন্ত(র ফল, এবং মনোরাঙ্গোর অপরিবর্তনীয় নিয়মাধীলে 
তাহাদের চিন্তার লক্ষ্য একই। এইজন্তই আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধশীন্তে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ 
ভুল্যাদর গ্রাপ্ত হইয়াছেন। 

শ্রীচবিমোধন ভট্টাচার্য্য । 


গীভাতত্ব। 


কলিকাত। গীতাসভায় পঠিত । 


শ্রুতি লীলামযর় সচ্চিদাননপ্রন্ষের নিঃখ্বীসন্বরূপ | গীতা জীভগবানের স্বমুখোচ্চারিত| বাধী। 
সকল শ্রুতির সারনির্ধ্যাসরূপা গীতায় তাবৎ বেদার্থ ই সন্নিবেশিত । গীতাই সর্ধধর্মের সমন্থয়- 
গ্রন্থ। উপনিষৎ যখন নানাবিধ মতজালে সমাচ্ছন্ন, বৌদ্ধ চার্কাকাদি কর্তৃক অবথারপে 
সমাক্রাস্ত, তখন গীতাই তাহার রক্ষা করেন। গীতাই বড় আদয়ে আপনার বক্ষপেটিকায় 
উপনিষত্তত্বের সমস্ত মধুটুকু সঞ্চিত রাখেন। উপনিষৎ গীতার জননী, গী৬1 তীহার 
আমরিমী ছুহিত। | সর্ধধর্মরী সমপ্তশান্সসারভূতা! গীত! গতগবানের হদয়। ্রীভগবানের 
হৃদয়ের কথ। নীতায় বখাবখ উদ্দা্ঘত। দয়াময় গভগবান্‌ ব্যতীত আর কে এমন ধরিয়া 
জীবগণকে বলিবেন “আমা উপর নির্ভর কয়, আমি তোমাদিগকে সর্ধ আপৎ হইতে বক্ষা 
করিব, জন্মৃত্যু্ুল সংসার হইতে উদ্ধায় করিব*। কে এমনভাবে জগগ্ধাসীকে আহ্বান 
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করিয়া কহিবেন "আমার শরণ লও, শাশ্বত শাস্তিলাভ হইবে, নিরাময় অক্গয়পদ প্রাপ্ত 
হইবে” । সংসার পাব হইবার একমাত্র সহজ উপায় গীতার শরণ লওয়! । গীতাই নেই 
দুরুন্তীরয্য অতঙবা সাগরে ভেলা, ছুঃখার্ত তাপিত মানবেব একমাত্র পরম রসায়ন, যশঃ-সৌভাগ্য- 
আরোগা-তৃখ্ি-নুখ-শাস্তি-ধর্ম অর্থকাম-মোক্ষেব একমাত্র প্রযোদছিকা | 
গীতায় কি নাই? সভায়, মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত ও ভক্তিশান্ত্রের কোন্‌ বথা গীতায় 
নাই? গীতার আদেশ জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী, কর্বাদী কে মাথায় পাতিয়া না লইয়াছে? 
শ্বীভগবানের মুখোচ্চাবিত! বাণী কেনা শুনিয়া পারে? এমন কে আছে যে, গীতার 
এমন সর্ববধর্মী সমন্থয়েব পবিজ্র পীঠে মাথা না বিনত কবে? সংসারে নিবন্থর গতায়াতক্লাস্ত 
জীবগণকে শাখত পবমপর্দে উপনীত কবিবাপ জগ্য পরমকাকফণিক পরমেশ্বর গোপালরূপে 
উপনিষৎ কামধেন্্ হইতে এই অক্ষয় ক্ষীবধাবা দোহন করিয়া! বাধিক্াছেন। আপাময়- 
সাধারণ যাহাতে এই গীতামৃতধাবা পান কবিয়া অতুল গ্রীভগবত্তন্ব রসাস্বাদে মনগ্রাণ 
তৃপ্ু কবিতে পাবে, তাহাব বাবস্থা করিয়া দিয়াছেন । খক্‌, যন্ধুঃ, সাম অথর্ব এই চারিবেদ 
এবং উপনিষৎ দ্বিজগগণেবই নিজস্ব বস্ত। গীতা কিস্তু সর্ধসাধাবণেরই আপনার সামগ্ী। 
বাস্থদেবরূপী নাবায়ণ ইহাব জন্মদাতা । অষ্টাদশ পুবাণ ও উপপুরাঁগরচয়িতা বেদের 
বিভাগকর্তা ছৈপায়ন ব্যাসদেব ইহার লেখক, নবনারায়ণেব অন্ততম অবতার পরমতক্ত 
কৃষ্ণসখা অর্জুন ইহাব শ্রোতা । অষ্টাদশ অঙ্গৌহিণী সৈম্ঘবৃন্দের কোলাহলে পূর্ণ, পৃথিবীর 
বড় বড মহাবীধগণের কোঁদ গুটঙ্কাবে ভীষণ কুরুক্ষেত্র ইহাব শৃতিকাগৃহ | 
সংসাবমলা ধাহারা কাটাইতে চান, জীবনেব সুখশান্তি ধাহার! লাভ করিতে চান, ইছ- 
পরলোকের সমৃদ্ধি যাহার! আকাঙ্ষ! করেন, ভগবৎ-তত্বলাভে ধাহাদের বাসনা আছে, 
মোক্ষপদলাভে ধাহাদের একান্তিক নিষ্ঠঠ আছে, তাহারা মনগ্রাণের সহিত গীতার শরণ 
লউন। অপর শাস্থ পঠনপাঠনে আবহ্ক নাই, একমাত্র গীতার আশ্রয় লইলেই 
সিদ্ধি হইবে। গীতার জ্ঞানালোকে সংসারের বদ্ধনর্ূপা মায়া ছায়ার মত পশ্চাতে 
লুকাইবে। এস, আমরা ত্রান্তিনাশিনী তত্ার্থজ্ঞানমঞ্জরী ব্রহ্মবিষ্যারূপঞ্জ। ভগবভী গীতার 
ধ্যান করি -. 
পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নাবারণেন শ্বয়ং | 
ধাসেন গ্রথিতং পুরাণমুনিনা মধো মহাভারতং ৷ 
অইৈতামৃতবধিনীং ভগবততী মষ্টাদশাধ্যায়িনীং 
অন্বত্ব। মন্ুসন্দধামি ভগবদগীতে ভবদ্বেধিনী' ॥ 
কর্পনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠাকে ভগধত্তক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বকর্মমত্যাগাত্ক সন্ন্যাস ও 
কর্মফল ত্যাগাখ্ক তাগকে ভগবছুপাসনার খার! সার্থক করিয়া, সংবম ধারণ! ধ্যান এমদ কি 
মনোনাশ ঘাসনাক্ষয়কে পর্যযস্ত ভগবৎকরুণালভ্যবপে টাড় করাইয়া গীতা আজ জগতের 
শিক্ষনিত্রী পদে অধিরট়া আছেন। 
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রণক্ষে্রে পিভৃব্য, পিতামহ, 'আচার্ঘয, মাঞ্ুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌঞ্জ, শ্বগুর, শ্যালক আত্মীয় ও 
নুক্ং গ্রভৃতিকে যুনধার্থ সমুদঘ্‌ক্ত দেখিয়া অর্ধুনের প্রাণ করুণায় গলিয়া গেল, ঘা অবসন্ন) 
বদন গু, খরীর কম্পিত, গাণ্ডীব বিশ্রস্ত হইলা। “হে গোবিন্দ! [স্বজন হত্যাদ্বারা বিজয় 
আমি চাই নাঁ, রাজ্যস্খভোগে আমার আকাজ্। লাই, কুলক্ষয়ক্কৃত দোষ, মিত্রত্রোহ-সভৃত 
গাঁতক্ষের অর্্নে আমার স্পৃহা! নাই।” এই বলিয়া অর্জন সশরগা্তীবধন্থ ত্যাগ কনিয়া 
রথের উপর নিরুৎসাহ ও বিষঞ্জ হই! বসিয়া রহিলেন। 

দুদ্ধে নামিয়া অর্জু,নর এ অনিচ্ছা, এ হূর্বলতা, এ গ্গায়ুবিকার কর্তৃত্ব ও অহস্কারভ্নিত ভ্রাস্তি- 
মাজ বুঝিনা! ভগবান্‌ তাহা দূর করিবাব অন্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। অজ্জুনেব এতাব সাময়িক 
ও ক্ষণিক হউক, কিন্তু বড় প্রবল বড় তীত্র। ইহা সঙ্জনন্ুলত ভ্রান্তি । ভগবানের এই 
উপদেশের পাত্র অর্জুন । অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান্‌ জগদ্বাদীকে এই অমূল্য ধন 
বিতরণ করিলেন। অর্জন উপলক্ষ মাত্র হউন, তথাপি মামাদিগকে অগ্রে বুঝিতে হইবে, 
অর্জনের এই ভাব অজ্ঞানের কার্য, অহঙ্কারের ফলরূপে ভগ্বান্‌ বুঝাইলেন কেন? ফাতবতা 
ছুর্বলত৷ মোহপধ্যায়ে ইহাকে ফেলিলেন কেন? 

যে যুদ্ধের উদ্দেখ্ঠ ধর্মরাজা স্থাপন, ঝো্ঠের স্তাষ্য নিংহাসন প্রাপ্তি, প্রতিজ্ঞা আতভা্্ী 
বধ । ঘেযুদ্ধের জন্ত পৃথিবীব্যাপী এই আয্বোজন, সেই যুদ্ধেব প্রারস্তভে, এমন সম্কটময় অবস্থায় 
অকস্মাৎ অনিচ্ছার ভাব হূর্বলতা ব্যতীত আর কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্তবা বোধে বহুদিন 
হইতে স্থিবীক্কৃত ব্যাপারে ওদাসীন্ত ক্গীযুদৌর্ল্য বিনা আর কি? যুদ্ধে এমন সময়ে 
পরান্মুখত। ক্ষঅিয়নের দ্ধর্মবিরন্ধ, অকীর্িকর, অনাধ্যজনোচিত, স্বর্গঝানীর অসেব্য। 
ক্ষত্রিয়রীরের পক্ষে জ্যেষ্টের দাবীরক্ষক ভ্রাতার পক্ষে অকস্মাৎ যুদ্ধে নিবৃত্ত ওয়া মত্যিফের 
বিকার আর কি? ভগবান্‌ যুক্তিসুক্তভাবে প্রিয় ভক্ত অঞ্জুনকে ইহাই বুঝাইতে 
লাগিলেন। 

“বাজাবল, গুরুজনবল, পুত্র মিত্র আত্মীয় বন্ধুবল, সকলই আমার, আমি সকলের ইহা 
্রান্তি নর ত কি রএভান্তি যদিও সজ্জনদ্দলভ, মংসারে স্বাভাবিক, অনাদি অনস্তকাল 
বর্তমান, তথাপি ইহা! ভ্রান্তি। যাহা ভ্রান্তি তাহা মিথ্যা, মরুভূমে মরীচিকা় ম তাহ! 
আদ্বোপিত; স্থপ্পে দৃষ্ট হস্তাম্বরথপদাতির, মত বস্ততত্ত্রতাশূন্ত । এই ভ্রাস্তিপ্রত্যয় 
নিমিত্বই গ্গেছ ভয় বিষাদ ও মোহের উদ্ভব! ইহাদের উচ্ছেদ আশঙ্কাও সেই ভ্রাস্তিপ্রত্যয় 
নিমিত্ই। গুরু মির পুত্র পৌত্রের প্রতি এ ভালবাস! ভ্রত্তিরই ফল । এই ভালবাসা-- 
্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছুদধিনের ভালবাদা এই বিচ্ছেদাদির জস্তই অর্জুনের এই দীনত্কা 
এই মোহ এই শোকের আ।বিভার। এই উদ্ভূত শোক-মোহে অর্জুনের বিবেকবিজ্ঞার 
অভিভূত -তাই অর্জুন গ্গাধর্মনুদ্ধে প্রবৃত হইয়।৪ নিবৃত্ত, পরধর্প ভিক্ষা প্রভৃতি কর্ণেই 
প্রন । পোক ও মোহে আবিষ্চিত্ত হইলেই লোকে স্বধন্ম বিস্ৃত হয়, নিষিদ্ধ পরধশ 
মানিরা লয়। অর্জুনের এই ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। 
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শ্বধশের পালনই বল, আর নিষিদ্ধের মেবাই বল, যুদ্ধের প্রবৃত্তি এবং নিহৃতিই 'বল--সরুলই 
অহস্কারের ফল। ভগবান উপদেশ দিতেছেন 

“অজ্জুন, যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি তোমার শোকমোহের ফল। অতএব শোক মোহ পরিহার 
কবিয়া যুদ্ধ কর! যুদ্ধে প্রবৃত্তি তোমার শোকমোহের ফল, যুদ্ধে নিবৃত্তিও তোমাক শোক- 
মোহের ফল। তুমি যে ভাব লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত ইইয়াছিলে, আর যে ভাব লইয়! যুদ্ধে নিবৃত্ত 
হইতেছ ও দুইটি ভাব অজ্ঞানেব কার্ধ্য। দেহে আত্মবুদ্ধি, পুত্র মিঅ আওমীয়ম্বজনে 
আপনার কোধ, রাজা ধন গৃহ কলঙাপিতে স্বন্বামিত্জ্ঞানও তোমার অন্ধানের ফল । অশোদ্য 
আম্মীকনগণেব বিনষ্টতা বোধ, আবাব সেই বিনাশের আমিই রারণ-_-এই ভাবনা, তাহার 
ফলাফলকর্কা আমি -ইতাকাব ধাবণাও তোমাব মজ্ঞানের ফল। 

মানবের কন্ম প্রবৃত্তি, কহৃত্ব ও অহঙ্কারেখ জন্যই হইয়৷ থাকে । সেই কর্মের ফলাফলভাগিত্ব, 
কতৃত্ব ও অহঙ্কাবেব জন্য ঘটে । তুমি এই কর্তৃত্ব অহঙ্কার বশে কার্ধ্য কবিবে কেন? কার্বা- 
বোধে ঈশ্বরে ফলাফল সমর্পণ কবিম্না কণ্ধা কবিবে, তাহ! হইলে সে কর্মের ফলাফল তোমার 
জন্মিবে না, কর্তৃত্ব হকার বিপর্ন দিয়া ধর্মজ্ঞানে যুদ্ধ কব। কর্তৃত্ব অহঙ্কাবশৃগ্য কর্ম নিফাম 
জানিও। এই নিষ্ষাম কর্ম তোমাব চিত্তের শুদ্ধি জল্সাইবে, উহ বন্ধানের কাণ হইবে না? 
কতৃত্ব অহঙ্কাখজনিত ফলাফল গ্ররুতিব খেলা । আম্মাব কোন কধ্যই নাই। যেকার্য্য 
আত্বাব পে, তাহা তোমাবও নহে। তুমি দেহ মন বুদ্ধিকে আপনার ভাবিভ্েছ, হাই 
তাহাদেব খেন।কে আত্মাব খেলা ভাবিতেছ। 

কম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে। অতএব তুমি মাত্র কর্ম করিয়৷ যা৪, এক্ষেএ্রে 
সুদ্ঈই তোনাব কর্তবা কম্স। জীবনমৃত্াৰ উপথ মানবের কোন হাতই নাই তবে তৌমায 
তয় কিসের? জন্ম সময়েই মৃত্া লিখিত হইয্বাছে, ভুমি খুদ্ধে নিমিত্ত হইবে মাত্র । জড়যন্তরও 
অনেক সময়ে মবণেব কারণ হুইগা থাকে, তাহাতে জড়যান্ত্রর কি? মানব ত জড়র়্ত্রমাযর, 
পবাধীন, পবচালিত মজ-তাহাব কার্ষো স্বাধীনত। কোথায়? আপগনাব আপনার মনে কার, 
আমার কৃত আমার অরূৃত মনে কর, অগ্ানে মুগ্ধ হইয়া! ফলাফলভাগী আপনাকেই ভার-- 
তাই বন্ধ হও। তুমি আমায় ভঙ্গ, তুমি তাহ! ভাবিবে কেন? 

অঞ্জুন, শোর ত্যাগ কর, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । বাঁলাযৌবনজরার মত মৃদ্ধযুও অবস্থান্তর 
মাত্র। কাহারও বাল্যকাল গত হইলে তাহার জন্ত ত শোক কর না) তবে মৃত্যুর জন্তই 
বাশোক করিবে কেন? বন্থপরিবর্তনের মত মৃদ্থু, সে ত কেবল পরিচ্ছদ বদলান মান্র। 
আহ্ম। অন্দর অমর অবিক্রিয় তাহার জন্ম, নাশ বিক্রিয়া নাই। স্থির ভ্বানিও অর্জন, বিস্ঞান 
পদার্থের ক্ষাভাব নাই, অবিগ্কমান পদার্থের অন্তিত্ব নাই। সুখ ছঃখ ত শীত-গ্রীয্মের মত 
ইন্্িক্নের বিক্ষারমাত্র । ইন্রিয় ও বিষাট মংযোগের ফলে যাহার উত্তধ, তাহার জন্য ব্যাকুল 
হওয়া! ধীর ব্যাক্তির সাজে ন1। তুমি ধীর) ব্নৈর্যা, রযাকুলত:ভোমার লাজে আ। ইক্রিয 
বিষয় লংযোগে ষ্বাহা। উদ্ভুত তাহা অনিত্য। খ্ষনিতোর জনা -বানত হওয়া বিহবকীগ 
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কর্তবা নহে, ঘট পট যাবতীয় বন্ধই জাসরেণুর সমবায়ে উৎপর় সংঘাত প্রবা। সংঘাত 
ড্রধোর তবে স্বতক্ব অস্তিত্ব কোথায়? আসবেণুরও পরমাধুষটুফের মিলনে সংজাত, 
তবে ত্রাসরেখুর ও হৃতগ্ত্র সত্তা কোথায়? পরমাণুও সংঘাত ও বিকার পদার্থ, পরমার্থিক ভাবে 
বন্ধ বাতীত যখন অপর কোন নিতাবস্ত অঙ্গীকৃত হয় নাই, তখন পরমাণুকেও সংহত পদার্থ 
বলিয়াই ধবিতে হইবে । ব্রহ্গ বাতীত সকলই অনিত্য, কাহারও ম্বতন্ত্র সর্ভী নাই। ব্যবহারের 
স্ৃধিধার্থ ঘটপটাদি সপন্সার ব্যবশ্াব। একই চন্ত্রকে জলে অনেক চন্ত্র বলিয়৷ বোধ হয়, 
কিন্ত চক্র একই। আমাকেই সেই ব্রঙ্গ বলিয়া জানিও। সমস্ত বিশ্ববদ্ষাণ্ড আমাতেই 
অবস্থিত। আমি ছাড়! ভূমি নাই, সেই আমি যখন তোমাকে আদেশ কবিতেছি, তখন তোমার 
ভাবন। কি? আমি অদৃহ্ঠ থাকিয়া সকলকেই নিয়োজিত করি। সখা বলিয়া, পরম 
তক্ত বলিয়া! আমি প্রতাক্ষ থাকিয়া তোমাকে চাঁলাইতেছি। এ পৌভাগা তুমি পাইয়াছ, 
অবছেল! করিও না! অতএব অর্জন, ্বধর্্ম পালন কব । ছঃখে অনুষধধিপ্নমনা, নুখে বিগতম্পৃহ 
হইয়া কর্ণ কর! তোমাৰ যোগক্ষেম আমিই বহন করিব। আমাতে যে নির্ভর করে, আমি 
তাহাকে বক্ষা করি।' তুমি ভাবিও না। আমাব উপদেশ শোন, তদন্নযায়ী কর্ম কর। 

অঞ্জন! কিসের মায়া? দেছের জন্য ত মারা নয়, দেহেব জন্ত হইলে মৃত্যাব পব ত 
লোফে সে দেহ দগ্ধ করে। আর আত্মা ত অবিনানী। অক্ষয়, অমব, সনাতন, তাবও 
বিনাশ নাই। তবে কিসের জন্ত ছুঃখ ? যাহারা পূর্বে ছিল নাঁ, পবে থাকিবে না, তাহাদেব 
থাকা না থাকার আবাব ছুঃখ শোক হইবে কেন? যাহার অতীত ভবিষ্যৎ নাই, তাহার 
আবার বর্তমান কি? 

আর অর্জ,ন, যুদ্ধ না কবিলে ক্ষত্রিয়ে বড অযশঃ, বড় গ্লানি । বণক্ষেত্রে মৃত্ুশষ্যায় 
শায়িত বীরের শ্বর্গলাত অবশ্তন্ভাবী _ইহা শাস্ত্রের কথ| ৷ জয় হইলে পৃথিবীর সামীজালাভ,-- 
তবে লৌকিক দৃষ্টিতেই বা যুদ্ধে নামিবে না কেন? সিদ্ধি অসিদ্ধি সমান ভাবিয়া সমন্ববুদ্ধি 
ঝরিয়! বর্তবোর পথে অগ্রসব হও। আপনা শুভাশুভ গণনা না করিয়ন! বীতরাগ ভয় ক্রোধ 
হইয্া প্রমাথী ইন্জ্রির়গণকে বশে রাখিয়া কর্ম করিয়া যাও, দ্রঃখের নাশ হইবে, শাস্তিলাভ 
হইবে, প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা দেখা দিবে ।” 

অর্জুন উপদেশপাত্র, তখাপি অনেক সময়ে এমন সম্ত তন্বকথার 'অবতাবণ। গীতাঁয় দেখা 
যায়, তাহাতে বেশ প্রীতি জন্মে যে, কেবল যুদ্ধে প্রবৃত্তি করাইবার উদ্দেস্টেই মার গীতার 
উত্তব নছে। মধো মধো কর্তব্যবর্শ পালন হিসাবে ঘুদ্বের আদেশ ও উপদেশ করা 
হইয়াছে মাত্র। অর্জা,নকে যে ভাবে গড়িয়। লইয়া তগবান্‌ তাহার দ্বারা যুদ্ধ করাইলেন, 
নে ভাবে ঠিক আমাদের মত লোকে ঘুদ্ধ করিতে পারে না, পারা সস্ভবও নহে। এই কারণে 
দ্ধ সাধারগতঃ পাঁপকর্্ম বলিয়াই আমর! ধরিয়া! লইয়াছি। যুদ্ধে অর্জুনের অপ্রর্ৃতিকে আমর! 
গৌরবের দৃষ্টিতে দেখিয়! থাকি । আমরা যে স্থানে দীড়াইয়া, সে স্থান হইতে দেখিলে অর্জা,নের 
ুদ্ধে অপ্রবৃত্তিটাফ্েই ধড় মনে হয়। অর্জন গৌঁড়ায় যে ভাব লইয়। যুদ্ধে প্রধৃত্ধ হইয়াছিলেন, 
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তাহা! যে ঠিকই হইনাছিল, ইহ! ধাহারা মনে করেন, তীহারা ভগবানের আজ্ার উপর 
অবিচারই করেন, অর্জী,নের গোড়ায় যে ভাব.''সেই তাবে যুদ্ধে নামাও দোষের, যুদ্ধে নামিয়া 
ফেরাও দোষের। ভগবান্‌ অর্জ,নের সেই গোড়াকার ভাবটিই নষ্ট করিয়া একটি নৃততন ভাৰ 
আনিয়া! দিলেন। সেই নূতন ভাবটির জন্ত ইহা ধর্মযদ্ধ কর্তৃব্যপালন মাত্র হইল । আত্মীর- 
বন্ধু বিনাশ ও নিষ্পাপ আচরণ হইল। 

ভগবাগীতায় প্রধানভাবে ছুইপ্রকার নিঠাই অভিহিত হইয়াছে । প্রথম জ্ঞাননিষটা, 
দ্বিতীয় কর্মনিষ্ঠা, ইহজন্মেই হক বা পরজন্মেই হউক শাস্ত্রীয় পুথ্যকন্মাটান দ্বারা! শুদ্ধ-সন্ব 
বাক্তিদের জন্যই জ্ঞাননিটা | এ্হিক পারত্রিক কম্মফলে ধীঁহারা বিগতভৃচ, শমদমাদিতারা 
চিত্ত ধাহাদের সম্যক্‌ মাঞ্জিত, মুক্তির ইচ্ছ! ফাহাদের অতীব প্রবল!, তাহারাই জ্ঞানবিষঠার 
প্রক্কৃত অধিকারী ; আর কর্মনিষ্ঠা। সাধারণের জন্তই বাবস্থিত | সকলেই কম্মনিষ্ঠার অধিকারী, 
কর্ম না করিয়। যখন কেহই ঘাকিতে পারিবেন গ্রক্ৃতিত্ব সত্ব রঙ ও তমোগুণের দ্বারা বখল 
সকলকেই পরিচান্গিত হইতে হইতেছে, তথন কর্ম না করিয়া উপায় নাই। কামনা জয় 
পূর্বক ইন্জ্িয়দিগকে সম্যক আরব্তে আনির! অনাদক্রতাবে কন্ম করিয়া যাওয়াই শ্রেষ্টপুরুষের 
লক্ষণ। জ্ঞানীর পঙ্ষে আয়াসসাঁধ্য কর্ণ করিয়া সময় ক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই । করিলে 
তাহা! দোষের ও নহে, ববং সাধারপ বাক্তিকে কম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত কর।ই যখন জ্ঞানীদের কর্তবা, 
তখন লোকসংগ্রহার্থ করাঃ ভাল। লোকে যাহাতে কুশিক্ষা পার, এমন কার্য ভগবান্‌ 
স্বয়ই করেন না, সংসারে লোকালয়ে থাকিতে হইলে লোকশিক্ষার পরিপন্থী কিছুই করিলে 
চলিবে না। এই কারণ কম্মযোগ জ্ঞানিগণেরও অননুষ্ঠেয় নহে। 

বেদাপ্তে সব্বকর্ম্মতযাগই মুখ্যভাবে উপনিষ্ট, গীতায় কর্মফল তাযাগপুর্ববক নিজ্কামকর্াহঠানই 
গ্রধানভাবে নির্দিষ্ট ।, জৈমিনীর কর্মীমা"সায় যাগবজ্ঞ বিশেষভাবে ব্যবস্থাপিত। গীতায় 
তাহাও সমাদূত। যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টর ফলে অন্ন; আর অক্নদ্বারাই জীবের রক্ষ! _ 
ইহাই যজ্ঞের এহিক ফল। যাবতীয় পাপধবংস যজমানেব শ্বর্গলাত--ইচাই যজ্ের পারত্রিক 
ফল। যল্তই দেবাদির অপ্যায়ন ও পুষ্ট করে, যজমানে শুভাধৃষ্ট উৎপন্ন করে। পরম শ্রেয় 
লাভে পর্যান্ত যজ্ঞের শক্তি আছে। যজ্ঞ সাধারণতঃ সকাম, ফল স্বর্গ, যজ্তও আবার নিষ্কাৰ 
হইতে পারে। তখন ফল চিতউদ্ধিপশ্ডাৎ সিদ্ধি লাভ। একই অগ্লিহোত্র হল্প, একই 
ছুর্গোথসব কখন কাম কখন নিষ্ষকাম। কর্তীর মনে কামন! থাকিলে নিষ্ধাম বলিয়া অভিহিত 
কর্মও ম্বর্গাদি ফলপ্রস্থ -কাজেই সকাম, আবার সকামরপে নির্দিষ্ট কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াও 
্বর্গাদি ফলে বীতন্পৃহ ব্যক্তির ফল চিতগুদ্ধি---পশ্চাৎ সিদ্ধি লাভ । নিষকামের তুলনায় সকাম 
নির্ক্, কিন্ত প্রথমাবস্থায় কামনামুগ্ধ পীবের নিকট সকাম কর্খই উপকারফা, কাজেই প্রশস্ত । 
অনিনিত কর্ম বা বিহিত কর্থের অনভুষ্ঠান অপেক্ষা সকাষকর্পা শতগুণে শ্রেষ্ট । সাধারণত) 
মানবমাত্রেই এ তুচ্ছ জণস্থারী অনিশ্চিত্থ এহিক ফলেই লোলুপ, তাহাদের পক্ষে প্রশন্া দীর্ঘকাল" 
স্থায়ী নিশ্চিত পাঁরলৌকিক ফলে বীতিয়াগ হওয়া অসম্ভব । পারলৌকিক কর্দের কঙোর 
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উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাসের অভাবধবশতঃ জনেক ব্যকি আপনাকে নিফাধধর্শপ্রয়াসী বলিয়া 
লোকসমাজে খ্যাপন করে'; কিন্ত বাস্তবিক সেই শ্রধ! বিশ্বাসহীন' ধ্যক্তিরা দিফাদকর্থের 
অর্ধিকারী নহে । যজ্ঞ বলিতে শাস্তীয় পুণ্যকর্শ মাত্রই বুঝায় আমাদেনর শ্রান্ধ, হোম, তরি, 
উপনয়নাদি সংস্কার প্রভৃতি বজেরই অন্তর্গত । অগ্সিফোত্রাদি বজ্ঞ বর্তমানে কঠিন ও ছুঃসাধা, 
কাজেই সেগুলির এখন বড় প্রচলন নাই। বড় বড়' জ্ঞানী খবিগণ বজদান কর্তৃ 
নিগ্বোকিত হইয়া পুল্লাকালে হজ্ঞে ব্রন্তী হইতেন। (রাটীয় বাধেন্র শ্রেণির ত্রাহ্ষণগণ যজ্ঞ 
করিবার জন্যই আদিশুর কর্তৃক' বঙ্গে আনীত হদ এ তথ্য সকলেই অবগত আছেন । ) 

অনাসক্তভাবে কর্ম করিঝা জনকাদি সিদ্ধিলাভ করেন, অতএব বর্মযোগ অবল্ত্বন করিতে 
পরমভক্ত' অঞ্চুনের প্রতি ভগবানেন্র উপদেশ | ভগবানের নিজের লাডালাভ নাই, প্রয়োজন 
নাই। তখালি লোক্ষশিক্ষার জন্ত তাহাকেও কর্ম করিতে হইয়াছে । লোক সংগ্রহার্থ 
জামবান্‌ বাক্তিকে পর্যান্ত কর্ম করিতে আজ্ঞা দিক্নাছেন। কেননা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করিবেন, 
সব্ধানাধারণে থে তাহাত্বই অন্ুকখ্খণ করিয়া যাইবে । সকলে মহাত্মাদিগের পথই অনুসরণ 
করে, মহাপুরুষদের বাক্যই মানিয়া লয়। লোকসংগ্রহার্থ অজলোককে কর্নে প্রবৃত্ত রাখিবার 
জঙ্ত শ্রেষ্ঠ বাক্তিগণকে অন্ততঃ কর্মীর ভাগও করিতে হইবে। অন্ঞব্যক্তি বদি শ্রেঠলোকের 
বিছিত কর্মের অনুষ্ঠান না করে, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয় পথভ্রষ্ট হইয়া সেই অজ্ঞলোকগণ 
আপনারিগেরহই অবনতির পথ পরিষ্কার করিবে। সংসার কামনামুদ্ধ, কর্তৃত্ব ও অহ্কায়ের 
দাস ব্যক্তিমাত্রেই অন্তশ্রেণির অন্তর্গত। কতকগুলি শান্বাক্য পড়িলে, অগাধ অর্থ উপার্জন 
করিতে পারিলে, বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধিগুলির অধিকারী হইলেই জাধ্যাত্মিক অজতা কাটে না । 
অন্স-..আধ্যাত্মিক অগ্জ । 

মানবগণ অবিধ্যা প্রভাবে দেহাদি জড় পদার্থ ইঞ্জিয়, চিত্ত, অহঙ্কার ও'বুদ্ধির সহিত আত্মার 
প্রকৃত পার্থক্য ধরিতে না পাবিয়! ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বিকার-স্বরপ দেহেজ্রিয়াির 
কার্ধ্যকে আপনার কাধ্য মনে করে, আমি করি, আমি ফলভোক্তা হই এইরূপ ধারণা রাখে) 
ফলে ছঃখ প্রাণ হয়, জন্মমৃত্যুর দুর্ভেদা জাল রচনা! করে, কাজেই সংসারে গভায়াত হইতে 
অধ্যাহতি লাত তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না । 

সাংখাদর্শনের প্রস্কতিপুরুষতর্‌ গীতায় বিশেষভাবে উ্নিখিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সত্ব, 
রঙ্গ ও ৩বোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, স্থুলভূতাদি যাবতীয় বিকার পদার্থ, এবং প্রস্থ 
বিক্কৃত পদার্থের উপাদান কারণীভূতা মৃপগ্রন্কতি, জার পুরুষই গ্রকতিস্থ হছয়া' সুখচুঃখের 
ভোক্তা -এই কল সাংখাদর্শনেরই কখা। শীতার জালোচনা করিলে, প্রকৃতিপুযনধতবের অংমক 
কথাই, মুষ্প্ভাবে বোধগদা হইয়া থাকে । প্রস্কতি ও পুক্ষধ মামিন্া সাংখ্যকায় ঠিক উদ্ধার 
মানেন নাই, দীভাবার অবস্ঠ' সাংখ্যদর্শনের উপেক্ষিত ঈশ্বরকে সর্বাত়োাবেই আধ- 
ল্বদ কছিয়াছেন । ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে গীতার এক পদ চলিবা উপাধ লাই। গো 
হইত আগা পর্ধয্ত গীতায় ঈশরবাঃ | সাংথারশদে প্র্কতি পরখ, বদ, ওদোগরী। 
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গীভায় সেই সবলজ$ ও তমোগুণের বিবরণ বিশেষ- 
ভাবেই প্রদত্ত হুইয়াছে। 
প্রক্কতিং পুরুষঞ্চের দিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি গ্রককতিমস্তবান্‌ ॥ 
কাধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ গ্রক্কতিক্ুচ্যতে । 
পুরুষঃ নুখছুখানাং ভোক্দে হেতুরুচ্যতে ॥ 
পুরুধঃ প্রকৃতিস্থোহি ভূঙক্ে গ্রন্কতিজান্‌ গুণান্‌। 
ফষারণং ও৭সংঙ্গোধন্ত রদসদ্‌ যোনিজনস্থ॥ 
এগুলি সাংখ্য দর্শনের কথা । অবস্ত বেদাস্তবিদ্‌ আচার্ধযগণ এ লকল বেদাস্ত পঙ্গেই 
ঘুঝিয়! লইয়াছেন, বুঝাইয়াঁও গিয়াছেন। 
পাত দর্শনের যোগতত্ব গীতার মধ্যে পরিক্ষট । ুদবস্থানে স্থির জাসনে বসিঙ্বা মে, 
শবীব ও গ্রীবাকে দরল ও অবিচল রাখিয়। নিজের নাসাঝ্রোপরি দৃষ্টি না নিমীলিত না উদ্মীদিত 
করিস! একাকী সংঘতাঙ্া! হইয়। যোগকরার ব্যদস্থ। বষাধ্যায়ে বণিষ্ফ আছে। অভিথিজ 
ভোজন, সম্পূর্ণ অনাহার ও বাহ বিষয়ে আসক্কি পরিষ্বত হইয়াছে। নির্বাত প্রদেশে দীপ, 
শিখার মত চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিতে হইলে যম নিয়ম-আসন প্রাণায়ামাদি বথাশান্রোজ জমে 
কবিয়া যাওয়া আবন্ঠক-_-গীতায় ইহাঁও প্রতিপাঁদিত হুইন্াছে। গ্রমাথী চঞ্চলচিত্তকে ছির 
করা বায়ুর নিগ্রহের মত কঠিন ব্যাপার । এজন্য সাধন! আবশ্তক। চেষ্টা অরুণীলন ও 
অভ্যাস ব্যতীত কোন বড় কাধ্য সাধিত“হয় না। আভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা ছূর্বিগ্রাহথ 
চিত্তের নিগ্রহের বাবস্থা জ্রীভগবানই বলিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর গ্রণিধান পাতগ-দর্শনে 
মনোজয়ের অন্ততম উপায় মাত্র) গীতার উহা প্রাধান উপায় । চিত্তজয়ে বাক্যবিচার ও 
পাতঞ্জলোক্ত যৌগ ছুইই কারখ। পাতগ্রলোক্ত উপায় কঠিন ও বিপৎসঞ্চুল। বাক্যবিচার 
যরল ও বিপৎশুন্ত। হঠাৎ চিত্তের সামগ্িকবেগে যাহারা হিতাহিতজ্ঞানশুষ্, তাহাদের 
পক্ষে বাঁক্যবিচার অপেক্ষ। পাতঞ্রলোক্ত যোগই অধিক উপযোগী। কারণ ইন্জরিযার্দির হঠাৎ 
উত্তেজন! লেলিহান অগ্রিশিখার মত এমনভাবে জলিয়! উঠে, তখন বাকাবিচানের সময়ই 
থাকে না। সেই ভীষণ মুহূর্তে ইন্জিয়াদির সরলগাঁবে আকর্ষণ, নিষ্ঠুরভাধে দদন আবপ্তক 
বণিয়া বিবেচিত হুয়। বাক্যেবিচায় বেদাস্তদর্শনে প্রধানতাবে, প্রাগায়ামাদিযোগ ও জীব 
প্রবিধান অগ্রধানজাবে উল্লিখিত । পাঞলদর্শনে ফোগ প্রধানভাবে, বাফ্যবিচার ও ্বর- 
গ্রবিধাগগীজজ প্রধানভাবে নির্ধিষ্ট। দীতার বাকাবিচার, যোগ ও ঈশ্বরগ্রণিধান তিনই মুখাভাবে 
' উপহি হইলেও বাকাবিটায়ের স্থান জণেক্ষাকত গৌণ। গীতাকার়মতে যোগ কো, 
রহস্বরু্ধি, €বখীক নি্ষাম বর্ধাছ্ঙান। ফৌখাও কর্ধত্যাগ সান) . জানবিজানতৃত্াখা 
বিজিকেছিগে, কুট, লমলো, দমকাঞদ খ্যকিই ঘোখী। কোথাও 'সবদ্াস। বিমান 
ঁ ৮৪ 
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কাজি চাস 
পূর্বক নিক্ষাম কর্গীজনই যোগী। আবার কোথাও ঈশ্বরে ওদখত প্রাণই যোগী। 
পাতগ্ললোক্ত যোগও যে গীতায় উপদিষ্ট যোগ-_ইহ| গীতার গুস্পষ্টভাবে অভিহিত আছে। 
বা _.. 
গুচৌ:দেশে প্রতিষ্ঠা স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাতুষ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তিরং ॥ 
উপবিস্তাগনে মুঙ্জাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদধয়ে | 
সমংকাশিরোগ্রীবং ধারয়্নচলং স্থিরং | 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিফাগ্রংম্বং দিশশ্চানবলোকন্নন্‌। 
প্রশান্তাত্মা বিগততী ব্রর্ষারী ব্রতে স্থিতঃ ॥ 
ইত্যাদি। 
বৈশেধিক ও ন্তায়ধর্শনের পরমাণুকারণবাদ সমর্থিত না হইলেও তাহাদের দৈতবাদ থে 
গীড়ায় সদর্ধিত হইয়াছে ভাহ! বল! যাইতে পারে । বে ঈশ্বরকারণবাদের অকুপাঁভায় গীত 
আগাগোড়ী অগুযঞ্জিত, সেই ঈশ্বরকারধবাদ । তথ! দ্বৈতবাদ ন্াকদর্শনের প্রতিবাদ । 
আইৈতবাঘও 'অবন্ত ঈশ্বর কারগবাস্ত, ভ্তায়দর্শনের ঈশ্বর কারণবাদের সহিত গীতাব ঈশ্বরকারণ- 
বাঁদের কচিৎ কিঞিত পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ জিনিষটি একই । ভাীবাত্মসাক্ষাৎকারই মু-ক্তর 
কারণ, এমত গীতার সমধিত হয় নাই বা হইতে পাবেনা। জীবাত্মসাক্ষাৎকার পরমেশ্বর 
ক্পান্গন্ত শুভাদৃষ্টের ফল, আর উহাই মুক্তির কারণ, এরূপ ন! বলিয়া পরমেশ্বরক্কপাই শুভাদৃষট 
জন্মাইয়া মুক্তির হেতু হইয়া থাকে, ইহ! বলিলে গীতার অননুমোদিত হইত না। 
ভাগপর বেদাস্তদর্শনের কণা । উপনিষৎপ্রমাণে যে বেদাস্তদর্শনের উত্তব, স্থিতি ও 
তার তাহার সহিত গীতার ঘিরুদ্ধতা থাকিতেই পারে না ।, গীতা উপনিষদের কন্তা, 
বেদাপ্তর্শন উপনিধ? দর্শনয়োেই আখাত। ডগবদগীতার সঙ্ষলনকর্ত|! বেদান্তহ্ত্রের 
ক্চরিত। একই বোব্যাদ। এই উভর়গ্রস্থে এীক্যই থাঁকিবার ফখা। ব্র্থবিগ্তারপিদী 
অইৈভামৃতবর্ষিনী বলিয়া ভগবদগীতাঁর ধ্যান বিছবিত হইয়াছে । অর্ৈতবাদই যে গীতার সর্বা্থ, 
তাহ। আচার্য শঙব, মধুহনন সবন্থতী, জ্রীানানী গ্রহতি গীতায় ভাষ্য ও টাকাকারগণ 
সুন্দর পে বুঝাইয়। গিয়াছে । 
বিপিষটাউবাঁদ-যাহার বড় মাচারধ্য বলির! গাদাহূজস্বাদী জগংবিখ্যাত, তাহার মূল ও 
উপনিষধ, বেদাবঙ্গহ ভগধাগীতাও তাহার পর়িপৌধক, ইহা 'রামানুজনর্শন আরলৌচন! করিলে 
জানা যার ভ্রীভাধা ও গীতার টাকার খচীর্ধায়াযা্জ বুকিহূ্ক্জাবে িপিষ্ী- 
খৈতবায নীড় ফ্হিাছেগ । বৈধাব দরশনকারগণের ঘখো কেইই' গীতাকে' ও ধরেন 
মাই। যোট কষা গাল বাদই দীতাে আগমাপন মতের অইকলঙাবেই গ্রহণ কারান । 
ওগবহকি নি সীতা সর্ব) জানবে ধরুযোগ লঙ্া্তীকেই ওপর ও৬:এত: 
বিদ্বাজবান। ভীজগবানৈর নিজনুখের উকি গীতা “-মেই গীতা উগধানকে ডি ঁধগধও 
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চলিতে পানে না। অনেফে এমন কখাও বলেন, গীড়। বাত়ীত অন্ত দর্শনে ঈশ্বর স্থান মুখ্য 
নহে, গৌগ। গীতার ঈশ্বরের স্থান আবার এমমই যুখা যে অন্ত কোন প্রছেই সে দুষ্ট হয় 
না। (েদান্কদর্ণনেও এমন কি ঠিক ঈশ্বরের স্থান মুখ্য এমন কথাঁঠ বল! বায় আ৷। 
ঈশ্বরের স্থান সকল শান্ত্রেই প্রতাক্ষভাবেই হউক বাঁ পরোক্ষভাবেই হউক দ্দাছেই। 
তথাপি+গীতার মধ্যে যেমনটি, তেমনটি আর, কোথাও নাই-_এ কথা নিশ্চয় বলা যাইতে 
পারে। ৯ 
গীতা অবতারবাদের প্রচারক 1 গীতার পূর্বে, অবতারবাদের একেবারে ন! 
হউক, বড়প্রচার দেখা যার নাই । অধর্দের বিনাশ, ধর্দের সংস্থাপন উদ্দেস্তে জীবগণকে 
সহজে উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্ত অবতারবাদের সার্থকত! সর্বাদেশেই স্বীকৃত 
হইয়াছে । মানবগণের রক্ষ! সাধিত না! হইলে সৃষ্টি রক্ষা সম্যকু সাধিত হয় না? 
কাজেই অবতার হুইয়! ঈশ্বরকে সেই মানবরক্ষা ফলে স্থঙ্টি রক্ষাই কবিতে হয়। অবতাব- 
বাদ ছাড়িয়! দিয়া জগতের কোন ধর্মই দাড়াতে পারে না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে এইটুকু 
আমর! বলিতে পারি, অবতারবাদ হিনম্বধর্দের যতই উৎরৃই জিনিষ হউক, অথতাববাদ 
ছাড়িয়া ও হিন্দুধর্ম দীড়াইতে পারে । অবতাররূগী শ্রীকঞ্জও দুইটি পথই আমাদের জন্য নির্ছেশ 
করিয়াছেন । অবতার না মানিয়া যেখানে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, সেখানে ঈখর কথাই 
ব্যবহার করিয়াছেন। অশ্মৎ শব্ধদ্বারা আপনাকে সর্ব ঈশ্বর বলিয়া দাড় করান নাই। 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেশেহচ্ছুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারঢানি মায়য়! ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সন্মভানেন ভারত । 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাগ্মাসি শাশ্বত । 
এখানে অবভারবাদ ছাড়িয্নাই উপদেশ । আবাব-- 
মন্মনা ভব মন্তক্তো! মদ্যাদী মাং লমস্কুরু । 
মামেবৈষ্যসি সতাং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে ॥ 
সর্ধ ধর্মান্‌ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ত্র । 
অহ্‌ং ত্বাং সর্বপাঁপেভো। মোক্ষরিযামি মা শুচ ॥ 
এস্থানে অবভারবাঁদেরই কথ! । 
পর্বাতশিখর হইড়ে নদ নদী জন্মিয়া গঞসিশেষে সাগরে যাইয়া! মিশে । সকল দর্শনগুলি নদ 
নদী মত উপনিষৎ হাটতে বাহির হইয়া এই খ্বীভাকপ নাগয়ে আসিয়া মিলিয়াছে। গীডাই 
ব়দর্শনের ( এবং বড়ার্সন ভিন অপর দর্শনগুলিসব রী) নম্বর গ্রন্থ। সকল দর্শনের নানাবিধ 
মত রীতা মঞ্জো মাসির যেন গাকতে পরিগত হইয়ছে। গীড়াই ফ়দর্শনের---অপরাপর 
মল দর্মানয় রছুকালমজাত বিশ্বোধের তঞন ফরিয্বা একটি সংযোগ নুর রন! কসম 
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উতর হরর ররর ইউকে 

সীতা তক্তিরমের খাবাছিনী। প্ীতগবানের ঝীঁশরীর তানে হুর দিলাইয প্রকীহিনী রমনার 
এত স্াতিদিবস কুলুকূলুধ্যনি করিম গ্রবহমাদ! | এই বমুমার অশ্রাণ্ত মধুর ধ্যনি যেই কাপ 
পাতিয়া গুনে, সেইই্রীতগবানের বনী তান জুল্পট্টই গুনিতে পায় এ দুর গোলফের, এ ভু 
কতক্কাল ধরিয়া কোটী কোটী তক্ের শ্রবণ ধন ভরি দিয়া ফালের অশ্রান্ত গতির সহিত 
চলিয়াছে। এ নুর সংসাক্কতাপদণ্ধ তারৎ নরনারীর প্রাণে এক নূতন অনৃতোয রাত 
বহাহিয়! দিয়াছে। এই খীতামৃতরসধার৷ আক পান করিয়াও তবু তৃপ্তির শে হয় ন। 
লাখ লাখ যুগ ধরিয়া এ রস হতই আস্বাদন কর, তৃষণ! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইফে । রসের মুল উৎস 
সেই রসময়ে মিশিতে পা্গিলে তবে এই ভূঙ্চ! মিটিবে। অনেক ভন এই তৃষ্ণা একেবারে 
মিটহিতে চান না। 

কোটা কোটী যুগ্টেম জান, ভক্তি, কর্ম, ভাব, গ্রেম, শান্তি, সুখ, তৃপ্ডি, সঞ্চিত হইয়া 
এই অমৃত অক্ষয়ভাগ্াররপে ধরায় নামিয়া আসিয়াছে । ভক্তগণের সম্মিলিত আকাঙ্জা 
ভীউগবানের মঙ্গলমর়ী করঃণায় মিলিয়! মিশিক্প! আজি গীতাক্ধপে পরিণত হইয়াছে । 

গীতার সার উপদেশ, গ্রীতগবানে আত্মলমর্পপ ও সর্ধকর্মফলার্পণ। শ্রীভগবান্‌ এই 
কথাই লেক ভাবে আম।ধিগকে বলিয়াছেন, অনেকবার গুনাইয়। শুনাইয়া প্রতিজ্ঞার 
খ্বরেও বলিয়াছেন, তথাপি বধির আমর! তাহ! গুনিন! _-শুনিলেও তদচুযায়ী চলিনা। এঁগুন 
তগবালের আহ্বান £-» 

ময্যেষ মন আধংঘ্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবমিষ্যলি ময্যেব অত উর্ধং ন সংশয়ং ॥ 
ভ্রীয়ামসহায় বেদাস্তশান্্রী। 


সন্ধ্যায় স.ন্দহ প্রবন্ধের গ্রতুঃত্র । 


বিগত কাত্তিক মাসের ব্রাহ্মণ-সমাজপত্রিকার কালীচন্ত্র শর্শ৷ নামক জনৈক বাক্তি, সন্ধ্যায়- 
সন্দেহ শীর্ষক প্রবন্ধে, প্রাত্যহিক সন্ধ্যোপানা বিষয়ক করটি প্রশ্ন উপস্থিত করত; ব্রাঙ্গণ সভা 
হইতে তাহার মীমাংসা আফাজন কল্পেন। 'সাজফাল এই ধমন্ত বিধয়ে অনেকেরই সঙ্গেহ 
জন্মিয়! খাকে। কিন্তু মূল শাহস্রছের অভাখে, কেছই ইচ্ছানুসাণে সঙ্গি বিষয়ে প্রক্কত তত্ব 
নির্ণর করিতে সমর্থ হইতেছেন না। প্রচ আপাধদূরিমানরে পূর্ধপুেযাচদিত আঁচায় ধ্যলছার 
বর্জানও করিতে পারিতেছেন না । উক্ত প্রবন্ধনৃষ্টে আমরাও আশ] করিয়াছিলাম ধৈ, 
্রাঙগণাধন্শানুঠাননিরত পত্ডিত্লী হইতে ছিছু দুলতথ্ব' অবগত হইতে পান্িধ | ' বি 
আধ পর্যন্ত কেহই এই বিষে হয্তগেপ করেন নাই, দেখিনা আফাগ কু্রবুদধি অনুসারে 


১২শ সংখ্যা ] সন্ধায় সঙ্গে প্রবন্ধের প্রতুত্ত/র। ৬৩৪ 


বথাসন্তখ ইহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । শ্বধ্দমিরকগঞণ্ডিতষণ্ডলী ইছাক় সন্ঠালতা 
বিচায় কক্গিবেদ। প্রথমতঃ, আমি বআটষসক্রিয়ার বিষয় লিখিতেছি। শাস্ত্রে ধনুর গ্রদাণ 
পাইস্লাছি তাঙুলারে সপৎ বিচার করাই প্রধানত? এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হইবে। 
খাচমনবিষগ্নে আমরা বে সমস্ত প্রমাণ পাই, তাহ! ছ্বায়া তিনধার জলগান করতঃ ওঠ 
মার্ধান ও মুখ চক্ষু কর্ণপ্রস্ঠৃতি স্থান প্পর্ণ করাই আচমন-শখবাচা বলিয়া বুবিয়া৷ খাফি | 
অমরকোধে ও লিখ! হইয়াছে “উপন্পর্শ আচমনং। প্রমাণ যথা ) 
ঈক্ষঃ ৬ 
প্রক্ষাল্য পানীপাদৌ চ জরিঃ পিবেদম্ববীক্ষিতং। 
সঙ্থ ত্যাঙুষ্ঠমূলেন ছিঃগ্রমজ্যাততো মুখং। ইত্যাদি । 
মন্ত্রপাঠপূর্বক আচমনের কথা হুলায়ুধ ভিন্ন আর কেহই লিখেন নাই । আমার বিশ্বাস, 
ধাহারা, ত্ুক্ষণসর্কন্থ মতান্থপারে সন্ধ্যা করেন, তাহারাই সমপ্রক আচমন কক্ষিয়া থাকেন। 
অন্যথা, কালীচন্ত্রশশ্থীর লিখিতান্ুসারে অমন্ত্রক আচমনকারীদের প্রাচীনাচারকেও ছয়াচার 
বলা যাইতে পায়ে না । বিশেষতঃ “যেনীগ্ত পিতরো বাতা” ইত্যাদি প্রমাণও আছে। যাহা 
হউক, অন্মদ্দেশীয় সন্ধ্যাবিধি হলামুধের অনুমোদিত নহে। অন্ত সকল গ্রস্থেই আমাদের 
অনুকূলেই প্রমাণ পাইতেছি। খধিকল্প পরমপূজনীর পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় প্রীযুক 
রামনাথ বিস্যারত্ব মহাশয় হইতে আমরা এইরূপই উপদেশ পাইয়াছি এবং তিনিও স্বরচিত 
পশ্থৃতিসন্দর্” গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ দিরাছেন। সুতরাং, এরূপ সন্গেহস্থলে নিষ্নলিখিতরূপে ইহার 
সিজ্ান্ত করা যাইতে পারে। 
আচমন ক্রিয়াটি কর্ধাঙ্গ, কর্মকর্তার শুচিত্বকারক | ইহ! “অনেনৈব বিধানেন আচাস্তঃ 
শুচিভামিয়াৎ” এইটুকুত্বার! স্পষ্টই বল! হইগ্সাছে। এইরূপ অন্তান্ত বছ প্রমাণদ্বার ইহাই 
বুঝিতে পার! যায় যে, আচমনদ্বার! কর্মকর্তা পৰি হইয়া থাকেন। তবে যে অনেকেই 
আচমনকালে প্রণব উচ্চারণ বা বিস্প্বরণ, কেহ কেহ বা গুতৎসৎ উচ্চারণ করতঃ আচমন 
কয়েন, ভাহা কেবল ক্রিয়ার বৈগুণ্যনাশের জন্তই ৷ প্রমাণ বখা ;-- 
* “বরূনং চাতিরিকঞঞ্চ হচ্ছি যদযজিয়ং | 
যদমেধ্য মণ্ডদ্ধঞ্ বাতযাদধ বদভবেত । 
তঙোক্বারপ্রযুক্তেন সর্বধ্চাবিকলং তবে ”। 
“অজ্ঞানাদ্‌ ঘদি বা মোহীৎ গ্রচ্যবেতাধ্বরেহু ধৎ। 
পার়ণীদেষ ভদবিফে:,সন্পূর্ণভ্াদিতি শ্রুতিঃ |" 
পগ্তৎসদিতিনির্দেশো শজলঞ্জিবিধ! শৃতিঃ। 
ত্রাঙ্মপান্তেন বেধান্চ বঞ্জাপ্চ বিহিতাঃ পুরী! । 
তষ্খাদোদিতাদাহত্য বজরামতপঃ জিনাঃ 1. 
পধ্মত্ে বিধানোক্কাঃ ম্ততং ন্ধবাদিনাং |” 


৬১১০ প্রাজণনসষাক্ষ | [৫ম বধ 


ওনারা 
তএব বৌধারঘবচনে পাঠক শঙ্গের উল্লেখ থাকার, ধাঁছায়া আচম্রহার। পাতকানাশ 
কাদনা ক্ষয়েন, ঠাছাদের পক্ষেই সেইয়প ব্বাচমন হিহিত, এইকণ বিধান করা যাইতে 
পায়ে। কিন্তু ইছা সাধাক্াপর জন দয় | কস্তখ। অমন্ত্রক গাচমনের় ভুত্িখাবহার ছাই দ। 
এবং সমস্ত্ক ছাচমনেরও কন্ঠ প্রমাণ পাওয়া! বাইভ। কিন্ত শুদ্রা্গির বিষয়েই যে অমগ্রক 
আচদন বিহিত, এইকপ সিদ্ধান্ত স্বীক্কত হইতে পায়ে না। কারণ, হলামুধ স্রাঙ্গণ-নর্বন্থের 
প্রথমখণ্ডে ওপুর্ববক ব্যান্বতিদ্বার৷ আচমনের় উপদেশ করিয়াছেন, কিন্ত, তাহারই দ্বিতীয় খণ্ড 
কর্মোপদেশিনীতে তিনি প্রধানতঃ অ'চমনের সগ্রমাণ উপদেশ করিয়াও প্রণব ব! ব্যান্িতিহারা 
আচমনের বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই । যথা ক্রাঙ্গণ-সর্বস্থে দ্বিতীয় খণ্ডে দক্ষঃ-- 
*গ্রক্ষাল্য টা চ টানি | 


প্রান্থা টিন বিঃ লিল ধা 


০ রি আচাস্তঃ ওুচিতামিরাৎ 1৮ 
এবং লর্আচমৰং কর্তব্যং | ইতি ' 
ইহ দ্বার প্রণরপূর্ববকব্যাহ্তির আচমনের কথা শিথিল হইল কি না, ইহা! প্ডিতমওলী 
মিষেচনা করিবেন মঙ্্রবিশেষদ্থার! জাচমনের প্রমাণ না থাকিলেও, এই কারণেই বৌধাকন- 
ঘচনটা, বান্বণমাতেন্স আমনের লিষিত বিহিত বলিয়া গা হইতে পারে ন। 
প্রামাচরণ কবিরত্ব মহাশয়ের আফিকককতো আমাদের যথেষ্ট মতানৈকা আছে। আচুনে 
তিমবাক জলপানের বিষয় শান্ত ফলশ্রুতিসহ উল্লিখিত আছে । যথ মঙ্গু*- 
ভরিরাচামেদপঃ পূর্ব রঃ প্রমৃজ্যাততোমুখং। 
বাঁজবন্ধয তরিঃ প্রান্তাপে দ্িরুত্মজ্য ইত্যাদি 
গোতিন ত্রিরাচমেৎ ছিঃ গ্রমৃতীতেত্যাদি। 
অভ শখ ত্রিঃ প্রান্ীয়াদ্যদমতত্ত শ্রীত| স্েনান্তদেবতাঃ। 
বন্ধ বিষুগ্চ রু্রশ্চ ভবস্তীত্ানুক্তক্রমঃ | 
এভাদৃশ স্থলে “দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধ” এই বচন ম্গতই হইতে পারে না! যেষে স্থলে বিরাট 
করিতে ছয়, তাহার প্রমাণ রখ! যাঁকিবন্কা১" 
সাত সদ্ব। ভূতে সণ্ডে ভূঙ্‌ক্কে রখোোপসর্গণে। 
আচান্কঃ পুমরাচামোহাসোহপি পিয়িধার চ। : 
বৌধায়নঃ। ভোল়নে হয়নে দাদ উচ্াযে চ প্রদধিগ্রধে। , 
*  ভূবিতোজাদকাধে চতিরাচমলং শ্বৃতং | 
হতাং, আছিকন্ধত্যে ক্যামন ফাঁতজই ছিয়াচমা ইত্যাদি ক্র 1০০ লিখিত হয যার * 
কারণ জান! আব্বক। ছিরেহীয বন্ধযাবিধিডে ও, বৃ নৈষয়া গাছে ।, সঙ্ধাচরণ দিনত 


১হশ সংখ্য।] সন্ধ্যায় সঙ্েহ প্রবন্ধের প্রতাত্তর | ৬৩৫ 


১১১১১১১১১১3 
াখণটাণ এ গ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে "পারিবেন । বাণ্তবিক' বিডিনয়প পন্ধযাবিধি সন্তিঘন্তঃ 
শাখাডেদেই হইয়াছে । বো পঙ্ডিত ভিয় ইহার ছিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! সম্ভবপর মাছে 
অতএব প্রার্থন! ফোশীন্ত্রাভিজ্ঞ কোনও মহাত্মা এই সনোহের গুদীমাংপাক রতঃ বাঙ্গণমাজেরই 
ধন্তবাঁদ ভাঙন হইবেন। 


প্রাণায়াম। 


প্রতিদিন লন্ধ্াা-উপাঁসনাকাঁলে তিনটা প্রাণায়াহ কর্তবা। সক।লই এ্রন্নপ করিয়া খাফেন। 
প্রমাণ যথা, আফিকপ্রদীপধৃত কৃষ্দপুরাণে,-. 
“প্রাকৃকুলেযু ততঃ স্থিত! দেষু সুসমাহিতঃ | 
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা যে সন্ধাং সমুপাসতে” ইন্যাদি। 
আমরাও পুরুষানুক্রমে এইরূপ করিয়া আসিতেছি। কিন্ত প্রাণায়ামত্রয় বলিতেই থে 
পূরক কুস্তকাদির প্রত্যেকের যারতয়ানুষ্ঠান বোধ হইতেছে, তাহা নয়। কারণ প্রক, 
কুস্তক ও রেচক ইহাদের প্রত্যেক্ষটিই প্রীগায়াম বলিল়্া শাস্ত্রে কথিত আছে। আঙফ্চিক- 
গ্রদীপকার পূর্ববচনের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-_-“গ্রাণায়ামন্ত্রযমিতি পুরককুস্তকরেটকাখাতরয়ং 
কত্বেতার্থ* | অর্থাৎ পুরক কুস্তক ও রেচক নামক প্রাণায়াম তিনটি করিয়। ইহ! পুরফাদি 
প্রত্যেকের প্রাণায়ামত্ব ও প্রত্যেকের একবার অন্রষ্ঠানেই বারত্রয়ানুঠান হইতেছে। ইহা স্বীকার 
না করিলে, পুরক:ঃ কুস্তকে! রেচাঃ প্রাণাক়াম স্িলক্ষণঃ ইহার সহিত বিরোধ হইতেছে) অথচ 
গাতঞল দর্শনের প্বাহাভাস্তর স্তস্তবৃত্তির্দেশকাল সংখ্যাডিঃ পরিদৃষত্টো দীর্ঘ সুক্ষ এই চুত্রটীও 
বার্থ হইতেছে। মহ্ঞ্চিপতঞ্জলির এই হু, বাহ্‌বৃত্তি শবে রেচক, অতান্তর বৃত্ভিশষে 
পৃরনক ও ত্যত্তবৃত্তি শবে কুস্তক প্রীণায়ামকে বুঝাইতেছে। ইহ] বশিষ্ঠ"সংহিতায় ও 
যোগবার্তিকে স্পট দেখান হইয়াছে । যথা - 

"মস তু গ্রাগারামে। বাহতৃতিরাত্য্তবৃদ্ধি:- শুভবৃত্িশিতি ভ্রিবিধঃ, গ়েটফ পর 
কুপ্তকতেদাৎ।” ইডি। পগ্রাণারাম হরং কৃর্নাৎ পূরককুত্তক রেচকৈ -রীতি বপিষ্- 
সংহিতারাং। 

খই লমন্ত-প্রণাপ দ্বার! পৃরবণীদ শ্তোকের প্রাণায়ামন্য নিশ্চিত হইল । এখন প্রোণারামের 
যে লঙ্গণ করা হইয়াছে ভাঁছার় সহিত মানঞন্ত হয় কিনা দেখা যাটক । ছন্দোগ পরিশিষ্টে_ 
সব্যাহতিং সগ্রণবাং গায়ন্রীং পিয়ন সহ। 
হিঃ পঠেদাঈওগ্রাণঃ শ্রাণাক়াদঃ স উত্যাতে। 
অর্থ) ব্যাহতি ও ধাগধের গহিন উুলিক়ক্ক গায়তী তিনবার পাঠ করার মাম প্রাগায়াধ। 
৷ সহ! হইলে রাগগমাযেই অনন্ধান করিরা োখিযেন যে, পুর্ষার্দিক প্রিত্যেকটাতেই এয়প 
দির গররী ও দার পাঁচ কয় হব কি লা।« তাহা হইলেই তুঝিতে পারিবেন পূরধাদিয় 
আপাধামন্ যাহ | জড়ান শিষ্কা্ ইন্ছাই খে প্রাশীযামদপে তিরটা এক হইলেই 
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০০০০১১১১১১১ 
পু্নকাদি তেদেই প্রাণারামের জৈবিধা হইয়াছে। যেহলে প্রাণাহাদরনের কখা উল্লিিত 
থাকিবে, সেখানেই পূরকাদি আয়ের উপস্থিতি হইবে। আফিকগ্রনীপে আর একটা প্রমাণ 
সবার! ইহা ক্র $ পরিস্কার বুঝান হইয়াছে । যথা _ 
ভূরাভাস্তিত্র এবৈত! মহাব্যাধতযোহব্যয়াঃ। 
মহঙ্জন স্তপঃ সতাং গায়ত্রী চ শিরম্তথা । 
ইত়াপক্রম্য 
এত] এতাং সহানেন ততৈভির্দাশভিঃ সহ। 
বির্জপেদায়ত প্রাণঃ প্রাগায়ামঃ স উচাতে। 
ব্যাখ্যা! বথ! £-.. 
এতাঃ সপ্তব্যাতীঃ, এতাং গায়ত্রীং, অনেন শিরসা সহ এডি দশতিঃ গ্রণবৈশ্চ সহবির্জাপেৎ | 
প্রীণাগ্জাম জিত্বাজ্জপন্তৈব অিত্বং লভাতে ) লঃ প্রাণায়াম উচ্যতে ইতার্থঃ। 
ভীৎপর্যা এই যে, প্রাণায়ামের ব্রৈবিধা বিধায়ই লশিরক্ক গায়ত্রী ধ্যাহতি ও প্রণবের 
লহিত্ত ৩ বার জপের বিধান করা হইয়াছে । ইহার পরেই পপব্যান্বতিং স প্রথবাং” এই 
বচম লিখিত হইয়াছে । এই বচন স্বার! ব্যান্ৃতি প্রণবনুক্ত সশিরম্ক গায়ত্রী ও বার পাঠের 
নামই গ্রাণায়াম বলিয় তিনটা প্রাণান্নামে উক্ত প্রকার গাভী ৯ বার পঠিত হয়। গুভরাং 
সর্কতোভাবেই পুরকাদি প্রতোকের প্রীণাযামত্ব ও প্প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত” ইহারও 
শার্থকতা হইল। 
কিন্ত এই সিদ্ধান্তে "আদানং রোধমুংসর্গং বায়ে বি সমত্যসেৎ ইহার সহিত কোনও 
বিরোধ নাই। কারণ, এই বচন অধিক ফলকামী ব্যক্তির পক্ষেই বিহিত হইয়াছে। তহুক্তং, 
তত্ব; “আদাদং রোধ মুংসর্গং, বায়ে। স্বিস্থিঃ সমভ্যসে” দিতি বচনস্ক ফলার্থিন এব । ত্রিবিধং 
কেচিদিচ্ছস্তি তখৈব নবধাপরমিতি বচনান্তরাৎ ? 
ইহ। সবার! ্পষ্টই বুঝা! যাক কালীন যে প্রাণান্বামের বারত্রয়ানুষ্ঠানের কথা বলিম়্াছেন, 
তাহা বার়বাপুষঠান হয় না। সেইরূপ খাঁরিলে তাহা! নয়বাঁরই অহুঠান করা হয়। একবার 
, অনুষ্ঠানের বাস্তবিকই প্রমাণ নাই; তবে, তিনি যাহা একবার বলি! ধরিয়াছেন, তাহাতেই 
প্রাণায়ামের তিনবায় অন্থষ্ঠান হইয়া যায়। এই বিষ অধির্ক' লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম । প্রবন্ধের 
ভ্রম প্রধাদ পরিত্যাগ করতঃ গুণগ্রাহী মনীষিবৃন্দ বদি ইছার আংশিকও উপযুক বলিয়া গ্রহণ 
ফয়েন তবে পরিশ্রম সফল জান করিব। 
মন্ত্রের খধিছদাঃ প্রত্ৃতি বিহয় আমাদের য্ূর্বোধদীয় সন্ধ্যাবিধিতে বথাক্রমই লিখিত 
হইয়াছে | এই মধন্ধে বনপরন্থ অনুসন্ধান কধিরাও ফিছুই পাওয়া! ধার না। ূ 
ব্রাধাচরণ কবির মহাশয় 'যে নমাসমঘ্য “বিশেদেখা+ পাঠঅতদ্ধ লিখিয়াছেন, তাহার 
কফোরও কারণ উদ্লেখ করেন মাই। অইপ পাঁঠ প্রাই র্ধধাদিসন্মত। ইহ! অমুক 
সঙগাসান্ত পদ বলির আমীরের ধারণ বে ধধি বহিরত মহাশবের ঈতে বিশ্ব ও দেব 
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ছইটা শব হয়, তথে সাময়াও বলি ইহ! অন্যটি । ইার বিশেষ কারণ আমধ। জানিস 
ইন্ষুক। কেহ জানাইকে অনগৃহীত হইব । 

পঞ্চম প্রশ্নে “হুর্যাশ্চন্ে” ত্যানি প্রাতরাচমনমন্ত্রে যে ব্ষেমা দেখাল হইয়াছে, সেইরূপ পাঠ 
ঘন্তার্থদীসিকার অনুমোদিত্ক বটে। ব্রাঙ্গণ-সর্কন্থপ্রস্থেও আবাদের অভ্যন্ত মন্ত্রের কোনগু 
কোনও স্থানে বৈষম্য দৃষ্ট হয় । সম্ভবতঃ শীখাতেঘই এরূপ টবস্াম্যের কাঁরখ ছইবে। বেদের 
কোনও প্রস্থ আমার নিকট ন! থাকার টহান্ন কোনও যিদ্ধায্ে উপনীত হইদ্ে পারিতেছি না। 
আশা কবি বেদরহস্তাভিজ্ঞ কোনও মহত্ব আমাদেশ্ম এইন্নপ সন্দেহের সমীমাংসাক্রষে 
চিরবাধিত ক্ুরিবেন | বিশেষ লেখ! বাহুল্য। ধর্মান্ীননিরাহপত্থিতগণ এই সমস্ত সন্দি্ধ 
বিষয়ে যথাসম্ভব সহানুভূতি প্রদর্শন করতঃ ম্বক্ষীয়মহান্ভরভার পর্লিচন় দিতে ভ্রটি করিবেন নাঃ 
ইহাই আমার বিশ্বাস 

হীপ্রমেশচন্জ কাব্যতীথ। 


ফানাজিক গীত। 
(কন্যার বিবাহে পণ জম্বন্ধীয় |) 


হায় রে নমাজ হ'ল কি.? 

কি ছিল এর আগে এখন হয়েছে কি--ছি-ছি-ছি ? 

একটা ছুটী মেয়ে হ'লে, পালাতে হয় কাগড় ফেলে, 
মেয়ের বাপেক় কি যে জালা অপরে তা বুঝবে কি $ 
ভিটে বেচে পথে দীড়ায় পরিবাবেৰ হাত ধরি ॥ 
ছেলের বাপের কি যে খাই, ছনিয়া নুদ্ধ সকল চাই, 
খাট পালং আর ক্বপাঁর বাসন, হাজার পাঁচেক নগদই ! 
ছেলের বিয়ে পরসা ক'রে, কবেন তিনি নবাবী ॥ 
নিজের মেয়ের বিয়ের বেলা, বুঝে ছিলেন যখন ঠ্যালা, 
ব্তৃতাতে ফাটিয়ে গগন__ৰলতেন “আমরা হলেম কি ? 
(এস) ছেলের বিয়ে টাক! নেওয়ার কুপ্রথাটা উঠিয়ে দিই 1” 
(এখদা নিজের ছেলের দেবেন বিয়ে --মেয়ের বাপকে ধলছেন গর, 
প্করব কি তাই শোনেন না যে-_ঘয়ের জমায় গিমিটা। 

৮৫ 
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হাজার দশেক না ধিলে ছেলেয় কেমন করে বিয়ে দিই?” 
কাগজ কলম কালী নিলে, লক্ব! চওড়া! ফর্দ দিলে-_. 
হাজায় পাঁচেক নগদ,--গর়নায় লোপ! চাই শ হই তি। 
লোগা ক্ধপার সকলই চাই--কফেবল একটা ল্যাজ বাকি ! 
মেয়ের বাপ এই কর্দ গেয়ে--বাপ্ত ভিটে বেচেন গিয়ে, 
মেঝে তে। পার কমতে ছবে--আহা। গরীব কয়েন কি । 
সংসায়ের ভার খুচিয়ে তারে--কয়ে দাও শেষ বিবাগী ॥ 
কুদ্ছমকোমল মনীগ্গ কার, দেখলে বদন ছঃখ যায, 
চক্ষুপূল হয় এদম মের়ে---এর বাড়া আর করবে কি? 
লোনার সংসার তোমায় দ্ছালাঈ-.-হয় যেন ঠিক শ্মশান । 
তোমাদের এই অত্যাটারে বাগের ছুঃখে মর্দে ময়ে 
(েত) ননী পুতুল জীবন দিলে সেট! সবাই দেখছো! কি? 
হ'ল নাকো লজ্জা! তবু বুঝলে না তো ছি-ছি-ছি॥ 
মশাইয়! সব কশাই হয়ে, ব্যাইয়ের গলার ছুরি দিয়ে, 
দুরু করেন কুটুষ্ষিতা তার ফলেতে হচ্ছে কি? 
স্নেহের পুতুল স্নেঘলতা--পুড়ে মর.ল দেখছে! কি? 
(এই) মেয়ে মরার বত পাঁপ, দঞ্ধে মরার অভিশাপ, 
কার মাথাতে পড়বে বল--তোমর! ত সমাঁঞ্পতি! 
পাঁপ পুণ্যের বিচার কর্ত।-তিনি তো ভাই ঘুমোন নি ॥ 
শোন সবাই কথ! রাখ, চোখ থাকে তে! চেয়ে দেখ, 
এতেও যদি লজ্জা! না হয় - দাও তবে গলায় দড়ি । 
দড়ি ফেমার কড়ি ভোমায় মোইন দেবে চাও না কি ॥ 
শ্রীনলডমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


প্রীঙীহরি 
গরণম্‌। 
বঙ্গীয়-ব্রক্ষণনভার একাদশ বার্ষিক কার্যবিবরণী । 


করুণাময় ভ্ীতীবন্ষপাদেবের কৃপায় বঙগীয়-তরাঙ্গণসত| একাদশ ঘর্ধে উপনীত হইল। আজ 
এই বার্ধিক উৎসবের দিনে সর্ধপ্রথমে সর্ধনিয়স্তা ৮ত্রঙ্গণাদেবের উদ্দেশে প্রপাম করিয়া, 
সম্রাটের জয়কামনা করিয়! সমবেত সত্যমণ্লীকে সত সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন এবং 
তাহাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা! ইহার সর্ধানুষ্ঠানে প্রার্থন৷ করিতেছেন । 

এখন চারিদিকে বিশ্লাব-বিভীবিকা, বর্ণাশ্রমের প্রতিকূল ত্রোত খরতর বহিতেছে। 
এ সময়ে স্থিরলক্ষ্য আত্মনির্ভরতার, দৃঢসংকল্প একগ্রাণতার এতটুকু অভাবে আমর! বহুদূর 
বিপরীত পথে নীতি হইব। ভাই সভীর গ্নুবিবেচিত সর্বাহুষ্ঠঠনে আপনাদের সহযোগিত| 
প্রার্থন৷ করিতেছি। 

হিন্দুর শিক্ষা-_ধর্মাদি চতুর্বর্গের সাধনা ; পাশ্চাত্য শিক্ষা পূর্বাপরবঙ্জিত-_কেবল অর্থ 
ও কামের সাধনা । এই আপাতমনোরহ পরিগামবিষময় শিক্ষান্ুশীলনে সেই অর্থ-কামগ্লাবিত 
সমাজেন্স আবর্জনা আমাদের বর্ণাশ্রম-সমাজে আপতিত হইয়া সব বিপর্যস্ত করিতেছে। 
আত্মরক্ষার একনিষ্তার অভাবে আমাদের সুগঠিত সমাঙ্গ আজ বিধ্বন্তপ্রীয্। এখন 
তাহার তথ্ন্তপে দীড়াইয়! নির্পাতার কারুকার্য শুধু মোহিত হইলে চলিবে না) অত্তগ্ন 
অংশসমূহ আর ধাহাতে ন! ভাঙ্গে, প্রথমত; তাহার বাবস্থা করা, পরে ভগ্জ অংশলমূহ ফি 
করিলে পুনরায় পূর্বানূষায়ী হুয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর! আপনাদের কার্য । “ও তা! 
যোড়া লাগিব না, আহা ! এ প্রামাম কেমন ছিল,” ইত্যাকায় হতাশ অনুশোচনায় পরধিপা্গ 
অবসাদ, অধসয় সমাজের পরিণাম পয়ায়ততা, তাহা! কে স্বীকার করিবে? আমাক্স পিস 
পিড়ামহগঠিত সমাজে আমি কেহ নর, প্বিজবাসভূদে পরবাসী” হইতে হাংপিখ্ডের ম্পনন 
থাফিতে কে স্বীকা করিবে? “তোমাদের এটা ভাল নয়, তোমার ওটা কুসংস্কারাচ্ছা, 
পরে বলিলে আমি তাহ শ্বীকাত্ব করিব কেন? যখন বুবিতেছি, আমি নিজে মর্শে মর্শে 
অনুতব করিতেছি ইহা অপেক্ষা অধিফতয় উপযোগী আমার।পক্ষে,১আদার জীষিতের পঙ্গে 
আর কিছুই নাই। তোমায় ও বাহ চাক্ষচিকাঘর অর্থ-কাম-বিজড়িত সমাজ জামার 
হরীছিকা, তৃ্! বাড়াই আমাকে দ্ধ করিবে। তখন কেন আধি "তাহাতে মুখ হইব? 
ফেন আছি তাহাতে আপনা ভুলিয়া মজিব 1 ভাঁল-মণা লইয়া আমার সমাহ, সেই ভাদ-বন 
কামাই) ভাবীকে আবড়াইয়! ধরিয়া থাকিতে আমায় ত লঙ্া! নাই ? হটক তাহা তোমার 
কাছে হুসংক্কার। তুমি আধার পৈতৃয় কুটার হইতে বাহ করিয়া, প্রাসাদ উঠাইলে, আমার 


৬৪ ব্রাঙ্গাণ-সমাজ । | ৫ম বর্ষ 


সুততিবা প্রদীপ স্থলে গাঁড়িত চমকাইলে, আমায় আশনখদন পার্নীয় তোমার হীচে ঢালিলে। 
তোমার অস্কে লালিত শিশুটীর মত সোহাগ €্চাগ করিলাম, উত্তম । কিন্তু কালনিয়মে 
আমাকে ত বাড়িতে হবে? তখন সেই পৈতৃক কুটীক়ে প্রবেশের সময তুমি ত আমার 
পুরাতন আবেষ্টনে অতৃধি বাড়াইয়া সবিয়া পড়িবে? আমার সেই মেটে প্রদদীপে, সেই 
পর্ণকুটীরেতিখন যে সেই পানীয়ে, সেই দ্শনবসনে তৃপ্ত না হইলে আমার আর উপায় নাই। 
তুমি ত তখন অর্থ-কাঁমশৃন্ত আমার সেই পরীতৃমিপ্রাঙ্গণে পদার্পণও করিবে না? তবে ফেন 
আমাকে আমার সেই পল্লীর মত, জামার পিভৃপিতাখহের মণ বরিকা গড়ি দিবে 
অবধীণ দাওনা ? 
যেনাম্মৎ পিতরে! যাতা যেন বাতা! পিগামহাঃ | 
তেন বাগ্গাৎ সভা মার্গং তেন গচ্ছন্‌ ন ছুষ্থাতি ॥ 

সেই পিতৃপিতামহ-অনুস্ত পদষীই ত আধাঁদের নিষণ্টক; সদ্দিদ্ধ তুষ্ট পথ পরিতাণগ 
করিয়া সেই নিখপ্টক পথে ঠামন করিতে ধাছাতে আমাদের প্রবৃত্তি জাগে, ভিতব হইতে 
যাহাতে সেই প্রেরণা আইসে, তাহার অগ্গুলীীনই ব্রাঙ্গণলভার গ্রাধান লক্ষা। এই 
লক্ষ্যাভিমুখী ক্রিয়া যাহাতে সমাজমধ্ো অনুষ্টিত হয়, তাচাব জন্য ব্রা্মণসভ্ভায় চেষ্টা। সেই 
চেষ্টা যাহাতে পরঁকমত্যে কর! শ্ছয়, তাহীর জন্য সমবেত ব্রাঙ্গণমণ্ডলীর সহযোগিতার 
গ্রয়োজন ও প্রার্থনা । খ্রাঙ্গণ ফখদই লালপার কষাধাতে জর্জ রত ছিল না। ত্যাঁগেই 
্রঙ্গণের ব্রা্গণা, ভ্যাগই স্রাঙ্মণকে চাতুর্ধপয সমাজে উচ্চাসন দিয়াছে-_ভোগ নছে। ত্যাগই 
্রীর্ষণের ভোগ ভোগে পতন। আমাদের গ্রতিষ্ঠাধ সেই পুরাতন পথের আবেষ্টন উপস্থিত 
অয়দাসজুল বৌধ হইলেও ভাঙা একেবারে অগম্য হয় নাই। পরিত্যপ্ত ক্ষীণয়েখ! আরও 
গ্ীগতয় হইতে না দেওয়াই সেই ক্সীয়মাণ পন্থা রক্ষার্থ উপায়? এই পূর্থকার্যে সঙ্গবেত 
টেষ্ট ধার্তীত সফলতা শুদূুরপরাহত । ভাই এই আহ্বান। জানিবেদ এআহ্বাম কাতিরতা- 
গুর্ণ, আবেগময় হাায়যন্ত্রের গৈরিফ নিঃআব | ইহা! আপনারা গুনিবেন দা? ত্যাঞজোর আদর্শ 
খষির সন্তান এমন কে আছে এই অকুত্তদ আহ্বানে বধির থাকিবে? ব্রাঙ্মণেষ্ঠর বাহারা 
জাঁছেন, তাঁহার! আমাদের সহীয় হউন, যাহাতে আমাদের এই চেষ্টা সধলতায় মণ্ডিত হয়, 
সেই লুক্তপ্রা্ পন্থা যাহাতে সুগম হত । জানিবেম আমাদের সমাজ চাতুরযর্ণা, ক্ামাদের 
পুর্বাত্যন্ত অধুনা পরিত্যাক্ত ত্যাগ জাঁবার আমরা কুড়াইদা গইব) ইহাতে ভীহাদেক লাউ 
বই গতি দাই, ইহার ফলের তীহাদ়্াণ্ড ভাগী হইবেন । তথে আগুন, আরে সকল ধর্ণ এঁকখোঁগে 
একজক্ষ্যে ব্রান্মণক্ষে লেই পথে আগুয়াম করিয়া দিন। আাগাদের প্রচ উপাদান 

সেই টনিক রান চদা হা জাদীদোর উদ্গেঠ বিডির হে 
ফোন ? 

' এই সভার নাম ব্াগধগতা হইলেও উেসউ টাডুব্বরশোেষ উন্নতি, ফোন জাড়িঘিগেধের দিছে | 
সংশাযে যে'জাস্িই দেখিবেন উগ্গত, ভ্যাগন্থীকার' তাঁহার গুল। ভাগস্থীকায় থাঙগগের 


১২শ সংখ্যা] বঙ্গীয় -ব্রাহ্মগসভার কার্যবিবরণী । ৬৪% 


ও উর) করতো 
মজ্জাগত) সহসাধয--বর্ণজয় অপেক্ষা 'সযজসাধা। তাই ইহার লা ব্রাঙ্ছণ-স্ভা, ইহ 
সাম্প্রদায়িক সতা৷ দছে। 

ফি উপ জবলত্বদ করিলে, কোন্‌ শিক্গ। অভায ফুরিলে, কি কাচারানিঠান পালন 
করিলে, লোতেনন মোহ আগন্ধক হাসন হইতে প্রিআাগ পাওয়া যায়,জান্থণকে সেই উপায় অব. 
লন্বন করিতে, মেই শিক্ষা অভ্যাস করিতে, সেই আচার পালন করিতে প্রবৃত্তি উদ্ভুত 
করায় ব্রাঞ্মণসন্ভার চেষ্টা আছে । নেই চেষ্টা নিয়লিখিত আকারে বিকশিশ্ত? -- 

(৯. সমগ্র ত্রান্মণ জাতির যধ্যে ভাববিনিময় যাহার ফলে ব্রাঙ্গণনহানশ্সিলন। [২] 
আচারানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা যাহার ফলে সাঙ্গবেদবিষ্ঞালয় স্থাপন | [৩] শান্্বিহিত ধর্দকর্ে 
অনুযাগ সধশর, অবিহিতের বর্জন _যাহার ফলে ধশ্বশাস্ত্র চতুষ্পাঠী স্থাপন | [৪] ম্ব-ভাৰ 
গ্রহণে দেশকে অনুরোধ- যাহার ফলে গ্রচার বিভাগের গ্রতিষ্ঠ।। [৫] সামাজিক রিঙদ্ধি- 
রক্ষায় উৎসাহ্দান যাহার ফলে কুলপরিচয় সংগ্রহে যত্ব ) প্রভৃতি । উল্লিখিত এক একটা 
ধিঙাগের কার্ধ্য সুশ্জ্খলার সহিত সম্পর় কর ব্রাঙ্মণসভার বর্তমান অবশ্থায় কুলার না ॥ 
গ্রত্যেকটার় জন্য পৃথক কার্য্যালয়, পৃথক্‌ ফনম্মচারী, পৃথক্‌ পরিদর্শক, সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলোনা 
একই ব্রাঙ্মণসভার অধীন বৃহ্দায়তনে করিতে হয়। তাহা করা-+সমবেত চেষ্টামাপেক্ষ ) 
ব্যক্তি বিশেষের ব৷ মুষ্টিমেয় বাক্তিগণের চেষ্টায় তাহা ছঃসাধা। সমাজের যেরূপ উৎনাহ, 
তাহাতে আশা করা যায় এই সমবেত চেষ্টা স্হূর্পভ নহে। ব্রান্ষণসভা! যখন একটা 
সঙ্ববন্ধ হইগ্লাছেন, এই গ্রাবৃন্তি পোষণে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন, তখন তাহাদের এই উৎসাহের 
অনাহাবে অকাল মৃত্যু ন৷ ঘটে, সে দিকে সমগ্র সমাজের লক্ষ্য থাকা গ্রয়োঙন । এই 
ভাব ধাহাদের স্থদগধগ্রীহী, তাহাদের ইহ! প্রতিপালা ৷ সুতরাং শক্কিমত ন্সাহার ইহাক্ষে 
তাহারা যোগাইবেন, এইকপ অস্থারোধ করায়__প্রার্থন। করায়--তিক্ষা। করায় রামণন্কোর 
সঙ্কোচ নাই। 

এই যেআঙজ দশম বর্ষ ভীত হুইল ত্রাঙ্গগসভায অঙগপুটটির ল়ণ দেখা ঘাইতোছ, 
ইছাতে হাত সমাজের কর জদের ? মাত্র যুষ্টিমের জনকয্নেক দেশবৎসল লদাজধত্নল খ্যকি 
ইহার এই বর্ভদান পু্টিসাধনে সহার। তনাধ্যে মান্বর জীমুক্র রজেন্সুক্িশৌর রাষচৌধুরী 
মছাশয়ের নাম প্রথান ও প্রথম উল্লেখঙোগায | এই ব্বদামধন্ত 'দানবীর মহাপুরুষ রাক্ষখ" 
সভার নামে জঙ্গ টাকা উৎসর্গ করিয়াছেন, বাহায্স লত্বর হাজার টাকার উপন্ত্বে এবং 
অন্তান্উ জনযায়েক মহাত্বার মাসিক ও ঘার্ধিফ আনুকূল্য ইহার বার কষে নির্বাহ 
হইতেছে । বর্তমান আয়ের উপর নির্চর করিয়া ইহার ক্ষা্যটপরিধি আর বর্ছিত কছ। 
গুকঠিন। অপরস্ত, এই যে একটা মমারাযথসল জানসংহতির আহ জাটযশব পরগৃহ্বাসী 
হইস আছে, ইহার ক্ষতি কি কছিরা হয়, স্ছু্তির কাভাবে কি এই বর্ধমান পি আন্বীবন। 
গা থাকিবে? ব্রা্মাগের চক্ষে. চারি চগ্গে। ছিল ভর কি ইহা 
লছে? ধ 
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বরজেজ্রবাবুর লক্ষ টাকার মধো সত্তর হাজারের ঈংবাগ দিয়াছি। বাকি হ্িশ হাজার 
টাকার জমী খরিদ যেন হইল, কিন্ত তাহাতে তু আর ব্রাঙীধনঙার পরগৃহবাস খুজিব না? 
বিনা আড়বরে ভ্রাঙ্গণমতার বর্তমান দিজ্ভাগ কষটীকে অধিস্বৃতভাবে স্থান দানের উপযোগী 
গৃহের জন্ত উপস্থিত অন্ততঃ চল্লিশ হাঁজাঈ টাকার প্রয়োজন । পরে ক্ার্যাবিষ্কৃতির সঙ্গে 
নঙ্গে বাড়ীর জারতন বুদ্ধি সমর়মত বন! যাইতে পারে।. 

চঙ্লিশ হাজার টাকা একের পক্ষে বেশী হইলেও সমষ্টির কাছে বৎকিঞ্িং। ভ্রজেজ- 
কিশোরের স্কায় সাবকধ্যবান অহাপ্রাণ ব্যক্তি সংখ্যা সমাজে খুব বেনী মাই, সত্য । নাই 
ব| খাফিল, হইতে কতক্ষণ? ত্যাগলীলন্ত। ত আর ব্রজেঞ্জকিশোরের একচেটিয়া! নহে? 
বাহ! ব্রাঙ্গণে লুলত, হিশর গৌরবের বস্ত, তাহ! গ্রাঙ্মণের কাছে--হিন্দুর কাছে কেন 
পাইব মা? চাই কেবল উদৃদ্ধ ফরা, কর্তবোয় প্রেরণার সামাজিক দাস্রিত্বজানে তাহাদিগকে 
 উদ্গিত্র রাখা। তাহ! করিতে ত্রাঙ্গণসত। সর্ধাদাই প্রতস্তত। আমাদের বিলাসবাসনের বৃথ! 
ধ্যয় কমাইলে অতি অল্প সময়েই & টাক! সমাজ হইতে উঠিতে পারে। তাই ব্রাঙ্গণের 
নিট, হিগুর নিফট, অনুনয়--প্রার্থন। ধাহাতে এই ব্রাঙ্গণসভার গৃছনির্পাণসংকল্প কার্যে 
পরিণত হয়, তাছার জন্তু যেন তীহারা সাধামত আনুকূল্য করিয়া এই সাধু উদ্দেস্ট-সিদ্ধির 
সহায় হন। 


ত্রাঙ্ষণসভার কার্যযাদি। 


গত বর্ষে মাারীপুর-বরান্ষণমহানস্মিলনে নিয়লিখিত নির্ধারণ কন্টা গৃহীত হয়। (.) 
ওুরুপুরোহিত ও ব্রাঙ্ষণপঞ্ডিতগণের বৃত্তি বিধান ব্যবস্থ! 1 (২) বিবাছে পণপ্রথ নিবারণের 
উপায় । (৩) বিভ্ভালগ্নে হিন্বুধর্থের মানিকর পাঠাপুস্তক অধ্যন নিবারণ । (৪) আচারপুত 
জাদ্ষণবিস্তার্ধিগণের বিধিদত শাস্্রাধায়ন জন্ত ব্রাঙ্গণবিষ্তালয় স্থাপন। (8) জাতিগত 
পবিজত! রঙ্গ উপায় । (৬) হিন্ুসমাজে বর্ণাশ্রমধর্থরক্ষার্থ এবং শা্্রীয় কর্মের অনুষ্ঠানের 
কুবিধাক হিন্ুগ্রাষের দেবালয় রক্ষা ও লংস্থাপন করা এবং অতিথিসৎকার, জন্বাশয়, 
পলান্তী ও গোচারণ রক্ষার ব্যবস্থা (৭) ক্বাড়ীর় কুলীনব্রাঙ্গণ মধো মেলবন্ধনেক কঠোরতা! 
হাস এবং বারেন্র ত্রাঙ্গপু মধো পঠিসমীকরণেয় অবশিষ্ট কর্থা সত্বর লম্পান র্যবস্থ!। 
(৮) প্রচলিত পঞ্জিকাসংস্কার ব্বস্থ! । (৯) মাদারীপুরে রাঙ্গপসতা গঠন এবং চছু্পাঠীস্বাগন 
বাবস্থা | (৯) ব্রাঙ্গণমহানম্থিলদের স্থারী সর্গিতির আয়তন বৃদ্ধির ব্যবস্থা (১১) ৬গঞ্জার 
পবিজরতা রক্ষার জ্ ময়লা! জল ও আবর্জানা যাহাতে গঙ্গার না! পদে তাহার ভোট! ও 
৮ফালীধাটের আদিগঞ্গাকে 'টালিস্‌ নালা আখায় অভিহিত না করিয়া “আদিগনা/ধাহই 
বার সায় চেষ্টা । পরিশেষে, মহাদান ভারতসমাট ও হার মহিষী দীর্ঘনীবনলাত' কর 
অনতী ও সাহ্রাজোর হল ছার! বিডভৃদিত হইির। এজার্ষে বদীয আলগা 'আদীমা্দয জাপন, 
বঙ্ধেন। 
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(১) ধরন্মশান্ত্রের চতুষ্পাঠী। 


উল্লিখিত দির্ারগসমূহ কার্ধো পরিণত ফর! বড় ও;সমরসাপেক্ষ। তবে সেই উদ্দেনটে সাশ- 
সভার কার্ধ্যকজাপ মিরগ্ত্রিত হইতেছে । মাদারীপুর ব্রাঙ্মণসতা ও চতুম্পাটী স্থা্সিত হইয়াছে। 
১ বঙ্গের প্রধানন্মার্ত জীযুক্ত হূর্গারূনর ক্কতিরত্ব মহাশকের পরিচালনে ধর্শশান্ত্রের চতূষ্পাহী 
ব্রাহ্মণসতায় স্থাপন। এই টোলে উপস্থিত ছন্ন জন রুতবিষ্ত ছাত্রের বৃদ্ধি ও বাসম্থানেয় ব্যবস্থা 
আছে। তীছাদের অধ্যাপনার তার কৃতিরত্বমহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন; ভ্রাঙ্গণসভ। 
তঙ্গন্ত তীহার নিকট কৃতজ্ঞ। এই ছান্রদিগের মধ্যে অধিকাংশই স্বতিতীর্থ, সাংখ্য- 
বেদাপ্ততীর্৭থ ব! অন্ত কোন উল্লেখযোগ্য শান্্রপরীক্ষায় উত্ভতীণ। লফলেই অনুষ্টান্ী, ধাশ্িক 
এবং আচারপুত। 


(২) সাঙ্গবেদবিদ্যালয় | 


এখানে ৫৫ জন ছাত্র বেদবেদাস্তাদি শাঙ্থ অধ্যয়ন করে। তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ হিন্দস্থানী ছাত্র, মাত্র ৮ জন বাঙ্গালী। গত বর্ষ অপেক্ষা ছইজন অধিক 
বাজালীছাত্র বেদ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে । দেশে বেদের আনরের সঙ্গে সঙ্গে এই 
বিস্ভালয্নে বাঙ্গালী আকৃষ্ট হইবে বলিয়! আশা! করা বায় । এই টোলে কাবা এবং দর্শনশান্্ও 
অধ্যাপিত হয়। প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্ছ্িকাদত শাল্ত্রী। শ্বরবৈদিক প্রকয়ণের 
আরও ছুইজন অধ্যাপক আছেন, শ্রীবুক্ত রণবীর দত্ত শাস্বী ও গ্ীবুক্ত বালমুকুনদ শাস্ত্রী; ইহারা 
গ্রনিদ্ধ বেদঞ্জরবংশের ধারা এবং তজ্ন্ত খ্যাতাপন্ন। মহামহোপাধ্যায় ভ্রীবৃক্ত লক্ষণ শান্্ী মহাশয় 
এই বিস্কালরের আচার্ধ্য। প্রক্কতপক্ষে তীহারই উভোগে ইহার প্রতিষ্ঠা । তিদি অঙ্জুগ্রহ 
করিয়া ইহার বিশেষ তন্বাবধান ক্লয়েন। মাত্র বিদ্যা শিক্ষা বাতীত ব্রাঙ্মণবিদ্যালযস্থাপনেন 
অন্ত উদেষ্ঠ আছে-_অস্থিরধী ছাতরবুন্দের নমনীয় চিত্তযৃত্তির সুপথে পরিচালনদ্বায়! তাহাদিগের 
চরিত্র গঠন। এই সাঙ্গবেদবিদ্যালয়ে এবং স্থাতিচতুষ্পাঠীতে ছাত্রদিগের গুরুগৃহবাসেক্র তপ- 
শরণ হয়। অধ্যাপকের সঙ্গ বাতীত অঙ্ক্ষণই তাহার! যথেচ্ছ ভ্রধণ করিতে পান। তাহার 
ফলে সদাটারী গুরুর দৃষ্টান্তে তাহাদের চনত অলক্ষ্যে সেই ভাবে গঠিত হইতে থাকে । ইহ! 
ভবিষ্যৎ সমাজের পক্ষে অল্প লাতের কথা নহে। 


(৩) পরীক্ষা বিভাগ । 


এই বিভাগের কার্য পূর্বাপর একইাবে চলিয়া! আসিতেছে। ইহার বার নির্বাহের জনক 
গঙাটকুয়ীর জহিদায় জ্ীযুক্ত সতীজমাথ হল্যোপার্যায মহাশয়ের সাহায্যই অধিক, আধিক 
কেন, প্রার বম্পূর্ণ ই। বা্ষালার যে সকল জেলা সংস্মতাহসীলন কতক পরিমাণে আইছে। 
প্রায় সেই সক্লস্থানেই ইহার গরীক্ষাকষেন গ্রতিটিত আছে। উপস্থিত পুর্ব ও উপাধি এই 
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বিবিধ পরীক্ষা গৃহীত হয়। ওই বিভাগের ছয় আরও অর্থ সংগ্রচের দযবন্থা হইতেছে । আশ! 
করা বায় আগামী বর্ধে বিশেষ পরিবর্তন সম্ভব হইবে । এই বৎসরে ধিভির কেন্্র হইতে 
৫৫ জন স্ছাত উত্তীর্ঘ হইয়াছে । তগ্াধ্যে ১৪ উন ছা বৃত্তি পাইয়াছে) ৯১ জন ঝাধ্যাগক ও 
২২ জন প্র্গধন্থীন হৃত্তি পাঁইমাছেদ। আর্দের অস্থাচ্ছষ্য হেতু মৃত পল্লিষাগ উপধুঁ্জরূপ না 
হইজেও বৃত্তিগ সন্মান প্রার্শন-ব্রাহ্মণসতা উচিত বিবেচনা! কদেন। লীাষান্ত হইলেও তাই এই 
সির খ্যবস্থা। 


(৪) প্রচার বিভাগ । 


এই বিভাগের কাধ এতদিন পর্যন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেহতীকাত্ত তর্কপহ্গামন ও ভীতু 
তরঙগহিহারি মুখোপাধ্যার মহাঁশক করিতেছেন। বাঙ্গালার ব্রহ্মণাধুুসিত বিভিষ্ন জেলা ভ্রমণ 
করিয়া তথায় সভার উদ্দেস্ঠ প্রচার এবং সেই ভাবে ব্রাহ্মণদিগকে অনুস্যত কর! এবং শাখাসভা 
স্থাপন দ্বারা সেই ভাবকে স্থায়ী করা, সদস্যসংগ্রহ করা এবং সর্ধোপরি, এই মূল ব্রাহ্গগসভার 
গাছিত মহন্যলেনর লহানুতূত্ঠি উদ্্‌ত্ক করা ভীহাদেক প্রধান কার্ধয। সম্প্রতি ত্যাগধর্থী হুবক্তা 
অধ্যাপক জ্রীযুক্ত স্বাগদমাল অভুন্সগার এন, এ, ও শ্রীদুক ফেদারনাথ পাংখ্যতীর্থ মহাশগর 
রীকরান্ষগলন্ডার এই বিভাগের ভার গ্রণ করিয়াছেন । তাহারা এই সভাতবনে মিষ্নবিভভাবে 
ধর্দদাত্ের র্যাখ্যা ও ধর্ঘদিধয়ক বত আলোচনা কমিতেছেদ। প্রপোদ্গনমত সহয়ের 
(বিভিন্নস্থানে এবং মধন্থলে প্রচার অন্ত গমন করিতেছেন । মফন্ষল হইতে তাহাদের কামন্্রণ 
প্রায় আগিতেছে। ইহাদ্বার। অনুমান হয় ঘাজালীর গাভাবিক ধর্শপিপাস! ক্রমশঃ হর্ধিত ছটা 
বাঙ্গালা আবার কষপটাচাপরসুক্ত বিশ্ব প্রায় পূর্বসারল্যের মধুর ূর্তি দেখিতে পাইযে। বেঘতী 
ক্যান ও হরছবিহারী এইরগে জেন্লা় জেলায় ভ্রমখ করি?! ভাব বজার রাখিতে অহান্সভা। করিলে 
রামদজাল ও কেদারনাগের সাধবাশক্তি তাহাতে পল্লাহ আবিলে, দেশে কটকলুষের 
বআবিলতা, কদাচারহাদনেন্ন আধর্দনা করযশঃ, বিধৌত হুইতে গান়ে। 


(৫) ব্রহ্ধণনমাজ-পর্রিক] | 


এই বিভাগের কাধ্যভায পণ্ডিত শ্রীবুক্ত বসন্তকুষায় তর্কািধি ও জুমার ত্রীধুক্ত পঞ্চানন 
মুখোপাধ্যার বাছান্ধরের উপর আছে। তাহারা পত্রিকা মম্পাদন ক্কার্ধয সাধ্য লারে খরিয়া 
খাবেন। মাত্র ২ জনের পক্ষে লম্পাদন্র সকল দিক দেখা সম্ভবপর নহে । প্রবন্ধলকল অনেক 
সময়ে ব্রাক্ষণসভায় উদ্দেস্তের উপযোগী হইলেও সাধারণ পাঠকের হৃদয়গ্রাহী যদি না হয়,তাহার 
গান ঈপরইককর্তী ধা লেখক দারী 'নছেন। নি্িই সংখ্যক লেখক *আছেন, ধীহীরা “ইচ্ছামত 
“আনিরমিভত্ভীবে প্রাধন্ধ প্রেরণ করেন কিন্ত সম্পা্ষনন্কার্যে 'মিয়দের ব্যত্যয় চলে লা। 
ফাই পাধিধা কখন নীরপ, কখন জর্নস, কখন লু, কখনও গুরু হওয়া জানিবাধ্য | লাঁধারণ 
লোখরন আপেক্গা অঙ্ধিপপভাগ তাৎ ও উিদেন্ শতবয়ের (দিধে, ত্রারীপোর গরতিাঙ্গ দিফে 


১২শ সংখ্য। ] বঙ্গীয়-ব্র।ক্গণনভ।র কার্যবিবরণী ৬৪৫ 


এই পত্রিকার লক্ষ্য অধিক) সেই লক্ষ্যের পৌষক গ্রবক্্যের সংখ্যা অধিক হওয়ার যদি 
লোকের হৃদয়গ্রাহী ন! হয়, ভাহাঁব জন্য সম্পাদক দোষী লহেন। তবে প্রয্নোজন কৌশলী 
লেখকের$ উভয়দিক বজায় রাখিয়া যাহাদেৰ রচন! পটু আছে প্রয়োজন সেই 
দপ লেখকের । পত্রিকায় সেইরূপ লেখকের সংখা! ও আগ্রহ কম, ইহ। ঘংখের সহিত 
স্বীকার করিতেছি । বিশেষতঃ, কাগজ এখন দুমু'লা, অন্যরূপে সাঁজাইয়। পত্রিক।র বাহ 
সৌষ্টব সম্পাদন করাও এখন বহু বায় সাপেক্গ। একে ইনার আয় অপেক্ষা বায় অধিক; 
ডাহা আরও বাড়াইতে সাহস হয় না। তবে চেষ্টা আছে যাহাতে মাধুধ্য অপেক্ষ। 
প্রয়োজনীয়স্তায়, গল্প অপেক্ষা শিক্ষা প্রদ বিষয়ে ত্র।ঙ্ণসমাজকে সম্পন্ন করা! যায়, 


(৬) পঞ্জিকাসস্কার সমিতি । 


গত ১৩১২ সালেব শ্রঞ্রীহগ! পুজা বোঁধনে মতদ্ৈধ উপস্থিত হওয়ায় পঞ্জিকা সংস্কাব সমি- 
ভিব উদ্ভব । সেই অবধি অদ্য পর্য্যস্ত সংস্কার চেষ্টা চলিতেছে । ভাঙার ফলে বঙ্গের বিভিন্ন 
স্থান 5ইতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণেব সহিত পবামণে নণষ্বার করিতে হইলে কোন্‌ কোন্‌ প্রশ্ন 
উঠিতে পাবে, সেই সকল প্রশ্ন ছাপাইয়! বাঙ্গানাঁব প্রায় প্রত্যেক জেলাব জ্যৌতিষিক, শ্মা্ত 
ও মীনাংসক পগ্িতগণেব নিট হইতে উত্তব সংগৃহীত হইয়াছে । প্রচলিত হুখ্যসিদ্ধাস্ত 
গ্রন্থের সহিত নেপালেব ৰাজলাইব্রেবী হইতে আনীত সহত্র বংসরের হস্তলিখিত স্ু্ধ্যসিদ্ধান্তগ্রন্ 
চগ্ডেশ্বর ভাষা সহ মিলাইয়৷ নকল করান হইয়াছে । সেই গ্রন্থ অনুসারে পঞ্চদশটা হূর্ঘযগ্রহণ 
গণিত হইয়! দেখা গিয়াছে ঠিক মিল হয় না । উপস্থিত মিল করিতে হইলে কিরূপ সংস্কার 
প্রয়োজন, কোন্‌ কোন্‌ বাক্তির সাভাম্য সেজন্ত আবশ্তক, তাহার আলোচনা চলিতেছে । আশা 
কব। যায় আগামী ব্রা্মণমহাঁসম্মিলনে পঞ্রিকা সংস্কার সমিতি কর্তৃক উপনীত চিছাপ্ত সাধ।রণ্যে 
ঘোধিত হইবে । এই সংস্কার লইয়া! বাঙ্গালার স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্্ হ্যায়বত্ব, 
বোম্বাই প্রদ্ধেশের জগৎগুরু শঙ্করাচার্ধ প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বছকাল পরিশ্রম এবং 
অঙগম্র অর্গ ব্যয় করিয়াও ক্লৃতকার্ধয হইতে পারেন নাই । স্ুতবাং, আমরা আশা করিতে পাবি 
বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় হিন্ু-সুধারণ ব্রাহ্মণসূভাব এ বিষয়ে কালক্ষেপ মার্ণা করিবেন। 
তাহাদিগকে আমরা জানাইতেছি ষে এই অবলদ্থিত সংস্কারকার্ষ্যে অপরিহার্য কালক্ষেপে হতাশ 
হইবার কিছুই নাই ; ব্রাহ্মণসভার সংস্কল্প দৃঢ় আছে। 

এই পঞ্জিকা-সমিতির কাধ্য পবিচালনজন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযক্ত গুরুচবণ তর্বদর্শন- 
তীর্থ মহাশয় ও জীধুক্ত ব্রজেজ্্রকিশোর রায় চৌধুবী মহাশয় সম্পাদক এবং জীযুক্ত ব্রজেত্কিশোর 
রাচৌধুরী মহাশয় কোষাধ্যক্ষও নির্বাচিত ইইয়াছেন। 





৮৬ 


৬৪৩. 





্াক্মণ-সমাজ | [ ৫ম বর্ষ 
কারিগর মনোনীত সদসাগণ। 

ট পীযুক চনকান্ত তারানা । পণ্ডিত শ্রীবুক্ত কালীকিশোর শ্বতিরত্ব । 

২। ১ পঞ্চানন তর্ক ৮. » বামিনীকান্, তর্কবাগীশ | 

৩।  » চক্জরনারায়ণ বিদ্যার । ». » জগদীশচন্ত স্তিকণ্ঠ। 

৪1 ৮ উপাঁধ্যায় ঝা। ». » কৈলামচন্ত্র শ্বতিরত 

৫1 ১ ক্ষেত্রনাথ শেুতীরনব। ৪5. শশিভূষণ স্থৃতিতীর্ঘ। 

৬।  ॥ ধীরানন্দ কাঁবানিধি। ».. » শশিতৃষখ শিরোমণি । 

৭| ), ক্লাধাবল্পভ জ্যোতিস্তীর্ঘ। , » স্ুয়েজরনাথ তর্করত্ব। 


৮। ০, অতুলকষঃ গোস্বামী । 
ঈ।| 3১ আগুতোধ শিরোরত্ | 


১৭ », কুলচন্ত্র জোতির্বিনোদ | 

মাননীয় বিচারপতি শ্যর-_ 

১১। গ্রীধুক আশুতোষ সুখোপাধ্াক 
সরদ্বতী শান্ত্রবাচষ্পতি । 


১২। জীযুকজ রাজকুমার সেন এম, এ। 
১৩।  » আগ্টতোষ দিত্র এম, এ | 


রায় বাহাহুর _ 
১৪। শ্রীনুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় এম, এ। 


১৫। রারসাহেব ভ্ীপুক্ত ব্রজমোহন রক্ষিত। 
পারিষদ ও 

কার্যকরী সমিতির সভ্যগণ--. 
পণ্ডিত প্রবর জীযুক্ত হুর্গান্থদার কৃতিরত | 
শশধর ত কর্চুড়ামণি। 

০ এ পঞ্চানন তত্ব । 
মহীমহোপাধ্যাক় প্রযুক্ত লক্ষণ শান্্ী। 

এ. ৬. গুরুচরগ তর্কার্শনতীর্ঘ 
পণ্ডিত জীযুক্ত রঘুবাম শিরোমণি । 
« অরিনাশচন্ত্র স্যায়রত্ব। 
৮. * ভফনাথ ভায়রত্ব | 
১. » শশিত্ৃষণ স্থৃতির্ধ | 
« হের স্তাযয়ন্ব। 


ক? পা 


».. % ফিতৃষণ তর্কবাগীশ । 
৬ ৭ চত্ীদাস স্ভায়তর্কতীর্ঘ। 
».. » বৈকুগ্ঠনাথ তর্কভৃষণ। 
১. « অন্নদানাথ বেদাস্তশান্্রী। 


মরাদকটরক 


সহকারী মভাঁপতিগণ-_ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণ্)ি 
॥  » পঞ্চানন তর্করত্ব। 
রাজ! » প্যারীমোহন যুখোপাধ্যায়। 
অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি-_ 
জীমুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় | 
বিচারপতি শক্ত নলিনীরঞন চট্টোপাধ্যয় । 
স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্জ সিংহ হার, 
সম্পাদ ক--- 
মহামহোপাধ্যায় 
জীযুক্ত 'গুরুচরণ তর্কবশনতীর্থ, 


মান্তবর স্ীযুক্ ্রজেঙ্্কিপোরদেবধর্থা 


| রায়চৌধুরী, 
জ্ীযুক্ত মুরেশচজ 'মুখোপাধ্যান । 
সহকারী সম্পাদক-- 
মান্তবর কুমায় জীযুক্ত পিবশেখরেখর রায় * 
বাহাছুর। 


যার জীন পচন মুখোগাায বাহাহ 


১২শ সংখ্য। ] 


» শরচন্জ্র সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ। 
» রৃীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় | 





কোষাঁধ্যক্ষ-_ 
শ্রীযুক্ত হরিনাররান্গণ মূখোপাধ্য় । 
স্ীুক্ত বিনয়কৃষ্ঃ মুখোপাধ্যায় । 
হিলাবপরীক্ষক - 
প্রীযুক্ত বীরভদ্র চক্র রায়চৌধুরী । 
স্ীযুগ্ত হরিচব্প গঙ্গোপাধ্যায় । 
মহারাজ গ্রীযুক ভূপেন্দ্রচজ্ সিংহ বাহাছুয়। 
ভ্ীযুক্ত হর্যনাথ মুখোপাধ্যায় । 

£ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

» বামদয়াল মন্ত্ুমদায়। 

* সতীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্স। 
রাজা! শ্রীযুক্ত বমণীকান্ত রায়। 
মনোমোহন ভট্টাচার্য্য । 
বিজয়কুমাব চট্টোপাধ্যায় । 

» অনাদি নাথ বন্য্োপাধ্যায়। 

» শশিতৃষণ ভট্টাচার্য্য । 
মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী । 
শ্রীযুক্ত ছুর্গানুন্দব কৃতিরত্ব। 
শ্রীধুক যামিনীনাথ তর্কবাগীশ। 

»" রীমচরণ বিদ্যাবিনোগ । 


ঠঠ 


চি 


বঙ্গীয়-ত্রাঙ্মণসভার কার্য্যবিবরণী . ৬৪ 





গ্যুক্ত নারায়ণচন্্র স্মৃতিতীর্ঘ। 

* চঙ্রে।দয় বিদ্যাবিনোদ। 

» বসস্তকুমার তর্কনিধি। 

« 'আনদাচন্র তর্কবাগীশ। 

» বফচরণ তর্কালঙ্কার | 

* জ্রীরাম শান্ত্রী। 

» শশিঝুমীর শিরোমণি । 

» জ্ীশচজ বিদ্যারদ্ব। 

» চন্্রকান্ত গায়ালক্কার। 
শ্রীদুক্ত দ্বাবকা নাথ চক্রবর্তী । 
শ্রীযুক্ত হবিনারায়ণ সবশ্বতী । 
শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
শ্রযুক্তকৃষ্ধদাস ঘায়। 
শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় । 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রুবর্থী । 
শ্রীযুক্ত নুরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
শীযুক্ত চিবন্ুহৃৎ লাহিড়ী । 

» শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় । 

» দেবেশচন্ত্র পাকড়াণী। 

» উমানাথ ভট্রীচার্য। | 

১ বূমনীমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


৬৪৮ ৃ ্রাঙ্মণ-সমাঁজ | ,. [৫ম বর্ধ 








সাহায্যদাতৃগণের নাম । 

মান্তবর শ্রীযুক্ত ব্রজেনস্্রকিশোর রায় চৌধুরী, রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, 
রাজা শ্রীযুক্ত রমনীকাস্ত দার,গ্ীুক্ত সতীন্দ্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়, ীযুক অর্ধেন্দুকুমার গলোপাঁধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত অনাদদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গঙ্জাধর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীধুক্ত শৈলেন্ত্রনাথ মুখোপাধায়, শ্রীবুক্ত যোগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত 'গোঁপালচন্্র 
বন্দোপাধ্যায় বহাছর, শ্রীযুক্ত চিরন্হৃদ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যাক্ন ; পশ্চিম- 
দেশীয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ধাণ, গ্যুক্ত বসস্তলাল বর্ণ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস বর্ধণ, ডাক্তার 
জীযুক্ত চুনীলালজী বর্ম, শ্রীযুক্ত রাধাকুঞ্ দাস, শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস বাঁজোরিয়া, শ্রীযুক্ত বল্পভ- 
রায় নাগর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুন্দনলাল চতুর্বেদী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীঝ1 ব্যাকরণতীর্ঘ 
পণ্ডিত. শীযুক্ত রঘুবীর বেদান্ততীর্থ, শ্রীদুক্ত বঘুনন্দন রায়, জ্ীবুক্তঃ ধুরদ্ধর রায়, পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত সুকদেব মানাকা', শ্রীযুক্ত জগন্ন'থ হরিতোয়াল, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ শশা, পণ্ডিত 
শ্রীঘুক্ত সকলনারায়ণ শর্্শ! পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রামলাল রামস্বরূপ, শ্রীযুক্ত ঈশ্বর থোপালজী, 
শীযুক্ত ভূআল রায়জী প্রস্থৃতি। রামগোপালপুরের বাজ! শ্রীযুক্ত যোগেম্রকিশোর 
রায়চৌধুরী মহাশয় এক কালীন ২০০২ টাকা দান করিয়াছেন এবং সিমলাশৈল হইতে 
শ্রীযুক্ত লতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২ শ্রীর্ধুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার ভ্রাতুদ্ুত্রের 
বিবাহোপলক্ষে অতিরিক্ত ১০২ টাকা দান করিয়াছেন। 

শোকপ্রকাশ। 

টি নি দুইজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোঁধক ঘনিষ্ট বান্ধবের মৃত্যুতে আজ ন্নতিগ্রস্ত 1 
এক জন পণ্ডতিতসমাজের, অপর জন বিষয়িসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন । কাশীধামের মহা- 
মহোপাঁধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী ও নুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্্র সিংহ বাহাছর আর ইহ 
জগতে নাই। উভয়েরই ধর্ণাজীবন নিষ্কলঙ্ক, কর্্ম-জীবন মধুময় ছিল। উভয়ের অভাব 
আধুনিক সমাজে পুরণ হওয়া দুফধর। বঙ্গীয় ব্রাঙ্মণলভ। তাহাদের জন্য শোঁক প্রকাশ_করিতে- 
ছেন ও তাহাদের পরি বারবর্গের শোকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন। 

উপসংহার । 

ধাহাঁর সমদর্শিতায় বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলক্ধী স্ব স্ব উপযোগী সমাজধর্খ অব্যাহত- 
ভাবে পালনে অধিকারী, ধাহার সুশাসনে আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ থুষ্টান ধর্ম-আচারণে 
সকলে সমান, ধাহার ছত্রচ্ছায়াতলে অননুভূতপূর্ব স্গিগ্ধশান্তি আজ আমরা অনুভব" করিতেছি, 
হিন্দুর চক্ষে যিনি নররূপী মহতী দেবতা, চাতুর্বর্য ধর্শের প্রতিভূ, সেই মহামান্ত সসাগরা- 
ধরাধিপতি ভারতস্রাট তাছার মহিষীর সহিত দী্ঘীবন লাভ করুন এবং লত্বর জয়গ্রীযুক্ত ও 
সর্ববিধ মঙ্গলদ্বার! বিভূষিত হউন, বক্গীযন্াঙ্মণসভা আজ সর্বাস্তঃকরণে এই আশীর্বাদ 
করিতেছেন। 





বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ নভ। 
১৩২৩ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব। 


জমা 
গত বংসরের তহবিল---. 
১। সাধারণ বিভাগ 
(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর 
রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত 
৭০০০২ সত্তর হাজার 
টাকার উপর সুদ ৫২ 
টাকা হিসাবে ৩৫০২ এবং 
গতবর্ষের বাকি ৮৪১৮৫ 
মোট ৪৩৪১৮৫ মধো 
আদায় 


৩৫১৮/২৩ 











না 


৪৩২৪৬/৫ 
(খ) অন্তান্ত বার্ষিক ও মাসিক 
বৃত্তি আদায় ৯৯১৮%১৫ 
(গ) ১৩২৩ সালের বাড়ী ভাড়া 
আদায় ৪৬৬৫ 
(ঘ) অগ্তান্ত আদায় ১৮১৪০ 
(ঙ) আমানত ১৫৬৮৫ 


৬১১৯%১০ 

২। বেদবিষ্তাঁলয় বিভাগ --------৮ 

শ্রীধুক্ত- রায় গোপালচন্ত্র 

বন্দ্যোপাধ্যায় বাহার ৬০ 

শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ 

মুখোপাধায় ৩৩২. 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষণ 

শাস্ত্রী সংগৃহীত ৩৯৫০০ 


উট তত 


৫১৫৮৮০ 





থর 
১। সাধারণ বিভাগ 
দেবার্চন ও বার্ষিক সভা----_১*৯1৩/৫ 
মাসিক বৃত্তি-____-__ ২২৭৫1৩১৪ 
( অধ্যাপক, ছাত্র, প্রচারক 

ও কর্মকর্তা ) 
পাথেয় ১১৬১০ 
বাজে খরচ ১৫২৬১৫ 
সরঞ্জাম ১৫৭।০ 
বেদবিদ্যালয় সাহায্য ৯৪1%০ 
দাঁতবা ও পার্বণী ১৩৪৬ 
বাড়ী ভাড়া ১০৩৭1৬/০ 
হাঁওয়ালত ১৯৬/১ ৫ 
আমানত শোধ ৬*৯1/০ 

মুশিদাবাদ ও বীরভূম 
মহাসম্মিলন খরচ ৮৪৬১০ 

মাদারীপুর মহাসন্মিলন 
(মায় হাওলাত )খরচ ৩৮১১৫ 
৫০৫৬৪১/৫ 


২। বেদবিদ্যালয়-_-_---- 
(ক) অধাপক ও ছাত্রবৃত্তি 
(খ) বাড়ী ভাড়া 
(গ) সরঞ্জামী 
(ঘ) বাজে খরচ 
(ড) হাওলাত 


লি 


চা 
শশা ০০ টে 


১৪১-॥৩ 
৪২০২. 
১৩২ 
৮৭|৬/৫ 
৫১২. 


১৯৮২৬/৫ 


৭৩৯১ ; 
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৬৫০ ত্রাহ্মণ-সমাজ। [৫ম বর 
জমা খরচ 
জের ৫১৫৭%/৭ ৩। পরীক্ষা-রিভাগ ৬৬1০ 
জীযুক্ত ব্রজেন্রকিশোর দফে ১৭০২ 
রায় চৌধুরী ১৩৫৪২ নি 
ভ্ীযুক্ত শৈলেন্ত্রনাথ ই 
মুখোপাধ্যায় ১৫২ ৪। ব্রাক্মণ-সমাজ পত্রিকা 
বঙ্গীয় ব্রাহ্মষণসভা ৯৪1%০ ডাক খরচ ২৫৮%৫ 
আমানত ১৬৪ অন্থান্ত ১৬২৪৮৩/০ 
১৪৪৫৩ ১৮৮৩।/৫ 
শা ৮ তহবিল ৬৩৪০৫ 
৮৪৬৭৮ দ্‌ফে 
৩। পরীক্ষ! বিভাগ টির 
শীয়ু্ত সতীন্তরনাথ প্রেশেব বাকী 
বঙ্গ্যোপাধ্যাযপ ২১৮ জম! করঙঃ খবচ লেখা 
৪1 ব্রাহ্মণসভা পত্রিকাবিভাগ ৯৬২ * যায় হক 
৫ | গ্রেশের বাকি ২৫৮৬৪ চি 
(পূর্ব বংসর ও বর্তমান ৯৯০৯1০/০ 
বৎসরে বমনীবাবুর (প্রেশে শ্রীবীরভদ্্রচ্্র চৌধুরী, হিসাবপবীক্ষক। 
বাকি) শ্ীগুরুচবণ তর্কদর্শনতীর্ঘ, 
৬। বাজে রী শ্রীবরজেন্ত্রকিশোর বায়চৌধুরী 
৯৯৪৯1/০ সম্পাদক । 


(উস কিকউনসভিএস্রড। 


গত বারধধিক সভায় পরিগৃহীত নির্ধারণ, নির্বাচিভ পাঁবিষদ ও অন্তান্ত সভ্যগণের নাম 
বারাস্তরে প্রকান্ । 


(স্রাঃ স') 


পঞ্জিকা-নংক্কার মম'লোচনার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা । & 
(পূর্বানুতৃতি ) 


বষ্ঠ উদাহরণ। “আতুবাবু জুলিয়স সিজারের সময় হইতে পুজীকূত ভরমের মধ্যে সংশোধনা- 
কশিষ্ট তিন দিনের জন্ত' প্রশ্ন করিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনা রিলে দেখিতে পাইবেন 
যে, নিশিয়ার কাউন্সিলে ৩২৫ থৃঃইষ্টার পালনের বিধান স্থিরীকৃত হওয়ার & সময়ের সায়ন 
মেষ সংক্রমণের তারিখ (২১শে মার্চ ) এ্ঁক্য রাখার জন্তই এইকপ হইয়াছিল। ইহাতে 
অশুদ্ধ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিকতা নাই ।”__শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয় ব্রান্মণ সমান 
পত্রিকার ১৩২৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় ৩৬৮ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত ইতিহাস আলোচনার উপদেশ 
দিয়াছেন। কিন্ত আলোচা বিষয়ট পাঠকের বোধগম্য করিবার চেষ্টা আদৌ, করেন নাই। 
আঁশুবাবু তে ইতিহাস আলোচনা করিবেন সাধারণ পাঠক কি করিবেন? আনুন আমী 
সকলে মিলিয়! প্রতিপাস্ত বিষয়, সাঁতকড়ি বাবুর যুক্তি ও ইতিহাঁস প্রকাশ্ত ভাবে আলোচনা 
করি। পু 
বন্ধে সভা স্ুর্ধাসিদ্ধান্তের (ক) বর্ষমাণ গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়াতে সভার পোষকতায় 
আমর! পিখিয়াছিলাঁম, “সামান্য অশ্তুদ্ধ বর্ষমান বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে” (খ)। এত্রাস্ত বর্ষমান 
লইলেও জ্যোতিষ বিজ্ঞানসন্খ্ুত থাকিতে পারে” (গ)। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্ত 
ইউরোপের বর্ষমানত্রান্থির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছিল (ঘ)। জুলিয়ন্‌ সিজা.রর সময় হইতে 
পুীকৃত ভ্রম যখন গ্রেগরি সংশোধন করিলেন তখন ছুই তিন দিন ভ্রমাবশেষ রহিয়া গেল। 
সেই ভ্রম এখনো ইউরোপীয় জ্যোতিষে আছে; কিন্তু তাহাতে জ্যোতিষ অবৈজ্ঞানিক হইয়া 
পড়ে নাই । ইউরোপীয় জ্যোতির্ধিদের! এই ভ্রম অপনয়ন করিতে সচেষ্ট নহেন ) কারণ ইহাতে 
জ্যোতিষ কলুষিত হয় না। 

আমাদের প্রতিপা্ বিষয় “ভ্রান্ত বর্ষমাণ লইলেও জ্যোতিষ বিজ্ঞানসম্মত থাকিতে 
পারে।” আমাদের প্রমাণ এই যে, ইউরোপের পুগ্নীকৃত বর্ষমানত্রান্তির অংশ অস্তা বি 
বিদ্ধমান থাকায়ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ সমগ্র পাশ্টাত্য পণ্ডিতমগ্ুলীর মতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান- 
সম্মত। 


মা ত৯ জনা 


* আধাট সংখ্যায় নাম পরিবর্তন হইলেও একই বিষয়। 
(ক) এই বর্ষমাঁণ ঈষৎ ভ্রান্ত । 
(খ). ব্রান্ধণ হৃষ্টা ১৩২৩ আযাড় পৃষ্ঠা ৫৮৬। 
(গ) ব্রাঙ্গণ সমাজ ১৩২৩ আধা, পৃষ্ঠা ৫৮৭। 
, (ঘ) ব্রাহ্গণ সমাজ ১৩২৫ 'আঘাঢ় সংখা পৃষ্ঠা ৫৮১ এবং ৫৮৭ পাঠ করুন। 





৬৫৬ ব্রাঙ্মণ-সমাজ | [৫ম বর্ষ 


ধরদাহাীরিমররাঃরারারারারহারারররনাারাররারাররারারারররারারারিররািারারারারাররারারচাতারারাররারারারারাাহঞক 
ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ততূষণ মহাশয় নিশিয়ার কাউন্সিলের কথ! অপরিশ্ফুট ভাবে বলিলেন । 
ধুক্তি তর্ক বিচারাদি স্থলে অপ্চুটতা। বিলক্ষণ দোধাঁবই। যাহাই হউক, তিমি ধাঁহা বলিতে 
চাঁছিতেছেন তাহা এই, 

“13 8110 08161018" 00101111000 0100166190 (01 91000 8150991) 6962198 $ 
ও816 1010 1পাল 18128) 01119 (701021 টপ 0৮ 0৬৮) 86595 074৮, 16 চা] 
1759 1১921) 10189 ৪৮1], 071 ৮৮517270008 75901 11125 সম 1018ল পাদ 
119 901. 9901 2 011%1)6115 10101) 19178/120 নচগো ছশেছা। 01021181021 017118 
08517 128 ৮গন, (78-006007 27108 8%188111) তেখোা তা 179 600170568 
09501781 11 পে 13 এহযাদ 39016 1] 06৬ 806011 0৮৬ 0০খ্হোপল] 800০0:41 
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8 09 (1117 01 1106 0111101] 01 1৭109 * দ78 1077 011০0 01117 9০001৭17191 
11111101701 1116 ৮19া)0 0, 59 ৮0119110611 ক্ো20৮ 010 05 11 11 


৪ 01019. অর্থাৎ যোড়শ শতাবীতে জুলিয়ান পজীতে এগারো, বানা দিনের ভ্রম দৃষ্ট 
হয়। তন্মধ্যে খাও বা খা?" নগরীব ধর্ম সম্মিলনের সময়েব পববর্ধী অংশ ধর্ম যাঁজক- 
শ্রেষ্ঠ 07720ঘর আল্ঞান্সাবে পরিতাক্ত হইল 11 এই ইতঙাস সিঙ্গাশজ্যোতিত্‌ বণ 
মহাশয় আলোচন! করিতে বলিতেছেন । তীহাব লেখা উদ্ষেশ্ত এই যে, নিশিয়াৰ কাউ- 
ন্সিল সমাবেশের বৎসর (৩২৫ খ্রীষ্টাব্ধে ) যখন ইষ্টাব হয় বংসবের সেই ভাগে যাহাতে ভবি 
হ্যং ইষ্টার হইডে থাকে সেই জন্ত ৩২৫ ্্ীইাবেব পূর্ববসঞ্চিত ভ্রম রাখা হইল। 

ছুরহ ভাষায় জ্যোতিভূর্ঘণ মহাশয় ভ্রান্তি স্রক্ষণের কারণ নির্দেশ করিলেন। আমাদের 
বন্তবা এই যে সহত্র কারণ নির্দিষ্ট হইলেও ভরমের অপনয়ন হইল না) ভ্রম রহিয়াই গেল। 

এই ভ্রম সন্বেও আক্তিকার পাঁশ্চাতা জ্যোতিষ বিজ্ঞানসম্মত । স্মুতরাং বলা যাইতে পাঁবে 
যে, *ন্রান্ত বর্ধমান লইলেও জ্যোস্তিষ বিজ্ঞানসম্মত ধফিতে পারে ।৮ 

ষিদ্ধান্তঞ্জোতিনবিণ মহাশয়ের শেষ কথ!, “ইহাতে অশুদ্ধ সংরক্ষন্ন বৈজ্ঞানিকতা নাই ।” 
আমরা বলি, বৈজ্ঞানকতা৷ ন! থাকিলেও সংঘক্ষণট! আছে । জ্যোতিভূধণ মহাশয়ের মনে 
হইয়াছে যে অশুদ্ধিই বুঝি বিজ্ঞান । বন্তত অশুদ্ধি বিজ্ঞান নছে। বর্ধমানের অশুদ্ধি জ্যোতিষের 
অন্তান্ত অশশকে কলুষিত কবিত পারে না, এই কথাই আমরা বপিয়৷ আসিতেছি। আমাদের 
গ্রতিপাদিত বিষয় 'অক্ষু্ই বহিয়াছে , সি্কাত্তভূষণ মহাশয়ের নিশিয়ান্‌ ইষ্টাররূপ শরদন্ধান 
ব্র্থ( ক); শ্রীজাপ্ততোধ মিত্র এম্‌ এ, | জ্খশঃ | 








ও 1) 829 4.1), 

+ পূর্ববর্তী অংশ রহিয়া গেল। 

(ক) 7000 20877 81077 119 1119 ৮৩11 000৭৩ 71010117161 ০1 8157? 
%41776য 819. 1175011817016 ৪৪ 605 09817681800 0৮ 581) 1008 ৪ 
2191101098 2000:610+, 


»প্যারীলাল দ1 এও কেস্পামি। 


সকল লময়ে হাধছারোপযোগী। ' 
নান। দেঈীর সকল গ্রুকার কাপড়ের নুখম নৃশন ছাটকাটের সার্ট, কোট, পেন্ট লে 
চোগা, চাপকান, জ্যাফেট।লা মি, সারা, ললুগ? জক, করোদেলন্‌ জট, সলমার কাজ 
কর! জযাকেট' টুপি, কোট, পাশা লাড়ি এবং বোথাই সাড়ি নিদ্ধ ও গঃদ, চাদর, মোজা, 
গেঞজি, রুমাল, সার্জের চাদর, আলোয়ান ইভাদি পাইকারী ও খুঃর! বিক্রয়ার্থ প্রশ্থহ আছে। 
অর্ডার দিলে আবগ্তক মত সাঞ্লাই করা হণ, এহটাতীত অন্তান্ত জিনমিব অর্ডায় দিলে সাপ্লাই 

করিয়! থাকি। 

সিমলা, ফর়াসডাজ।, শাত্তিপুর, কলে, মান্ত্রাজী ভাতের ও নানা দেয় গিলের সকল 

রম ধোন! ও কোর! কাপড় এবং ভলর, গরদ। শাল জালোগ্ান। 

ছোট, বড়, কাটা ও অপছনা হইলে বদলাটর়! দেওয়া! হয়। 
মফঃদ্বলবাঁসিগণ অর্ডারেব সহিত অগ্রিম পিকি মুল) পাঠটলে, 
ভিঃ পিতে সমস্ত দ্রবা পাঠান হয়। 


১১৯ নং মনোহর দানের ধীট, বড়বাজার, কলিকাত। 


জীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দা এণ্ড কোম্পানি । 


একদর সকল সময়ে ব্যৰহারোপযোগ্ী এককখ!। 
নান! দেশীয় সকল গ্রকার কাপড়েখ নৃতন নূন ছাট কাটের সার্ট কোট, গেন্টালুন। 
চোগা, চাপকান, জ্যাকেট, সায়া, সাযিজ, সলুকা, ফ্রক, করনেলন্‌ জ্যাকেট ললমার কা করা 
জাকেট, টুপি, কোট, পার্সী ও ৰোত্বাই সাড়ী, মোজা, গেজি। রুমাল সার্জের চাদর, 
কন্ফটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুচব! বিজ্রনার্থ প্রস্থত থকে, অর্ডার দিলে 
আবশ্াক মত সাপাই করা হয়ঃ এগঘ্যভীত অস্কা্ত জিনিষ অর্ডার দিলে মালাই করিয়া খাঁক। 
ছোট বড় ও অপচন্দ ₹ইলে বদলা টয়! দেওয়া হয়। 


স্বেলবাসিগণ অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। 
১১০।১১১ নং মনোহর দালের ই্ীট। বড়বাগার। কলিকাত|। 
ছোট বড় ও পছদ। না হইলে বদলাইয়া দেওয়া চয়। 
৮৬1৮৭ নং হ্থারিসন রোড, অনোহক দাসের ইট মে'ড়, কড়ঘাজার কলিকাতা । 


সজীবনকৃঞ্জ দ1 এণ্ড কোপ্পানি । 


সকল সময়ে ব্যবহারোগযোগী। এককথ]। 
নান! দেশীয় সকণ শ্রক্কার কাপড়ের দুধন নুতন ছাট কাটের সার্ট, কোট, পেপ্ট,লেন 
চোগা। চাপকান, ক্যাকেট, সায়া, সালুক!। জ্রক্‌, করোনেসন্‌ গর্যাকেট, ললমার কাজ 
কর! জ্যাকেট, টুপি, কোট, পারসী ও বোগ্ছাই যাড়ী” মোজা, গ্েজি। রুমাল, সাজের চাদর, 
কস্কটটার, আলোয়ান ইত্যাদি পাইকারি ও খুগর! “বিজ্রয়ার্থ প্রত্থত থাকে, জর্ভার দিলে 
 আবস্তক মত সাগ্লাই করা হয়। একদ্বাতীত অস্তান্ত জিনিষ অর্ডার দিলে সাদাই করিয়! খাকি। 
ছোট বড় উ'ভগযদ নইলে াজাউাণ, দেওয়া হয়। 
মফঃম্থলবালিগণ আর্ডারের সহিত অিবরু/। প/ঠাইবেন। 
১৩১৪ নং গমের দাসের হট বড় বুহার, কদিয়াত: | 


জবাকুহমতৈল। 


পপ পথ উট এপ ০ 


গঙ্গে অভুলনীয়, গুণে 'তিতীয়। 


শিরোরোগের মহৌষধ । 
নি হি পরীর সি ও প্রজা, রাহ ইচ্ছা! করেন, যদি শরীরের 
৯১১৪ গণ দুর করিতে চান, যদি 'বস্বিক্ষকে ছ্ছির ও দ্বার্যযক্ষম 
্বাখিতে ধা" করেন, যদি রাঝে অনিষ্োন্গি কীযন। করেন, তাছা হইলে 
সুখ! ছি) কক সময় নষ্ট না করিয। আবম তৈল ব্যধহার করুন। 
জবাকুস্থম তৈলের উ৭ জগছিখ্যা। রার্জা ও$দহারাজ সকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ । ৃ 
১ শিশির মূল্য ১২ টাকা । ভিঃপিতে ১/৯ টাক) । 
৩ শিশির বুল্য ২1০ টাকা । ভিঃ পিতে ২।১/০ টাকা । 
[৯ ডনের মুল্য ৮৭ টাকা । ভিঃ পিতে ১*২টঁ্কা। 
সি, কে, সেন এড কোম্পানী লিমিটেড । 
ধ্যহস্থাপক ও নী 














ক লিকাচা--০৬২সং টুর হা এ রা এ পাবি “লন্ভ| হইছে 
বান্ধপসমাজ কর্মাধ/ক হীবলিকুমার চক নতি ধার! আফাশিজ। 





কলিকাউ।। 
*৭ নং লিহগারীনি, কানারিজপার ভাগ হছে | 
ইধলরুমার তকারাধি বারা হুর ্প 


চি 


